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সি, অশ্বিনী দন্ড বোড 


৯৬ রা 
বালীগঞ্জ, কলিকহা। 
প্রিয় বন্ধ, 
সাম্পনার ২৪শে এপ্রিলের পান্র পাউলাম । জয়উ্রীর 
বিগত বহুসরের অবদানের কপা মনে করিয়। আমি 
উহ্।র জন্য একটী প্রবন্ধ লিখিতে উচ্ছ। করিয়াভিলাম । 
বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের কবলে পড়িষ। 
উহার উদ্দযেগীগণ যেরূপ দুখ বরণ করিয়াছেন, ভাহ। 
ঘে কোন পত্রিকার পক্ষে শ্লাবনীয় হইত । আহিল! 
পরিচ।লিত পত্রিকার পক্ষে ইহা বিশেষ ভাবেই 
গৌরবের কথা । 
পত্রিকাখানি পুনরায় গএ্কাশিত হইবে জানিষ। 
আমি আতীব আ্ীত হইলাম ও ইহার প্রতি আমার 
স্টভেচ্ছ। প্রেরণ করিতেছি কিন্তু আমার অনবসর হেতু 
€তকোন প্রবন্ধ দেওয়া তোধ হয় আমার পাক্ষে সম্ভৰ 


হবে না । 
আপনার বিশ্বস্ত 
তকভুল্লভ্লাজ্ন ম্নেহ্েনুত 


“জয়স্ত্রী”র পুনরাবির্ভাব আমি পরম 
সমাদরে সন্বদ্ধনা করিতেছি । গত কয়েক 
বগসর সমস্ত দেশের উপর দিয়। যে ঝড় 
বহিয়। গিয়াছে, “জয়ঙ্জী”র প্রতিষ্টাব্রীমণ্ডুলও 
তাহ। হছতে নিস্তার পান নাত । আজ সেই 
ঝটিকাঁশেষে দেশ আবার আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে 
সচেউট। নূতন কালের, নৃতন পরিবেশের 
উপঘোগী চিন্তাধার। ও কম্মধারার সন্ধান 
করিতেছে । “জযু্ত্রী” দেশের এই পরমক্ষণে 
সেট আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মসন্ধানের সাধনাকে 
জয়যুক্ত ও শ্রীমণ্ডিত করুক ইহাই আমার 
নিবেদন । 

্ীন্ুভাষ চজ্জ বন্দ 


৩১০1৫|৩৮ 


পাপা আনা 








জন্তন্তী। -্ল্ল ॥. 





জযস্্রী পুনঃ প্রকাশিত হইবে জানিয়। আমি 
অত্যন্ত আনন্দিত হউলাম। বিশেষ প্রশংসার বিষয় 
ঘে মহিলা সম্পাদিত পত্রিকাখুমি সম্পূর্ণরূপে 
মহিলাদের দ্বার পরিচালিত । উহার সাফল্য কামন! 
করিতেছি । আশা করি পত্রিকাখানি আমাদের 


ভগ্রিদের উন্নতিকল্পে ও আমাদের দেশের স্বাধীনতা 
তাজ্জনে মবি,শষ মহায়তা করাবে। 


নিজ ম্রঙ্জী পণ্ডিত 
মী, স্বাস্থ ও স্বায়ন্সাশন বিভাগ, 
মুক্ত প্রদেশ । 


শা এ ৪ 
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ও 
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জয়শ্্রীকে আমার সানন্দ অভিনন্দন জানাইতেছি | আমি ইহার 
সু্ার্ঘ এবং সার্থক কন্মর্ীবন কামনা করি। 

_.._. 1৯] ্ আমাদের দেনে বর্তমানে শারী-গ্রচেষ্টার সংগা। শ্রধিক নঙে। 
দিনে 'দনে ইহার গরয়োজলীয় হা বড়িয়। চলিয়াছে। কাজেই, যদিও 
আাগিক এবং রজনৈশক আদশগুলি দ্ধ5 অগ্রসর হইতাছে আমাদের 
সামাজিক চিন্তাধার। এখনও পিছাইয়। রহিয়াছে | আমর। এ বিষয়ে 

র্ট অলীতের বন্ধন তষ্টাত শুনেকাতিনে মুক্তিলা করিয়াছি কিন্তু গ্রীন 
পাতিনীতি এখন সম্পর্ণ লুপ হয় নাই । শ্বাধানতা সংগ্রামে বাতের 
নিদশনকে আমরা সোংসাঞে সঙ্গদ্ধিন ক্র, কিন্ছ সানাগিক প্রথার 
বিরদ্ধ বিদ্রোহকে সনজার দোখ না| 
আমাদের মাহিতো বন্তঘানে মামাগিক জীবন এপং মানসিক ও বাক্তিনহ সন্বগ্গ নূতন করিয়া শিয়ন্িত কারবার 
জন্য নিগীক নিদেশের একান্ত অভাব । যখন আমাদের আধিক জীবণ পুরা হনে বন্ধন ছিডিয়া নুহনের পথে বাহির 
হইয়া পড়িযাছে খন পুরানন মামাজিক রাহি এবং আদশের মাপকাঠি বজায় বাণিঝার গ্রচেষ্টা অযৌক্তিক । নুতন 
অবস্থ। ন্দন্তন্ূপ ব্যবস্তা চাম। এ নিষয়ে নারীকেই অগ্রধা হইত হইবে, এবং অকুগ শিভীকহায় এহ কল নূন 
সমন্ত।র সন্্ধীন হইথ। সর্দগ্রুকর বার বিন সন্কেও আপনাদের জন্ত নুহশ পথ এবং নুতন জীবনধারা গড়িয়! তুলিতে 
হইবে। কিন্ত ইহার জন্য গ্রথনে চিন্ত। জগএ “ক্ষ প্রত্থত কর! গ্রায়াজণ | আদর্শ বাস্তবে ন্ূপ পরিগ্রহ করিব! 
পুর্বে মনোরাজো হাহ!কে রূপ দন করি হয়। 
অ।মি আশা করি এই পত্রিক! এই মহান্‌ কম্ধে আস্মোত্নর্গ করিবে, এবং নিয়ে অঙ্ন্দর প্রথা গুলির পবিত্রতীর 
মুখোস অপসারিত করিয়া পর্শাচারের অন্তরালে অবস্থিত কুরূপ নগ্ন সতাকে উদাটিত করিবে। শারীজাতির সমস্ত 
সম্বন্ধে সমাজ নির্বম ভাবে আপনার সনাতন কঠে।র5| অক্ষর রাখিৰে ; আমাদের কর্তব্য সেই জন্য আরও মহান্‌। আনা: 
- বিধিবিধ।নের দাস না হয়! নিজেদের জন্য চিন্ত। করিবার, নিজেদের শুভাশুভ বছিয়। লইবার শিক্ষা নারীকে দিতে 
হইবে। আজ পুরুষ নিজের জন্য এক পিধান এবং নারীর জন্য অন্ত বিধান নিজের এবং নারীর জন্ত নৈতিক আদশের 
পৃথক পুক মাপকাঠি সষ্টি করিয়াছে,_ইহ। কি সামাজিক জীবনের পবিত্বত। এবং গ্ায় বিচারের পরিপোষ; ? 
একমত্র নারীই ইহ|র গ্রত্বিলান করিয| গায়ের মানদ'ও ধারণ করিতে পারে । 
কমলাদেবী চটো পাধ্যাক 


০০০ 


আপনার ২৮শে তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ | পত্রথানি 
আমি মাত দুইদিন পুর্বে পাউয়াছি। মেয়েদের পত্রিকা 
বাহির করিবার জন্যা আপনাদের অবিচলিত, একান্তিক 
প্রচেষ্টাকে সানন্দে আভিনন্দিত করিতেছি । মেয়েদের কম্মে 
উদ্ধ,্ধ করিবার জন্য মেয়েদের সমস্তা-বিষয়ক সাহিত্যের একান্ত 
আহাব থাকাতে বন্তগানে আমাদের দেশের জাতীয় এবং 
সামাজিক আন্দোলন বাধ! পাইতেছে। আমাদের বাঙ্গীলী 
দহকন্মাগণ জযুশ্রীর মধ্য দিয় এই আভাবপুরণের জন্য সচেষ্ট 


হহয়াছেন "দখিয়। বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেছি | ১১১১, 


হাজাক্রা শেগছম 
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সাহিত্যমেব ও সমাজহিত চিন্ত। পুরুমের 
কেবল একচোট নয়। ভ্ত্রা পুরুষের মংযোগেই 
সমাজের স্থট্টি। তথাপি বদি গোগাতার হারতমাও 
বিচার করতে বস। যায় ত আম।র বিচারে মনে হয় 
এই ঢুঈয়ের মধো পুরুষের চেয়ে স্ত্রী অধিকারউ 
(বেশী। চিন্তাশীলতা ও নিঃদ্ার্থ সেবায়ও গুদের 
শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্য আমি ঘখন প্রথম শুনি 
যে সাহিতা-সেবার (ক্ষাত্রে “জয়ী” রূপ প্রকাশ 
করছে তখন অত্যন্ত আনন্দানুভৃতির সঙ্গে এ কথাও 
মনে হয়েছে যে “জয়ী” (ঘন কবল স্ত্রা জাতির 
হিতাহিত বিচারে উ।দের দৃষ্টি আবদ্ধ ন। (রাখে সারা 
মনুষ্য সমাজের ভাল মন্দের দিকেও দৃষ্টি রাখেন। 
কেবল স্ত্রী জাতির প্রতি নিজ পক্ষকে আবদ্ধ পাখাট।ও 
এক রকমের সাম্প্রদায়িকত।। স্ক্টির অনাদি কাল 
থেকে ভারতীয় নারা (সে উদারতার প্রতীক ভায়ে 
আসছেন । আশা ও প্রার্থন। এই মে দিয়” যেন 
সেই যাশাগীতি কীর্তন করেন । 


কাক! সাহেন কালেলকার 


ৃ 


তক ঞস 


( সনেট) 
জ্রীমতী সাহান। দেবী ৫পশ্ডিচেরী) 


দূর অন্বরের পুব্ব-ভাল রাি' নিঃশব্দে খুলিল 
উদয়-তোরণ-_আলো-অধিপের প্রথম সম্ভাষ- 
আবেশে চাহিনু, দেখি তারি ফাকে উল্লোলি' উঠিল 
লহমায় শাশ্বতের অতুলন একটি উচ্ভাস! 


ঘৃচিল পরিধি মোর, হেবিলাম গহনে আমার 
অনাদি অনন্ত রাজ্য, স্তরে স্তরে বৈভব-নিশানা 
প্রসিত মালঞ্চ-মন্মে শ্বেত পদ্ম-কোরক সম্ভার 
মু্জরে সঙ্কেতে কার”গমন্দ্ে বাজে অশ্রুত অজানা ! 


আমারো সৈকত ঢুমি' সুনীলোচ্ছল নীরনিধি 
ভাঙিছে গডিছে কূল তরঙ্গের নৃত্য মৃচ্ছনায় 
ফেনিল-মঞ্জির রোলে গুপ্তরিত চিরন্তন-গীতি 
দিগন্ত-বিতত-বন্ষে উদ্দেলিয়া মক্তিরে দোলায় ! 


পূর্ণ আমি অন্তলোকে""বাধাহীন-*নিণিক্ত- আপার", 


অমৃতের শুভ্রশিশু-.'মৃত্যুহীন--.অ-সান্ত-"-উদার ! 


-₹৯৫৫৮:--৯ 
ধ্লুঁুুুলুক্স 


তহলান্মেদেন্জ শ্শিচ্কা। 
শ্রীশান্তিম্থধ। ঘেষ 


গত কয়েক বতসর ধরিয়া স্ত্ীশিক্ষা-সংস্কারের আবশ্যকতা সম্থান্ে সর্বত্র নানাভাবের আলো- 
চনা শুনা যাইতেছে । পুবের ইসা সীমাবদ্ধ [ছল জন সাধারণের ছুইচারিজনের মধ, কিন্তু ক্রমশঃ 
পরিব্যাপ্ত হইয়া কিছুকাল যাবৎ বিশ্ববিগ্তালয়ের অভান্তরেও প্রবেশ করিয়াছে । আমাদের দেশে 
মেয়েদের উচ্চাশক্ষার প্রসার আরস্ত হইয়াছে হাতি অল্পকাল পুর্ব এবং এখনও পুরুষের তুলনায় 
মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিস্তার নিতান্ত তকিঞ্চিংকর | ইভারই মধো ভাহার বিরুদ্ধে এরূপ কলরব 
কেন উঠিল, দুঃখের বিষয় তাভার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ বুঝিতে পারি নাই । 
কথা চলিতেছে, মেয়েদের শিক্ষিত করিয়! তোলা আবশ্যকন্ভবা, কিন্তু ছেলেদের € মেয়েদের 
শিক্ষার ধারা একরূপ না হইয়া ভিন্নূপ হইলেই সমাজের সমধিক মঙ্গল হইবে, আতএব বাবস্থা হউক । 
রূপটি যে কি হইবে, তাহা এখন€ সঠিক নিদ্ধারিত হয় নাই এবং তাহ! লইয়াই বচসা ;: ভবে ভিন্ন 
যে হওয়াই বাঞ্নীয়, এবিষয়ে মতদ্বধ বড় একটা শুনিতে পাইনা, এমনকি, মভিলানেত্রীদের, 
বিশ্ববিগ্তালয়ের মহিলাসদস্যাদের মুখে না। শিক্ষ। বলিতে কি বুঝায়, ভাতা লইয়। আজকাল বিশিষ্ট- 
দের মধোঞ চিন্তার অনৈকা ৪ মতান্তর আছে, এবং বোধ হয় সেই কারণেই শুধু স্ত্রীশিক্ষা-সংঙ্গার 
নয়, সাধারণ শিক্ষাসংস্কার লইয়াই এত গবেষণা উঠিয়াছে । শিপন অথে আনেকে মনে করেন 
397911 994০51101 ভার্থাত জ্ঞানাজ্জন, অনেকে মনে করেন ৬০০৪1101751 1181170 শর্থাৎ 
অর্থকরী বিদ্যা । আমরা এই ছুই অর্থেই নিবিরচারে এশক্ষা শব্দটি বাবহার কারয়। থাকি । এবং 
তাভাতে অনেক গোলমালের শষ্টি ভইয়া থাকে । এশা শব্দটিকে ৬০০৪1০19117910170 অর্থে 
ধরিয়া লওয়াতেই আজকাল মেয়েদের শিগ্াকে ছেলেদের শিক্ষা হস্তে ভিন্নপথে চালাইয়া লহবার 
চেষ্টা এত বলবতী হইয়া উঠিয়াছে । 
কিন্থু জ্ঞানার্জনের পরিবর্ধে শিক্ষাকে অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত করা আমরা সঙ্গত মনে করি 
না। অর্থের প্রয়োজন আছে এবং সেজন্য অর্থকরী বিদ্ঠাশিঙ্গ। চাই ; সংসারে গৃহস্থালী দরকার এবং 
সেজন্য গৃহকধ্ম জানিতে হইবে । কিন্ত যে লোক রোজগার করিতে শিখিয়াছে অথবা যে মেয়ে গুহ- 
কর্মে নিপুণ, সেই শিক্ষিত, শিক্ষাশন্দের ইহা আপেক্ষা কদর্থ আর কিছুই হইতে পারে না। 
তাহাই যথার্থ উচ্চশিক্ষা যাহা মন্ত্যাত্ধ বিকাশে সহায়তা করে, জ্ঞানবিজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়া 
আত্মাকে জাগ্রত করিয়া তোলে । বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রধানতম কাজ সেই জ্ঞানেরই বিস্তার করা । 
অর্থকরী বিষ্ঠার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার ভার পুথক এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হণ 
করিতে পাণে। অথবা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের যদি যথেষ্ট উৎসাহ ও অর্থপ্রাঢ়ধা থাকে, তবে তীহারা এ সব 
বিভাগের শিক্ষাবাবস্থা নিজের আয়ঙ্বাদীনে পৃথক ভাবে চালাতে পারেন । কিন্তু শিক্ষার এই গৌণ 
৪১৯২ 
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উদ্দেশ্যকে মুখা বলিয়া ধরিয়া লইয়া তদন্নসারে শিক্ষাপদ্ধতি পরিবন্তিত করিবার সংকল্প বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পক্ষে সমীচীন নয় । 

স্থৃতরাং অর্থকরী শিক্ষার কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিলে, পুরুষ ও নারীর শিক্ষার মধ্ো বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পাঠনীতিতে কোনব্ূপ তারতম। হওয়া অনুচিত । যে জ্ঞান মানবন্ধ বিকাশের জন্য প্রয়ো- 
জন সে জ্ঞান পুরুষ নারীর বিভেদ জানে না। এমনকি সভাজগতের উপযুক্ত নাগরিক হইয়া জীবন- 
যাপন করিবার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাও জেলে ও মেয়ের পক্ষে সমভাবেই প্রয়োজন । 
স্বৃতরাং ইতিহাস, সাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, স্বাস্থানীতি প্রভৃতি বিষয়ের মোটামুটি 
জ্ঞানলাভ প্রতোক ছেলে ও মেয়ের পক্ষে অবশ্য করনীয় । ইহার মধ কোন্টি লইয়া যে তারতম্য 
করা যাইতে পারে, বুঝিনা | অথচ ভারতমোর প্রচেষ্টা হইতেছে | জীবনের উৎকষ সাধন করিতে 
হইলে যে মানসিক সম্পদ ভাতরণ করিতে তয়, তাহা প্রাকৃতিক বিধানে পুরুষ ও নারীর জন্া ভিন্ন 
করিয়া রাখা হয় নাই। শ্তরাঃ তান্তরজীবনের সম্দ্ধিসাধনের জন্য জ্ঞানের যে সব্বতোধুখী 
বিস্তারের আবশ্যক তা, মেয়েদের বেলায় তাহাতে এত কাপণা ও কা কেন? মনের সমৃদ্ধির জন্য 
পুরুষের পক্ষে যে যে পাঠ অবশ্যশিক্ষনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, মেয়েরা তাহা হইতে বঞ্চিত 
হইতে কোনমতেই রাজি নয়। কলিকাতা৷ বিশ্ববিষ্ঠালয় ১৯৪০ সন হইতে ম্যাটি,কুলেশন পরীক্ষার 
যে নুতন পাঠা তালিকা নিরূপণ করিয়াছেন, সেগুলি ভালো করিয়া পড়িয়া ও ভাবিয়া দেখিলে ভাৎ- 
পধা হদয়ঙ্গম করা কঠিন হয় । অর্থকরী বিদ্যার দিকে তাহারা যে বেশী নৌক দেখাইয়াছেন, তাহা 
নয়, সাধারণ চ্ভানাজ্ঞগনর তানুযায়ীত বেশীর ভাগ এখনও আছে । তবু তাহার মধো এমন সব পার্থকা 
ছেলে মেয়েদের জনা করার চেষ্টা হইয়াছে, যাভার আর্থ বুঝ! যায় না। মেয়েদের জনা 00119510 
9516709 বা গৃহকন্ম পাঠা করা হইয়াছে, সেটি মন্দ নয়। কিন্তু উহা যখন ভাবশ্যপাঠা করা হয় 
নাই, তখন তাহাকে একেবারেই ০০11079| 94019015 এর তালিকাভুক্ত করিলে ক্ষতি ছিল না। লাভ 
হইত এহটুক যে, অন্কশান্্ অবশ্ঠপাঠা ( (০০7109150% ) হইতে পারিত, যেমন ছেলেদের জন্য করা 
হইয়াছে । ছেলেরা আঙ্ক পারে আর মেয়েরা পারে না, অভিজ্ঞতায় জানি, ছেলেদের মধ্য অঙ্ক 
সম্বন্ধে এমন নিরেটমৃখ অনেক আছে, যাহারা ০০7191597% অস্ক উঠিয়া গেলে নিঃশ্বাস ফেলিয়। 
বাচিত। অথচ সে সুযোগ তাহারা পায় নাই । তাহাদের পক্ষে ০০7101501/ই রহিয়া গেল, 
মেয়েদের বেলায় তুলিয়া লওয়া হইল । অর্থাৎ মনের যে উচ্চাঙ্গের শিক্ষার জন্য ছেলেদের পক্ষে 
অঙ্ক অবশ্য শিক্ষনীয় বিবেচিত হইয়াছে, মেয়েদের পক্ষে সে বৈজ্ঞানিক উত্কষের তেমন কোনও 
প্রয়োজনীয়তা নাই, এই মাত্র বুঝা যায়। এবং এই মনোভাব আরও পরিস্ফুট হইয়াছে প্রাথমিক 
বিজ্ঞানশিক্ষা  (8161167197/  90191170 1070%160099 ) ছেলেদের জনা অবশ্যপাঠ্য 
(০০1941501% ) ও মেয়েদের জন্য ইচ্ছাধীন (09017০191) রাখিয়া । (15551০811-3794536 
সন্বন্ধেও তাই । এখানেও ছেলেদের সম্ধন্গে আবশ্যশিক্ষনীয়তা, মেয়েদের বেলায় যথা ইচ্ছা। 
অর্থাৎ মানসিক তীক্ষতা ও জ্ঞানের উচ্চতার জন্য ছেলেদের বেলায় যত দরর্দ মেয়েদের 
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বেলায় তত দরদ কর্তৃপক্ষ দেখান নাই। পক্ষান্তরে আবার উল্টা ব্যাপারও দেখা 
যাইতেছে । 0619191 5019০15এর তালিকা পড়িলে দেখা যায় যে, মেয়েদের জনা 
সেলাই একটি বিষয়রূপে নিব্বাচিত আছে; ছেলেদের জনা তাহা নাই। মেয়েদের জনা যে 
সেলাই আছে, এটি খুব ভালো বাবস্থা, এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ছেলেদের জনা সেলাইয়ের 
বিধান না থাকাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই কারণ ছেলেরা সাধারণত কখনও সেলাই করে না। 
তবে হাতে সেলাই না করিলেও পুরুষেরা দরজীর দোকান অনেক সময়েই দিয়া থাকে, সে হিসাবে 
সেলাই শিক্ষার একটি স্বযোগ তাহাদের দিলে মন্দ হইত না। কিন্ত তাহার চেয়ে আশধা এই যে, 
মেয়েদের জন্য সঙ্গীত), ও কলাবিদ্তা ( 0179৮/179, 78171770917 778 /৯75 ) নির্বাচিত হইয়াছে, 
অথচ ছেলেরা ইচ্ছা করিলেও ও ছুইটি বিষয় শিখিতে পারিবে না । এ রকম আশ্চধা বাবস্থা কেন? 
ছেলেরা কি মেয়েদের চেয়ে সঙ্গীত ও কলাবিদ্ায় কম দক্ষ অথবা কম উৎসাহী ? বরঞ্চ, কলাবিদ্যায়_ 
যাহার মধ্যে স্থাপত্য, ভাক্কধা ইত্যাদিও স্থান পাইয়াছে -পুরুষেরাই এযাবঙ পুথিবীর সব্ধত্র 
মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে । তবে এরকম পক্ষপাতী বাবস্থা কেন? দেখিয়া 
শুনিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কর্তৃপক্ষ মনে মনে শন্ভব করিয়াছেন, উচ্চশিক্ষায় ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে কোনই যুক্তিসঙ্গত পার্থকা করা চলে না, কিন্তু জনসাধারণের কলকোলাহলে বাধা হইয়া একটা 
কৃত্রিম পার্থক্যের বাবস্থা করিয়া কোনমতে সন্তুষ্ট রাখা । 


উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে আমরা যদি প্রাথমিক শিক্ষার কথা ধরি--অর্থাত নেখানে মন্তুম্যুতের উন্নত- 
বিকাশ ততটা উদ্দেশ্য নয়, যতটা উদ্দেশ্য কোন রকমে অক্ষর পরিচয় করাইয়া চল্।ত পুথবা সঙ্বন্গে 
যৎুসামান্য দুইচার কথা৷ জানিবার শ্ত্রযোগ দেওয়া, যাহাতে প্রচলিত সমাজজীবনে বেশ শ্ুচারুভাবে 
সংসার চালানো যায়--তাহা হইলে ছেলেমেয়ের শিক্ষাবাবস্থায় খানিকটা তারতমা কর! ভালো । 
কারণ, আমাদের বর্তমান প্রচলিত সমাজে ছেলেদের কন্মক্ষেত্র ও মেয়েদের কম্মন্সেত্র সম্পূর্ণ পুথক্‌ 
একেবারে দেওয়ালের এদিকে আর ওদিকে, প্রকাঞ্চ বাবধান । সেখানে যার যার কন্মক্ষেত্র অনুযায়ী 
শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্নীয় । ( এযাবত যেরূপ সমাজবাবস্তা পৃথিবীর অধিকাংশস্থানে প্রচলিত 
ছিল, তাহাতে পুরুষ বাহিরে গিয়া উপাজ্জন করিবে এবং নারা ঘরে বসিয়া গৃহস্থালী করিবে ও 
পুরুষের চিন্তবিনোদন করিবে, এইরূপ কম্মবিভাগ ছিল বটে; কিন্তু বন্তমান জগতে এরূপ সিদ্ধান্ত 
নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। বরং নারীও রীতিমত উপাজ্জন করবে, অন্ততঃ তাহার 
প্রয়োজন হইতে পারে, ইহাই ক্রমশঃ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । )--কিন্তু উচ্চ- 
শিক্ষা সম্বন্ধে সে কথা খাটেনা, কারণ তাহার উদ্দেশ্য মানুষ তৈরী করা। সমাজ চিরদিন এক 
পদ্ধতিতে চলে না। যে সমাজ সনাতনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকেই করজোড়ে মানিয় 
লওয়া জড়বৃদ্ধির কাজ, উচ্চশিক্ষিত জীবন্ত মনের পরিচয় তাহা নয় । সে উন্নততর আদরের প্রয়োজনে 
বারে বারে সমাজ ভাঙ্গে ও গড়ে । সমাজবাবস্থা অনুসারে তাহার শিক্ষা নিয়মিত হয় না, তাহার 
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শিক্ষিত মনের বিচার দ্বারাই সমাজের বাবস্থা পরিবর্তিত হয় । সেইরূপ বিচারবুদ্ধিশীল, মন্তস্াবপূর্ণ 
ছেলে মেয়ে তৈরী করাই বিশ্ববিগ্ভালয়ের কাজ । 

এগুলি গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাবিষয়ক কয়েকটি কথ। । কিন্তু ইঠা ভাড়া আরও অনেক 
তরফ হইতে বর্তমান স্্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আনেক প্রকার অনুযোগ উঠিতেছে । মোটামুটি সে সকলের 
সারমন্র এই £-(১) নারীর প্রধান দায়িত্ব পত্রীত্ব ও মাতৃত্ব, অতএব সেই দায়িত্ব স্তনিব্ধহ করিবার 
জন্য তাভারই উপযোগী শিক্ষা নারীর যখা প্রয়োজন, আন্থী শিক্ষা গৌণ, (২) উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা মেয়েরা 
বিলাসিতাপরায়ণ হইয়া থাকেন এবং পাশ্চাতা রীতিনীতির অন্তকরণ করিয়া থাকেন, শ্তরাং 
শিক্ষাধারা পরিবন্তিত করিয়া ইনার গতিরোধ করা হ'উক । 

(১) পত্রীত্ব ও মাতৃত্বের উপযোগী শিক্ষা বলিতে ইহারা কি বুঝেন ও বুঝাইতে চাহেন, তাহা 
পরিষ্কার জানি না। বৈজ্ঞানিক বিচারে বলিতে হয়, যৌনবিজ্ঞান, ধাত্রীবিষ্ঠা ও শিশুমনোবিজ্ঞানশিক্ষাই 
পত্রীত্ব ও মাতৃত্বের একমাব্ উপযোগী শিক্ষা যাহা বিশ্ববিষ্ালয়ের বিষয়তালিকার তান্তডক্তি হইতে 
পারে। কিন্তু সংস্কারোন্মখ বাক্তিগণ কি মহিলাশিক্ষাধারায় ইহাই প্রবন্তিত করাইতে চান ? আমার 
নিশ্চিত ধারণা, তাহা নয়। বরং তাভার। অধিকাংশই শিশুমনোবিজ্ঞানকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার হাস্তে 
উড্ভ়াইবেন এবং যৌনবিজ্ঞান শিক্ষার নামে আতঙ্কে শিভরিয়া উঠিবেন। খব সম্ভবতঃ, তাহার! পত্থীত 
€ মাতৃত্ব বুলিতে বুঝেন--পাতিরতা, সন্তানপালন ও গৃহস্থালী । পাতিক্রতা সম্বন্ধে বিস্তর বাগ্বিতপ্ডা 
উঠিতে পারে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে চাতি না। কিন্তু এসন্বক্ে মোটের উপর 
ইভা বলি যে, জ্ঞানেধ বিকাশ বিজ্ঞানের শিক্ষা ও মনুষ্যাতের স্ফুরণ যে নারীর মধো হইয়াছে, পত্তির 
প্রতি ও সন্তানের প্রতি যথোচিত আচরণ এবং গৃহকম্মের স্রনিপূণ বাবস্থা তাহার সহজেই ভভ্যাস- 
সিদ্ধ; পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের দৃষ্টি যাহার খোলে নাই, মন্ম্যাত্বের প্রতিষ্ঠা যাহার মধ্য হইবার অবকাশ 
পায় নাই, পাঠশালায় বসাইয়া তোতাপাখীর মত নানা বিধিবিধান মুখস্থ করাইলেই সম্ভানপালনের 
যোগাতা তাহার হয় না, এবং বারংবার “পতি পরম দেবতা" আবৃত্তি করাইলেও স্বামীর প্রতি প্রকৃত 
প্রেম জাগে না। নারীর 'পত্রীত্ব' ও “মাতৃত্ব' লইয়া মীহারা অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন, তাহারা 
ভুলিয়া যান যে, পত্রীত্ব ও মাতৃত্ব গোটা মন্নযাত্বের এক একটি অংশ মাত্র, তত্তৎ শিক্ষা দ্বারা জীবনের 
সম্পূর্ণতা আসে না; বরং মানবজীবনকে সম্পূর্ণ করিবার উপযোগী মনুষ্যত্বের শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
পারিলে পত্রীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব সহজেই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে | সুতরাং শিক্ষাবিধায়ক- 
গণের একমাত্র লক্ষোর বিষয় হওয়া উচিত সেই শিক্ষা বিতরণ যাহাতে সমাজের প্রতোক নারী ও 
পুরুষ জ্ঞানে ও চরিত্রে এক একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইবার সুযোগ লাভ করে। 

(২) মেয়েরা আজকাল বিলাসিতা করিয়া থাকেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু 
তাহাতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মেয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছুই দেখি না। রাস্তায় বাহির হইয়া যখন 
দেখিতে পাই বিচিত্রবসনা তরুনীরা চলিয়াছেন তখন বেশভৃষা দেখিয়া চিনিবার উপায়ই থাকে না, 
ইহার মধ্যে কোনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ধ্বোচ্চ উপাধিধারিণী আর কোনটি চতুর্থশ্রেণী প্রত পড়িয়াই 
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পাঠসাঙ্গ করিয়াছেন। সুতরাং শিক্ষিতে অশিক্ষিতে বিলাসিতা তফাৎ কিছুই নাই, তফাৎ যা কিছু 
আছে গ্রামা ও সন্থরে মেয়েতে । অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে বর্তমান বিলামিতার কোনও সম্পর্ক নাই; 
আসল কারণ পাশ্চাতা সভাতার গ্রভাব ; এবং ইহাকে মেয়েদের শিক্ষা-সন্কোচ দ্বারা নিরসন করা 
যাইবে না; দুর্ভাগাক্রমে, পশ্চিমের রাজনীতিক অধীনতাপাশে যখন জড়াইয়া পড়িয়াছি, তখন 
প্রভূজা তির-প্রভাব কাটাইয়া উঠাও সহজসাধা নয়।--আর এক কথা। মেয়েরা বিলাসিতা করি- 
তেছে শুধু বর্তমান যুগে নয়, আবহমান কাস হইতেই পুরুষকর্তৃক তাহাদের বিলা্িনী সাজাইয়। 
রাখা হইয়াছে | পার্থকোর মধো এই দেখি যে, সাজসঙ্জার প্রকারভেদ হইয়াছে, পুনে মেয়েরা 
পায়ে আলতা পরিতেন, এখন তৎংস্থলে জুতামোজা পরেন, পুবেব তাশ্থলরঞ্জিত অধর দেখা 
যাইত এখন সেস্কলে লিপষ্টিক্‌ মাখা তয়, পুবেবে ভারি ভারি গহনা ও বেনারসীর ধাহুলা 
ছিল, বর্তমানে অলঙ্কার তাক্কা হইয়াছে ৪ বেনারসীর স্থান আধিকার করিয়াছে জঙ্দেট। 
হাসিবার কথা নয়, কিন্তু বাস্তবিক প্রভেদ শুধু এইটুকু । ইহার মধবে। শিক্ষার আপবাদ 
আসে কেন ? কিছুকাল পুবেধ সংবাদ পত্রের মারফণড দেখিয়া আশ্চধাগিত হইয়াছি যে, বিগত নিখিল 
ভারত শিক্ষাসন্মেলনের তভার্থনা সমিতির সভাপতি স্বায় অভিভাষণে বলিয়াছেন, মেয়েদের উচ্চ- 
শিক্ষা তিনি খুবই পছন্দ করেন, কিন্তু আজকাল উচ্চশিক্ষিঠা মেয়েরা যে কেশরা.শ বৰা কারয়া 
ফেলিতেছেন ও পুরুষের মত চুরুট ফুীকতেছেন, ইহা বডই অবার্চনীয়, স্বৃতরাং একপ শিক্ষাধারার 
পরিবর্তন হওয়া বিধেয় ।-আশ্চধা হইয়াছি এইজন্য যে, মেয়েদের বব করার & ঢুরুট খাওয়ার মধো 
এমন কি যুক্তি তিনি দেখিলেন যাহাতে তাহাদের শিক্ষারারা পরিধি ঠ হওয়ার। পর গ্লাব উঠিতে পারে । 
বব করা বা চুরুট খাওয়া আমি সমন করিতেছি, ইহা কেহ মনে কারয়া লহাবেন না। কিন্তু 
জিঙ্জাসা করি এই কথা যে, মেয়েদের বিধাতুদন্ত কেশরাশি টাটিয়া ফেলার মধ যাহারা নৈতিক 
অবনতি ও চরিত্রের লঘ্ৃতা দেখেন, পুরুষে চুল টাটিলে বা জটাশ্বশ্রাবিম্ডিত না থাকিয়া প্রকা তপ্ত 
কেশ সম্ভার একবারে মুণ্ডন করিয়া ফেলাতে কখন তীশ্ঠারা অপরাধ গণা করিয়ান্েন কি? চুরুট 
খাওয়া যদ গহিতত কম্ম হইয়া থাকে, তবে অসংখা পুরুষ যে চুরুট সেবন করতেছেন) তজ্জন্ঠ তাহাদের 
উচ্চশিক্ষাকে রোধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে কি? যাহা অন্যায়, তাহা প্রতোকের পক্ষেই অন্যায় । 
পাশ্চাতা বেশক্টষা € আচরণ অনুকরণ করা যদি ভারতবাসীর পক্ষে ভাবৈধ ব!লয়া গণা হয়ঃ তবে 
তাহার প্রতিবিধান পুরুষ নারী নিব্বিশেষেই করিতে হইবে, সেজন্য বিশেষভাবে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা 
সঙ্কোচের কোনও অর্থ হয় না । কিন্তু ঢুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে পুরুষ ও নারীকে বিচার করি- 
বার জন্য এক নৈতিক মাপকাঠি ব্যবহার করা হয় না। এত গোলযোগের স্থষ্টি সেই জন্যাই | 

নানা দিক দিয়া নানাভাবে চিন্তা করিয়া ছেলেদের বাদ দিয়া বিশেষভাবে মেয়েদের শিক্ষা 
সংস্কারের কোনই প্রয়েজনীয়তা হদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। তবে এ শান্দোলন উঠিতেছে কেন, 
তাহাই ভাবি। বিগত অল্প কয়েক বতসরেরই অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে যে, নারীর মস্তি 
শক্তি রে চেয়ে নু।ন নয়; আরও দেখা যাইতেছে, সমানশিক্ষা ও জ্ঞানলাভ কারয়া নারী সামা- 





দি. 
খপ 


গু 
আষাঢ়, ১৩৪৫ | সস ৯ম সঙ ১৫ 


জিক, রাজনৈতিক সর্বববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা ও সমানাধিকার দাবী করিতেছে, এবং মন্তুষ্যোচিত 
জ্ঞান ও শক্তিবলে বলশালী হইলে নারীর সেই দাবী ও স্বাধীনতা খর্ব করিবার কোনও উপায় 
সমাজের হাতে আর থাকিতেছে না। আশঙ্কা হয়, হয়তো বা ইহাই এই শিক্ষাসংকোচক আন্দো 
লনের প্রকৃত গুঢ় কারণ। 


গু 
রদ ৭ 2০5৫ যে রীনা লে 
গান ১০ রে রি রি 
প্ীঅনুরূপ। দেলী ্ 


ছুঃখের তাপে ভাপিত এ চিত 
হে আমার দুঃখ হরণ হে 
*.. শত গ্রানিমার কালিমাখা বুকে 
লইন্ত তোমারই শরণ ভে 
যাহা কিছু ভিল তোমারে শাগুলি, 
একে একে খসে পড়িছে সকলি 
আনাহত চিত উঠিছে আকুলি, 
করিছে তোমায় বরণ তে। 





দবল্র সুন্ঝি ভাঙে £ 
নীলিম। দেবী 

এ দেশের সনাতনপন্থীরা মেয়েদের অগ্রীশ্থতির পথ সব সময়ই আটকে রাখতে চান কেউ 
প্রকান্টে আর কেউ বা মনে-মনে | কিছুকালু আগে কল্কাতার একটি দৈনিক কাগজে “ক্যারিয়ার্‌ 
ভ্যর্স্যস ম্যারেজ ফর্‌ উইমেন” নামে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরিয়েছিল । এই ধরনের সংবাদ 
পত্রের সম্পাদকীয় স্তস্তে সাধারণতঃ রোজকার টাট্ক। খবরের ওপরেই মতামত প্রকাশিত হ'য়ে 
থাকে । এ দেশের মেয়েদের নানা সমস্তা জটিল হোলেও তভাস্ত জীবনযাত্রার মতোই অনেকটা 
গা-সহা হোয়ে গেছে ; সে গুলির কোনোটারই ভেতর এমন কিছু অভিনবত্ধ নেই যা খবরের কাগজের 
সম্পাদককে আচম্কা ব্যাতিবাস্ত করে তুল্বে। 

চীন-জাপানের লড়াই" “আন্তর্জাতিক সমস্যা €প্রভিন্সিয়াল অটোনমি'র স্বরূপ", মহাত্মাজী 
কিম্বা প্ডিতজী কিম্বা ভারতমাতাজী কোন্‌ পথে? এ-সব গুরুত্বপূর্ণ বিধয় থাকা সত্বেও এ 
দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ হঠাৎ কেন মেয়েদের সমস্তা নিয়ে উল হয়ে উঠুলো বুঝতে 
পার! গেল না। 

আজকাল অবিশ্যি সম্পাদকেরা তাদের কাগজের দুএকটি পান্তা আলাদা করে রাখছেন কেবল 
মেয়েদেরই বাপার নিয়ে আলোচনার জন্য-দেশের নারীজাতির প্রতি ভী্দের এই পক্ষপাতিত 
ক্রমেই সংক্রামক হয়ে উঠচে। তার প্রমাণ, দৈনিক) মাসিক, সাপ্তাহিক--প্রায় পতোক কাগজেই 
ইদানীং “মহিলামহল”) “নারী জগত” কিম্বা এ পরণেরই আর কোনো মার্কার আশ্রয় নিয়ে বেশ 
বড় রকমের নারী সাহিতা গড়ে উঠচে। সে-সাহিতো কাগজের সম্পাদকের যে নিজন্ন 
কিছু দান করবার মতো আছে তা এ প্রবন্ধটি পড়ে বোঝা গেল। 

মোটামুটি আলোচা প্রবন্ধটিতে পুরুষদের মতো গেয়েদের স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপাজ্জন করা 
কেন অসঙ্গত তার একটা সনাতনী বাখা পাওয়া গেল। লেখকের মনের আসল কথাটা এই $- 
মেয়ের পুরুষের একচেটিয়া সব কশ্মাক্ষেত্রে একবার নামতে স্বর করলে, একবার স্বাবলশ্বনের স্বাদ 
পেলে আর রক্ষে নেই ; পুরুষজাতিকে চিরবিদায় দিতে তবে শান্তিতে ঘর সংসার করার আশা । 
ঘর-ভাঙার বিভীষিকাময় চিত্রটি এই “লীডারা'-রাইটার হঠাৎ দেখতে পেয়েছেন তার চোখের সাম্নে। 
কী সব্বনাশ! 

অতি দুঃখের সঙ্গে লেখক আরে জানিয়েছেন যে, এদেশের মেয়েদের মধো স্বাবলম্বনের আকাঙ্ষা 

জাগৃতে আরম্ভ করেছে বলে তারা আর বিবাহ করতে ইচ্ছুক নয়। পৃথিবীর সমস্ত সত দেশেই নাকি 
মেয়েরা আর পুরুষের কন্মাশ্রান্তির শান্তিপূর্ণ নীড় রচনায় নিযুক্ত থাকতে রাজি নয়। এটা খবর না 
টিপ্লনী ? খব হোলে সত্যি নয়-_আর টিগ্লনী হোলে নিতান্তই মন গড়া । কেন না স্্রীস্বাধীনতা থাকা 
সব্েও বহুদেশে এখনও শান্তিপূর্ণ নীড় বাধবার রেওয়াজ উঠে যায়নি। 


আমাঢ, ১৩৪৫ এ বক্স স্ঞ্ল 


পারিবারিক জীবন ও গুহই যে সামাজিক জীবনের ভিত্তি, সে কথা! দুনিয়ান্ঠে . টি 
বছ নর নারী বিশ্বাস করে ও মানে । | 

পৃথিবীর যে সমস্থ দেশে মেয়েদের ঘরের বাইরে কন্মান্দেত্রে নামায় কোনো বাধা নে. 
সব দেশে মেয়ের ঘর সংসার করে না, স্ত্রী এবং মা! হয়ে যে সমস্ত দায়িত্ব তাদের নেওয়া উচিত সে 
গুলি পালন করে না, এ কথা সত নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে যতটুকু জানি তাতে তো মনে 
হয় যে, বিবাহ করিতে চায় না এমন মেয়ের সংখ্যাই পূর্থিবীতে বিরল । 

পাশ্চাতা দেশ গুলিতে মহাযদ্ধের পর থেকে, পুরুষের সংখ্যার চেয়ে মেয়েদের সংখা! বেশী 
হওয়ার দরুণ বিবাহ যোগা € বিবাহ্েচ্ছ আনেক মেয়েরই বিবাহ ঘটা সম্ভব হয়ে উঠ্‌ছে না। সেজন্য 
সে সব দেশের নাধারণ মধাবিভত ঘরের মেয়ের। প্রতোকেই কাধাকরী বিদ্যা আয়ন করে কম্মক্ষেত্রে 
নামচে, পাছে ভাবগ্াতে গবিবাতিভ আবস্থায় আন্যের গলগাহ ভয়ে থাকতে হয় | আার বিবাহিত স্ত্রী 
লোক যে জাবিঝ। উপাল্জনে বেরুচ্ছে তার একমাত্র কারণ? তাদের হী উপাজ্নে পরিবারের 
ভরণাপাধণ সংকলান হচ্ছে না। 

কিন্তু 'াধানভাবে জীবিকা উপাজ্জন করে এসব মেয়েরা ঘরকন্নার সমস্থ কাজ আগের 
মতোভ করে যাচ্জে। পাশ্চাতা দেশে ঘরের কাজ করার জন্য চাকর রাখা এক বড়লোক ছাড়া 
সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই সেখানে এমন অসংখা গৃহস্থের ঘর আছে যেখানে 
বিবাহিত স্্ীলোক বাইরের বন্মক্ষেত্রে নেমে সংসারের সমস্থ দায়িত্ব আর কারুর ঘাড়ে 
চাপিয়ে দেয় না। 

ঘর ভাঙার ভয় দেখে টিপ্লনীকার বলেছেন যে, নারীশিল্গা ও পাশ্চাতা মতবাদের প্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে এদেশের প্রগতিশীল মেয়েরা বিবাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে আরম্ত করেছে। একথা 
যদি সতা তয় | হোলে বুঝতে হবে যে, এদেশেও মেয়েদের ভেতরে নিজেদের মতামত বলে 
একটা বস্তু দেখা যাচ্জে। 

আমরা তো এতদিন জানতুম যে বিয়ে বাপারটা জামাদের দেশের কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত 
মেয়ে বা ভেলের ইচ্ছা আনিচ্ছার ওপর এতট্কৃও নির্ভর করে না। যদিও গৌরীদানের রেওয়াজ 
শিক্গিত সম্প্রদায়ের মপো উঠে গেছে তবু এখনো বয়? প্রাপ্তা মেয়েদের বিবাহ নির্ভর করে তার 
বাপ-মা বা অভিভাবকের ইচ্ছা ও সুবিধার ওপর । এখন পধান্ধ এদেশে মেয়েদের এমন সাহস 
নেই--তারা যতই 'আলোকপাপ্া তোক না কেন-যে, বিবাহে অনিচ্ছা থাকিলেও অভিভাবকের 
ইচ্ছার বিরূদ্ধে তারা তাদের নিজন্ব মত ঠা করে। কাজেই মেয়েদের বিবাহে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা 
এখন পধান্ত আমাদের সমাজে কোনোই সমস্তার সবষ্টি করেনি । 

এ-যুগে বিবাহের কদর কমে গেছে, এ কথার উল্লেখও এ প্রবন্ধে আছে। পঁচিশ বছর 
আগেও অবিবাহিত থাকা আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে লজ্জার কথা ছিল; এবং /্্পই লজ্জার 
হর্টুঁ-থেকে রেহাই পাবার জন্যই কুলীনের মেয়েরা বহু বিবাহিত পুরুষকে বে বরণ 


এসি আত [ ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


করে এবং বিবাহিতার মর্ধাদা পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করতো । পাশ্চাতা দেশে কৌলিম্ 
প্রথামতে বহু বিবাহের চল করতে পারলে সে সব দেশে “সারপ্লাস উইমেন সমস্তার সমাধান 
হোতো সন্দেহ নেই । কিন্তু, এ দেশে কৌলিম্য প্রথার ফলাফল সম্বন্গে মেয়েদের অভিজ্ঞতা 
আছে বলেই তান্ততঃ এই উপায়ে সে মর্যাদ। পাবার লোভ আমাদের আর নেই এইটুক্‌ ভরসা 
করা যায়। ্ 

লেখক আরও বলেছেন, ফরাসীদেশে স্ত্রী স্বাধীনতা বলে কোন বস্তু নেই । ফ্রান্সে স্ত্রী স্বাধীন- 
তার বাহক হান্দোলন কম দেখা গেলেও সে-দেশে মেয়েদের ঘরে-বাইরে আধিপতা আটুট আছে । 
তাদের বাবসা বা চাকুরীর ক্ষেত্রে নামায় কোনোই বাধা নেই | আমাদের দেশের মেয়েদের ঘরে 
বা বাইরে যে কোনো ক্গমতাই নেই এ-কথ!। সনাতনপন্থীরাই মানবেন সবার আগে। এখনো 
পর্ান্ত মন্্ুর নির্দেশ মতো মেয়েরা বদ্ধ বয়সেও নাবালিকার সামিল ; বাপ ভাই, স্বামী এবং পুত্রের 
অভিভাবকতায় তাদের জীবন কাটে । শতাব্দীর পর শতাব্দী ভান্যোর শান্তজ্ঞায় ঢলে এসে আমাদের 
স্বাধীন মনোবৃস্তি বা চিন্তাধারা প্রায় লৃপ্ত হয়ে গেছে বললেই চলে । 

স্বাধীনতা! কি তা বোঝার ক্ষমতাই বা আমাদের ক'জনের ভেতর আছে %. প্রগতিশীল মেয়েই 
বাআছে ক'টি? হার প্রগতির মধ্যাদাই বা দিচ্ছে কে? যে দেশে ঘরে ঘরে অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতার অভাবে মেয়েরা পীড়িত, সে-দেশে এুষ্টিমেয় কয়েকটি দেয়ে যদি স্বাবলম্বনের পথ 
খুঁজতে চায় অমনি চারিদিক থেকে গগেল-গেল' রব ওঠে ; সংবাদপত্রের সম্পাদকায় স্রাস্তে পান্থ 
ঘর-ভাঙার ভীতিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হয় । 

সত্যিকারের ঘর-ভাঙার ভীতি অবিশ্যি এ নয়$ এটা হচ্ছে সনাতন পণ্ঠীর দিন ফুরিয়ে 
আসার ভীতি । সনাতন পশ্ঠীর! চায় দাবিয়ে রাখতে মেয়েদের মনে স্বাবলম্বনের সব ভাশা, আর 
সাধারণের মনে জাগিয়ে তুলতে চায় ঘর-ভাঙার বিভীষিকা । যে-দেশে মেয়েদের না আছে 
স্বাধীনতা ঘরে, না ভাছে স্সাবলঙ্বনের সন্মান বাইরে, ভাদের আবার ঘর-ভাঙার ভয় কী? 





আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ বা! মার্কসবাদ 
শ্রীশৈলজ। দাসগুপ্ত। 

প্রকৃতপক্ষে কাল মার্কসই সমাজতন্ববাদের ধারাকে নৃতন জীবন দান করেন । ইতিপুবের সমাজ- 
তশ্থবাদ একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অন্দনির্বাপিত অুগ্লিশিখার ন্যায় বিরাজ করিতেছিল এবং 
তাহার গতি ছিল নুযোগসাপেক্ষ । কিন্তু ১৮৪৮ সালে মার্কসের (০ণা101151081950ই 
আধুনিক সম:জ হধদের জননী । ইহাতে তিনি ইতিহাসের ধারাকে অর্থ নৈতিক সমস্তার একটা 
প্রগতিশীল উল্লেখ বলিয়া যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহা হইতেই যে উৎ্পীড়িত 
জনগণের একাধপত্য অবশ্ান্তাবী তাহা অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন | ১৮৬৭ সালে তাহার 
035 0210119|, ৬০175 আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় * এই 095 02019]ই সমগ্র পৃথিবীর 
সমাজতম্বীদের 81919 ইইা ভাব জগতে এক যূগান্তর আানিয়াছে এবং তাহার আদর্শে এক নৃতন 
জীবন সঞ্চার করিয়াছে । আন্দোলন জগতে এই পুস্তক অদ্বিতীয় । 

মার্কস ইতিপুবেরর সমাজতন্ববাদকে অর্থভীন ও অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়াছেন, কারণ ইভাতে 
কতগুলি জপরিব্তনীয় নিয়মকে উপেক্ষা করা হইয়াছে । ভবিষ্যুৎ রাষ্ট্র কখন€ বুদ্ধিনুত্তির শ্রচিন্কিত 
চিন্তাধারার উপর অবস্থিত বলিয়৷ উত্কৃষ্ট হইলে মানিয়া লওয়া যায় না। তাহার মতে ভবিগ্যৎ 
অতীতেরই নুঙ্ষ্ প্রকাশ, ইহা টতকগুলি অপ্রতিহত শক্তি ও ধারার বিবন্তন। সামাজিক দর্শনের 
কাধাই সেই সকল শক্তি & ধারাগুলিকে আবিষ্কার করা এবং তাহার যথাযথ গতি নির্দেশ । এক 
কথায় বলিতে গেলে সামাজিক দশনবাদকে ( 59০19] ঠা11950101% ) এীতিভাসিক দশনবাদের 
(101195010% ০ 10150% ) উপরই নির্ভর করিতে হয় । 

আচ্ছা, এখন এই এতিহাসিক দর্শন কি? ইহা হইতে আমাদের কি শিক্ষার আছে ? মার্কস 
এই প্রশ্নের উত্তরে ইতিহাসকে মানব মনের অর্থ নৈতিক প্রবুত্তিরই বিকাশ বলিয়া বাখা। করিয়াছেন 
এবং সমগ্র ইতিহাসেই যে দলগত বিসম্বাদ ( 01595 91789916 ) বর্তমান তাহার বিচার করিয়াছেন] 
তাহার মতে মানৰ মনের গোড়ার কথাই হইল আর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান আর আঘথিক সমস্যাই 
হইল মানব মনের প্রকৃত চিন্তাধারা । ইহা হইতেই মানুষের জীবনের গতি স্তুনিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপন্ন 
দ্রবোর যন্ত্রগুলি যাহাদের অধীনে তারাই সমাজের বিধাতা, তাদের ইচ্ছামতই সমাজ পরিচালিত 
ভয় এবং সমস্থ সামাজিক নিয়ম কানুন ও শিক্ষাদী্জা তাদের স্বার্থসাপেক্ষ, কাজেই তারা সমাজের 
হর্ভাকর্তা বিধাত। | নুত্তরাং এখানেই সমাজের ছুইটি অবস্থা বা দলের পরিণতি দেখিতে পাই । 
এক যাহারা পরিচালনা করে আর যাহারা পরিচালিত হয়। এই ছুইটি ভাগই সমাজে পরস্পর 


*. ১৮৮৩ সালে তাহার মুন্যর পরে তাহার বন্ধু ও মহকন্মী এঙ্জেলস্‌ (150£619 ) সমস্ত £লবা গুলিকে 
এবঞএ করিয়। ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা বরেন। 


০ 


২০ »স বসল | গম বর্ষ, ১ম মংখাা 


বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং এইখান হইতেই আরম্ত দ্বিতীয় দলগত বৈষমা বা বিসম্বাদ (0195১ 3799916)। 
মার্কস্‌ সমাজের বর্তমান অবস্থাকে অকাটা যুক্তি দ্বারা অতীতের এই বিসপ্ধাদই যে ক্রমবিব্তমান 
অবস্থার পরিণতি তাহা দেখাইয়াছেন। অতীতের ভৃস্বামী ও ক্রীতদাস, জমীদার € গ্রজা, বিশুশালী 
€ বাবসায়ীর মধ্যে যে বিবাদ ইহাই মার্কসের ব্যাখার যথেষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই । অধিকন্ত সমস্ত 
ইতিহাসই একটা দলন্ব স্ব স্বার্থবিরোধী দলকে কি করিয়া ভাড়াইয়া ধনদৌলত ৩ রাজনৈ তিক 
ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে সেইসব ঘটনাক্োতেরই বিকাশ । কিন্তু 10010511151 [২6৬০101101 সেই 
পুরাতন ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারীদের রাজনৈতিক চালবাজী সমূলে উত্পাটন কিয়া বুজ্জোয়া (9০- 
95959 ) বা মধাবিত্ত বণিক সম্প্রদায় নামে এক দলের শষ্টি করে আার একদল উৎ্পীড়িত নিস্খি ত 
সামানা বেতনভোগী (4999 ০1৬৩৮) এক সম্প্রদায়ের শষ্টি হয়। এই আশিক্ষিত জনগণের 
শক্তিকে নিরললজ্জ ও নির্দর ভাবে শোষণ করিয়া মাত কয়েকজন ধনীর পননৃদ্ধি জনা আবরাম চেষ্টা 
চলিতে থাকে । ক্রমে বিরুদ্ধগামী এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সংঘষ অবশরান্তাবী হইয়া উঠে 
মার্কস মনে করেন এই দুই সম্প্রদায়ের সংঘষের ফলে বিপ্লব অনুষ্টিত হইবে হাভা হইতেই শোঘি 
জনগণের একাধিপতা (101081015710 01116 20191971919 ) প্রতি 


1 


ঠত ভইতে বাধা । এই 
জন্যই তিনি তাভার  (01111015 1/911951০ত সমগ্র শোপধিত জনগণকে একভাবদ্ধ 
হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন |. এই একোর সম্মখে সমস্থ উত্গীড়িত ধনিসমাভ বিধবস্ট হয়া 
যাইবে, ভার শোণিতের উপর প্রতিষ্টিত হহবে সমগ বিশ্বের একালন শরাভাব, আশান্ির রাজো 
স্ঠি হইবে শান্তির স্মঘমা । শোষিতের শুবু হারাই তইবে ভার শ্রদাঘ জীবন খাগী কনর শাখল। 
ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখা ও দলগত দন্দ£ মাকসবাদের মল নীতি । অতপর মাকস্‌ 
সঞ্চিত অর্থকে সমবন্টন না করায় ধনিক সম্প্রদায়কে ভীখণভাবে আক্রমণ করয়াছেন | আচার মত 
সমস্থ সঞ্চিত অথ ই পরিশ্রম ল্দ এবং সেই আর্থের সমবণ্টন হয়া সমাচান | আমিককে ভাহার আমের 
মূলা যত কম দিয়া পারা যায় ততই ধনিকের লাভ । এই ধনিক মনোরু্তির পরুদ্ধেঠ ঠাহার গল 
আক্রোশ ' অবশেষে মাকপ্‌ দেখাইয়াছেন যে এই রাত ধনিকে ধ্বংসের মখে আগাইয়। নিয়া 
চলিয়াছে । এইভাবে সমাজের শ্রমিক নিশ্পেষণে এমন একটা সময় আানিবে ঘখন কতিপয় পনিকের 
সঞ্চিত আর্থের বিরুদ্ধে অগণিত শোষিত জনগণ বিদ্রোহ করিয়া বসিবে এবং এহ বিদ্রোহের কলে যে 
বিপ্লবের নটি হইবে তাহা হইতেহ উপার উক্ত শোধিত শক্তির একাধিপঠা স্থাপিত হইবে বলিয়া 
মার্কস্রে দৃঢ় বিশ্বাস। 
মার্কস্বাদের আর একটা [বিশেষ উহার আঞচজাতিক সহঘোগিতা। মাকস্‌ সম জগতের 
শ্রমককে এক্যবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিয়াছেন ইহা পুব্বেঠ উক্ত হইয়াছে এখানে তান দেখাতয়া- 
ছেন যে শ্রমিকদের স্ব দ্গ দেশের ধনীদের সহিত তাহাদের যে সপ্ধন্ধ তাহার চেয়ে বিদেশীয় শ্রমিকদের 
সহিত তা রড দবার্থজনিত একা অনেক বেশী | এই জনাহ মাকস্‌ আন্তজাতিক এমিকদে (0191- 
18110171 ৮১011070115 /555০০181107) গঠন করিয়া ১৮৩৫ সালে লগ্নে ইনার প্রথন অধিবেশনে 


ঙ 
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. করান এবং ইভাই “প্রথম ইন্টার নেসনেল” (8151719178110781 ) নামে খ্যাত । এই অধিবেশনে 
: ইয়ুরোপের প্রায় অধিকাংশ দেশের 'গ্রতিনিধিগণই যোগদান করিরাছিলেন এবং ইহার কাধ্য অনেকটা 
 মার্কসের আদর্শে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কয়েক বধগসর যাবৎ ইরুরোপের কতিপয় প্রধান নগরে 
ইহার রীতিমত অধিবেশন চলিয়াছিল কিন্তু ১৮৭০ ভইতে ১৮৮০ পরাস্ত ইনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয়। আভ্ান্থরিণ ব্যাপারে বাকুনান প্রভৃতির সঙ্গে ইহার মতানৈকা ঘটে, ফলে কিছু 
সময়ের জন্য ইহার কাধাক্রন গ্কগিত থাকে । আবার ৮৮৭১ সালে প্যারিসে 0০771011515দের 
নিষ্ষল বিপ্লব প্রচেষ্টা খাভাতে মাকসের আগুরিক সহান্তডূতি সুচী হইয়াছিল ; শান্থিপ্রিয় লোকদের 
নিকট ইহার তিক্ত ভাভিজ্তাই ইহাকে ক্ষণস্থায়ী করিয়। তোলে । ১৮৮৯ খুষ্টান্দে পুনরায় ইহাকে 
শক্তিশালী করি চে্টা করা হয় কিন্ত এবারও পুবেরিরই মত অচিরেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে । 
এই ভাবে দ্ুইটা "ইন্টার নেশনেলই” কোন নিদ্দিষ্ট কম্াপন্থাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে 
নাই । কিন্তু ১৯১৯ সালে মঞ্জোতে রুনীয়ার 017710715গণ এক বিরাট অধিবেশন করান। 
ইভাই 10110 17197751971 নামে পরিটিত । ইহার কম্মপন্থা সম্পূর্ণ বিপ্রব মূলক । সমগ্র 
পৃথবাময় বিপ্লব গচেষ্টাই ইনার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সম বিশ্ব আজ রুশীয়ার এই দূরদশী উদ্দেশ্যের 
ফলাফলের দিকে উদগ্রীব হইয়া চাহয়া আছে | 





শআঁবেলান্ক যাত্রী 
বাধারাণী দেবী 
আমার ভাবনাগুলি আকাশবিহ্ারী মুক্তপাখী 
আগ্রিদীপ্ত দিপ্রহরে রুদ্র রৌদ্রে মেলি দৃপ্ত ডানা 
(মঘলোকে আবর্তিয়া অবিরাম চলে দিতে হানা 
মুক্তিকার ছায়াশ্টাম অরণোরে বনু নিয়ে রাখি । 


প্রভাতের স্বর্ণোৎসবে যাত্রা তার পুব্বাচল পানে 

গগনে গগনে যবে অরুণের বর্ণরাগ ফুটে 

বিস্তারি' বাকুলপক্ষ উপব পানে চলে ধেয়ে ছুটে 

কী অজ্ঞাত আকধণে, নিজে € তা বুঝি নাতি জানে | 


তমসাকুস্তলা মৌনা রজনীর কুষ্গাঞ্চল তলে 
ভাবনা-কপোতগুলি ধীরে বীরে নীডে নেমে আসে, 
স্বপ্ন-প্রজাপতি প্র্জ প্রত্যাগত হয় নিজ বাসে 
কল্পনা ভ্রমর পাতি ঘুমাইয়। পড়ে পুষ্পদলে । 


কী মধু সন্গানে ওরা আপনা পাশরি' নিতা ভোরে 
আলোক দূতের ডাকে গুভতাজি' ধায় দূরান্তরে ? 
কাননে কাস্তারে শুন্যে মেঘউধ্ধেব অশ্রান্ত বিচরে 
কার বাশি অন্রসরি' আত্মহারা দিকে দিকে ঘোরে 
আড়ালে রহিয়। ডাকে হাত ছানি দিয়া চিরদিন 
কোন সে মায়াবী, যার 'আকধণ এত দুনিবার 
আশ্রুত সে বেণুধবনি অনিবচনীয় সে-ঝঙ্কার 

এ গুহ-বন্দীর মন নভোচারী তাই উদাসীন । 





এরি 


২ 
কি 


শু 


ভ্ীন্তুহ্্য্‌ 
জ্রীসীত৷ দ্রেবী ॥ | 

কর্তাদের আমলের মস্ত্র বড় তিনতলা বাড়ী, এখন মাবীদ্্বীনে পাঁচিল উঠিয়! দ্বিধা বিভক্ত । 
বড় ভাই মুরারীমোহন, এবং ছোটভাই মদনমোহন পানুত পক্ষেপরস্পরের মুখ দেখেন না, দেখা 
হইলেও যথাসাধ্য কথা না বলিবার চেষ্টা করেন।  গৃহিণীদ্ধয় এবং বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আবার 
অতটা বাড়াবাড়ি করিয়া উঠিতে পারেন না। বড়গিন্নী কথা বলেন বটে, তবে ছোট গিন্লীর মহলে 
পা দেন না, ছোটগিন্নী একটু গরীব ঘরের মেয়ে, তার চাল কম, এবং বুদ্ধিও বোধ হয় কিছু কম, 
তিনি মাঝে মাঝে কারণে অকারণে বড় জায়ের ঘরে গিয়ে হাজির হন, হাসিয়া গল্প করিয়া খানিক 
সময় কাটাইয়া৷ আসেন । ছেলেমেয়েরা প্রায় কিছুই বিচার করে না, যাওয়া আসা খেলাধুল৷ তাহাদের 
লাগিয়াই আছে । বড়গিন্নী আড়ালে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেও খোলাখুলি বারণ করেন না । ছোট 
গিন্নীর ত ইহা ভালই লাগে, কাজেই তিনি বাধা দিবেন কেন? স্বামীকেও. এই মনোমালি্ত 
মিটাইয়। ফেলিবার জন্য তিনি আনেকবার অনুরোধ করিয়াছেন, তবে মদনমোহন সে কথায় বড় 
কান দেন নাই। তিনিও যে বাপের ছেলে মরারীমোহনও সেই বাপেরই ছেলে । তিনি যদি একটু 
খানি আগ্রসর না হন, তাহ। হইলে মদনমোহন বা নিজেকে খাটো করিবেন কেন? তিনি কম 
কিসে? দাদা হাড় বুঙ্ঠাণ এক শ্বশুরের কল্যাণে টাক। খানিক বেশী পাইয়াছ্েন, এই ত তফাৎ? 
তা অমন টাকায় তাহার কাজ নাই । 

ছোটগিক্লী বলেন, “হাজার হোক, বড় ত তিনি ? 

ছোটকর্তী বলেন, প্ত। হোন তো বড়! অমন ছু বছরের বড়কে আমি কেয়ার করি না। 
এখন যদি আমি যেচে গোলমাল মিটতে যাই, তাহলে ওরা সকলে ভাববে ওদের টাকা দেখে 
আমি নিজেকে নীচু করছি ।” 

ছুই ভায়ের প্রায় একই সময় বিবাহ হইয়াছিল। গুণী দুইজন সমবয়ক্কাই হইবেন। 
ছোটগিনীর প্রথমে ছুই ছেলে পরে তিনটি মেয়ে। বড়গিন্মীর প্রথমে এক মেয়ে তারপর এক 
ছেলে। আর সন্তান ভাহার হয় নাই । ছোট জায়ের কাছে এইখানে হারিয়া যাওয়াতে তিনি 
মনে মনে ছুঃখিত। সুখে অবশ্য বলেন, “কাজ নেই বাপু পঁচিশ গণ্ডায়, ওই ছুটিই বেঁচে থাক্‌।” 

শুধু সংখ্যায় কম হইলেও ত ভাবন। ছিল না, অন্থা কিঞ্চিৎ গোলমালও ছিল। বড়গিক্মীর 
মেয়ে প্রতিভা দেখিতে মন্দ হয় নাই, বনিয়াদী ঘরের মধ্যাদা রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ছেলে 
প্রবীর দেখিতে একেবারে ভাল নয়। গরীবের ছেলে হইলে লোকে তাহাকে সোজাসুজি কুৎসিত 
বলিত, মা বাপের অনেক পয়সা থাকাতে মন্তবাটা আড়ালে করে। রং তাহার রীতিমত কাল, 
শরীর অতিশয় রোগা, লম্বাও সে বিশেষ নয়। বালাকালে বসন্ত হইয়া মুখ ক্ষত ছি ভরিয়া 
গিয়া | সুতরাং সে যে নুষ্ত্রী নয়, তাহা সর্ববাদীসম্মত। 


এ ৯ সী আজ [ ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
যাহা হউক পুরুষের বাচ্ছা, রূপের জন্য কোথায় আটকাইবে না এই আশাই তাহার মা 
করিতেছিলেন। আড়ালে লোকে নানা রকম বলে, তার আর কি করা যাইবে । আড়ালে ত 
লোকে রাজার মাকেও ডাইনী বলে? ছোটগিন্নীর ছেলে মেয়ে কটিই দেখিতে ভাল, ইহা বড় 
গিন্নীর মনস্থাপের একটা কারণ ছিল । পোড়া বিধাতার চোখ নাই,ন। হইলে এমন হয়? 
তাহার বড় মেয়ে প্রতিভার বিবাহ খব ঘটা করিয়া হইয়াছিল । ন্বামী যদি বা একটু হাত 
গুটাইতে চাহিয়াছিলেন, স্্রী জোর করিয়া "সটা হইতে দেন নাই । দেখুক সকলে মেয়ের বিবাহ 
কেমন করিয়া দিতে হয় । আরো ত মেয়ে পাশের বাড়ীতে রহিয়াছে, রূপের দেমাকও তাহাদের 
কম নয়, এত ঘটা করিয়া এমন বনিয়াদী ঘরে বিবাহ যেন তাঠার। দেয়।  কুটুম্ব কেমন যে 
করিতে হয়, তাহা শিখাইয়। দিয়া বড় গিন্নী নিরস্থ হইলেন 
কিন্তু শিক্ষাটা কাজে লাগিল কিনা তাহ। পরীক্ষা! করিবার অবকাশ বন্ড দিন হইল না। 
ভোট গিন্নীর মেয়েরা তখন ছোট ছোট, ছ্েলেগুপর€ বিবাহের বয়স হয় নাই । 
দ্বিতীয়বার বিবান্ের ফুল যাভার এ বাড়ীতে ফুটাল সে ছোট গিমীর বড় ছেলে বিনোদ । 
ছেলেটি দেখিতে ভাল, পড়াশুনায় মন্দ নয়। এইবার (ব, এ, পরীক্ষা দিল, ন্বতরাং ভোটকন্ভাব 
বৈঠকখানায় ঘটকের ভীড় লাগিয়া যাইবে ভাহ। আর (বিচিত্র কি? বড় কর্তার নগদ টাকা 
অনেক আছে বটে কিন্তু বংশমধ্াদা, বাঁড়ীঘর, জমি জমায় ভোটকর্ভা তাহার চেয়ে হীন নন, 
সুতরাং বড় বড় ঘর হইতেই বিবাহের প্রস্তাব আমিতে লাগিল । শেষে তাহাদের অবস্থ। হইল 
যেন বাশবনে ডোমকানা ৷ কোনটি ভাড়িয়া কোনটি রাখিখেন তাহা যেন ভখয়া পাইলেন না। 
ছোটগিন্নী বলিলেন, “এ যে চাটযোদের মেয়েটি, গর মত প্রন্দর ত আর একটা মেয়েকেও 
মনে হয় না” 
কর্তা বলিলেন, “আরে ছবিতে ম্ুন্দর অমন সবাইকে দেখায়, পয়সা খরচ করলে €বাড়ীর 
যুবরাজটির€ শ্ুন্দর কটোগ্রাক তোলান যায়। আমি ত বলি পতন এখযোর মেয়েটিই সেরা । 
যেমন উচু ঘর, টাকা কডিও তেমন |” 
গৃহিণী নাসিকা কঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “হামন শ্বশুরের টাকায় বড মান্ধী করার দরকার 
নেই আমার ছেলের । শেষে বউ তাকে গ্রাহ্থাঠ করবে না, গুবাডীর বড়ঠাকরের দশা হবে আর 
কি? কথায় বলে উঠতি ঘরে মেয়ে দিতে হয়। আর পড়তি ঘর থেকে মেয়ে আনতে হয় 
আমি বাপু কোনো কুটরমের কাছে মাথা হেট করতে পারব না ও। বলেই দিচ্জি।” 
কর্তার হয়ত কথাটা মনে লাগিল, তিনি চুপ করিয়াই রতিলেন। দ্ত্রীর ধনে ধনী বলিয় 
সর্বদাই তিনি বড়ভাই সম্বন্ধে শ্লেষোক্তি করিতেন, এখন নিজেও ছেলের জন্য সেই বাবস্থা করেন বি 
করিয়া? আর নিজেকে কাহারও চেয়ে ভোট বলিয়। স্বীকারই বা তিনি করেন কি প্রকারে? 
[শেষে গ্ৃতিণীর মতই টিকিল। গহাঘটা করিয়। চাটযোদের মেয়ে দেখিয়া আসা হইল 
বাড়ী ফিরিয়ীকর্তা বলিলেন, “নাঃ ছবির চেয়ে মেয়ে সরেশ বই নিরেশ নয়।” 
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ছোটগিন্নী বলিলেন, “দেখলে বাপু, গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে ।” 

বিনোদের বিবাহ হইয়া গেল। ধুমধাম হয়ত প্রতিভার বিবাহের মত হইল না, ইহাতে 
বড়গিন্নী অনেকটাই সম্ভবনা পাইলেন, কিন্ত বউ ভাতের দিন বউ দেখিয়া সে সান্ত্বনার লেশমাত্র 
আর তাহার মনে রহিল না। কি আশ্চধা শ্ুন্দর চেহারা বউয়ের, সতাই যেন মেয়েটি রূপে ঘর 
আলো করিয়া বসিয়া আছে । 

ছোটগিন্নী আড়ালে স্বামীকে বলিলেন, “দিদির মন বড় ছোট বাপু, দেখলে, বউ দেখে 
কেমন মুখ করল ?” 

কর্তা বলিলেন, “তা করবেই ত, সবটাতে আমাদের উপর টেক্কা দিতে চান্‌ কিনা? তা 
এ কালপেঁচা ছেলের জনো এই রকম বউ একটি আানেন যেন। 

ভোটগিন্লী মুখ নাড়িয়া বলিলেন, “সে আর আনতে হয় না গো। মেয়ের মা বাপেরও ত 
চোখ আছে ? তারা হমনি বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার দিল আর কি ?” 

বড়গিন্নীর মনে কিন্ত এই আশাই বেশী করিয়া! মাথা তুলিতে লাগিল । হইলই বা তাহার 
ছেলে কুৎসিত, তাহার টাকার জোর কতখানি ? পুরুষ মান্তষের ভাবার সুন্দর কুৎসিত কি? 
তাভার ছেলের স্বভাবচরিত্র ভাল, সেও আসচেবার বি, এ পরীক্ষা দিবে । তিনি যদি এ ছোটকীর 
বউয়ের চেয়ে শুন্দর আন্তঃ তাহার সমান ম্ুন্দর বউ না ভানিতে পারেন ত বাপের 
বেটা নন। 

মঙোত্সাহে চারিদিকে ঘটক ঘটকী ছুটিতে শুরু করিল। এ বাড়ীতে গৃহিণীর উপর কেহ 
কথা বলে না, প্রবীর ছাড়া। তাহার কথা কেন জানিনা, তাহার মা সহ্য করিয়া যান। 
মায়ের গতি বাস্ততা দেখিয়। সে বলিল, “এত তাড়া কিসের মা? পরীক্ষাটা আগে 
ভয়ে যাক্‌।” 

মা বলিলেন, “তুই থাম দেখি বাছা | বিয়ে অমনি হট করতেই হয় কি ন।? একি ডোম 
ডোক্লার ঘর? বেছে (নিতে হবে না। হাজার জায়গায় কথা হবে, তবে এক জায়গায় জোড 
মিলবে ।” 

প্রবীর বলিল, “যা তোমার রাজপন্ত,রের মত ছেলে জোড় কোথাও লাগলে হয় ।” 

মা তেলে বেগুনে ভ্বলিয়া উঠিলেন, “কে বলেছে রে এ কথা ? মুখ ঝাঁটা দিয়ে থেতো করে 
দেব না? আমার ছেলের বিয়ে হবেনা? আজই ইচ্ছে করলে একসঙ্গে দশটা বিয়ে দিতে. 
পারি। সে মুরোদ আমি রাখি, তা৷ সব হ৷ ঘরের বেটাদের জানিয়ে রাখছি” 

প্রবীর হাসিয়া বলিল, “অনর্থক কাকে গাল দিচ্ছ মা? আমাকে কেউ কিছু বলেনি, আমার 
আয়নাটা ছাড়া । তা! বেশ বিয়ে দিও এখন সামনের বছর । দশটাতে কাজ নেই, একটাই হোক 
আগে ।” সে মায়ের ঘর হহতে চলিয়া গেল। 

৮. বড়গিম্মীর রোখটা এইবার ভালরকম চড়িয়া গেল। ঘটক, ঘটকী বাদেও আর্ডঁয় স্বজন যে 
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যেখানে ছিল, সবাইকে তিনি কসে খ'জিতে লাগাইয়া দিলেন । এমন কি অতি সাবধানে নাম ধাম 
গোপন করিয়া খবরের কাগজে একটা বিজ্কাপনও ছাপা হইয়া গেল। 
সম্বন্ধ অবশ্য আসিতে আরম্ত করিল। কিন্তু বড়গিনীর পছন্দ বড় সহজ জিনিষ নয়ঃ তিনি 
মনোমত একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইলেন না। কোনোদিকে যে তিনি নামিতে রাজী নন। তাহার 
রূপ চাই, বংশ চাই, টাকাও চাই । নিজের দিকে যত বড় খই থাক, কন্যার দিক হইবে একেবারে 
নিখুহ। 
সুন্দরী মেয়ে ছুচারটি জুটিল বটে, কিন্তু দরিদ্রের ঘরের বংশও যে খুব উচু তা নয়। বড়গিন্সী 
এমন জায়গায় কটুম্বিতা করিতে পারেন না। যাহারা ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করে, তাহাদের ঘরে 
বিবাহ দিলে, তাহার মেয়ে রাজবধু প্রত্তিভা ত কোনোদিন ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ীতে পা দিবে না। 
এমন জায়গায় কি তিনি বিবাহ দিতে পারেন ? তাও মেয়ে যদি এমন কিছু অপরূপ হইত, যাহাতে 
সব খ' চাপা পড়ে, তাহা হইলেও না হয় হইত । কিন্ত সকলের মুখে শুনিয়া যা মনে হয় কোনো, 
টিই এমন কিছু আহা মরি নয়, চলনসই রকম সুন্দর ৷ 
ছেলেকেও তিনি রেহাই দিলেন না। বলিলেন, দেখ খোকা, তোর ত বন্ধবাঙ্গব তানেক, 
কারো ঘরে বিয়ের যুগা বোনটোন আছে নাকি খোজ রাখিস একটু |” 
প্রবীর বলিল, “তা সাতডিঙ্গা সাজিয়ে দা আমিও দুর্গা বলে দিগ্রিজয়ে বেপিয়ে 
পড়ি।” ] , 
মা বলিলেন, “যা, যা) ফাজলামি করতে হবে না। মোট কথা এই বছরের মধপো 
বিয়ে তোর হওয়াই চাই । ছোটগিন্নী বউয়ের শাশুড়ী হল, আর লামি বড়, আমার ঘর শুনা 
থাকবে ?” | 
প্রবীর বলিল, “আমার এখন বি, এর চিন্তাই বেশী, আর কিছু ভাবতে পারছি না ।” 
কিন্তু আর কিছু ভাবুক বা নাই ভাবুক, গল্পচ্ছলে কথাটা তাহার বন্ধুমহলে প্রচার 
হইয়া গেল। 
দিন কয়েক পরে তাহার বন্ধু রমেশ আসিয়া বলিল, “ওহে সতাকারের স্ুন্দরী বউ যদি 
চাও ত আমি সন্ধান দিতে পারি ।” 
প্রবীর বলিল, “ম! বিয়ে যখন দেবেনই, তখন স্থুন্দরী হলেই ভাল, শন্ততঃ ভবিষ্যৎ বংশের 
পক্ষে । তবে সুন্দরী আমাকে দেখে ভিশ্মি না যান তা হলেই হয়” 
রমেশ বলিল, “হ্যা ভিম্মি যাচ্ছে, তোর যেমন কথা । গরীবের মেয়ে বিয়ে হচ্ছে না৷ বলে 
কিছুতেই, তোর মত রাজপুত্র পেলে তারা এখন হাতে স্বর্গ পায়।” 
প্রবীর বলিল, “তাহলেই ত বিপদ বাধালে দেখছি, মা ও যে আবার রাজকন্যাই চান কি না?” 
রমেশংবলিল, “কেন তোর অভাব কিসের শুনি যে তুই শ্বশুরের টাকা চাস? বাপের এক 
ভেলে তুই, সবই 'ত তোর ?” 
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প্রবীর বলিল, “তা বল্লে কি হয়। মায়ের জেদ মেয়ে একাধারে লঙ্গমী, সরন্বত। 
নন্দিনী হবে। কোনও দিকে কম হবার জো নেই ।” 

রমেশ হতাশ হইয়া বলিল, “তা হলে আর কি হবে? তার! সত্যিই গরীব, তোর মায়ের 
পছন্দ হবে না।” 

গ্রবীরের কি মনে হইল, সে বাঁলল, “লাচ্ছা চুল মেয়েটিকে একবার দেখে আস যাক। 
সাই যদি খুব সুন্দরী হয়, তাহলে মায়ের মত ফিরলেও ফিরতে পারে ।” 

মেয়েটি রমেশেরই দূর সম্পর্কের পিস্ডুতো৷ বোন্‌। একদিন কান্নের সন্ধায় 'প্রবীর রমেশের 
সঙ্গে গিয়া মেয়ে দেখিয়া আাসিল। 

সতাই গরীবের ঘর । অত যে বড় মান্তষের ছেলে আসিতেছে, তাহার অভ।থনার কোন 
আয়োজনই নাই । বাহিরের ঘরখানা ঝাড়িয়া সুছিয়। তক্তপোষের উপর চাহিয়া জনা একখানা 
বেড কভার চাপা দিয়া, বসিবার জায়গা করা ১ইয়াছে। বাক্স পারা খাটের তলায় ঠেলিয়া দিয়, 
চোখের আমাল করিবার বুথা চেষ্টা করা হইয়াছে । লোকজনের বালা আছে বলিয়া বোগ 
তল না। কন্যার পিতাই গাড়ীর শব্দে বাস্থ সমস্ত ভাবে বাহির হইয়া ভাসিলেন, এবং অতিথিদের 
আদর করিয়া বসাইলেন । 

জলখাবারের সামান্য কিছু শায়োজন চিল, ঠান্ার সদ্বাব্ার হইয়া যাইতে মেয়েটিকে 
সঙ্গ করিয়া একজন গ্ি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। 

মেয়েটির বয়স যোলো সতেরো হইবে, আঙ্গে অলঙ্কারের প্রাড়ধ। কিছুমাত্র নাই, সাদা সিদা 
ভাবে একখানি ঢাকাই নীলাম্বরী শাড়ী পরা। কিপ্ক প্রবীরের মনে হইল সতাই যেন তাহার 
সম্মুখে উপকথার রাজকন্যা দাড়াইয়া আছে । এমন রূপ সে কোথাও দেখে নাই, বিশেছের বউও 
হহার কাছে লাগেনা । সে বিস্মিত দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাইয়া রহিল । 

রমেশ বলিল, “নাম টাম জিগ্গেষ কর কিছু, অমন ! করে রহলি কেন ?” 

প্রবীর বলিল, “আমি ও সব পারবনা ।” কনে দেখিতে আসিয়া কোনো প্রশ্বই করেনা, 
এমন অদ্ভুত বর কেহ কখনও দেখে নাই । কন্যার পিতার বোধ হইতে লাগিল যেন একটা ধর্ম 
বিগহঠিত কাজ হইতেছে । তিনি যাচিয়াই বলিয়া দিলেন যে মেয়ের নাম লাবণাবতী, ঘরের কাজকণ্মে 
তাহার জুড়ী নাই, শেলাইও আশ্চধ/রকম জানে । গান বাজনা তিনি পছ্ধন্দ করেন না, কাজেই 
শেখান. হয় নাই। স্কুলে পড়ানোরও তিনি পক্ষে নন, তবে ঘরে মেয়েকে তিনি যথেষ্ট শিক্ষা 
দিয়াছেন, ম্যাটি,ক পাশ মেয়েরাও তাহার কাছে লাগে না। 

কিন্তু এততেও প্রবীরের উৎসাহের সঞ্চার হইল না শেষ অবধি কোনো প্রশ্ন না করিয়াই 
সে বাড়ী ফিরিয়া গেল। হঠাত সচেতন হইয়া ভাবিল তাই ত কলিকাতায়ও বসন্ত আসিয়াছে । 
তাহার জীবনেও আজ খত্ুরাজের আগমন হইল নাকি? মুষ্তিমতী বসন্ত লক্মীকেই র্চ আজ সে 
দেঞখ্ডখিশ আসিল? 
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রমেশকে বলিল, “মাকে জিগগেষ করে কালই তোকে খবর দেব ।” 

রমেশ বলিল, “আচ্ছা, একটু বুঝিয়ে বলিস্‌। তোরাও যদি টাকা চাইবি, তাহলে দেশের 
উন্নতি হবে কোথা থেকে ? অন্য লোকে ত তাহলে পেয়েই বসবে ।” 

রাত্রি নটা দশটার আগে এ বাড়ীতে খাওয়া হয় না। ইহার আগে খাইলে নাকি চাকর 
বাকরের কাছে মান থাকে না। বড়গিন্নী ছেলের খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছেন, চাকর গিয়া 
প্রবীরকে ডাকিয়া আনিল। বড়কর্তার আজ বাহিরে কোথায় নিমন্ত্রণ আছে । 

প্রবীর আসিয়া খাইতে বসিল। তদারক করিবার কোনে প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার মা 
সর্বদাই সামনে বসিয়া থাকেন । প্রবীর বলিল, “মাঃ তোমাদের না জানিয়েই আজ একটা কাজ 
করে ফেলেছি ।” 

মা উত্কন্টিত হইয়া উঠিলেন। বিবাহযোগা ছেলের মুখে এমন কথা শুনিলে উত্কগা হওয়াই 
ত স্বাভাবক। যা দিনকাল । জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে ?” 

প্রবীর বলিল, “একটি মেয়ে দেখে এলাম ।” 

নিজের বিবাহে নিজে হাত দিতে যাওয়া হিন্দুসমাজে মস্ত আপরাপ। মায়ের মখ তৎক্ষণাৎ 
অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তবে প্রবীর নিতান্তই মায়ের এক ছেলে, কাজেই একেবারে তখনই মহা 
প্রলয় ঘটিয়া গেল না । মা গন্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কমন দেখলি ? কাদের মেয়ে ।” 

প্রবীর খাইতে খাইতে বলিল, “মেয়ে ত খুব স্ন্দর ওবাড়ীর বৌদিিব চেয়েও স্মন্দর | 
আমাদের ক্লাশের রমেশের সম্পর্কে পিস্ভুতো বোন হয় ।” 

ওবাড়ীর বউয়ের চেয়েও বেশী সুন্দরী শুনিয়া বড়গিন্নী মনে মনে একটু উত্সাহ অনুভব 
করিলেন । কিন্তু এমন মেয়ে যাহাদের তাহারা সোজান্জি ভাহাদের কাছে প্রস্তাব না পাগাইয়া 
চুপিচুপি ছেলেকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মেয়ে দেখাইল কেন? নিশ্চরই ইহার ভিতর কিছু গলদ 
আছে । তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘর কেমন ? মেয়ের বাপের আবস্থা কেমন ?” 

প্রবীর বলিল, “ঘর সাধারণ, হবস্থা ত কিছুমাত্র ভাল বোধ হল না।” 

বড়গিন্নীর মুখ আরো আন্গকার হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “তাহলে কি করে হয় বাছা? 
আমাদের ত এসব না দেখলে চলে না। পাচজনের কাছে মাথা হেট তত করতে পারি না? মান 
সম্রম আছে ত?” 

প্রবীর বলিল, “সে তজানি। তবে সকল দিক বজায় রাখা ত আর সম্ভব নয়? বড় ঘর, 
টাকা ওয়াল ত টের এল, তাই বা তোমার পছন্দ হল কই? আর তোমার পছন্দ হলেই তাদেরও যে 
আমাকে পছন্দ হত তা কে বল্‌লে ! না হওয়ারই ধোলোআানা সম্ভাবনা ! 'আবার এই বছরের মধো 
বিয়ে দিতেও তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । এখানে হলে আমার মতে ভালই হত 1” 

ড্গিতী একটু ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। ন্ন্দরী বউ তীহার চাইই, ছোটগিন্লীর কাছে 
টম তিনি কিছুতেই পারিবেন না। কিন্তু হা ঘরের মেয়েই বা আনেন কি ক্ঠি ? 
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ছোটগিন্লীকে তাহা হইলে আর কথা শুনাই্ঈবার কোন উপায় থাকিবে না। প্রতিভার 
কাছেও মান থাকিবে না। সব চাইতে বিপদ যে তাহার ছেলে কুৎসিৎ শুনিয়া ছুই চারজ., 
মানুষ কন্ার পিতা পিছাইয়াও গিয়াছে। এমন অপমান ত যাচিয়া গায়ে নেওয়া যায় না? ছেলের 
আদর যেখানে হইবে সেইখানের মেয়ে আনাই ভাল নয় কি? সাত পাচ ভাবিয়া গৃহিণী বলিলেন, 
“হট করে কিছু বলতে পারিনা বাপু । আম্মুন উনি ঘরে, পরামর্শ করে দেখি ” 

প্রবীর খাওয়া সারিয়! উঠিয়া গেল। দুইজন বি এবং বামুন ঠাক্রুন মিলিয়া এইবার গৃহিণীর 
খাওয়ার তন্তাবধান করিতে লাগিল। 

কর্তার সঠিত পরামর্শ চলিল অনেক রাত্রি জাগিয়া। পাকাপাকি কিছু স্থির হইল না। 
কর্তার কাছে রূপ হইতে রূপার আকধণ বেশী, নিজের বিবাহেই তিনি তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন । 
বলিলেন, “রাখ তোমার সুন্দরী । ও বয়সের ছেলের চোখে মেয়ে মাত্রই সুন্দরী । আচ্ছা আমি আগে 
নিজে দেখি ত? তেমন ডানা কাটা পরী তয় ত তখন না হয় বিবেচনা করা যাবে! চালচুলো৷ 
হীন গরীবের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে পরে ঠেলা সামলাতে পারবে ? তোমার বেহাই বেয়ান ত 
নাক শিকেয় তুলে থাকবে । মেয়েই হয়ত পাঠাতে চাইবে না। রূপ ত ছুদিন বাদে উবে যাবে, 
অখ্যাতিটাই থাকবে টিকে । কূপের চেয়ে টাকা, বংশমধ্যাদা এসব ঢের দামী জিনিষ ।” 

গৃহিণী বলিলেন, “ত| কি আর না বুঝি? ছুটোই যদি পাওয়া যেত, তাহলে ভাবনা ছিল না। 
কিন্তু বড়মানুষদের দেমাকের সব কথা শুনে ত? মামার ছেলে যারা অপছন্দ করে, াঁটা মারি 
আমি তাদের মুখে | চাইন। তাদের মেয়ে আমি । তার চেয়ে যারা ভাগ্যি মেনে আমার ছেলেকে 
জামাই করবে, সেই ঘরই ভাল । আর বউ দেখে কেউ যে €বাড়ীর বউয়ের চেয়ে নীরেশ বলবে সে 
আমার প্রাণে সইবে না । কখনও গুদের কাছে ছোট হই নি আমি । ছোট হবও না। আমি বলি 
তুমি গেয়ে দেখে এস | না হয় তলে তলে কিছু টাকা দিয়েও দিতে রাজী আছি, যাতে বিয়ের উৎসবে 
আমাদের মুখ রক্ষা হয়|” 

কর্তা হাসিয়া বলিলেন, “একেই বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি। টাঁকা দিয়ে শেষে ছেলের বিয়ে 
দিতে হবে? স্বয়ং উব্বশী এলেও না।” 

গৃহিণী তবু জেদ ধরিয়া রহিলেন, “আচ্ছা, তুমি মেয়ে দেখই না আগে। বডকর্তাও যে 
রূপের মূলা একেবারে না বোঝেন তাহা নয়, গত জীবনের শোচনীয় অভিজ্ঞতা হইতে গৃহিনীর ইহা 
জানা ছিল। 

গৃহিণীর জেদে অবশেষে কর্তাকে মেয়ে, দেখিতে যাইতেই হইল । ছেলেকে অভার্থনা করিবার 
জন্য ইহারা যদিও কোন আয়োজন করেন নাই, তবু ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের মান রক্ষার্থ খানিকটা 
বায় এবং শ্রম স্বীকার তাহাদের করিতেই হইল। কিন্তু তাহাদের সাধ্য এতই কম যে বড়কর্তার 
তাঁহা চোখেই পড়িল না । মোটের উপর মেয়ের বাপের দারিদ্রাটা তাহার চোখে বড় £ীষম বলিয়াই 
ঠেকিল। মুখ তাহার বড়ই অগ্রসন্ন হইয়া গেল। 


৬১৩০ 
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মেয়ে দেখিয়া অবশ্য তিনি অপছন্দ করিতে পারিলেন না। হা সুন্দরী বটে। তাহারাও 
বয়সকালে সৌন্দধোর পক্ষপাতী ছিলেন বই কি? ঘরে যদিও তাহার কোনো প্রমাণ নাই। ছেলে 
যে মৃষ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু এই রূপই ত শুধু সম্বল? জার ত সব দিকেই 
খু? তিনিও কি পরিণত বয়সে শেষে অর্ববাচীনের মত. কাজ করিবেন? বিশেষ কোনো ভরসা না 
দিয়া তিনি সেদিনকার মত প্রস্থান করিলেন |, গৃহিণীর অনুরোধ মত লাবণাবতীর একখানা ফোটো 
সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন। 

গৃহিণী ত এইবার উঠিয়। পড়িয়া লাগিলেন। এ মেয়ে ঘরে আনিতেই হইবে। ঠাহাকে 
চিরকাল রূপের অভাবের জন্য মনে মনে অন্যের কাছে নীচু হঈতে হইয়াছে, মুখে যদিও কখনও তাহা 
স্বীকার করেন নাই । প্রবীরের রূপহীনতার জন্যও তিনি নিজেকে খানিকটা অন্ততঃ দায়ী মনে 
করিতেন। লাবণাবতী আসিয়। যদি তাহার ঘর আলো করে, তাহা হইলে নাতি নাতিনীরা আর 
ঠাকুরমার পাপে জগতের কাছে মাথা হেট করিবে না। প্রবীর ত সুখী নিশ্চয়ই হইবে । নিজের 
বধুজীবনের অনেক গোপন ছুঃখের স্মৃতি আবার বড় গিন্নীর মনে জাগিয়া উঠিল । যাক্‌, সে সব 
তিনি সহিয়া গিয়াছেন, ভুলিয়াও গিয়াছেন একরকম। প্রবীরের দাম্পতা জীবনে আর যেন সে 
সবের পুনরাভিনয় না হয়। 

কর্তা পুরাপুরি রাজী হন না, কাজেই দেরি হইতে লাগিল। প্রতিভা একদিন বাড়ী আসিয়া 
মাকে খানিক উৎসাহ দিয়া গেল। সে রাজবধু হইয়াছে বটে, কিন্তু সখী, তঈতে পারে নাই । 
হীরার গহনায় গা তাহার আলো হয় বটে, তবে মনের শাধার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। স্বামী 
বা স্বামীর আত্মীয় স্বজন কাহারও উপর সে খসি নয়। 

বড়গিম্মী অনেক বাছিয়া কুটুম্ব করিয়াছিলেন, টাকাকে টাকা জ্ঞান করেন নাই, একটু আধটু 
অপমানও সহিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়ে স্বখী হইল কই ? তবে কি টাকা! কিছুই না, আভিজ'৩।৪ 
কিছুই না? 

বড়কর্তা কিন্তু টাকা এবং বংশ ইহার ছুঃখ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। তিনি মেয়ের 
বাপের যা দশ দেখয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সে মানুষকে বেহাই বলিতে কেমন করিয়া সম্মত হন? 
অমন বাড়ীতে তিনি বর লইয়া বরযাত্রী লইয়! গিয়া দাড়াইবেন কোথায়? মুরারীমোহন বীড়যোর 
ছেলের বিবাহ, কেরাণীর ছেলের বিবাহের মত করিয়া ত হঈতে পারে না? 

গৃহিণী তলে তলে লোক লাগাইলেন। যদি কর্তার অজ্ঞাতে তিনি মেয়ের বাপের অবস্থা 
খানিকটা ভাল করিয়া দিতে পারেন ত মন্দ কি? শস্ঠত; এভটা ভাল কি করা যায় না, যে বিবাহটা 
ভালভাবে হয়া যায়? বলা বাহুল্য লাবণোর পিতা ইহাতে অমন্ত করিবার কিছু খৃঁজিয়া 
পাইলেন না। এমন সৌভাগা কটা মানুষের হয়? ূ 

কিন্তু ধুৎ কথ্ে বাঁধা অনেক | হঠাৎ বড়গন্নীর কান্ছে চরের মুখে খবর পৌছিল, দারিদ্রা 
ভাড়া মেয়ের নাষটুর মস্ত একটা থ'ৎ আছে | তাহার কোস্টী ভাল নয়। 


আবাঢ, ১৩৪৫] আপ ৫ দিল সর ৩১ 

বড়গ্রিন্নীর মুখ এবার গম্ভীর হইল। কথাই আছে অতি সুন্দরী কন্যা কখনই স্লক্ষণা 
হয় না। কথাটা কি তাহা হইলে সত্যই? তিনি তক্ষণাৎ কোষ্টা চাহিয়া পাঠাইয়া নিজের 
গুরুদেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মেয়ে ও ছেলের কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখিতে হইবে । 

ফল জানা গেল অতি সাজ্ঘাতিক। কন্যার ভাগ্যে বৈধবাযোগ অতি স্পষ্ট । বড়গিনীর সাধের 
স্বপ্ন এক নিমিষে টুটিয়া গেল। আর সব সা যায়, একর সহিবার নয়? বাচিয়া থাক তার ছেলে 
সুন্দরী বউ নাই বা ঘরে আসিল? সম্বন্ম তৎক্ষণাৎ তিনি ভাঙিয়া দিলেন। এমন কঠিন আঘাতে 
ভাডিলেন যাহাতে কনের বাপের মনে আশার লেশ মাত্রও আর রহিল না। 

বড়কর্তা এবার নিশ্চিন্ত হইয়া মনের মত কুটম্বের সন্গান করিতে লাগিলেন। প্রবীর 
শরীর খারাপের ছুতা করিয়া মাস দুইয়ের মত কলিকাতা ছাড়িয়াই চলিয়া গেল। তাহার মা 
ইহাতে এখন আর বাধা দিলেন না। ঠাহার নিজের মনও ভাঙিয়া গিয়াছিল। যতই কথা গোপন 
করিবার চেষ্টা করুন, এ সব কথা লুকান থাকে না। পাশের বাড়ীর লোকেরা যে খানিক খানিক 
ব্যাপার বুঝিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন, বড়গিন্নীর দুরাশা লইয়৷ তাহারা যে হাসাহাসি 
করে তাহাও তাহার অজানা রহিল না । সতাই কি তবে তিনি হো জায়ের কাছে হারিয়া 
যাইবেন ? -মুন্দরী মেয়ে কি জগতে আর নাই? কিন্তু লাবণাবতীর মত সুন্দরী সতা সত্যই 
অনেক নাই । 

মেয়েটির খবর *এখনও তিনি নিজের নিযুক্ত অনুচরদের মুখে সময় সময় পাইতেন । তাহার 
বাবা এখন জাতি রাখিতে মহাবাস্ত। বুড়া এক বরের সহিত বিবাহের বাবস্থা করিতেছেন । জামাই 
হইবেন শ্বশুরের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তবে টাকা আছে, তা ভোগ করিবার লোকেরও 
অভাব নাই । আগে ছুই গৃহিণী তাহার ঘর করিয়া গিয়াছে, ছেলে মেয়েও আনেক গুলি রাখিয়া 
গিয়াছেন। সুতরাং এ বিবাহ নিতান্থই বৃদ্ধের লোলুপতা মিটাইবার জন্য । লাবণাবতীকে দেখিয়া 
সে পাগল হইয়া গিয়াছে, তাহাকে চাইই | কনেকে সে বিবাহের পরেই পঁচিশ হাজার টাকা 
লিখিয়া দিবে। কন্যার পিতার হাতেও বিবাহের ভাগে কিছু পৌছিবে, তাহার আভাষ পাওয়া 
গেল। কসাইয়ের কাজই যদি করিতে হয়, তবে মূলা না লইয়া ব্রাহ্মণ মানুষ কেমন করিয়া 
করে? যারা লাবণাবতী ও হীরার গহন! পরিয়া খাটে বসিয়া থাকিবে । অত রূপ একেবারে বিফল 
তইবে না, তা হইলেই বা সে বুড়ার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী? বাঙলাদেশ সতীলক্ষ্মীরদেশ, এ বৃদ্ধকেই 
সে দেবতাজ্ঞানে পুজা করিবে । 

বড়গিন্লীর মন মেয়েটার জন্ত বাথিত হইয়া উঠিল। আহা অমনরূপ ! শেষে দেব পুক্তার ফুল 
এমন করিয়া পক্কে ডুবিয়। যাইবে? কিন্তু ললাটে তাহার ভীষণ অভিশাপ নিয়তি জাকিয়া দিয়াছে 
তাহার উপর ভরসা! করিয়া কে '্বাাকে ঘরে আনিবে প্রাণের চেয়ে আর ত কিছু বড় নয়। 

প্রবীরের জন্য কনে খোজা চলিতে লাগিল, কিন্তু বড়গিনীর আর তেমন উত্ভ্রীহ নাই । 

ছোটগিক্লীর বউয়ের মত বা তাহার চেয়ে শন্দরী বউ ভীহার ঘরে আসিবে না, ইস যেন তিনি 
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মনে মনে মানিয়। লইতে ছিলেন। এ ঘরে রূপের প্রদীপ ভ্বাল বিধাতার বিধান নয়, রূপার 
প্রদীপই ভ্বলিবে। কর্তার উত্সাহ অবশ্য কম নাই। ধনী ঘরের একটি মেয়ের সন্গান তিনি 
পাইয়াছেন, সেইখানে কথাবার্তা চলিতেছে । মেয়ে দেখিতে কেমন জিজ্ঞাসা করিলে সোজাসুজি 
কোন উত্তর দেন না, গুহিণী বুঝিতেই পারেন সে মেয়ে সুন্দরী নয়। 

প্রবীর এখন ও ফিরিতে চায়না । মায়ের কাছে সে প্রায়ই চিঠি লেখে । পশ্চিমের জল হাও- 
য়ায় তাহার শরীর ভাল আছে, নির্জনস্থানে পড়াশুনা ও ভালই হইতেছে । মাঝে কলিকাতায় 
আসিয়া সে পরীক্ষা দিয়া আবার এইখানেই ফিরিতে চায়। ঘরে আর ছেলের মন বসেনা তাহা 
গুহিনী বুঝিতে পারেন । বমিবেই বাকিসে? তিনি পাখীর পায়ে সোণার শিকল পরাইতে পারি- 
লেন কই? ছেলে যদি এখানে না ফেরে তাহা হইলে বড়গিন্ী কিছুদিন গিয়া তাহার কাছে থাকিয়া 
আসিবেন স্থির করিয়াছেন। লাবণাবতীর বিবাহ হইয়া গেল। বাড়ীতে শান্তি নাই, নিরিবিলি 
চিত্ত বিনোদনের উপায় নাই । বুদ্ধ তরুনী ভাধ্যা লইয়া দেশভ্রমনে বাহির হইয়া গেল । 


প্রবীর সতাসত্যই পরীক্ষা দিয়া, আবার ফিরিয়া চলিয়া গেল। ম! কান্নাকাটি করিয়া 
তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। কর্তা অমত করাতে নিজে তাহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন 
না। এতবড় ঘরের গৃহিনী চলিয়া গেলে চলেনা, থাকিলেই বা লোকজন ? ছেলের বিবাহ যদি স্থির 
হইয়া যায়, তাহা হইলে উদ্যোগ আয়োজন করিবে কে? সে কিঝি চাকরের কন্ম? মেয়েনাকি 
দেখা হইয়াছে । এমন কিছু মন্দ নয়, শীঘ্র ফোটো আনিয়া বড়গিক্সীকে দেখান হইবে । 


মাস খানিক কাটিয়া গেল। হঠাৎ সংবাদ পত্রের মারফতে জানা গেল লাবণাবতীর স্বামী 
হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে ! আদৃষ্ট লিপি তাহার অতিশীঘ্ব কলিয়া গেল। বড় গিন্নীর 
বুকের ভিতরটা ষ্া করিয়া উঠিল । এই বিষকন্যা ত তিনিই আনিতে যাইতেছিলেন ৷ বাপ্রে । 
বুদ্ধ যে নিজের কম্মাফলে, বা আয়ুশেষ হণয়াতেই মরিয়াছে একথা ভাবিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না। 
হতভাগিনী লাবণ্যক্তীর কথ! তিনি জোর করিয়া মন হইতে মুছিয়া ফেলিলেন। শাহার ঘরে কালো 
বউই আন্ুক, চিরকাল সিথায় সির পরিয়া যেন বাচিয়া থাকে । ছেলের বিবাহের কথায় তিনি 
আবার উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন । 


সকাল বেলার জলযোগ সারিয়া বড়গিগ্রী তেল মাখিতে বসিয়াছেন। সে এক মহা পর্বব। 
বড়গিক্নীর মাথায় চুল একরাশ, দেহখানিও বিপুল । সমস্তটি তৈল চর্চিত করা কম ব্যাপার নয় । 
দুইটি ঝি আদাজল খাইয়! লাগিয়া গিয়াছে । 


হঠাত ভূতা নিধিরাম আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। গৃঠিনীর সর্ববাঙ্গে তেল, তিনি চিঠি 
ধরিবেন নাণ্ত এক আশ্রিতা আত্মীয়! আসিয়া চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দিয়া গেলেন । প্রবীর দুদিনের 
ভিতরই বাড়ক্আসিতেছে ! 


আমা, ১৩৪৫ ] ্্প-ক্দা সিন্স ্ 
ৃ বাড়ীতে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। ছেলের ঘরদোর ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার সাজাইয়া উ১, 
: রাখা হইল। ছেলের যেমন বুদ্ধি, কোন ট্রেনে আসিবে তাহাই সে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছে । যাহা 
, হউক বাড়ীর গাড়ী পর পর তিনটা ট্রেনই দেখিয়া আসিবে স্থির হইল। 
_... ছুইবার গাড়ী ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল। তৃতীয়বার দেখা গেল গাড়ী আসিতেছে, 
পিছনে জিনিষ পত্রের বোঝা । এবার তাহ! হইলে ছ্লেলে আসিল। গৃহিনী জানন্দে একেবারে 
সদর দরজার কাছ পর্যান্ত অগ্রসর হইয়া গেলেন । 
প্রবীর নামিল। কিন্ত পিছনে ও কে? গৃহিনী ক্রুতপদে গিয়া অবগুষ্ঠিতার ঘোমটা তুলিয়। 
ধরিলেন। তাহা পরই চমকিয়া সরিয়া দাড়াইলেন। এ যে সেই কালসাপিনী লাবগ্যবততী! আ 
মরণ ইহার পোড়া কপালে আবার সিঁদুর দিল কে? 
পিছনে সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল, গৃহিনী বজ্রাহতের মত রি রহিলেন। প্রবীর 
তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, “মা তুমি.কি রাগ করেছ ?” 
মা অস্ফুটস্বরে বলিলেন, “খোকা একি করলি? আমাদের যে জাতজন্ম সব গেল ।” 
প্রবীর বলিল, “ম! ওর কপালে একবার বৈধব্য যোগ ছিল তা ত খণ্ডে গেল। আর তোমার 
ভয় নেই। জাত তোমার হয়ত থাকবে না, কিন্তু ছেলে তোমার রইল ।” 
পাশের বাড়ীর লোকেরা উকি মারিতেছে। বড়গিনী সেইখানে মূচ্ছাহতের মত বসিয়। 
পড়িলেন। ৬ 









সর্বজন পরিচিত 


ভীমনাগের সন্দেশ 


ইহার অসাধারণ খ্যাতি দেখিয়া অনেকে ভাবেন 
ইহার মূল্য অধিক 
এত নুলভে এমন সন্দেশ পরিবেশন করে বলিয়াই ভীটমনাগের 
চাহিদা এত বেশী_ 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি 
প্ীইন্দিরা দেবী 


এদেশে শুধু ধশ্ম নয়, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই বেদ থেকে আন্ত বলা যেতে পারে। 
তাই ভারতবর্ষীয় শিক্ষার আলোচনা বৈদিক যুগ থেকে ধরা যাক্‌, কারণ বেদ আমাদের সকল 
শিক্ষাদীক্ষার মূল বলে গণা। বলা বানুলা আমার এ প্রবন্ধ মৌলিক গবেষণার ধার ধারে না; 
স্বতরাং পণ্ডিতী মতভেদেরও তোয়াক্কা রাখে না। অতএব নিয়ে বল| যাক, খৃঃ পুঃ ১০০০ থেকে 
৪০০র মধাবন্তী কালকে বৈদিক যুগ বলে' ধরছি। 

সেকাল ও একালের শিক্ষার মধ্যে যে ছু'একটা স্থুল প্রভেদ লক্ষেত হয়, তার উল্লেখ প্রথমেই 
করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেকালের শিক্ষা প্রথমত; অধিকাংশই ধশ্ম এবং নীতর উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, আর আধাাত্বিক উন্নতি লাভ ছিল তার মূলমন্ত্র ও লক্ষ । অপরপক্ষে বল! বাহুল। একালের শিক্ষা 
ধর্মবজ্জিত বল্লেই হয়। দ্বিতীয়তঃ, জাতিভেদ-প্রথার সঙ্গে তা" বিশেষভাবে জড়িত ছিল; গার 
এখন জাতিভেদ তুলে দেবার দিকেই নৌক। ভতীয়ত? সে শিক্ষা দেওয়া হ'ত খোলা জায়গায় 
গাছতলায় ; আর এখন বড় বড বাড়ী ও বন্ততর সাজসরগ্তামে লক্ষ লক্ষ টাকা বায় কব! হয়ে থাকে। 
একজন সাহেব বলেছেন, ভাতে কন্ট্রাক্টর ছাড়া আর কার কি বিশেষ লাভ হয় বোঝা শক্ত। 
চতুর্থত?, সেকালে শিক্ষা মুখে মুখে দেওয়া হত। তারপর এল হস্তলিখত পাথর যুগ, তাতে অন্ততঃ 
টিমেচালে কমসংখ/ক পু'থিই প্রকাশিত হ'তে পারত। আর এখন মুদ্রাযন্ত্ের কুপায় কা ছ্রালায় 
বইয়ের অন্ত নেই ; পাঠাপুস্থুকের বোঝায়ও গরীব ছাত্ররা ধনে প্রাণে মারা যাবার যোগাড় 

বৈদিক যুগের শিক্ষা বলেই আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে ভেসে ওঠে বনের মধ, হয় কুটারের 
দাওয়ায় নয় গাছতলায় জটাশ্মশ্রু বন্কলধারী প্রবীণ খষিডুলা গুরুদেব বসে শাছেন, এবং কৃষ্চুড়াবাধা। 
গেরিক বস্ত্র পরিহিত ব্রহ্মচারী শিয্যবর্গ তাকে ঘিরে বসে মন দিয়ে উপদেশ শুনছে । জানিনে এ 
মানসিক ছবি কতদূর সত্া। তবে সম্পূর্ণ ভিত্তিষ্ীন নয় বোধ হয়। আর সতা দুলভি হলে 
কল্পনার শরণ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় কি? 

বৈদিক অধায়নকে বলত স্বাধ্যায়। তার মধো খক্‌, সাম, যু এই তিন 
বেদ বাত্রয়ী ছিল প্রধান। সামবেদ গাওয়া হ'ত এবং এখনো হয়ে থাকে তবে ছুঃখের 
বিষয় সামবেদের সবুর শোনবার সৌভাগ। তামার কখনো হয়নি। কিন্তু এখনো 
আদি ব্রাহ্মসমাজের স্তোত্র উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে পাঠ কর! হয়ে থাকে। এই তিন বেদ 
ছড়া ছয় দুদাঙ্গ শেখানো হি-বথ শিক্ষা বা শত) কল্প বা বেদীগঠনাদি অনুষ্ঠান পদ্ধতি; 


চি ৪] ০৪ ঢ নিন নিয়া এর বারি সানসিলনে পঠিত; জয়হমীন জন্য পুনলিখি হু 








আমাঢ, এ ] 2 নি ৩৫ 
ব্যাকরণ, সেটা কি তা ছূর্ভাগাবশতঃ সকলেই জানে (যদিও সকলে মানে না); নিরুক্ত বা অভিধান; 
ছন্দ, এবং জ্যোতিষশাস্ত্র। এইগুলিকে বলত অপরাবিগ্ভা। ছান্দোগা উপনিষদে আছে যে ৮ 
খঞ্ধেদ, যজুর্বেব্দ, সামবেদ, অথবরববেদ, ইতিহাস-পুরাণ, পিতৃযজ্ঞ, দৈব, নিধি বা 01%17811০1, রাশি 
বা /51111911০ বাকোবাক্য বা 1০910, দেববিষ্ঠা, ঝুঙ্মবিষ্ঠা, ভুত বিদ্যা কষত্রবিদ্ভা, নকষত্রবিদ্তা 
ইত্যাদি হচ্ছে অপরাবিগ্ঠা । 

“আথ পরা যয়াতদক্ষরমধিগম্যতে”। পরা বিদ্চা হচ্ছে সেই পরমবি্ঠা, যার দ্বারা সেই 
অক্ষরকে জানা যায় । এই পরাবগ্যাই ছিল শ্রেষ্ট বিগ্তা এবং “সব্ববিষ্যা প্রতিষ্ঠা” বা সকল বিষ্ার 
গ্রতিষ্ঠাভুমি বলে গণা । 

শিক্ষার পদ্ধতি ছিল প্রাস্নোস্তরমূলক, অর্থাৎ শিশ্বের প্রশ্নের উত্তরে গুরু তার প্রাথিতজ্ঞান 
বিতরণ করতেন । যদিও সেই উপদেশ সম্বন্ধে শিষ্কে স্বাধীন চিন্তা করবারও যথেষ্ট অবকাশ 
দেওয়া হ'ত। অবশ্য পরা বিদ্ভালাভের জন্য শিষ্যকে চিরজীবনই সাধন। করতে হ'ত, শুধু গুরুগৃহে 
নয়। সে রকম ইচ্ছা যার হ'ত, সে গাহস্থা আশ্রমে প্রবেশ করেও পরে ঘুরে ঘুরে বিশেষজ্ঞের কাছে 
এবং ধন্মসভায় যোগদান ও আলোচনা করে জ্ঞানলাভ করত। তাছাড়া কোন কোন বড় রাজা 
কখনো কখনো একটি বুহৎ ধশ্মপরিষত্ড আহ্বান করতেন, তাতে ভিন্ন দেশের ভিন্নমতাবলম্বী পণ্তিতসণ 
নিজ নিজ মতামতের আঞ্তানপ্রদান ও তর্কবিতর্ক করতেন । এইরূপে বিষ্ভার অনুশীনল ও প্রচার হ'ত। 

সে কালে সাধারণ নিয়ম ছিল এই যে, আল্পবয়সে ছেলেরা বাড়ী ছেড়ে শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে 
বাস করবে । তবে বাপের কাছে বা অপর শিক্ষকের কাছেও যে শিক্ষা না পেতে পারত, এমন নয় । 
সকলেই জানেন, সে কালের হিন্দু সমাজে মনুষ্জীবন চার আশ্রমে বিভক্ত ছিল- ব্রহ্মচধা, গাহস্থা, 
সন্ন্যাস এবং বাণপ্রস্থ । এই গুরুগৃতে অবস্থানকালকেই বলত ত্রন্মচর্যাশ্রম । গুরুগৃতে প্রবেশলাভে 
যেন ব্রহ্মচারী পুনজন্ম লাভ করত, তাই তখন থেকে তাকে বলত দ্বজ' বা তন্তেবাসিন' । এবং 
এই শিক্ষায় দীক্ষিত হবার অনুষ্ঠানকে বলত উপনয়ন ;$ এখন যাকে আমরা চলতি ভাষায় বলি 
“পেতে । তার আরম্তকে বলত সাবিত্রব্ত, এবং শেষকে বলত সমাবর্তন যেমন 
এখনো বলে। 

ভিন্ন জাতির পক্ষে উপনয়নের বয়স ছিল ভিন্ন-- ব্রাহ্মণের ৮ থেকে ১৬ বশসর, ক্ষত্রিয়ের ১১ 
থেকে ২১, বৈশ্যের ১২ থেকে ১৪ । পরিধেয় বস্ত্র, মেখল! বা ঘাসের কোমরবন্ধ, উপবীত বা পৈতে, 
দণ্ড বা হাতের লাঠি--এ সবও জাত অনুসারে কোন্‌ কোন্‌ রকম ছিল বল্তে গেলে পুঁথি বেড়ে 
যায়। যদি জীবন্ত ছবিতে ভিন্নতা দেখাতে পারতুম তাহলেও বা কিছু সার্থকতা থাকত । তবে সেই 
মৃগচন্খম ও পট্টবস্ত্রপরিহিত বনবাসী বালকের যে শুদ্ধ, শান্ত, সৌম্যমুত্তি কল্পনাচক্ষে দেখঞ্জে পাই, 
তা বড় মর্মস্পর্শী । মনে হয় সেই দেশে ত আমরাও জদ্মেছি,_কিন্তু কালে ও পাত্রে টা কতদূর 
উলোসেছি তার ঠিক নেই । 


৩৬ পপ একার | ৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 


গুরুর কাছে শিক্ষা পাবার জহ্য শিশ্তাকে রীতিমত আবেদন করতে হ'ত। আবার গরুও তাকে 
গ্রহণ করবার আগে তার বংশাবলী ও চরিত্রের পরিচয় নিতেন। গুরু শিশ্যুকে উপনয়ন দিয়ে 
প্রথমতঃ তাকে আছ্যোপান্ত শৌচক্রিয়া শেখাবেন ; আচার, অগ্নিপরিচধ্যা, সন্ধ্যোপাসনাও শেখাবেন । 
পাঠারজ্ডে ও শেষে শিষ্য প্রতিদিন গুরুকে প্রণাম করবে ও পাঠকালে কত্াগ্জলি হয়ে বসে থাকবে। 
তাকে বলত ক্রন্গাঞ্জলি। প্রণামের সময় বা হাতের উপর ডান হাত আড়াভাডিভাবে রেখে গুরুর 
ছুই পা ধরতে হবে। | 


গুরুকুলে থাকাকালীন শি্য প্রতিদিন সকাল সন্ধা কাষ্ঠ আহরণ করে হ্োমাগ্সি ড্বালাবে ও 
ভিক্ষা করবে; খাটে না শুয়ে মাটাতে শোবে, এবং সকল বিষয় গুরুর আজ্ঞাবহ « 
ভিতকারী হবে৷ 

গুরু-শিয্)র সম্বন্ধ ভাতি মধুর ছিল, এবং কখনো কখনো লাজীবন রক্ষা হাতি, আার্থাৎ কেউ কেউ 
চিরদিন গুরুগৃতেই থেকে যেত। এদের বলা হ'ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী । গুরুদেরও প্রকারভেদ ছিল । 
যিনি শিশ্যকে অবৈতনিকভাবে বেদ শিক্ষা! দিতেন, তিনি ছিলেন আাচাধা ; যিনি বেদের কোন অংশ বা 
বেদাঙ্গ শেখাবার জন্য বেতন গ্রহণ করতেন, তিনি ছিলেন উপাধায়। তবে শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে 
শিল্কগণ আচাধাকে কিছু গুরুদক্ষিণা দিয়ে যেতে পারতেন । শুধ বিগ্যাদান নয়, শিশ্যাকে পূণ 
মন্তুম্তদানই ডিল তখনকার শিক্ষার লক্ষা | র 

গরু হবার জন্য কতকগুলি যোগাত। থাকা আবশ্যক ছিল । যথা, তাকে শাঙ্গজ্ € বক্মানিচ 
হতে হত, এবং উপযুক্ত শিষ্য পেলে সঙ বলেযা জানেন তাকে অকপটে তাই শেখাতে হাত। 
সেকালের গুরুগণ কঠোর শাস্থির পক্গপাতী ছিলেন না। এবং নিতান্ত আবশ্যক না হলে আরধোর 
করতেন না। 


ৃহানুত্রে বলে যে, সেকালে তিন শ্রেণীর দ্রিজকেন শিক্ষাদান করা হত । এবং ধারা নির্দিষ্ট 
বয়সে দীঙ্গিত না হতেন, তাদের শাস্তির বাবস্থা ছিল। এই প্রকার আচারভ্রষ্টদের বলা হ'ত “ব্রাত্য 
এবং তাদের একঘরে করা হ'ত । তাই মনে হয় যে, আমরা আজকাল জনসাধারণের শিক্ষাকে অবশ্য 
কর্তব্য করে তোলবার জন্য যে এত বাগ্র, তখনকার দিনে আধ্যগণ কাধাতঃ কতকটা সেই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন- অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর পক্ষে । প্রত্যেক জাতের শিক্ষা ঠিক একই রকম না 
হলেও) উপনিষদে দেখা যায় কোন কোন বিদ্বান ক্ষত্রিয় বা রাজা শন ছাড়া শান্ক্বিগ্তাতেও পারদশী 
হয়ে উঠেছিলেন । যথা স্বনামধন্য বিদেহরাজ জনক, সীতাদেবীর পিতা | 


বৈদিককালে মেয়েরাও বিষ্ভালাভে বঞ্চিত ছিলেন না; গার্গী প্রভৃতি খ্যাতনামা মহিলা তার 


র শেখানো হাত। কন্ঠাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ-_ শ্লোকটী আমরা সর্বদাই 
৷ আর একটি প্লোকেও বলা হয়েছে যে, কন্যাকেও বিদ্ভা এবং ধশ্মনীতি শেখা 
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উচিত, এবং বিদৃষী কন্যা পিতৃকুল শ্বশুরকুল উত্তয়তঃই কল্যাণদায়িনী হন। 'আর সেই দেশে 
স্্রীশিক্ষার কি ছৃর্দিশা ! 

বৈদিক যুগে সম্ভবতঃ কোন স্বতগ্ধ শিক্ষায়তন ছিল না। বেদান্ত বা উপনিষদ যুগে 
উভয়কুরু প্রভৃতি বিদেশে সংস্কৃত বা শুদ্ধ ভাষা ও বিশুদ্ধ যঙ্ঞানুষ্গান শিখতে যাবার কথ। 
পাওয়৷ যায় । & 

বেদের পরে নাগরিক জীবনের শভভাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত; নভুনরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
উদ্ভব হল। সহরের বাইরে ছিল আশ্রম, সেখানে আল্পসখাক ছাত্রের সঙ্কলান তত । সরে 
প্রতিষ্ঠিত বিখাত শিক্ষাকেন্দ্রের মধো তক্ষশিলাই বোধহয় প্রাচীনতম এবং বৌদ্ধযুগের পুরে 
স্থাপিত | সেখানে শিল্পবিদ্ঞা এবং চিকিতসা বিদ্যা শেখানো হত । রাজগুতে রাজা বিশ্বিসারের 
সভা চিকিৎসক জীবক এইখানেই তার শিক্ষালাভ করেছিলেন, এবং কাশী, রাক্ঞগৃহ ৪ কোশলাদি 
সহর থেকে লোকে এখানে পড়তে আমত। পুরাণে হানেক আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
নৈমিযারণা প্রভৃতি এক একটি বিখাত অরণা এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ ছিল । 

পৌরাণিক ও স্মৃতিযুগ। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের শিক্ষার বিশেষ তারতমা ছিল না। তবে 
বেদ বা শ্রুতি অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ স্মৃতি বা ধশ্মশান্ের প্রচলন হল। এই পৌরাণিক 
যগে বৈদিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ হল । এই যূগকে মোটামুটি খুঃ পৃঃ ৫০০ থেকে 9০০ খ: 
পধান্ত ধরা যেতে পারে ৬ 

সেকালে কেবল ধন্মশক্ষা দেওয়া নয়) তিন দ্বিজশ্রেণীর ভবিষ্যাৎ জীবনের কাজ তানুসারে তাদের 
তৈরী করাই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য । যদিও সকলেই অধায়ন করবে, কিন্তু অধাপনার কাজ শুধু 
বাক্মণদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল; ক্ষত্রিয়ের নীতিশান্্ ও ধন্তরবেবদ এবং বৈশ্যোর অর্থনীতি শেখবার নিয়ম 
ছিল। শৃদ্রের উপরে শিক্ষার যে একেবারে কোন প্রভাব ছিল না, তা নয় । 

স্মৃতি বা ধন্্শান্ের যুগে “বিদ্ঠারস্ত” নামে ছেলেদের পাচ বসর বয়সে একটি হনুষ্ঠানপূর্ববক 
বর্ণপরিচয় করানো হত | এই বয়স সকল জাতের পক্ষে সমান ছিল, এবং আজ পধান্ত হিন্দু সমাজে 
এ বয়সে হাতেখড়ি হয়। তারপরে উপনয়ন দ্বারা প্রকৃত শিক্ষায় দীক্ষা হত। তার মধো আবার 
ব্রাহ্মণের বসম্কালে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মকালে, এবং বৈশ্ঠের শরতকালে উপনয়ন হবার নিয়ম ছিল৷ ভাগ 
ভাগ করতে আমাদের হিন্দুজাত অদ্বিতীয়! 

শকুন্তলার উপাখ্যানে প্রসিদ্ধ কথ্ধের আশ্রম একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্্র ছিল। সেখানে বেদ 
বেদাঙ্গ ছাড়া জ্যামিতি ও পদার্থবিজ্ঞানাদিও শেখানো হত । বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও বাসের আশ্রমও 
পুরাণ প্রসিদ্ধ। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের নিকটবন্তাঁ একটি আশ্রমই আমাদের কাছে বিশেষ কৌতুহলো- 
দ্দীপক, কেন ন! সেখানে ছুটি নারীপষির উল্লেখ পাওয়া যায়। 

বেদ উপনিষদের কালেও যেমন, পৌরানিক যুগেও তেমনি বড় বড় যজ্ঞে নানা বিজ্ঞানের 
জয়ার শিক্ষাবিস্তারের একটি উপায় ছিল। সমগ্র মহাভারতই ত রাজা জনমেজয়ের/তনুষ্ঠিত এই 


৩৮ সপ ক্সা এ সম | ৭ম বর্ষ, ১৭ সংখ) 


প্রকার একটি যঙ্ছে আবৃত্তি করা হয়। রামায়ণ মহাভারতে সেকালের রাজকুমারদের শিক্ষণীয় 
ব্যয়ের অনেক তালিকা পাওয়া যায়। যথা £_ ধন্নুবেদ, বেদবেদাঙ্গ, নীতিশান্, হাতী ও রথে চড়া 
ঠাতার, অঙ্ক, শিল্পকলা, চিকিতসাবিদ্তা, ইতিহাস, ন্যায়, গাথা, নাটা, কথাদি।-_ 

বৌদ্ধ যুগ।- বৌদ্ধ যুগ পৌরাণিকের কতকটা সমসাময়িক, অর্থাৎ খঃ পুঃ ৪০০ থেকে 
"০০ খৃঃ পধান্ত ধরা যেতে পারে। ধ 

শ্রুতিম্মুতির পরে কয়েক শতাব্দী শিক্ষার ইতিহাসে ফাক পড়ে যায়। তারপর পঞ্চম ও সপ্ুম 
শতাব্দীতে যে-সকল চীনা পরিব্রাজক বৌদ্ধধশ্মের এই পুণাজন্মভূমিতে তীর্থ করতে এসেছিলেন, তাদের 
লিখিত বিবরণ থেকে সেকালের শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তাকষক তথা পাত্তয়া যায়। 

ফা-হিয়ান নামে এক বিখাত পরিব্রাজক পাঞ্জাব থেকে বাঙ্গলার তাত্রলিপ্ত বা তরমলক পধান্ত 
বিস্তৃত বৌদ্ধ ভারতবধের আসংখা মঠের উল্লেখ করেছেন । ভাতে হয় ভীনযান কিম্বা মহাযানপন্ঠী 
বর ভিক্ষু বাস করতেন । বিখ্যাত বিদ্বান অধাপক থাকলে চারদিক থেকে বশত শিষাবর্গ এসে 
ছুটত। বড বড় রাজা বা শ্রেঠী জমিজমা, বাগান এবং হন্নবন্্ দানে এট মগের বায় নিববাহ 
করতেন । 
ধান্মণদের পুরাকালের পদ্ধতি অনুসারে বৌদ্ধযুগে€ শিক্ষা মুখে মুখে দেওয়া হত, বিশেষত; উত্তরে । 
হবে পাটলিপুত্র ( পাটন। ) € তাত্রলিপ্তিতে অর্থাৎ পুর্বাঞ্চলে নকল করবার মনত পুথি পরিব্রাজকরা 
পেয়েছিলেন । ফা-হিয়ান পাটলিপুত্রের মঠে তিন বতসর থেকে সংস্কত পড়েছিলেন, সুতরাং 
বাঝ। যায় যে বৌদ্ধযুগেও সঙ্গেতের চর্চা অব্যাহত ছিল । 

সপ্তম শতাব্দীতে যখন স্নামধন্থা তিউয়েন--সাং এদেশে আসেন, তখন অবস্থার আনেক পরি- 
বন্তন ঘটেছে ১ এবং ব্রাঙ্গণাধন্ম আবার মাথা তুলেছে । 

ব্রাহ্মণদের তখনো! চারিবেদ অধায়ন করতে হ'ত । আচাধার। অতি যত্ুপুব্বক পড়াতেন এবং 
ষ্ঠ করতেন শিষোর নিজন্দ বৃদ্ধিনৃন্তিকে জাগিয়ে তুলে তার দ্বারাই প্রশ্নের মীমাংসা করাতে । প্রায় 
ত্রিশ বসর বয়স পধান্ত পঠদ্দশা চলত! তখনে। পুবেবাক্ত নৈষ্ঠিক পরক্গচারীর দল লোপ পায়নি । 
তারা সমস্থ সাংসারিক স্খলীভাগা € ধনমানযশ ভাগপুবর্বক অতি সামান্তভাবে জীবন যাপন কর- 
তেন ৪ একমাএ জ্ভানের তপন্তায় নিজেদের নিবেদিত করতেন । উপযুক্ত গুরুগণ তাদের মনে যথার্থ 
ড্লানপিপাস! € সতাজিজ্ঞাসা জাগয়ে তুলতে সমথ হয়েছিলেন বলেই একদল লোক সমাজের উপ- 
কারাথেই সমাজ ভাগ করে কেবলমাত্র জ্ঞানচর্চাকে জীবনের ব্রত করেছিলেন । 

ভিউয়েন--সাংএর সময় বৌদ্ধধন্থা অধনতির দিকে গেলেও তখনো তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এবং 
বিখ্যাত মঠ ও শিক্ষকের ভাব ছিল না। এই মঠগ্তলি ছিল কলেজের মত, এবং ভার আগে ছাত্র- 
দের প্রাথমিক-শিক্ষা সমাধা করতে হ'ত । প্রথমে ছেলেকে সিদ্ধিরস্ত অথাৎ সংস্কৃত বর্ণপরিচয়ের বারো 
পরিচ্ছেদ উড়ানো হত। তারপর সাত বগসর বয়সে পঞ্চবিজ্ঞান শেখানো হ'ত, যথ1-ব্যাকরণ» 
শিল্পস্থানবিদ্্ হেতৃবিষ্ঠা বা 1০91০ এবং আধ্যা্মৰিগ্ঠা বা 111050018. 


আষাঢ়, ৯৩৪৫ ] ১০০ ৩৯ 
উচ্চশিক্ষা কি ভাবে দেওয়া হ'ত, তা এই পরিব্রাজকের নালনদ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বিবরণ থেকেই বেশ 
বোঝা যায়। এই বিখ্যাত বিদ্যালয় গপু যুগ বা ৫০০ খুঃ স্থাপিত হয়ে দশম একাদশ শতাব্দী পর্যাস্ 
বর্তমান ছিল। 

নালন্দের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের পুর্ববাঞ্চলে তিনটি বৃহৎ শিল্ষায়তন গড়ে উঠে- 


ছিল ; যথা £-(১) বেহারে গদন্তপুরী এবং (১) (5৩), উত্তরবঙ্গে বিক্রমশীলা ও জগন্দল। 
ওদন্তুপুরী অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি বঙ্গদেশের রাজা গোপাল কর্তৃক, এবং বিক্রমশীলা অষ্টম শতা- 
বীর শেষে রাজা ধন্মপাল কর্তৃক স্থাপিত হয়। শেষোক্তুতে নাকি ১০৭ টি মন্দির এবং ছুটি কলেজ 
ছিল। 

ত্রক্ষচারীর যেমন পরিধেয়ের চার ভঙ্গ ছিল বন্ধ, চণ্র, মেখল1ও দণ্ড ; তেমনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছিল 
সঙ্ঘাতি বা জোড়া জোববা, উত্তুরাসঙ্গ বা উত্তরীয় এবং সতন্তবাস বা ভিতরে পরবার কাপড়। এই 
তিনকে বলত চীবর এবং এর রঙ হত কাষায় বা লালচে । বাসনের মধো তাদের থাকত এক 
ভিক্ষাপাত্র, এক [নষীদন বা শোবার বসবার মাদুর, আর এক পরশ্রবণ বা জল-টাকনি। 

মঠবাসী ভিক্ষছাত্রদের সকাল সন্গা। নানা নিয়মাধীন থেকে গুরুর পরিচধা। এবং বিদ্যাচচ্চা 
করতে হত। বাহুলাভয়ে সে সবের উল্লেখ করলুম না। গুরুজনের সামনে বসবার সময় আরাম 
করে বসা নিষিদ্ধ। পা! মাটিতে রেখে, হাটু তুলে, কাপড় ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বসা যেতে পারে । 
পাপমোচন করবার সময় এইরকম বসার নিয়ম । 

পণ্ডবার সময় বা খাবার সময় ছোট ছোট চৌকী বা চৌকোণা কাচখণ্ডে বসা হত । চৌকী 
গুলি এক এক হাত তফাৎ রাখা হ'ত, যাতে কেউ কাউকে না ভেোয়। আর মাটিতে গোবর লেপে 
সবুজ পাতা ছড়িয়ে দেওয়া হত । 

বৌদ্ধ মঠে ভিক্ষু ছাড়াও এমন সব ছাত্র নেওয়া হত, যাদের ভিক্ষু ভবার কোন অভিপ্রায় ছিল 
না; এবং তাদের বলা হত ব্রহ্মচারী । ভিক্ষুগণও ধম্মশান্ত্র ছাড়া অনযান্া শান্সচচ্চা করতেন । 

এর থেকে কোঝ। যায় যে, সেকালে বৌদ্ধ মঠঞ্চলি এমন এক এক শিক্ষাকেন্দ ছিল, যেখানে 
ধশ্মজ্ঞান ও ধন্েতরজ্বান ছুয়েরই আধ্াপনা চল্ত, এবং বৌদ্ধ ভা-বৌদ্ধ নিবিবশেষে সকলেই শিক্ষা- 
লাভ করতে পারত । এমন কি, ভিক্ষদের স্বান্থা সম্থন্গেও তারা অবহিত ছিলেন, কারণ তাদের ভন্য 
বিশেষ বায়াম নিদ্দিষ্ট ছিল। 

বৌদ্ধ গুরুর যোগাতার মধো সমাজসেবার বিদ্যাদি, যথা চিকিৎসাবিদ্শাও জানা কত্তবা ছিল। 
্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীদের মত বৌদ্ধভিক্ষদেরও মঠের নানা দৈনিক গার্ধস্থাকম্ম সম্পাদন করতে হত: 
তাদের মধ কম্মদান নামক একজনকে এই সকল কতম্মের কর্তা কর! হ'ত, ও তার হুকুম সকলকে 
মেনে চলতে হ'ত । বিদাালাভের মাত্রা অনুসারে এই সব হেয় কাজ থেকে অবাাহতি পাওয়া যেত। 
ছাত্রদের ব্যাখ্যান বা বিতর্কের ক্ষমঠার উপরে খুব জোর. দেওয়া হ'ত। এবং বাক্‌ যুদ্ধে %তার জন্য 
পরদ্কার দেওয়া হত। 


আমাঢ়, ১৩৪৫ ] স্পা বির টি 
একদিন যিনি ছিলেন এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি, ধাহার বীরন্ব সন্বখযুদ্ধে অচ্ভ্বনের মত 
বীর শ্রেষ্টকেও মুগ্ধ করিবার মত, আর্ধাকর্তক তপহ্ৃত রাজা সেই বীর নাগরাজ আজ অঙ্দ্রনের 
নিকট তণ্ধর বলিয়! তিরস্কৃত  আনৃষ্টের একি নিদারুণ পরিহাস, চন্দ্রচ্ড় বলিতেছেন_. 
“একটি বিশাল রাজা হরিল যাহারা 
পশুবলে, নররাক্তে ভাসায়ে ধরণী, 
করিল খাণ্ুব প্রস্থ এই বনস্থলী, 
হিং নর জন্ত বাস, অগ্নিতে, আসিতে, 
সাধু তার। '-_মর্ঠাসাধূ তাদের সন্তান! 
আর সে প্রাচীন জাতি মরিয়া পুড়িয়? 
সাধু আধাজাতি ভয়ে লইল আশ্রয় 
হিং বন্থা জন্তদের,__তা'দের-সম্ভান 
জলিয়া জঠরানলে করিলে গ্রহণ 





মুষ্টান্ন যে আধাদের,তক্ষর তাহারা 1? 
বালিকা কন্যার ছুগ্ান্বেষণে আসিয়া রাজাচাত মরণাহত বীর, আগ্ছনের নিকট তক্ষর বলিয়! 

শভিভিত হইয়া সেই পররাজ্যাপহারী আধাবংশধরের নিকট অনাধোর মন্মব্থ। কি মন্মান্থিক 
ভাষাই না বাক্ত করিয়ণ বলিতৈছেন১- 

“একটি প্রাচীন জাতি করিল যাহারা 

জঘন্য দাসত্বজীবী ভিক্ষা-বাবসায়ী, 

নিষ্পেষিয়া মনুষ্যত্ব দলিয়া চরণে, 

পশুত্বতে পরিণত করিল যাশ্ারা 

সাধু তারা '+-_আর সেই জাত বিদ্লত 

আপনার রাজো চাহে মুষ্টি ভিক্ষা যদি 

তষ্কর তাহারা '--এই আধা ধন্মনীতি 

অসভা অনাধা জাতি বুঝিব কেমনে ! 

ভূতনাথ! নাহি জানি করিল ক পাপ 

নিরীহ অনাধ্য জাতি এত অত্যাচারে 

কাপিবে না তোমার কি করের ত্রিশূল ।" 


& দেবতার পায়ে এই শেষ কাতর নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রুড়ের শেষ নিশ্বাস মহাশূন্যে বিলীন 
টয়া গেল কিল দলীল নিষিবকাৰ হৃদয়ে তাহা কোনও তরঙ্গ তুলিতে সমর্থ হইল কিনা কে 
পরস্পর সংঘাতশীল শাধাজাতির 
ম্চত্ত ব্বরূপে দে 4 দিয়াছিল। 

( ক্রমশঃ ) 





আষাঢ়, ১৩৪৫ | টি ৩৫ ১৫ 
তার আশা আকাঙ্াসহ চূর্ণবিচুর্ণ হোয়ে যাচ্ছে । জাপানের সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে সৈনিক 
বাহিনী পরাজিত হোয়েছে, কিন্তু চীনবাসী শান্ম-সমর্পণের কথা মনেও কর্তে পার্ছে না, নানা প্রতিকূল 
অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করেও চীনজাতি দেশ রক্ষায় সব্বস্ পণ করে আজ নেমেছে । দেশের নরনারী শেষ 
পর্ধান্ত লড়াই ক'রবে, তারা দেশমাতৃকার বেদীতে জীবন আন্ছতি দিতে প্রস্তুত হোয়েছে। চীনের 
এই ছুদ্র্ষ, অপরাজেয় মনোভাবের মূলে রয়েছে মহিয়সী নারী সং মেল লিং (59০7 1১151-179 ) এর 
প্রভাব । আধুনিক চীনকে বুঝতে হোলে এর পরিচয় জানা দরকার । 

স্থং পরিবার একটী সম্তান্তু বশ, এই বংশক্ষাতা তিন ভগ্নী ম্যাডাম কুঙ্গ- 
মাডাম সান ইয়াট সেন ও ম্যাডাম চিয়াং কাইষেক চীনের রাষ্ট্র জগতে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ 
করেছেন। ম্যাডাম কুঙ্গ অর্থসচীবের পত্রী । অর্থ সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার কাধ্যে তিনি 
স্বামীর সহায়তা করে থাকেন, তার আত্যাশ্চাধা ন্বাভাবিক কার্যাকরী ক্ষমতা আছে, 
এক্ষেত্রে তিনি চীন জাতির অন্যতম কর্ণধার । মাডাম সানইয়াট সেনের নাম অতি সুপরিচিত, তার 
কার্ধ্যাবলী ও দেশপ্রমিকতার কথা৷ কারও অবিদিত নেই, সানইয়াট্‌ সেনের মৃত্যুর পরে তিনিই তার 
কাজ চালিয়ে এসেছেন । দেশের একটি ভাংশে এখনও তিনি তার বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে 
আছেন । ম্যাডাম চিয়াং কাইসেকের কুমারী নাম সুঙ্গ মেল-লিং, তিনি চীন-গণতন্ত্রের ভূতপূর্বব 
প্রসিডেন্ট ও বর্তমান প্রান সেনানায়কের পত্রী । জেনারেল চিয়াংকাইমেক পরিণত বয়স্ক, বিবাহিত, 





সুজ ভগ্মীত্রয় । 
কিন্তু এই বুদ্ধিমতী, সুরূপা ও নানা গুণসম্পন্না নারী তাকে পতিত্বে বরণ করলেন, অনেকের ধারণা 
. যেক্ষমতা-প্রিয়ভাই এর কারণ । নবাচীনের গঠনে ও শাসন বাবস্থায় চিয়াং কাইসেন/ প্রসৃত ক্ষম- 


৯ 


রব শলবক্দচিলীস্ [৭ম বধ, ১ম মংখ্য। 


তার অধিকারী ঠার পরী হিসাবে এবং নিজের প্রততিভাবলে অদমা উৎসাহে মাডাম চিয়াং কাইসেক 
ক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান দখল ক'রে তার অপুর্ব কাধ্যাকুশলতা ৪ উদ্যমের পরিচয় 
দিচ্ছেন, ভিনি আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করেছেন, শ্বৃতরাং তার চরিজরে প্রাচা ও প্রাতীচোর গুণাবলীর 
শসামর্জস্ত ভোয়েছে । এই নিঃসন্তান নারী ত তার ন্বামীর কাধে পরিপুর্ণরূপে আত্মসমপণ করেছেন । 
ভার জলন্ত দেশপ্রেমিকতা টীনে ছড়িয়ে পঁড়েছে | 


বিদেশীদতের : সঙ্গে কথা চালাবার সময় গোনা যী আলোচনার 


গতি পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা ভার রয়েছে। সে সুযোগ গ্রহণ করতে তিনি কাপর্ণা 
করেন না।  স্বতরাং চীনের রাষ্ট্রনীতিতে তিনি একপ্রকার সবেধেসব্বা বললেই চলে। 
ভিনি টানে এমন সম্মান পেয়ে থাকেন, ভার ইচ্ডা ৪ আদেশ দেশের একপ্রান্ত হাতে 
অপর প্রান্ত পরাস্ত এরূপ তত্পরতার সঙ্গে পালিত হয় যে টাকে একবাকো চীনের “মুকট-হীন-রানী' 
লা শায়। বস্তুত পক্ষে চীনবাসীগণ তাকে রাণীর ন্যায় মর্যাদা দিয়ে থাকে বর্তমান চীন জাপান যুদ্ধে 
হার একটি বিশেষ মত আছে । চীন যুদ্ধ আত্ম-রক্ষার যুদ্ধ বলদপপী পররাজাগ্রাসী সাম্রাজা 
বাদীর হস্থ থেকে পরিত্রাণ পাবার: উপায় : মাম্বরক্ষার জনা সংগ্রামে সকলেরই অধিকার আছে 
শত্গা, জাপানের বিরোধিতা করা চীন জাতির পক্ষে ধর্মযুদ্ধের ন্যায় পরিগণিত হচ্ছে । মাডাম 
চিয়াং কাইসেক এই আবস্ঠা বিশেষরূপে বুঝেছেন, ভিনি টীনেদের ক্োন অবস্থাতেই পরাজয় 
ধাকার করতে দেবেন না, বক্তৃতা করে লেখনী চালিয়ে, আদেশ দিয়ে, হান্তরোধ করে শাসন ব্যবস্থায় 
হস্তক্ষেপ করে তিনি চীনবাসীদের উদ্ধদ্ধ করেছেন, তার দেশান্তরাগ দেশের চিন্ত স্পর্শ করেছে । 
মাডামের বিশ্বাস, যদি দীঘকাল যুদ্ধ চলে ও জাপানের শর্থবল নিঃশেষিত হয় তাহলে ' 
জাপানে গণবিপ্ব € চীনের মুক্তি আবশ্যন্তাবী। এ ভাড়া বন্তকাল ব্যাপী চীন- 
গাপাস সংগ্রাম চললে প্রথিবীর অনেক জাতির স্বার্থে আঘাত লাগবে, এবং জাপানের বর্বর । 
সাচরণ দেখে সকলেই চীনের আত্মরক্ষার অধিকার ও বাধাদানে যৌক্তিকতা স্বীকার করবে, 
তার ফলে প্রধান শক্তিসমূহ যেমন বুটেন, আমেরিকা ও রুশিয়৷ এই যুদ্ধে আবতীর্ণ হতে বাধা 
হব, থে ভাবেই হোক তাতে চীনের বাচাবার পথ উন্মক্ত হবে। ম্যাডামের এ বিশ্বাসের 
ম্‌লা টীনবাসী দিচ্চে। ্রীনরক্ষায় অন্যান্য শক্তি সমৃহেরও যে স্বার্থ আছে, সে কথাও তিন 
পরিস্টুট করে ইলেছেন, জাপান বিজয়ী হলে ভার লোভের মাত্রী-এতদূর বেড়ে যাবে যে 
পৃথিবীর ইতিহাসে এক *তন অধ্যায়ের সুচনা হবে। চীন হস্তগত হওয়। মাত্র জাপানের চেষ্টা হবে, 
ৰ এই ৭৫ কোটী চীনবাসীকে এক বিরাট সামরিক জাতিতে পরিণত করে 
9 প্রধান শশ্বরূপে বাবার কর! যায়। জাপানের সংবাদ পরত্র- 
সমহের এব প্রধান প্রধান জাপানী রাজপুরুষদের বক্তুতাতে ও জাপানী সরকারের 
এই মনো / স্পষ্ট প্রকাশ দেখাযায়। জাপানে যৃদ্ধান্থুরাগীদের সংখা! এত অধিক যে সেখানে 
রি 


যাতে জুথে আমে 
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আ[মাঢ, ১৩৪৫] সিটি রর 
যুদ্ধ বিরতির প্রশ্নই উঠতে পারে না, যৃদ্ধের গ্রতিকলে যত বড় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিই 
মত প্রকাশ করুক না কেন, ঘাতকের হস্তে তার প্রাণ বিনাশ অনিবার্ধা, শান্তির তিলমাত্র চেষ্টা 
সেখানে চলতে পারে না, শান্থিপিপান্ুদের কত অমূলা জীবন যে নিঃশব্দে সাগ্রাজ্যবাদের বলি 
হয়েছে তার ইয়ন্তা নেই । জাপান চীন-বিজয়ী হোলে তার সঙ্গে কেউ সমকক্ষতা করতে বা তখন 
নব-সমৃদ্ধ প্রবল প্রতাপশালী শক্তির বিরুদ্দি কেউ ছাড়াতে পারবে নাঃ স্বৃতরাং ভবিত্যুৎ মঙ্গলের 
কথা ভেবে শক্তিমান জাতিগণের পক্ষে চীনের সহায়তা করা কর্তবা। সাংহাই এর 
সাঘাতিক পতনের পর€ চীনবাসী দমে নাই বরং নূতন উৎসাহে নবীনতেজে শক্তিমান হয়ে 
সংগ্রামে অবতাণ হয়েছে । মাডাম চিয়াং কাইসেক শত পরাজয়ে শাসনভার হস্তচাত না 
করতে উপদেশ দিচ্ছেন, ভার প্রেবণা না থাকলে চিয়াংকাইসেক এই অবিচলিত দৃঢ়তা, 
ভেজিতা আট উত্সাহ দেখাতে পারতেন না, একথা চীনবাসীরা মনেপ্রাণে অনুভব করে। তার 
শসামান্সা কণ্মাকশলতার জন্যা তাকে চীনের বিমানবহরের মন্ত্রীর পদ দেওয়। হয়েছিল, কিন্তু 
নাহল মন্ত্রীর অদীনে রুশীয় কম্মচারীগণ কাধাভার গ্রহণ করতে অসন্মতি জানানোতে তিনি 
উক্তপদ পারত করেন। যদি এ ঘটনা সতা হয়, তাহোলে তাদের আপত্তি গভীর 
বিশ্বায়জনক | 
চানের ত্রণীগণ€্ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে । শ্লবযঙ্ক নারীরাও সামরিক শিক্ষা পাচ্ছে 
€ নকল পকার কেশ স্বাকারে প্রস্থুত হয়েছে । সংখ্যায় অল্প হোলেও যুদ্ধে$ কেউ কেউ নেমেছে। 
ঠবে সাধারণত: তারা পরোগ্ষভাবে যৃদ্ধে নানারূপে সহায়ত করছে। তারা প্রচার করছে, আহত 
সনাদের সেবাশুশষার ভার নিয়েছে। গত আগষ্টমাসে মাডাম চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে 
থাঞ্ধাদের সহায়তার জন্য একটি মহিলা সমিতি গঠিত হোয়েছে তাতে সাতমাসে ১৮০১০০০ ডলার 
সংগৃহীত হয়েছে, এছাড়াও প্রচ বন্ধ, অর্থ, চিকিৎসার উষধপত্রও ভারা সংগ্রহ করেছেন। চীনতরপীগণ 
থামে গামে গিয়ে যুদ্ধের গ্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিচ্ছে, সৈনিকদের লিখ তে পড়তে শেখাচ্ছে 
গাদেণ উন্তবিনোদনের জনা সঙ্গীত, গীতিনাটোর আয়োজন করছে, দেওয়াল সংবাদপত্রের প্রকাশে 
সংবাদ প্রচারে আনেক সুবিধা তচ্ছে। মহিলাদের যতাবাহিনী সৈম্যদল (19951 89110911017 ) 
পর রর রা এ ১২” নরনারী এই বাহিনীর অন্তু ্ত; তাদের কার্যাতৎপরতা, শৃঙ্খলা, 
হারা গ'ধলাযুদ্ধে সবিশেষ পারদশিত। দেখাচ্ছে । ২০০্টা বিভ্তালয়ের ছাত্রী মিলে 


একটা নারী সেনাদ্ল গঠিত গয়েছে। এরূপ আরও মানা নারী-বাহিনী চীনদেশে আছে। চীনকে 
সঙ্ঘবদ্ধ করতে নারীর প্রস্তাব ও দান অসামান্য। 


অন্নির্শাি 
ভ্রীমৈত্রেরী দেবী 
জলেছে ভ্বলেছে শিখা 
আনন্দ অমৃত লিখা 
আজি মাই সুন্দর ভুবনে । 
বন হতে বনে 
শিহরণ ওঠে জেগে 
স্তকমার মুখ হতে 
অনিন্দা মাধুরী খানি লেগে । 
আজি মোর মন 
প্রগাঢ় প্রস্থপ্তি হতে পেল এক 
| নব জাগরণ । 
যে আনন্দে ফুল ফোটে 
শাখে শাখে জেগে ওঠে 
যেন কার স্গিপ্ধ স্পর্শখানি 
কে সে নাহি জানি 
প্রতিদিন প্রকাশের লীলার সঙ্গীতে 
বিশ্বের হৃদয়খানি রাখে তরঙ্গিতে 
ছেয়ে মোর মানস গগন 
সে বিরাট বসে ছিল 
ধেয়ানে মগন 
গম্ভীর মূরতি 
বিকীর্ণ করিয়া তার তপস্ার জ্যোতি । 
যবে মুগ্ধ দক্ষিণ সমীরে 
মানুষের হৃদয়ের তীরে 
জেগে ওঠে গান 
বিশ্বের তপস্থা পায় 
আপনার প্রাণ 


সহসা তখন 
মুক্ত করি চিত্ত মোর 
ও দীপ্ত করি মন 


সে ধ্যান লভিল এক রূপ অন্তুপম 
ান্তরের অন্তরাল ছিন্ন হল মম । 
হৃদয়ের ভার 
আপন প্রকাশে লভে কী হর্ষ অপার. । 
যে অপুৰ অজ্ঞাত বেদনা 
আচ্জন্ন «করিয়াছিল সমস্ত চেতনা 
অপরূপ রূপ নিল অগুত-রোচন 
আমার দেভের গ্রানি করিতে মোচন । 
অন্তর মন্থ্িয়া তোলে উদ্বেলিত সুখ 
বিকশিত পুষ্পসম সেই শিশু মুখ । 
আনন্দে অপার 
আমার বাতিরে এল হৃদয় আমার । 
সে প্রাণ জলিয়৷ ওঠে 
[মলি উদ্ধশিখা 
যুগ যুগান্তের বার্তা ললাটে 
রয়েছে তার লিখা । 
প্রকাশের পথে প্রতিদিন 
জীবনের বৃন্ত হতে ফুটাবে সে ফুল অমলিন । 
নব নব অথ নিয়ে পলকে পলকে গু 
বিকশিত হবে চিত্ত রূপের ঝলকে 
মঞ্ধ চমকিত বিশ্ব । 
এই নিঃস্ব 
ক্ষুদ্র দেহ হতে 
প্রাণধারা যাবে বয়ে অনাগত দিবসের পথে । 
চেনা তারে নাঠি যাবে 
তবু সে চিরগুন আমি 
অনিবাণ রূপ লয়ে মম অন্তর্ধামী 
ওই দেহে আজ উদ্ভাসিল। 
শেষ তার নাহি হবে 
অন্তহীন প্রাণ সে যে নিল। 
কী অবাধ আফুরস্ত গতি 
কাল হতে কালান্তরে 
আমার বন্ধন হতে মুক্ত মম প্রাণ 
অন্তহীন চল! তার দীপ্তি অনির্বাণ ! 


ভাবধারা__ 


নি প্রতিষ্ঠান 
ডক্টর রামমনোহর লোহিয়! 


্বাবীনতা এবং শাস্তির গ্রসারকল্পে সংগঠনমূলক। প্রচেষ্টা বর্তমান জগতে ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া 
উঠিতেছে। জগতের নানাবিধ অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল জাতীয় এবং 
আন্তজাতিক শত শত প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে সংগ্রামশীল কংগ্রেসের পররাষ্ট্র বিভাগের সম্পাদকরূপে 
আমাকে আসিতে হইয়াছে । এই সকল প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি অল্লায়ুসরকারী দমনে অথবা 
জনসাধারণের গদাসীন্যে তাহাদের অবসান ঘটে। আবার কতকগুলির উৎপত্তি চীন বা ইথিও- 
পিয়ার দুর্ভাগ্যের তন্গুূপ কোনও বিশেষ দুর্ঘটনায় তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য জগতের বিবেককে 
নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদ্ধদ্ধ করা। আবার এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা 
ক্রমে শক্তি আহরণ করিয়া নিজেদের দলবৃদ্ধি করে, এবং অবশেষে দেশের রাষ্থীয় ক্ষমত৷ 
অধিকার করিয়া লয়। বর্ধমান জগতের রাষ্ত্রীয় বিপ্লব এবং পরিবর্তনের অনিশ্চয়তার মধ্যে 
এই সকল প্রতিষ্ঠানের *গসহায় এবং উৎ্পীডিত অবস্থা দেখিয়া তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের 
ংশয় আসা উচিত নয়। শত লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে গভীর সাড়া জাগাইবার ক্ষমতায়ই তাচাদের 
শক্তি, যা ডিনামাইট হইতেও শক্তিমান । এই শক্তির বলে তাহারা কালক্রমে জগতের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হয়। | 

এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধো তীয় এবং ঠা টার স্তাশনাল”--এই দুইটী বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ! বিভিন্ন দেশের কারখানার শ্রমিক সম্প্রদায় হইতে শক্তি আহরণ করিয়। গঠিত 
এই ছুইটা প্রতিষ্ঠান আধিক স্থবিচার এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য গণজনের প্রচেষ্টার প্রতীক-। 
যে ধননীতির নির্দেশে বাক্তিগত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য বর্তমান সমাজকে অধিকার করিয়া আছে ইহারা 
উভয়েই তাহার বিরুদ্ধে াড়াইয়াছ্ে | বর্তমান ধননীতিকে দূর করিয়া ইহারা সেই স্থলে সমাজতত্ব 
নীতি প্রবন্তিত করিতে চায়-যে প্রথায় রাজা এবং প্রায়, জমিদার এবং কৃষকে, কারখানার 
মালিকে এব শ্রমিকে কোন বিভেদ থাকিবে না। এই ছুইটা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট দল পৃথিবীর 
সর্বত্রই রহিয়াছে, এবং কোন কোন স্থানে তাহারা নিজেদের দেশও পরিচালনা করিতেছে । 
উদাহরণ স্বরূপ রাশিয়ার কমুনিষ্ট দল তৃতীয় £ট্টারন্যাশনালের' সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, দেশ শাসন 
করিতেছে, এবং স্পেন ও সুইডেনের, এবং কখনও কখনও রানের সোস্তালিষ্দল ভহানের : মু 
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দেশের শাসন কাধ্য পরিচালনা করিতেছে । কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোথায়ও এই 
সকল দল ধনতাস্তিক সমাজের উচ্ছেদ সাধন করিয়া গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। 
এই ছুই ছিন্টার-হ্যাশনালের' প্রভেদ প্রধানত: তাহাদের কর্ম পদ্ধতিতে । কম্যুনিষ্ট ইন্টার-ম্যাশনাল' 
সমরপন্থী এবং কঠোর নিয়মানুবপ্তিতার পক্ষপাতী, অপরপক্ষে সোশালিষ্টন্টার-ম্যাশনাল' 
শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের সাহায্যে সমাজতা্বর প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী । জগতের বর্তমান রাজনৈতিক 
পরিবর্তনের ফলে বিশেষতঃ অবিরত “ফ্যাসিজমএরআক্রমণে এবং ক্রমবিবর্ধমান শক্মসজ্জার প্রভাবে 
এই তুই হিন্টার-নাশনাল ' বনু বিষয়ে একমত হইয়া আসিতেছে ; উভয়েই স্পেন এবং চীনদেশে 
গণতন্ের এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে অভিযান করিয়াছে । 

এই ইিন্টার-ন্যাশনাল গুলির ইতিহাস বিচিত্র। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক প্রতিষ্ঠান লইয়া 
গঠিত প্রথম ইিন্টার-নাশনাল' আভান্তরীন বিবাদের ফলে ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পরে দ্বিতীয় 
ছিপ্টার-ম্বাশনাল' শ্রমিক শ্রেণীর প্রচেষ্টার অপ্রানীরূপে চলিতে থাকে 3 ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইহার বিভিন্ন 
জাতীয় শাখাগুলি সাম্রাজাবাদী যুদ্ধকে জাতীয় সংগ্রামে পরিণত করিয়া শ্রমিক শ্রেণী ছারা 
রাজনৈতিক অধিকার আয়ন্তের পম্থা পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং নিজ নিজ দেশের ধনবাদী এবং 
সাঘ্রাজাবাদী দলগ্জলির সহিত একত্রিত হইয়া জাতীয় যুদ্ধের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিল। সুবিধা- 
বাদের নিকট আদর্শের এইরূপ বলিদান জগতের ইতিহাসে বেশী ঘটে নাই একমাত্র রাশিয়ার 
প্রতিষ্ঠান এই যুদ্ধের স্রযোগে শ্রমিকের জন্য রাজনৈতিক শাক্ত আয়ত্ত করতে পারিয়াছিল এবং 
পরে তৃতীয় ছিপ্টার-ন্যাশনালের' শাখা স্থাপন করিতে সহায়তাক রিয়াছিল। তৃতীয় ছণ্টার-ন্যাশনাল' 
সাসা্জাবাদ ও ধনবাদ সম্বন্ধে দিধাহীন এবং অবিচলিত পন্থা জবলম্বন করিয়াছে, কিন্ত দ্বিতীয় "প্টার- 
স্থাশনালের অগ্তড় ক্ত দলগুলি, যণ। বটিশ শ্রমিকদল অনেক সময়েই বিদেশে সাম্রাজাপস্থী শাসনের 
পরিপোষকতা এবং স্বদেশে নিরীহ ধরণের পালিয়ামেন্টারী সমাজতন্ববাদের অন্ুবর্তন করিয়াছে । 
ভবে ছিতীয় ছিন্টার-স্যাশনালের' দলগুলি গণতন্থ শাসন পদ্ধতি এবং শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলন দ্বারা 
সামাজিক পরিবর্তণ সাধন প্রণালীতে অধিকতর আভিজ্ঞ। 


জগতের ভবিষ্তাৎ বল পরিমাণে এই ছুইটা ইন্টার-ন্যাশনালের' সহিত জড়িত। আজ পৃথি- 
বীর প্রধান সমগ্তা এরূপ ভাবে রাষ্্ীক এবং আর্থিক ক্ষমতা জনসাধারণের মধো প্রবর্তিত করা যাহাতে 
সাত্রাজাবাদীদের প্রৃন্ব এবং ধন সম্পত্তিতে ব্যাক্তিগত অধিকারের বিলোপ সাধন হয়। একমাত্র 
এই উপায়েই পৃথিবীতে সামা এবং প্রগতি আনয়ন করা সম্ভব; এই ছুই হন্ার-্তাশনাল' এই 
সস্তা সাধনে আত্োতসর্গ রিয়াছে। তাহার! যে ইহাদের আদর্শ এবং কণ্্ম পদ্ধতিতে 
ভাবে একমত হইবে তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না কিন্ত ইহাও স্থৃনিশ্চিত যে এই ছুই প্রতিষ্ঠানের 
মধো, কর্ণাক্ষেত্রে কতকট। মিল না ঘটিলে শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে 
পৃথিবীতে ফ্যাসিষ্ট এবং সাপ্রাজা বাদীদিগ্সের প্র অন্ন থাকিবে । পৃথিবীর বিভিন্ন সোশালিষ্ট এবং 
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কম্যুনিষ্ট দল গুলি কমবেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী হইলেও ভারতবর্ষ, চীন, আরব প্রভৃতি দেশের 
অধিকাংশ স্বাধীনতা আন্দোলনই তাহাদের ক্ষেত্র বহিভূতি।--ভারতের অথবা চীন দেশের জাতীয় 
অভিযান যদিও আগেকার সমাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করে নাই তবুও এই সকল নান্দোলন উন্নতি 
পন্থী এবং স্বাধীনতা ও জগতের প্রগতির পক্ষে অপরিহাধা। এই সকল বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন 
লইয়া একটা আস্তজাঁতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়! উঠিয়াছে। (71761559849 
3951751 |1159751151। ) সাআজাবাদ বিরোধীসঙ্ঘ এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল । এই সঙ্মের 
স্ববাপেক্ষা শক্তিশালী অবস্থায় বালিনে ইহার মূলকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল পরে হিটলার উহাকে লগুনে 
বিতাড়িত করে। ইউরোপের সাত্রাজাবাদী দেশগুলিতে সরকারী শাসন এবং সাধারণের উঁদাসীনা 
ব্যতীত সাম্প্রদায়িকতার জন্যও এই “লীগ' শক্তিমান আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে 
নাই। অধিকাংশ সময়েই বিভিন্ন উপনিবেশিক আন্দোলনের কেবলমাত্র সর্বাপেক্ষা চরমপন্থী সোশ্যা- 
লিষ্ট এবং কম্ানিষ্ট শাখাগুলিকেই সাহাযা করায় ক্রমে ক্রমে এই লীগ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন 
গুলির মূল কশ্মাআোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে এই লীগ সাবধানী হইয়াছে, কিন্ত 
পুনববার প্রভাবশালী হওয়া এখন ইহার পক্ষে কঠিন হইবে । 


পৃথিবীর শান্তি চিরকালই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ভিত্তির উপরে স্থাপিত কিন্ত বিগত পাঁচ বতুসর 
ধরিয়া অবস্থ। ক্রমশই গঙ্কটতর হইয়া উঠিতেছে । চীন ইথিওপিয়া এবং স্পেনের তিনটা মহাযুদ্ধে 
বত লক্ষ লোকের প্রাণ-নাশ এবং বহু শতাব্দীর কীর্তি কলাপ বিদ্ধস্ত তইয়া৷ সমগ্র জগতের উপর 
নিরানন্দের গভীর ছায়াপাতত করিয়াছে । এই মুহূর্তে আমাদের প্রায় তিন হাজার মাইলের মধ্যেই 
কামানের গোলা এবং আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত বোম। আবালবুদ্ধবণিতার মস্তকে মৃত্যু বর্ষণ 
করিতেছে । এই অবস্থায় মনুষ্য হৃদয়ের সব্বপ্রধান আকাঙ্খা শান্তি স্থাপন করা। এই কামনা 
হইতে অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও গঠিত হইতেছে ।__এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধো সর্ববাপেক্ষা 
ক্ষমতাশালী এবং বন বিস্তৃত প্রতিষ্টান হইতেছে 1715175110181 26৪০৪ (091103191,_-ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস ইহার সঙ্ঘভূক্ত। এই আন্তজাতিক -প্রতিষ্ঠানটা বর্তমানে জাতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে 
সশক্্স এবং বব্বর আক্রমণের বিপক্ষে জগতের বিবেক বুদ্ধিকে উদ্বদ্ধ করিতেছে । এই প্রতিষ্ঠান 
1-98989 01175110975 কে এই রূপ শক্তিশালী করিয়া তুলিতে চায় যাহাতে উহা যে কোন রাষ্ত্রীয় 
শক্তিকে সশস্ত্র আক্রমণের আপরাধের জন্য সমগ্রা জগত হইতে সম্পর্কদ্াত করিতে সক্ষম হয়। 
17191811015 29৪০৪ (517105197” প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ এবং শান্তির ফলাফল সম্বন্ধে ভিতরের কারণ 
অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ কোনও ঘটনাবলীর বহিঃপ্রকাশ দ্বারাই বিচার করিয়া থাকে, কিন্তু ০7 
(০০7177199 3991751 195015প 13 ৮51 নামক প্রতিষ্টান ফ্যাসিজমূকেই বর্তমান জগতের প্রধান 
শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে । এতদ্যুতীত আরও কয়েকটা আস্তজ্ণতিক শাস্তিপ্রতিষ্ঠান আছে, 
ইহাদের মধ্যে না76 ৬/ হি951519£51171917811010| প্রতিষ্ঠান উহার উচ্চ আদর্শের জন্য বিশেষ 
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ভাবে উল্লেখযোগায । এই প্রতিষ্ঠানের মভাগণ অহিংসার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন 
অবস্থাতেই তাহার! অন্ত গ্রাণ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন । ইহার সভ্য সংখ্যা সীমা 
বদ্ধ, কারণ সশস্ত্র শত্রুর বোদা বধণের বিরুদ্ধে কেবলমান্র শান্তিবাদ প্রয়োগ করা তাহা সে যতই 
প্রাণবন্ত হউকনা কেন, অধিকাংশ লোকেরু পক্ষেই সম্ভব নহে । পরিশেষে আমি 2//০719715 
1719178170181 [954৪ 101 2০৩০০ & 7159৫01' নামক আন্তজ্জীতীয় প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিতে 
চাই। জগতের জনমত গঠনের উপর এই প্রতিষ্ঠানের গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই 
প্রতিষ্ঠানের বিকাশ //০116175 1719118110181 15598. 107 798০৪9 & 990০1 
যে সকল অন্যায় এবং আবচার ভারতীয়েরা ভোগ করিতেছেন, আশা করি ভারতীয় নারীগণ তাহার 
বিবরণ এই প্রতিষ্ঠানকে জানাইবেন এবং এই প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশের 
নরনারীগণের বিবিধ নিধাতনের বিবরণ জানিতে পারিবেন। এই সম্মিলিত দুঃখ বোধ এবং 
মন্মিদিত প্রচ্ট্রোর উপলব্ষিতে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে । 





২০০9 বাঙ্গালী শ্রমিক 


২২০০৭ হাজার বাঙ্গালীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত-_ শিল্পীন্বারা পরিচালিত 





দল্বিডেললাই নাঁভভলানি হুইব্ভিছেেল-_ 


দ্বিতীয় মিলের স্সল্গয সক্রভ্ডান্ত্র লাক 


কয়েক মাসেয় মধো বাজারে বাহির হইতেছে। 





 জ্ঞান্পভীল্গ ভীতিত্েল্স অহ্থন্ভুলক্ষ ল্যাঞ্খত। 
(মাঝের জড়বাদ) 
শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু 


ৃ 0111817011976 এবং কি101110 প্রভাবের জোয়ার গতির বিরুদ্ধে যখন কার্ল মার্স তার জড় 
বাদ এবং ইতিহাসের বস্তমূলক ব্যাখ্যা প্রচার করেন তখন পাশ্চাত্য ভাবধারায় এক তুমুল আবর্তনের 
সুচনা হয়। দৃশ্ঠামান বাস্তবের অন্তরালে থাকিয়া এক অপ্রত্যক্ষা উদ্দেশ্ট মহাকালের রথ চালাইতেছে 
এই বিশ্বাসের উপর ইতিহাসের ভিত্তি গড়িয়া মনীষীগণ মানুষের কর্ম প্রবাহের উৎস খু'জিয়াছেন কত 
গুলি ভাবোচ্ছাস বা মনোবৃত্তির মধো-যথা» ধশ্মবিশ্বাস, যৌনাকধণ, দেশগ্রীতি, হিংসা, অন্ুয়া, 
লোভ ইত্যাদি। মার্কস্‌ উদ্দেশ্যবাদ ভাঙ্গিয়া কারণবাদের উপর নূতন করিয়া ইতিহাস ও সমাজ 
বিগ্ভার গোড়াপত্তন করিলেন। জৈবগতির কার্ধয কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি আবিষ্কার 
করিলেন যে অর্থকরী বৃত্তি মানুষের মূল বৃত্তি। ধনের উৎপাদন এবং বণ্টনের বৈষম্য হইতে যে 
শ্রেণীছুই সমাভের উদ্ভব হয় তাহাই মানুষের বহুমূখী বিকাশ ও বিবর্তন ঘটায়। সভাতা, প্রগতি 
দর্শন, সাঠিতা, শিল্প সমস্তঈ এই শ্রেশীবৈষমাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া ওঠে । মানুষের যাবতীয় 
সঙ্ঘবন্ধ প্রয়াস সঙ্জানে বাণ্অজ্ঞানে এই বৈষমোর বিনাশ ব। রক্ষণার্ে প্রযুক্ত হয় আথবা অন্য কোন 
কঠিন বাস্তব শক্তি দৃশ্য পটের পশ্চাত হইতে তাহার গতি নিয়ন্ত্রণ করে। স্তরাং বিশ্লেষণের চরম 
সীমায় দেখা যায় অর্থমুখী প্রেরণ! মানুষের ভাব সমষ্টির মূলাধার এবং এই কেন্দ্রস্থ শক্তি তাহাকে 
যন্ত্ের চাকার মত ঘুরাইতেছে। 
জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদীর সংঘষ এখনও মেটে নাই । কিন্তু মাক্চের দর্শন সর্বসম্মত ভাবে 
গৃহীত না হইলেও ম্্ধীসমাজ একথা মোটামুটি মানিয়া লইয়াছেন যে জীবনধারা কোন মতামতের 
অপেক্ষা রাখিয়৷ চলে না,_ঘটন। চক্রের কারণসম্বন্ধ বহিবস্তুর বিষয়ীভূত, ইতিপূর্বে বহুমতে সমাজ 
বি্ভা ও প্রাকৃতিক বিগ্ভায় এইরূপ পার্থকা বিবেচিত হইত যে প্রথমটিকে শষ্টি করে কর্তার উদ্দেশ্য 
__দিতীয়টির জন্ম হয় নিরপেক্ষ ভাবে কার্ধাকারণের সম্বন্ধ পাঠ করিয়া; সামাজিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য 
এই যে ইহা স্বেচ্ছাকৃত সমাজ ব্যবস্থ। বা আইনকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এই সমস্ত যন্ত্রত্ত্রর চে 
ঢালাই হইয়া সমাজ এক এক প্রকার রূপ ধারণ করে। মানুষ আইন প্রণয়ন করিয়া পরস্পরের 
সম্বন্ধ নির্দেশ করে ইহা যদিও বা সমাজের নিগৃঢ ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিতে পারে 
দেশভেদে ও কালভেদে এই সম্বদ্ধের রূপান্তর হয় কেন? শুধু লক্ষোর বিভেদ দেখাইলেই এ 
প্রশ্নের জবাব দেওয়! হইবে না-_-দেশকালান্তরে লক্ষোর কেন বিভেদ হয় তাহাও দেখাইতে হইবে । 
অতএব উদ্দেশ্ঠের দোহাই দিলেও শেষ পর্ধ্যস্ত কারণবাদেই গিয়া পড়িতে হয়। ভাপরপক্ষে দেখা 
» যায় শ্রেণীবিশেষ তার বিশিষ্ট স্বার্থ অনুযায়ী সমাজ সম্বন্ধ নির্ণয় করে! বস্তুতঃ মনুষ্যসমাজ নৈসগিক 


পু ভিন এসএস | ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


জগত হতে বিচ্ছিন্ন নয় এবং ইস্থার জন্য কোন স্বতন্ব নিয়ম নাই, সমাজদেহের তাগিদে না আসিলে 
বাহিক আইনকানুনের অনুষ্ঠান বার্থ হয় এবং এই তাগিদ প্রবল হঈটলে কোন আইনের প্রাকার তাহা 
ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। 
ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান -দেবসাহিত্য ও গণসাহিত্য 

মার্কস্‌ ঠাহার উপকরণ সংগ্র্ন “ করিয়াছিলেন ইউরোপের ইতিহাস হইতে। পাশ্চাত্য 
সংস্কতির ধারা লঞ্চা করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তগুলিতে আসিয়াছিলেন তার প্রত্যেকটা যে নুবন্ত 
ভারতবধের উপর খাটিবে এমন কথা বাতুলেও বলিবে না। বহিরাবেষ্টন সমাজের মৃত্তি রচনা করে 
ঠহা মাঝে রহ বানী অতএব ইউরোপীয় € ভারতীয় ইতিহাসে পার্থকোর যথেষ্ট অবসর বিষ্ভমান । 
মাঝ বিশ্বমানবের ইতিহাসকে এক লোহার ষটাচে ঢালাই করেন নাই, ইতিহাস পাঠের এক অভিনধ 
বা বেজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন মাত্র। মানুষ মূলত অর্থমতি, নিরষ্কুশ প্রতিযোগিতার 
ফলে ধন পাত্র বিশেষে সঞ্চিত হয়, ইহ! হইতে শ্রেণী স্বার্থ আসিয়। পড়ে এবং সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণ 
ধরে শুধু এহটুকু দেশ কালোন্তর সতা কিন্তু ভারতবধের সভাতা, এতিহা, জ্ঞান, বিজ্ঞান সম্ধন্ধে 
বিকৃত ধারণা এখনও এদেশে এত বদ্ধমূল রাহয়াছে যে বাস্তবের অমোঘ গ্রভাব উচ্চারণ করিলে 
অনেক বিদ্বানের বিভীষিকা সঞ্চার হয়। এ নাকি বুদ্ধ, চৈতন্য, গাঙ্গী, রবীন্দ্রনাথের দেশ যেখানে 
ঝযির তপোবনে বাঘে হরিণে হিংসা ভুলিয়া গলাগলি করিত, রাজা রাজা ছাড়িয়া বানপ্রস্থ লইত, 
বাষ্্রধিষয় ভুলিয়। ধন্বিষয়ে শক্তিনিয়োগ করিত, যেখানে আজও মানুষ সতোর জনা অহিংসভাবে 
নরষাতন সহা করে । ভারতের ইতিহাস আছে বেদ-বেদা, উপনিষদ, ভ্রিপিটক, পঞ্চ নিকায়ের মধ্যে 
ইহার ভভ অর্থ নয়, পরমার্থ। 

ভারতবধের ইতিহাস লিখিবার জনা কোন থুসিডিডিস অথবা ট্যাসিটাস্‌ জন্মগ্রহণ করেন নাই, 
হধ্যাত্মসাধন ও দৈববিধি নির্দেশ করিবার জনা শ্রুতিম্মতিকারের বুল আবির্ভাব হইয়াছিল । এই 
1ব্রকালজ্ঞ' রযিগণ ব্রঙ্গণাধন্মের আদশ অন্তযায়ী সমাজের বিধান দিয়া গিয়াছেন । এ বিধান সমাজ 
পথারপৃঙ্থন্ধপে গ্রহণ করিয়াছিল । এই প্রমাদের বশবন্তী হইয়া আমাদের কোন কোন পুরাতাত্বিক 
এক মিথা। ইতর সষ্টি করিয়াছেন | ধোয়াটে স্বাদে শিকতা, ধন্দরভাব এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অভাব 
ইহার রসদ (গরাগাইয়াছে । ভারতীয় সমাজ যে ব্ণাশ্রম পরের উপর প্রতিঠিত ছিল না একথা 
১৪791, [01 প্রড়তি পাশ্চাতা মনীষীগণ বহুকাল পুর্বে প্রমাণ করিয়৷ গিয়াছেন | গুণ ও কর্ম্মভেদে 
জাতিবিভাগ স্বাস্ুদের কল্পানা বা আদর্শমাত্র। ্রাহ্মণ বলিয়। যাহারা পরিচিত তাহারা লাঙ্গল 
চালাইতেছে,  শুকর-কুকুট গোমাংসে উদরপূত্তি করিতেছে, কুশীদ লইয়া জীবিকা নিব্বাহ 
করিতেছে, আবার শরাসন বা পরশু ভৃ্টে যোদ্ধা্রেণীর হৃদকম্প জন্মাইতেছে__এইরূপ প্রমাণের 
অভাব নাই।” পঞ্চাশোদ্ধে গৃহস্থকে অজীন বন্কল লইয়া বনে ভ্রমণ করিবার পরিবর্তে চতু্র্গের 
মধাবত্তী ছুটি বর্গের উপাসনা করিতেই দেখা যায়। নারীকে নরকের ছার জ্ঞান করিলে কোন দেশে 
উভয়ভারতী ও মৈত্রেয়ীর আগমন হয় না। ড় ভাগী' রাজা অদ্ধাধিক ভাগ লইয়াও নির্মমভাবে * 


আধাঢ, ১৩৪৫ ] ১০৮ ৫৭ 


কৃষকিগকে শোষণ করিতেছে আবার দেবাংশধারী রাজ। ক্ষিপ্ত প্রজার কোপে প্রাণ দিতেছে বা 
নির্বাসনে যাইতেছে এ উভয়বিধ দৃষ্টান্ত প্রাচীন সামাজিক চিত্র হইতে উদ্ধার করা যায়। 

বস্তত ভারতবর্ষের ইতিহাস বেদ পুরাণে নাই রাজপ্রসাদপুষ্ট প্রশস্তিকারদের স্তরতিগাথায়ও 
নাই। বৈদেশিক আগন্ভকগণও এই দ্বৈতপ্রভাবের মধো থাকিয়া তাহাদের অভিজ্ঞতা লিখিয়া 
গিয়াছেন। রাজহন্্যা ও তপোবনের মধাস্থলে ষে অন্তুহীন লোকারণয প্রসারিত ছিল তাহার 
প্রাণম্পন্দন রাজপ্রশস্তি বা দেবসাহিত্যে অনুভূত হয় না। গণজীবনের যথার্থ উপাদান একমাত্র 
গণসাহিত্যেই পাওয়া যায়। রাজবংশের কুষ্টা-ঠিকজী এবং যুদ্ধবিগ্রাহের নিখ্ত বর্ণনা সম্বলিত 
ইতিহাস ভারতবধের না থাকিলেও এগ্রকার গণসাহিতোর একান্ত অভাব নাই | ভাবশ্ট এ সাহিতাও 
সঙ্কলয়িতার ধান্মিকতার প্রলেপ হইতে সম্পূর্ণ নিফৃতি পায় নাই । 

ব্রক্মণ্যের ধম্মসাহিতা ও বৌদ্ধের ধশ্মসাতিতো মুখা প্রভেদ এই যে পথ্থমটির বাহন দেবভাষা, 
দ্বিতীয়টির বাহন গণভাষা, ত্রহ্মণোর ভেদবাণী হইতে তথাগতের ধন্ম সঙ্ঘ ও রাষ্ট্রনীতিতে সামা এবং 
গণতস্ত্বের দিকে কয়েক পদ আগ্রাসর হইয়াছিল । এজন্য বৌদ্ধ লেখকদের পাল রচনায় গ্রণসমাজের 
নিজস্ব কথা কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে। গ্রামাসমাজের নিস্তরঙ্গ জীবনগ্রাবাহ স্খছুঃখ সধ্যদ্বন্দের 
এক একটি ছোট ছোট আবর্ত রচিয়া বিচিত্র কথায় গাথায় রূপ পরিগ্রহ্ করে এই সমস্ত নিরুদছেশ্ট, 
গত; স্মুর্ত উচ্চাসের মধ্যে লোকারণ্যর সংস্কার, ভাবধারা এবং জীবনচিত্র স্বচ্চ আকারে ফুটিয়া 
ওঠে । জাতকের গল্পগুল এই জাতীয় যুগযুগসঞ্চিত রূপকথ। শুধু বোধিসত্বের নায়কত্ব ও গুণকীর্তন 
ইহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । গণসাহিত্োর ধারা মাঝে মাঝে বিলুপ্ত হইয়া আবার পঞ্চতন্র, 
(হিতোপদেশ কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে অংশত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । পুরাণ এবং রামায়ণ 
মহাভারতের মধোও মাঝে মাঝে শিল্পচাতৃধ্য ও আদর্শকীর্তনের আস্তরণ ভেদ করিয়া নগ্ন মানবজীবন 
দেখা দেয় । 

পর্ম ও পুরোহিত 

এই সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করা যাইতে পারে গণজীবনে ধন্মের স্থান কোথায় 
এবং রূপ কী। ধর্ম বা15170101কে দ্বিভক্ত করিলে দাঁড়ায় অধাত্ম (1716০19% ) এবং লোকাচার 
(7451)। তপস্বী নৈয়ায়িকের কারবার আধ্যাত্মিকতা এবং দর্শন লইয়া) গণসাপারণের সম্পর্ক আচার 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে । অন্যানা দেশের মত ভারতবর্ষেও দেখা যায় গ্রোষ্টাজীবনের শিশু অবস্থায় মানুষ 
বীরের ন্যায় সমস্তার সম্মুখীন না হইয়া সন্কচিত হইয়া পড়িয়াছে, অজ্ভানের স্বতঃসিদ্ধ পরিণতি 
হইয়াছে ভীতির মধ্যে-_-ভীতি হইতে আসিয়াছে অজ্ঞেয়ের স্তুতি এবং দৈবন্ব ; জ্ঞান ও আয়ত্তের ক্ষুত্র 
পরিধির বাহিরে যাহা তাহাই হইয়াছে অলৌকিক, দৈব, প্রাশ্থের সহজ মীমাংস। হইল জড়তে বিশ্বাস 
(৫1197) $ শঙ্কটের অনন্য প্রতিকার হইল জড়পুজা, প্রাস্তর, পশু, বৃক্ষ সর্বত্র অনাধ্যগণ প্রেতযোনী 
ও দেবযোনীর প্রাছূর্ভাব দেখিত। অনাধ্যদের জড়দেবতা হইতে আর্াদের নৈসগিক দেবতার বিশেষ 
কোন পার্থকা নাই । ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, বরুণ এক একটা অনায়ন্ত নৈসগিক শক্তির প্রতীক । 

১২ 


রঃ লা | ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ। 


বারিবণ সেচ্ভামহ নিয়ন করিতে না পারিয়া কৃষক ধারাদেবতার ৃষ্টিিধানে প্রয়াস পাছিল, 
আগ্নুর প্রকোপ দন করিতে না পারিয়া গৃহস্থ রুদ্র উানায় পরত ইল বা বন্যা 
কাঁরতে মানুষ পবন বরুণের শরণাপন্ন হইল । লাধারণের ভীতি এবং সংস্কারকে মূলধন করিয়া 
চাসিণ পেশাদার পুরোহিত ১ স্স্থ মানব এবং নিষ্ুর দেবতার মাধা মধ্যস্থৃত। করিবার জন্য তুক 
চাক, মত, ক্রিয়। কম্ম আনেক কিছুর প্রয়োজন হইল । ক্রমশঃ ইতরজনের সহজ আজ্ঞানতা প্রস্থত 
নগ্ন নৈসগিক দেবঠার পরিব্ঠন হল এঙ্ষাবুদ্ধির কাপাল-কল্পিত গতিপ্রাকতিক গুণবাচক দেবতায়, 
দাঠিকাশক্তিনগা ক্র হল শঙ্গর শরশানচারী, ভ্যাগবৈরাগোর আদশ | পঞ্জন্থাদের হঈল অসুরঘাতী 
ক্বেরাজ, শাসন ও শৃ্গলার গ্রতিড়। শক্তি হইল তেজের প্রতীক | বিফুর মধ রূপায়িত হইল 
প্রেম বা রণপন্ম | এই সমস্থ দেবতা ও তত্তৎ গ্রণ আবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় দাড়াল । 
শেব, শা, বৈষ্ণব, মারুতির মধো বিরোধ কায়েমী করিয়া রাখিল নর ও দেবতার মধাবন্তী নর- 
(প্বতা, নরদেবন্ার কায়েম স্গার্থে মুলবদ্ধ ভইয়। গণধন্ম বিচিত্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিল। 
এঠ একারে লৌকিক ধন্ম আথিক সংগ্রামের শত্রপাতে সহজ পূজায় অর্গ রিত হল পর শ্রেণীবিশেষের 
দার্থরক্গণে বল শাচার বিচার € ভেদ-দন্দে পরিণতি লাভ করিল । 

শানশ্টা বতর মধ্যে এক, (বিভেদের মধ সময়) দেবের উদ্দে দেবাস্ম ( ০7659 ) পপ্ডিতের 
পাথতে এ সমস্থই ডিল, ধর্মের শক্ত তার লৌকিক রূপ; লৌকিক ধম্মাচারের সঙ্গে ইহার 
(যাগনৃদ্ধ শা। টু 

একগা অবশ্য শ্বীকাধা ভারতেব বত খধি অর্থকে অনর্থ জ্ঞান করিয়া রহস্তের ছুয়ার খুলিতে 
গ্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন | গাচীন মিশর-বাবিলন এবং ম্ধাযুগের ইউরোপে দেখা যায় দেব- 
গন্দিবে জাতীয় ধনসম্পদ সত হইত, এই তার্থ ও মানবচিন্তের দুববলতার স্রুযোগ লইয়। পুরোভিত 
াষ্ট্ের চরম ক্ষমত। করায় করিয়া রাখিয়াভে এবং “দেবসম্পন্তি' নাস্তিকের হাত হইতে রক্ষা 
কারবার জন্য রশস চক্রান্ত, রক্তপাত বা দেশজরোচিতায় পশ্চাদপদ হয় নাই । ভারতবধের প্রাচীন 
ইতিহাসে ধনের নামে এরূপ শোচনীয় বর্বরতা দখা যায় না। কিন্তু এই তাগবৈরাগোর 
দেশে সক্ভাগী সন্নাসী অপেক্ষা সংসারী অর্থচারী যাজকশ্রেণী সংখনায় আনেক গরিষ্ঠ ছিল, 
পশ্মপনড' « কিটজটিলে' দেশ ছায়া গিয়াছিল। রাজদন্ত ব্রহ্মদেয় ৪ দেবোন্তর সম্পত্তিতে 
স্যাসীর ভাঞার স্টীত হইয়া উসিতেছিল। সব্দত্রই দেখা যায় ্রাঙ্গণ সহজ সহ কিরিষ' 
ছুড়িয়া শিক্ষণ চনি ভোগ করিতেছে-হলবলদ, দাসভূতক সহযোগে শস্ত উৎপাদন করিতেছে 
এব, রাজার হালে জাবনযাপন করিতেডে । আথবা ব্রাহ্মণের ভোগের জন্য বিপুল গ্লামসমষ্টির 
রাজন্ব রা্াড্ঞায় খন্দাবস্থ কারয়া দেওয়া হইয়াছে রাজকোষের এই শুন্যাংশ পরিপূরণের ভার 
পড়িয়া যি জনসাধারণের ইপর সাপারণের অর্থের বিনিময়ে এই ব্রাহ্মণ সমাজকে দিয়াছে 
রি ভোর দুই উত্স রাডপ্রশস্টি, একটা স্প্র রইস্তের সমাধান কিংবা দেবতুষ্টির জন্য যজ্ঞানুষ্টান। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তাহাও দেয় নাই । ভার্থ ও গ্রতিপত্তির সুবিধা লইয়া সে রাষ্ট্রে ও সমাজে 
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স্বীয় অধিকার আরও বিস্তার করিল। রাজার প্রধান মন্ত্রণাদাত৷ হইল পুরোহিত, ধর্মশাসনের 
(০57০1 15% ) মুখপত্র হিসাবে সে বিচারশালার আসনে উপবেশন করিল, ক্রমে “ব্যবহার ও 
“বিনিশ্চয়োর (০1115 ) প্রশস্ত ক্ষেত্র তাহার করতলগত হইল। এদিকে গ্রামভোজক এবং 
ব্রন্মো্তরভোগী ব্রাহ্মণদের অনেকে পণাজীবী হইয়া উঠিল-_কৃষি, পশুপালন, বাণিজা অথবা কুশীদ 
শ্রহণ এই চতুধিধ বৈশ্যোচিত বার্তা অনুসরণ করিয়া “জণীমুত কোটী বিভব" ধণিক স্বার্থে পর্যবসিত 
হইল । একদিকে ধন্ম ব্যবসায়ীদের মধো ম্যামন পুজা যে পরিমাণ বাড়িতে লাগিল তন্যদিকে ব্রান্গণে 
মুক্তহস্ত বদান্যাতা ততই রাজগৌরবের পরাকাষ্ঠা বলিয়৷ গণ হইল । 


অভিজাত শাসক, ভৃস্বামী ও বণিক 


পরিত্রীর দুধের সরে বকধাশ্মিকের একচেটিয়া অধিকার ছিলনা | তাহার সঙ্গে সমস্থার্থ হইয়া 
দাড়াইয়াছিল আর দই শ্রেণীর ব্যক্তি যাহাদিগকে ধর্মশাস্ত্ে ক্ত্রিয় ও বৈশ্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছ্ছে | 
যদিও ক্ষত্রবাচা যুদ্ধজীবী এক পুরুষান্ুক্রমিক জাতি সমষ্টির মস্থিত্ব প্রমাণিত হয় না তথাপি এক 
শ্রেণীর অভিজাত দল যে রণবিছ্াা ও রাষ্ট্রনীতির চর্চা করিত এবং শাসন বিভাগের কতগুলি উচ্চপদ 
পরিপূর্ণ করিত হাহাতে সন্দেহ নাই । রাজার বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাহার জ্ঞাতি-গোরষ্টী সেনা- 
পতি, সামন্তরাজ বা রাজপুরুষ রূপে এই শ্রেণীর অন্তভৃক্তি হইল । অথবা শাকা কোলিয়, বজ্জি, মল্প 
এবং পরবন্তী কালে রাজপুত গোষ্টাগুলির মধ্যে এই তথাকথিত ক্ষত্রিয় শ্রেণী ভমিন্বত্ব বন্টন করিয়া 
লইল। “রাজ্কুলের? মধে। সন্নিবদ্ধ' রহিল তাহাদের বুকীন্তিত গণতন্্, অধস্তন সামস্ত উপরাজ, 
শমাতা প্রতি কর্মচারীগণ প্রভুর প্রসাদ লাভ করিত আর সংখ্যাগরিষ্ঠ দাস ও ভূতক দল ভূমি 
ক্ষণ করিত, পতুদের স্থার্থরক্ষার্থে যুদ্ধে প্রাণ দিত, বিনিময়ে অশন বসন অথবা জীবন ধারণের পরি- 
মাণ বেতন পাইত | এই শ্রেণীর সাথে সাথে অভ্াদয় তঈল পণাজীবী বণিক শ্রেণীর, অর্থের কবলে 
আসিয়া পড়িল বড় বড় ভূসম্পত্তির মালিকানা । ইনার! শুধু 'যবদ্বীপ, বলিদ্বীপে পণ্যবাহী পোত 
পাঠাইয়। ক্ষান্ত ছিল না দাস ভূতক যোগে ভুমি কধণ করিয়া “তাশীতি কোটি” বিভবত্বের মন্থা 
কৌলীণ্য আজ্জন করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে যেমন দেখা যায় স্থিতস্বার্থ পুরোহিত এবং 
জমিদার শ্রেণীকে স্থানচুুত করিয়া পণাজীবী বুজ্জোঁয়ার স্বার্থ ও শক্তি প্রতিষ্ঠা ছিল গণতন্ত্রের স্বরূপ 
বৌদ্ধ গণতত্ত্ের ভাদর্শও ছিল ব্রন্ষমণ্য পৌরহিত্যের স্থানে “সিট্ঠি' এবং গহপতি' দলের প্রতিষ্ঠা । 
বৌদ্ধ ও ত্রঙ্গণ্য ধর্মের সংঘর্ষের আর্থিক পুষ্ঠটপট ছুই শক্তিমান স্বার্থের বিবাদ-__একদিকে পুরোহিত 
যাজক পূজারীর দল--অন্যদিকে ক্ষাত্রশক্তি ও বণিক শক্তি! 


বৌদ্ধদের পরিচর্যা, চৈতানিশ্মাণ, আদর আপায়ন করিয়া 'পণ্যজীবী ধনিকদল প্রতিষ্ঠালাভ 
করিল। দীর্ঘ ছন্দের পর ক্রমে ব্রদ্মণ্য ধশ্ম ইহাঁদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিল। শ্রেষ্ঠী-_ 
গুপতি কৌলীনো উঠিল এবং স্বার্থ সিদ্ধির সহিত শ্রমণকে ছাড়িয়। ব্রাঙ্মঘকে দান ধ্যানে তুষ্ট 
করিল। এতকাল শুধু বৌদ্ধ প্রভাবান্ধিত রাজাগুলিতে এই শ্রেণী শাসন ক্ষমতার ভাগ পাইয়া 


| ৭ম বর্ষ, ১ম আংখ 
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আসিয়ািল। গ্রপ্তদের সময় হতে দেখা যায় ত্রশ্থণা অন্ুশাসিত সা্রাজা গুলিতে তাহারা শাসন 
বেদীতে অধিষ্ঠান করিল। 
হৃতত্বার্থ দাস ও অন্ত্যজ 

দন এব রাষ্ীয় মমতার সারাংশ সমাজের উদ্দতম শ্রেণীগুলির কাছে আটক হইয়া রাহল। 
সভা হার বাহন, থ্যামন যঙ্জের আভতি দাঁসিভূতকগণের খাতায় রহিল শূন্যের ন্ক। ধনীর সেবায় 
দাস ও ভতকগন লে দলে নিত হত । দাস ছিল গ্রত্ুর পশুর সামিল। নিজ সত্তা বা স্ব 
ঠার (ডিল না। হবে গুহী যেমন স্বাথের খাতিরেই পালিত পশুর যত করে, দীর্ঘকালের সম্বন্গের 
গঞ্জে দয়া পশুর প্রতিও দরদ বোধ করে প্রভৃও তেমন দাসের প্রতি সাধারণত নির্ধীয় ব্যবহার করিত 
ন। বেতন বা লভ্যাংশভোগী ভূতকের এই সৌভাগাটুকু ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণধারণের 
উপযোগী ন্বানভম বেতন (11517034599 ) তার ভাগ্ো জুটিত না। দাসের হ্যায় উদর পূর্তি করিয়া 
কিক্মাষ' বা খঙ্ঞভন্ত' খাইতে হইলে তাহাকে দাসের চেয়ে অধিক পরিশ্রম করিতে হইত! লভ্যাং 
শের সন্তে ধনকের ক্ষেত্রে, পশুশালায় বা বিপণিতে কাধ্া করিলে দশমাংশ নিদ্ধারিত ছিল শ্রমের 
জহ/ বাকি নয়ভাগ পাত গলপ মূলধনের মালিক। ভমিহীন নিঃল্স ভূতকের দল আর্থিক 
(সাপানের নিম্নভম ধাপে পড়িয়া রঠিল। নীতিকার « ম্মুতিকারদের বিধানে তাহাদের ভাগে ধনীর 


উচ্চিষ্ট৪ জটিল ন। | 
্ 


সঞ্চিত!বন্ত তিন শ্রেণীর অভিজাত শাস্টোক্ত দিভজা তি, বঞ্চিতবিস্ত শূদ্রহ দাস জাতি। তথা 
কথত বাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বেশোর অনেকে অবস্থা বিপধায়ে নিধন হইয়া এই অধস্তন স্তরে নামিয়। 
আসিয়াছিল। নিয়ম নিগায় গুরুতর লন হইলে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ শূদ্রতবে পতিত হইত । পাশার 
পাজি হার্রিয়া শপথ রাখতে গিয়। মহারাজ দাসত্ব লাত করিত । বিদেশগামী পণ্যদ্রবা দশা 
ক্তুক লঙ্গিত হইলে গথবা ধাতায় জলমগ্র হইলে বৈশাকে পর সেবায় দেহপাত করিতে হইত । এই- 
বাপে মনগড়া চতুবর্ণ বিভাগ বাস্তবের কঠোর আঘাতে চরণ হইয়া বিভিন্ন স্বার্থের ভিত্তির উপর 
'বপোধা শ্রেণীর আকার ধারণ করিল । | 


পাস৬ নক শ্রেণীর সমপধ্যায়ভক্ত হষ্টয়া আসিল আর একটা শ্রেণী--তস্ত্াজ জাতির দল। 
চাল, প্র্স, নষাদ নামধেয় জীবগণ শাস্ছে ঘ্লেচ্ছ সংজ্ঞায় শদ্রেরও অধস্থলে স্থান পাইয়াছে । 
হার কারণ আস্াজ « য়েচ্ছের জনা নিদিষ্ট ছিল রুচিবিগঠিত বৃত্তি যা না হইলে সমাজের চলে না 
আথচ যাহার সংম্পশে শাসিলে নিশ্জল স্সভা মানবের চিত্ত বিকার হয়। এই কারণে ইহাদিগকে 
গরামদ্ধার বা পূরদারের বাঠিরে বাস করিতে হইত, পথের এক প্রান্ত দিয়া চলিতে হইত ; উচ্চ বর্ণের 
সম্লিহিত জল বায় স্পশদোষে কলধিত করিলে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হষঈত। পক্ষান্তরে দাস 


€ ভঁতকগণ প্রভুর ঘনিষ্ট সম্পর্কে থাকিত-_-তাহাদের পরিচধ্যার অধিকার পাওয়াও কথক্চিৎ সম্মানের 
লক্ষণ যা অস্পশা জাতির ভিল না। 


আমাঢ, ১৩৪৫ ] দি পি জম ৬১ 
শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণী-চৈতন্য 

অতএব দেখা যায় বিশ্বমানবের বিচিত্র জীবনযাত্রার মধ্যে যে অর্থমুখী প্রবৃত্তি এক শাশ্বত 
এক্য রাখিয়া আসিয়াছে প্রাচীন ভারতবর্ষে তাহার অনাথ! হয় নাই । এখানেও পুরাকাল হইতে শোষক 
শোধিতের অভ্যুদয় হইয়াছিল-_শ্রমজীবী হইয়াছিল নিঃস্ব পরশ্রমজীবী হইয়াছিল ধনিক, নিংম্বজন 
ছিল প্রজা ধনিকজন ছিল শাসক। প্রজার কাজ ছিল শ্বাসকের আজ্ঞ৷ পালন, পরার্থে যুদ্ধে গমন 
ও প্রাণদান। শাসকের কাজ ছিল স্থার্থসিদ্ধির সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির সামগ্রস্য স্থাপন, স্ার্থরক্ষার জনা 
যুদ্ধ বিগ্রহে প্রজার অর্থ বায় ও রক্তক্ষয় । 

ইহা অবশ্য প্রণিধান করিবার বিষয় যে এই অসামোোর বাবধান অন্যানা প্রাচীন সভাতার 
তুলনায় ভারতবর্ষে অনেক কম ছিল। রোম, গ্রীস, মিশর বা পরবর্তীকালে ফরাসী দেশের মত 
এখানে শ্রেণীবিরোধ রুদ্রমৃত্তিতে দেখা দেয় নাই | রোমে 128710917 1916011। এর চিরম্তন 
সংঘ স্পাটায় 191০1দিগের প্রচণ্ড বিক্ষোভ, মিশরে সম গণ-সাধারণের দাসত্বে পরিপতি ও পিরামিড. 
নিম্মাণে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান--এ সমস্তের পুনরাভিনয় ভারতবর্ষে হয় নাই। শ্রেণীচেতনা এবং ৪ 
বিরোধ কেন এদেশে পরিপক্ক হইতে পারে নাই তাহা গবেষণার বিষয় । 

প্রধানতঃ ইনার কারণ প্রাচীন ভারতে জমিদার প্রথা বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই । 
তাহার বাস্তভিটা ও শস্যক্ষোত্রের যথার্থ মালিক ছিল। ক্ষুত্র চাধী নিজন্ব জোতজমিতে আবাদ 
করিয়া কায়রেশে জীন্বিকা নির্বাহ করিত-_আইনের চোখে বৃহৎ ভৃম্বামীর সঙ্গে তার কোন পার্থকা 
ছিল না। দুভিক্ষ বা অন্য কোন আকস্মিক বিপর্যায় না হইলে তার ব্বত্বহারা হইবার বিশেষ আশঙ্কা 
[ছল না। সাধারণতঃ প্রবলের বিরুদ্ধাচরণ না করিলে এবং নিয়মিত রাজস্ব দিতে পারিলে জমির 
উপর তার পুরুষানুক্রমিক ভোগদখল থাকিত। গ্রামভোজকদের উপর শাসন ক্ষমতা এবং রাজন্ব- 
ভোগের অধিকার থাকিলেও ভূমির স্বত্ব অপিত হয় নাই। জমিদার প্রভুর চাপে স্বাধীন 
কুষককুল নিন্মল হইয়া যায় নাই। এই স্বাধীন স্বল্পবিত্ত কৃষক আর কুটার শিল্পীকে প্রাচীন 
ভারতের 1১৪1+/ 1১০7990159 বলা যাইতে পারে । ইহাদের মধো ধনিকের উদ্ত্ত বিস্ত ন্যুনাধিক 
সমভাবে বন্টিত হইয়াছিল । সংখ্যায় এই মধ্যশ্রেণীই গরিষ্ঠ ছিল এবং এই অধোবস্তী “বৈশ্যাগণ 
শৃর্র' ও ছিজ শ্রেণীর মধ্যে ভার সামগ্তস্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করা যায় অন্যান দেশের মত ভারতবধে বঞ্চিতের দল কখনও এক শ্রেণী 
৪ এক স্বার্থের চেতনায় এঁকাবদ্ধ হইতে পারে নাই। এখনও দেখা যায় ত্রাহ্মণ 
কায়স্থ শবর জাতিকে অম্পুশ্ঠ বলিয়া যত অবজ্ঞা করে, শবর আবার চগ্ডালকে নীচ- 
জ্ঞানে ততোধিক ঘ্বণা করে। দেবাজ্ঞার মুখপাত্রগণ নিপুণভাবে হীনজাতির মধ্যে এই বিভেদ 
সথষ্টি ও রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্ত দাসভূতকদল শুধু যে অন্ত্যাজ জাতির সহিত মিলিত 
হইতে পারে নাই তাহাই নয়__-তাহাদের নিজেদের মধ্যেও সম্প্রদায় বোধ বিকাশ পায় নাই। ইহার 
কারণ রোম মিশরের দাসদের মত তাহাদের সংখ্যার জোর ছিল না এবং তাহ।রা পরস্পর হইতে 


১৩ 


৬২ সপ্ত বক্সওলণীস্্ চস লিন 


বিচ্চিন্নভাবে বাস করিত। চণ্ডালপন্নী বা নিষাদপল্লীর মত দাসপল্লী বা ভৃত্কপল্লী নামে কোন 
স্বত্ব আবাসস্থান নিদ্দারিত ছিল না। দাসগণ প্রভুর গৃহে সাধারণতঃ আদর যত্র পাইত, পারি- 
বাররিক ঘাঁনচতার মাধূধা হইতে একেবারে বঞ্চিত ছিল না, দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তির ব্যবস্থাও 
(ছল সুতরাং সস্ভোষ সংক্রাসিত হইতে পারে নাই । ভূতক দিগের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার কোন পশ্থাই ছিল 
নাই । ভাহার। এক এক সময়ে এক এক প্রভুর সেব! করিয়া আন্ন সংস্থান করিত অথবা এক কালে বত 
প্রভুর কমন করিত । হাহাদের স্থান কাল ও কন্মের কোন স্থিরত। ছিল না। তাহাদের উদ্দতন 
শিল্পাগণ যেমন দার্থরক্ষার জন্য শ্রেনী, সঙ্ঘ, পুগ গ্রভৃতির মধো একাবদ্ধ হইত, তাহারা সেরূপ 
কোন প্রতিঙ্গান গর়িবার সুযোগ পায় নাই । নিদারুণ শন্নসমস্থ্যা এবং শ্রমদক্গতার অভাব ইহাদিগকে 
ধনিকের নন্ম ম সন্ঠে বাধিয়। দ্য়াছ্িল। 


তায় কারণ (নয় শ্রেণাকে কৌন দিন সভাতার জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া 
হয় নাই । শুদ্ধের শাঙ্গপাঠ হেন পাপ নাই । তথাগতের সঙ্ঞে € চগ্ডালপুরুসের স্থান ছিল না। 
আবহমান কাল হহাতে এই সমপ্ত ছুগীতের দলকে নিবিড় তমসার মধো রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
হাহাদের কানে অহরহ এহ মধ উচ্চারিত হইয়াছে যে অভিজাত শ্রেণীর পরিচধাযা ও নিদ্দেশ পালন 
তাহাদের মোকের পথ | চেতনার ক্ষীণ রশি যার আক্গকার চিন্গহনে ক্ষণেকের জন্য লালোক- 
সম্পাত করিয়াছে, রুদ্ধদ্বার জ্ঞানমন্দিরে যে একবার করাঘাত করিয়াছে" ব্রহ্মণোর শ্যেনদৃষ্টি € 
নিশ্মম দণ হইতে তার অব্যাহত [ছিল না। শুজ ও গ্লেচ্চ জাতি কোনদিন মাথ। তুলিয়া মুক্ত 
গাকাশের দিকে তাকাহতে পারে নাই । 


আত্এল ভারতের লোকাতীত সংস্কৃতি বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে টেকে না। খষের সাধনায় 
যাহাই থাকুক, সমাজ নিয়ন্ধিত হইয়া বাস্তবের অমোধ ঘাত প্রতিঘাতে, বৃহত্তর ভারতের মহান 
মদ বলয় আমরা যাহ। কীর্তন করি ভার পশ্চাতে কখন€ ছিল রাজশক্তির কোপ, বহিঃশত্রর 
টাপ" ধণজাল হইতে নিক্কাতর চেষ্টা অথবা অদেশে স্বাথরক্ষণের আম্ববিধা।  ইউরোগীয়গণ যেমন 
পবিত্র খুষ্টান লক্ষ প্রচার করিতে আফিকা এ এশিয়ায় যায় নাই ভার্থের সন্ধানে গিয়াভিল, ইভ দিগণ 
যেমন আজ হিউলাবী শাসনে জান্মানী ভাড়িয়। দেশবিদেশে ছড়াইয়। পড়িতেছে, ভারতীয়দের 
উপনিবেশ প্রয়াস € অগ্নন্ধপ স্বার্থ প্রণোদিউ ছিল, ভারতীয় আচার অনুষ্ঠান এবং পাণ্ডিতোর 
একটি খোলস হাহাদের সঙ্গে ভিল মাত।  তথাগত দেখিলে বিস্মিত হইতেন যে ভার অআমৃতময়ী 
বাণী পধাবসিঠ হইয়া্ছে কতকগুলি শস্থসারশুনা লোকাচারে, চতুবিগ্া ও অষ্টমার্গ সাধনের পরিবর্তে 
তাহার নখদস্তের পৃঙ্া হয়ত ঠাহাকে সান্তনা দিত না। কিন্তু ইতাই চিরম্তন সত্য । বৌদ্ধমত 
বাতদির বাস্তব প্রভাবের অন্ুকল ছিল ততদিন কার্ণাকরী ছিল তার পর কঙ্কাল রাখিয়া দেহত্যাগ 
করিয়াছে । প্রকৃতি গুরুবাদ মানে না, এবং মানব প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিরই আন্তরঙ্গ | 


আন্বাল্ সপ-শা7তেকভ্জ। 
শ্রীচিন্মো হন সেহানবীশ 

“পণ্যক্ষেত্র” শব্দের বাবহারিক ও পারিভাষিক অর্থেধ মধ্যে বৈষমা ঘটেছে । এর কারণ এ 

যুগ্বশব্দের বিভিন্ন অংশে গুরুত্ব আরোপ | সাধারণ অর্থে আমরা “ক্ষেত্র” উপরে ঝৌক দেই_-এজন্য 
এখানে ক্রয়কিক্রয়ের স্থানই পণ্যক্ষেত্র। অথনীতি সম্মত ব্যবহারের ক্ষেত্রে জোর পড়ে “পণ্যের 

উপরে ; এজন্য স্থান বিশেষে ক্রেতা-বিক্রেতার দৈহিক উপস্থিতির কথা এখানে প্রাথমিক নয়__মূল 
কথা ক্রয়-বিক্রয় । ফোড সাতেবের সঙ্গে ভার গাড়ীর লক্ষ লক্ষ ক্রেতাদের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই ঘটেনা 
তবুও অর্থনীতির মতে ফোর্ড, গাড়ীর পণাক্ষেত্র পৃথিবী বাগী। এ প্রবন্ধে শব্দটাকে পারিভাষিক 
অর্থেই ব্যবহার করা হোলো । 

“পণাক্ষেত্রের আসল কথা সামাজিক বিনিময়। অর্থাৎ একের শ্রমোৎপন্ন দ্রবা মূলোর 
পরিবর্তে অন্যের বাবহারের সামগ্ীতে পরিণত হচ্ছে । এ বাবস্থায় উৎপাদক ও বাবহারক ভিন্ন 
বাক্তি। এই দুইএর |মলন সংঘটনের জন্য উৎপাদন ৪ বাবহারের মধো আরও একটী স্তর আছে । 
তার নাম বিনিময় । 

কথাটা হাদি তপষ্িশ্ত অদ্ভুত মনে হলেও সতা যে সমাজের এই চিরস্তন বাবস্থ। নয়। একদ। 
উৎপাদক ও বাবহারকের সংযোগ ঘটানোর জন্ত কোন তৃতীয়পক্ষের দৌতোর প্রয়োজন হোতে। না। 
মোটামুটিভাবে উৎপাদক ও বাবহারক, সে বাবস্থায় একই বাক্তি ছিল। এতিভাসিক বিবর্তনের ফলে 
অবশা এ বাবস্থার বিলুপ্তি ঘটল। তার পরিবর্তে আর এক সমাজ বাবস্থা এল যেখানে উৎপাদন ও 
বাবহার দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল বটে কিন্তু একের শ্রমলন্ধ দ্রবোর তান্যের বাবহার বা ভোগের সাম- 
গ্রীতে পরিণতি ঘটল, মূল্যের পরিবর্তে নয়--শাভিজাতোর অধিকারে । এরই নাম 51167159119. 
উনবিংশ ও প্রাক্সামরিক বিংশ শতাব্দীতে যে অর্থনৈতিক বাবস্থা প্রচলিত ছিল তার প্রতিষ্ঠা এই 
৪7019161716 এর উত্তরাধিকার স্মত্রে। অবাধ পণ্যক্ষেত্রের জন্ম, বিকাশ ও জরা সমস্তই ইতি- 
হাসের এই অস্কেরই অন্তভূক্তি। উত্তর-সামরিক যুগে সাময়িক বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্বেও রি পণ্য- 
ক্ষেত্রের অবাধতা প্রথমে ধীরে ধীরে ও পরে অতি দ্রুত ভাবে বিলুপ্ত হচ্জে । 

অর্থাৎ পণাক্ষেত্রের ও একটা! ইতিহাস আছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে সেই ইতিহাসের 
পধ্যালোচন! করব । 

এঁতিহাসিক বিবর্তনের পথে মধ্যযুগের ভূম্বামী সমাজে ধীরে ধীরে দেখা দিল এক বিশেষ 
শ্রেণী। উতপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে ও গ্রাপা ও উত্পাদকের নিজন্ব বাবহারের উপ- 
রেও এক উদ্ত্ত আংশের উপস্তি হল। এক সমাজের বিশিষ্ট সামগ্রীর উদ ত্ত ভংশ ভান্যাসমাজে স্থানান্ত 
*রিত করে, পরিবর্তে শেষোক্ত সমাজের উৎপন্ন উদ্ত্ত অংশ নিজের দেশে আমদানী করে শীঘই এ 


রী বসা | ৭ম বর্ষ, ১ম সংখা 
গনী বিশেষ লাভবান তে রগ করল। শ্রেষ্ট" সদাগর 0০18০" গঠিত এই শ্রেণী সামাজিকতার 
মাপকাঠিতে ভুদামী ৪ কধক শ্রেনীর মধাবন্তী বলে বিবেচিত হল। এজন্যা তার নাম হল মধ্যবিসত 
লী । পণাবানময়ের কেন্দ্র নগর « ধন্দর এই শ্রেণীর প্রতিপত্তির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হল। র্‌ 
্লপ রসর ও বিশেষভাবে স্থল পথে পর়্ালিত বাণিজা, পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীতে সামুদ্রিক 
বাণজাপণ গ্লর আবিষ্কারের কলে শতগুণ পরিপুষ্ট হল। ইতিহাসে এরই নাম বাণিজ্া বিপ্লব! 
কালীন সমাভের স্বাপেক্গ। গ্রতিপত্তিশালী শ্রেনী-ডৃম্বামীগণ প্রথমেই এই উন্মেযোন্ুখ 
মধ্বিও জেণীর বরুদ্ধাচরণ কারন নি। কিন্তু শীঘ্রই বিবাদ আরম্ত হল। ভূম্বামিগণ বুঝলেন যে 
।র |দক (থকে মধাবিভ্ত শ্রেণীকে বেশী দিন মধ্যবন্তী রাখা সম্ভব হবে না। সামাজিক প্রভাব 
গ্রাঠপন্তি এমন কি রাষ্ট্রিক কর্ঠত্ের দিকেও মধাস্থানীয়ের প্রথম হওয়ার লোভ গুপ্ত রইল না। 

. মধাবিত্ত শ্রেণীর « ভৃষ্বামীদের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার কোন কারণ ভিল্স না। সামন্তশ্রেণী চার্চ 
এব মদ যুগের ঈশর প্রতি সমার্টের যথেচ্ছাচার। গুরু করভার, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির দৌর্ববলা-জনিত 
[নরাপন্তার গাব € আবাবস্। এবং যান্িক উত্পাদন পরিচালনার উপযোগী শ্রমশক্তির অভাব ক্রমে 
কমে (বকাশোন্ুথ মধাবি্ত শ্রেণীর কাছে অসহা হয়ে উঠল। হাসন শন্তযোগ, প্রতিবাদের পথ 
ধার গবাশষে বিপ্রব জাকার ধারণ করল । 

এ (বগ্রবের কূপ কি? মধাবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল 
যেখানে মুলোর পরিবারে বিনা বাধায় যে কোন স্থান থেকে যে কোন সামী হস্তগত করা সম্ভুব। 
অর্থাত তাদের দাবী চিল নকল সামঞ্জীকে পণো পরিণত করার আবাধ পণ্যক্ষেতর গ্রতিষ্ঠার। মানুষের 
এমশক্তিও এ বাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের সাম গ্ীরূপে গণ্য অথচ এই শ্রমশক্তি তখনও ভুম্বামীদের বিস্তুত 
কমউমি ঝ আরণো আবদ্ধ ছিল। কাজেই শ্রমশক্তিকে পণো পরিণত করার প্রাত্যেকটা চেষ্টা 
ভন্ধামী বা মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান ভন্বামী চার্চের বিরুদ্ধতারূপ ধারণ করল। কিন্তু এ সকল চেষ্টা 
বাগক অবাধ পণাক্ষেত্র প্রতিঠার চেষ্টার .অংশমাজ। চত্দশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপের 
হতিহাস এই অবাধ পণাক্ষেত্র গ্রতিষ্ঠারঠ ইতিভাস । 

এ বিশ্রব ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় ৪1০7191101এর সঙ্গে জড়িত। মধাযুগের চাচ্চের 
আধকারে এ বিশাল কখিভূমি ছিল 6।0195571 আন্দোলনের আঘাত সর্বপ্রথম তারই উপরে 
পড়ল! মঠ্বাদের দিক থেকেও রাষ্ট্রশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয়তাবিরোধী রোমান চার্চের একচ্ছত্রতা 
ষবধ হল। এর ফলে একই সময়ে আমরা ছুষ্টী বিপরীত আন্দোলন লক্ষা করি। চার্চের ক্ষেত্রে 
গণতাদ্থিক অধিকার এক খাষ্টিক ব্যাপারে রাজশক্তির একাধিপতা 91011181701 এর এই হল 
প্রধান দাবী ৮ সঠাসতাই 17907075790581 170 1101051, 10878. ০০414 15৬5 0997) 7০ 
[০5 ১1৬" 

মধাবিস্ত £শরশীর (বরণ ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা-ইংলগ্ডের 7০ হি5/০1/1০- 

[২91০74107 আন্দোলনের হাতে ইংলগ্ডে পূর্বেই চার্চের অধিকার ক্ষপ্র হয়েছিল 94771 


আম|ট, ১৩৪৫ ] নি ১ ৬৫ 
ব০৬০1/101এর দাবী হল রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাজশক্তির একাধিপত্যের বিনাশসাধন। অবশা রাজশক্তির 
একাধিপত্যের ধ্বংস এবং রাজতন্থের বিলোপ এক কথা নয়। বরঞ্চ এতিহাসিক 719451/৩7এর 
€2595979851১51701”রা সাম'য়কভাবে সাধারণতন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে পুনরায় রাজতন্ প্রতিষ্ঠা 
করতেই বাগ্রতা দেখালেন । জনসাধারণের সামনে রাষ্ট্র্শক্তির প্রতীক হিসাবে রাজাকে স্থাপন করে, 
যথার্থ ক্ষমতা তীরা 7৪11101791এ কেন্দ্রীভূত করলেন। 

আবাধ পণ্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তৃতীয় ও সর্বশেষ প্রধান ঘটনা ফরাসী বিপ্লব । মধ্য- 
বিস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদল-_ফ্রান্সের 11019 651916 রাজশক্তি ও ভুম্ামী শ্রেণীর অত্যাচারে রাষ্ট্র 
ক্ষমতার আংশিক অধিকার লাভেও বঞ্চত হলেন । ফলে “সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতার” ধজাবাহক- 
রূপে মধাবিত্ত শ্রেণী ফরাসীবিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এই ফরাসী বিপ্লবের পরেই ইয়োরোপে 
সামাভিক ও রাষ্্রিক ক্ষমতা চড়ান্তভাবে ভূম্বামীশ্রেণী থেকে মধাবিস্ত শ্রেণীরও হস্থান্তরিত হল। 
( ক্রমশঃ ) 


স্বদেশী সিক্কের 
বেনারসী সাড়ী, বিষুঃপুরী সাড়ী, ব্যাঙ লোর 
সাড়ী, কড়িয়াল সাড়ী, জর্জেট, টিসু 
বর্ডার ক্রোকেড, প্রভৃতি 
সাড়ীর বৈশিষ্ট্য ও দামের স্ুলভতা - 
আপন।কে মুগ্ধ করিবে । 

















১০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট)... 
ব্রাঞ্চ --কলেজ স্বীট মার্কেট 
কলিকাতা । 





-সাময়িকী- 
আমাদের কথা 


দীর্ঘ সাত বতসর পর আবার “্জয়ন্ত্রীর" সঙ্গে ছিন্ননূত্র জোড়া দেবার পালা । যারা প্রথম 
থেকে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন াদের মধ্যে কেউ কেউ ইহজগতে নেই, অনেকের সঙ্গে এসেছে 
ভিন্ন পথের দুরত্ব--আবার অনেক নূতন সহযাত্রী বহন করে এনেছেন তাদের নবীন প্রেরণা ও 
উদ্ঘম। পথ চলার রীতিই এই । কত অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ, ও কত নূতনের সান্লিধালাভ 
আপেক্গা কোরে আছে এর বাঁকে বাকে। অতীতে “জয়ন্্রীর" পথের বাধাকে যারা অপসারিত 
করেছিল তাদের কম্মকুশলতা দ্বারা তাদের কথা মনে কোরে অন্তর কৃতজ্ঞ হচ্ছে। ভিতর ও 
বাহিরের সমস্থ বাধাবিদ্বের সঙ্গে সংগ্রাম কোরে যে সকল বন্ধু, আমাদের আসমাপ্ত কাজকে আমাদের 
শাবর্ঠমানে বাঁচিয়ে রাখবার কঙিন শ্রম ও কঠিনতর আথিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাদেরও 
গাজ সম আঞ্জরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি । তাদের উগ্ভম ও নিষ্টা আমাদের প্রধান,পু'জী । 

জয়ঞ্জীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন কিছু বলবার নেই--বাংলাদেশ তার সঙ্গে সুপরিচিত এর 
সন্ধূপ সম্পর্কে যাঁদ কারো! মনে কোন সংশয় থাকে তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বিশ্ব- 
মানবের অবিচ্ছিন্ন প্রগতিতে আমরা বিশ্বাসী! এই প্রগতির স্বরূপ সম্থ্ধে ধারণা “জয়ন্তী 
ক্রমে ক্রমে দিতে চেষ্টা কোর্বে। যেসব শক্তি এই প্রগতিকে অগ্রসর কোর্ছে দৃঢ়তার 
সঙ্গে জয় শ্রী” তাদের সমর্থন কোরবে, বিপক্ষ শক্তিকে সমান দৃঢ়তার সঙ্গেই বাধা দেবে । বিভিন্ন 
মঠবাদ « পন্থাকে যুক্তিগলিত বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা “জয়গ্লী” গ্রহণ বা বর্জন কোর্বে। . প্রধানতঃ 


বালার শাক্ষাত মেয়েদের ও গৌণতঃ সব্বসাধারণের সহায়তা ও সহানুভূতি আমরা এই কাজে 
গাথনা কান্ড। 


স্বার্থের সঘাত-_ 


কিছুদিন পরে ঘটনা পরম্পরার সমাবেশ দেখে ক্রমেই বিভিন্ন সংঘর্ষের সম্ভাবনা 
সর্বত্র স্পষ্ট হোয়ে উঠছে। এ সম্ভাবনা ক্ষেত্রভেদে বিতিন্নরূপ নিচ্ছে সত্য কিন্তু তাদের 
পরস্পরের মধো যোগসূত্র বের করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। প্রথমতঃ দেখি সাম্প্রদায়িকতার বিষ 
ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হোয়ে উঠছে, সম্প্রতি জিল্া-বন্থু আলোচনার ফলাফল দেখে এর উপশমের 
আশ করবার (কু নেই। এখানে সংঘাত বিভিন্ন ধশ্মাবলম্বীদের মধ্যে-_এ সংঘাতের তিত্তি যে কি তা 
বলা ছুঃসাধা কারপ যদিও ধর্মের নামে ছুই বিভিন্ন দল সৃষ্টি করা হোয়েছে সংঘর্ষ বাঁধছে পারত্রিক 


জমাট, ১৩৪৫] সপ একদিন সমর ৬৭ 


ব্যাপার নিয়ে নয়, নিতান্ত এহিক ব্যাপার নিয়ে। তারপর প্রাদেশিকত। সর্বত্রই দেখা 
ঘাচ্ছে। বিভিন্ন প্রদেশের লোক পরস্পরের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য নানা 
আইন কান্ুনের আশ্রয় নিচ্ছে--এর মত আত্মঘাতী আর কিছু হোতে পারে না। যাঁরা 
প্রাদেশিকতার দোহাই দিয়ে এক প্রদেশে অন্য প্রদেশের লোকের স্বাধীনতা স্কোচ করছে-_তারা 
ভারতের বৃহত্তর এঁক্যের পরিপন্থী কাজই করছে । এদিকে নানা ষড়যন্ত্র চল্ছে যাতে কংগ্রেসে একটা 
বিভেদ স্প্টি হয়। এরূপ একটা হীন প্রচেষ্টার ইঙ্গিত আমরা পাই জেঙ্কিন্স নামক এক বাক্তির 
স্বাক্ষরিত এক ইস্তাহারে। এই ইস্তাহারটীর বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছু আছে কিনা, অথবা এটা সম্পূর্ণ 
জাল তা জান্বার উপায় নেই । তবে এর মধ্য সর্দার প্যাটেল প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে ইঙ্গিত ছিল তা! 
সম্পূর্ণ মিথা বলে প্রমাণিত হোয়েছে। এই একই প্রতিবেশে দ্বারভাঙ্গার মহাঁরাজার সভাপতিত্বে 
অযোধ্যার জমিদারদের লক্ষৌয়ে সম্মেলন আহ্বান ভাববার বিষয়। এই সম্মেলনে ছত্রীর নবাব 
ডাঃ স্যার জাওলাপ্রসাদ প্রমুখ বন্ধ জমিদার ও তালুকদার কমিউনিজম্‌ স্তোসিয়া লজম্‌ থেকে আরম্ত 
কোরে মায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পধ্যন্ত প্রচুর উচ্মাপ্রকাশ করেছেন । শ্রেণী হিসাবে জমিদারের! যাতে 
সঙ্ঘবদ্ধ হোয়ে কলের মালিক ও অন্যান্য ধনী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একযোগে কংশ্থেস কিষাণ ও শ্র'মক 
আন্দোলন দমন কোরে নিজেদের অধিকার রক্ষা কর্তে পারেন সে সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছে। 
কংগ্রেসের প্রচারকাধো বিরোধিতা করবার জন্য এক ভলান্টিয়ার দল গঠন করবার সিদ্ধান্ত এাহণ 
করা হোয়েছে । রায়তও কিষাণদের প্রাপ্য অধিকার আন্ততঃ কিছুটা দেবার জন্য যুক্তপ্রদেশোর 
ব্যবস্থাপরিষদে যে বিল আনা হয়েছে, জমিদার সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য তার বিরোধিতা করা। 
কৃষকদের বংশানুক্রমিকভাবে জমির উপর অধিকার দান এবং রায়তদের যথেচ্ছ উচ্চেদের ক্ষমত! 
সগ্কচিত করবার ব্যাবস্থা এই বিলে আছে । জমিদারেরা তাদের “আইনসঙ্গত' অধিকারে হপ্তক্ষেপ 
বন্দ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এই বিল জমিদারদের মালিকানা সত্বকে স্পশও করে 
নাই কিন্তু এতেই জমিদারেরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এদের সঙ্গে কাণপুরের মিলের 
মালিকদের যোগদান বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক । কাণপুরের শ্রমিক ধণ্মঘটের ফলে এরা সমস্ত 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করছেন । এই ঘটনাগুলির মধে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের 
ভাববার অবসর রয়েছে। জমিদার ও ধনিকশ্রেণীরা শ্রেণী প্রতিষ্টানগুলিকে ভয়ের চক্ষে দেখে 
থাকেন। কিন্তু ঘটনাচক্রের কাধ্যকারণের ফলে এই শ্রেণী সংগ্রামকেই নিজেদের অদূরদশিতায় 
তারা নিকটতর কর্ছেন। চিন্ত। জগতে যে বুল পরিবন্তন এসেছে তাঁর এঁতিহাসিক কারণগুলি 
সম্বন্ধে এ'রা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। জগতের শোষিত শ্রেণীর নির্বিচার শোষনের বিরুদ্ধে এই সঙ্ঘবদ্ধতার 
অমোঘতা সম্বন্ধে এদের কোন ধারণা নেই। কল্পনা এদের পঙ্গু, ভবিষ্যতে সে ধারণা করাতে 
পারে না__মানুষের অসহায়ত্বের উপর এদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। এদের সমধন্মী রাষ্ট্র তাকে “ত্যাযা” 
আখ্যা দিয়েছে বলেই বাস্তবিক তা ম্যায়োচিত নয়। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর 'আশুল পরিবর্তন যদি এরা 
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না করেন, তাদের গণ্তীবদ্ধ স্থার্থকে যদি তারা অগণিত শোষিত জনগণের বিরুদ্ধে ছাড় করান 
বে ক্ষতি ও অমঙ্গল হবে তাদেরই । সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সমগ্র 
সমাজের সঙ্গে অভিন্নরূপে নিজের বৃহত্তর স্বার্থ এ ছুয়ের মধ্যে একটীকে তাদের বেছে নিতে হবে । 


কংগ্রেস ও শ্বতন্্ রক মভা- 

কতগ্থ কষকসভা কংগেসের স্বার্থের পরিপন্থী কিনা এ নিয়ে বহু বাদান্ুুবাদ চলেছে ও চল্ছে। 
এসম্পর্কে সম্প্রতি দুই বিভিন্ন দিকৃকার যুক্তি আমরা শুনেছি, একটী স্বামী সহজানন্দের ত্রিপুরার 
পুষকসম্মেলনে অভিভাষণ, যাতে তিনি স্বতন্ত্র কষক আন্দোলন সমথন করেছেন---মঅপরটা শ্রীযুক্ত 
প্রফুরঘোষের মানকুম রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে অভিভাষণ, স্বতন্ত্র কৃষক আন্দোলনের 
শনিষ্টকারীতা ৪ হঞ্গয়োজনীয়াতা বর্ণনা কোরে। কৃষক আন্দোলনের বর্তমান পরিণতির 
মুলে ক্রোসের অসহযোগ আন্দোলনে । ১৯২১ সের অসহযোগ আন্দোলন ভারতের 
কমককে সর্বপ্রথম অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাড়াতে শিখাল। পূর্বজন্মের ফল মনে কোরে যার৷ 
সমস্ত ছুখদৈন্য শোষণকে মেনে নিয়েছে নীরবে হারা হঠাৎ প্রশ্ন করতে শিখল “মানবো কেন ?” 
এ গ্শ্ন করবার শক্তি যোগাল কংগেস। যে শক্তি সে নিজে স্বষ্টি করেছে আজ তাকে ভয়ের চন্ষে 
দখলে চলবে কেন ? 

সতন্থ কষক সভার বিরোধীপন্তীরা মনে করেন এতে শ্রেণীগত রা জাতীর বৃহত্তর স্বাথকে 
সগ্কচিত কোরবে । তাতে একদিক দিয়ে যেমন জাতীয় একা নষ্ট হবে, পরস্পর সংঘাতশীল খণ্ডিত 
ঘাথত তেমনি কটি হবে। বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজ বাবস্থায় আমরা দেখছি, বিভিন্ন এমন রর 
পরস্পর 'বরোধা শার্থ ও রয়েছে । এ অবস্থায় এক শথণ্ড স্বার্থের কল্পনা করার কোন অর্থ হয় না 


৭. একা শ্রেশীবিশেষের অসহায় ৪ দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে স্বাভাবিক ব৷ সুস্থ বলা 
চলে না। 


চারি, একটা যুক্তি যে এতে কাগ্রেস দুববল হবে। প্রথমত; কংহোসকে শক্তিশালী করতে 
চাহ, শো যত বঞ্চিতদের পক্ষে সে সংগ্রাম করবে এই আশায়, এই শোষিত শ্রেণীর শক্তিতে কংগ্রেসের 
শক্তি রূ্ি পাবার কথা লাঘব হবার নয়! কাজেই স্বতস্ব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কৃষকরা যদি 
রি দিসি [ভাত্ত করে সঙ্ঘবদ্ধ হয় তবে তাকে কংতোসের সানন্দে অভিনন্দিত 
করাই উচিত । 
আর একটা বিপক্ষ য্ত এই যে__কংগ্রেসে যখন শতকরা ৯০জন সদস্যই কৃষক তখন 
কংত্োসই বৃহত্তম কৃষক প্র [তিচান, স্বত্্ কৃষক প্রতিানের কোন প্রয়োজনীয়! নেই কোন একদল 
যা গর ব্রলই কোন প্র তিষ্নানের সার্ধজনীনত্ব নষ্ট হোতে পারে না কাজেই কংখ্রেসকে কোন 
শ্রেণী বিশেষের প্রতিষ্ঠান বল। যায় না। শ্রেনী প্রতিানের প্রয়োজনীয়তা কংগ্রেস দ্বারা সম্পন্ন হয় না। 
কংগ্রেস যদি কৃষক আন্দোলন থেকে নিজেকে বিযুক্ত কোরে নেতৃত্ব হারায় তবেই কৃষক শে 


আমাঢ়, ১৩৪৫ | তে লী সম ৬৯. 


কংগ্রেসের প্রতিদ্ন্দী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার সম্ভাবনা । দেশের পক্ষে এযে কত বড় অমঙ্গলের 
হবে তা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝবেন। গণআন্দোলনকে নিভীক দৃঢ়তার সঙ্গে কংখ্োসের নেতৃত্বে 
পরিচালনা করা উচিত-_ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও অস্তিত্ব গণআন্রোলনকে কেন্দ্র কোরে_যদি তারসঙ্গে 
কংগ্রেস হারায় তবে তার অস্তিত্বের কোন হেতুই থাকে নু 


বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন-__ 

১৯২৮ সনের বঙ্গীয় গ্রজাসত্ব আইনে অগ্রকর ও নজর নিদিষ্ট কোরে দেওয়া হয়-_-এ সম্পর্কে 
বাংলার কৃষকদের অসন্তোষ দীর্ঘদিনের । বর্তমানে যে সংশোধন প্রস্তাব আনা হোয়েছে ভিত্তিগত 
কোন পরিবর্তনের পরিকল্পনা তাতে নেই--কেবলমাত্র এই কর ছুইটী উঠিয়ে দেবার প্রয়াসেই 
হোয়েছে। এতেও জমিদারদের আপত্তি কালের গতি সম্বন্ধে, তাদের অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। 
বিলটা উভয় আইন সভায়ই গৃহীত হোয়ে সম্মতির জন্য গভর্ণরের নিকট পাঠানো গ্োয়েছে | বিলের 
একটী ধারা অনুযায়ী ৩১শে মে'র পরে বিল বাতিল হোয়ে যাওয়ার কথা । গভর্ণর এখনো এ সম্পকে 
কোন মতামত জানান নাই । এদিকে ৩১শে মে জমিদারদের প্রাপা নজর ইতাাদি উঠে যাবে এই 
আাশায় অনেকে দলিল রেজিষ্টারি করছে না। কর আদায়ে নানা জঠিলতা দেখ দিচ্ছে । রেজেষ্টারি 

রও টাকা আদায়ের মেয়াদ কাজেই বৃদ্ধি করতে হোয়েছে এক অডিন্যান্স জারী কোরে। 
জনমতের সুষ্পষ্ট নির্দেশ অবজ্ঞা কোরে জমিদারদের স্থার্থই কায়েমী করবার চেষ্টা যদি গভর্ণর করেন 
তবে অটোনমীর অন্তঃসারশূন্ঠতা আর একবার প্রকাশ হবে। আর এর পরও যদি হক্মন্্রীগুলী 
পদত্যাগ না করেন তবে কৃষকদের স্বার্থ সম্বন্ধে তাদের উদাসীনতাই শুধু প্রকাশ পাবে না! তাদেন 
স্বাথে র সুস্পষ্ট বিরোধীতাই কর! হবে । 


কাণপুরে শ্রমিক ধর্মঘট__ 


কানপুর মিলের প্রায় ৪২ হাজার শ্রমিক তিনটী দাবী উত্থাপন কোরে ধর্মঘট করেছে এই 
তিনটি দাবী-_চাকুরীর নিরাপত্তা, উপযুক্ত বেতন ও বাসোপযোগী গৃহ । এই ধন্মঘটের বিশেষত্ব, 
শ্রমিকেরাই এ পরিচালন করছে ও সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বজায় রয়েছে। যুক্ত প্রদেশের 
শাসনবিভাগ এই তিনটি দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার কোরেছেন। কিন্তু কলের মালিকেরা লাভের 
সামান্যতম অংশ ছাড়তেও রাজী নন! যাদের প্রাণপাত শ্রমের উপর ধনিকের সৌধশ্রেণী নিরির্ববাদে 
ধাপের পর ধাপ গড়ে উঠেছে এতদিন পরে তারা প্রশ্ন করেছে তাদেরই শরীরের রক্তজল করা শ্রমে 
মালিকদের যখন এমন, পুষ্টিসাধন, তাদের ভাগ্যেই বা ক্ষুধার অন্ন, শীতের বস্ত্র জোটে না কেন? 
কোন নিয়মের জোরে মানুষের ন্যুনতম অধিকারে তারা অধিকারী নয়-__এ প্রশ্নের সম্তোষজনর 
উত্তর জগতের সমস্ত সমাজ ও রাষ্্বকে আজ দিতে হবে। এ প্রশ্নের শ্বাসরোধ করা যেমন 
অসম্ভব, তেমনি একে এডিয়ে চলবার প্রয়াস বুদ্ধিহীন, একথ! আমরা যত শিগ্গির বুঝি তত্তই মঙ্গল।, 

১৫ 
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যুক্তরা$ই ও রচিশ গভপরমেণ্ট__ 


যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্মেন্টের মনোভাব কি সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র অস্পষ্টতা যাদের 
ছিল, লঙ€ জেটল্যাণ্ডের উক্তিতে তার কোন অবসর রইলো না। লর্ড জেটল্যাণ্ডের মতে “ভারতবাসী 
যদি এমন একটা এতিহা সক স্থযোগ বার্থ করে দেয় তবে এমন স্থযোগ আর নাও আসতে 
পারে।” এই উক্তির মধো যে বিজেতা-স্বলভ আত্মস্তরিতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে সাম্রাজাবাদীদের 
আদূরদশিতারঠ আর একটা পরিচয় পাই। ইতিহাসের শিক্ষা যেমন এদের স্থুল বিষয় বুদ্ধিকে 
ভেদ করে না তেমনি কালের গতি কোন ভবিষ্টাতের নির্দেশ দিচ্ছে তাও এদের কল্পনাতে ধরা পড়ে 
শা! সম দেশের জনমতের বিরুদ্ধে এই যে গায়ের জোরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে এর 
ফলে খে পরিদ্থিতির স্টি হবে তাতে ভারতবর্ষেরই ক্ষতি--না ইংলগডের ক্ষতি--তার বিচারক ভবি- 
তের ইতিহাস । তবে আমাদের মনে হয় ইংলগু তার অষ্টাদশ শতাব্দীয় মনোভাব পরিবন্তিত না 
করণে ভারঠবমহ শুধু সুযোগ হারাবেন না-ইংলগুই প্রকৃত পঙ্গে ভারতবর্ষের মৈত্রী লাভের 
সুযোগ হারাবে। 

গিয়ে কংগ্রেসের মনোভাব কি তা এখনও ুমপষ্ট নয়। তবে কগ্রোসী এরধানমন্ 
সাপনে এবযয়ে কোন আলোচনা হয়নি--শাসনতগ্রকে অচল করবার নীতি এতে গৃহীত না হোয়ে 
বরং কিভাবে হাকে কাজে লাগান যেতে পারে সে দিকেই সমস্ত দৃষ্টি দেওয়া হোয়েছে। শাসন 
হার গ্রহণ করবার সময় কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ত কথা বলা হয়েছিল কাজেই নিয়মতান্িকতার দিকে 


যাওয়াই যদি স্বর হয় তবে তার আাগে এ সম্পর্কে দেশের মত কি তা জানা দরকার । 


প্রাদেশিকতা-_ 


_প্রাদেশকতার ফলাফল বাঙ্গালীর পক্ষে জটিল আকার নিয়েছে, বঙ্গের বাহিরে 
বাঙ্গালীর স্থান পাওয়া দ্রুমেই দু্ষর হয়ে দাড়িয়েডে। প্রধানত; বিহারে ও আসামে প্রবাসী 
খাসা নি অবস্থা তাতে তার আশু মীমাংসার প্রয়োজন । যদিও বোত্ধাই কংগ্রেস কমিটি এ 
য়ে গণ সনগানধে উপনীত হবার ভার দিয়েছেন রাজেন্দপ্রসাদ ও মিষ্টার দাসকে তবুও এ গুরুতর 
5 বাস পন্দে অপমানজনক ও লজ্জাকর। বিহারে বাঙ্গালী সমস্যার কথায় ওঠে 
প্রথমেই 'ডো'মসাইল সা্িফিকেঠা সরকারী ঝা আধাসরকারী কম্ম প্রার্থীদের এই সার্টিফিকেটের জন্য 
দখা করতে হয়' মে ফরমে চস্তখত করতে হয় তা একেবারেই সম্মানজনক নয়। বিহার 
প্রবাসী আর কোন ভা'তর পঞ্ছে এটা প্রযোজা নয়, বাগালীর পক্ষেই এ ব্যবস্থা। বাঙলাদেশে 
বিভিন্ন ভাষাভাষার সববক্ষেতধে আধিপত্যের অস্ত নাই কিন্তু বাঙলার বাহিরে বাঙালী সমস্তা সর্বত্রই 
ভি এক কারণ ক? কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি যাদের উপরে এ ভার দিয়েছেন তারা 
এ বিষয়টা সবিশেষ মানোযোগপুবরবক সমাধান করবেন আমরা সে আশা করছি। এই টি 


আমা, ১৩৪৫] সা সশী হর ন১ 


শীল মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন না হোলে শুধু বাঙালী নয় বিভিন্ন প্রদেশের সম্পক জটিল 
হোয়ে উঠবে । 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়-_ এ 


বাঙলা গভর্ণমেন্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কতকগুলি নুতন ব্যবস্থা হয়েছে। 
কয়েকটা সর্তের পরিবর্তে গভর্ণমেণ থেকে বাধিক ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা সাহায্যদানের 
ব্যবস্থা হয়েছে। সর্তগুলি পাঠ করলে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রতি বাঙলা সরকারের 
শুভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভর্থ সাহাযোর বিনিময়ে সরকারের সব্বপ্রকার 
কারাকে অনুমোদন করবার প্রচ্ছন্ন সর্তটি ভত্যন্ত অপমানজনক । ১৯৩২ সালে বাঙলা 
সরকার ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মধ্যে কতগুলি বন্দোবস্ত হয়েছিলো সর্ভাধীনে। সম্প্রতি আবার যে 
নুতনতর বাবস্থা ভোয়েছে চলতি বসর থেকে সে নিয়মেই চোলবে বহু আলোচনার পর সিনেটে 
এই সিদ্ধান্ত গুভীত হয় । বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দায়িক্ন সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে সর্তাধীন সাহাযা দান যেমন 
অপমানজনক তেমনই তার স্বাধীনতার সঙ্কোচক। শিক্ষার গ্রসারই গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য হোলে এরূপ 
মনোভাব অসম্ভব হোত । 


কর্পোরেশনের শিক্ষয়িত্রী ঘটিত ব্যাপার-_ 


এতদিন পর কর্পোরেশনের শিক্ষয়িত্রী ঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি । 
তদন্ত কমিটির মতে মূল তাভিযোগটি ভিত্তিহীন তবে এ প্রসঙ্গে এমন সব তথা নাকি প্রকাশ 
পেয়েছে যা যে কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ শিক্ষাবিভাগের পক্ষে অমাজ্জনীয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত 
শন্রসন্গানের পর মতামত দেওয়া সম্ভব নয় আর তদন্ত কমিটির মত ও সব্বত্র নির্বিচারে গৃহীত 
হয়নি। তবে কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগে যে নানা গলদ ঢুকেছে তার তা প্রতিকার হওয়া 
দরকার যাতে ভদ্র ঘরের মেয়েদের কাজ করবার উপযুক্ত আবহাওয়৷ স্ষ্টি হয় । এদিকে তদন্ত 
কমিটি যথেষ্ট জোর দিয়েছেন বলে মনে হয় না ভথচ এ বিষয়টাই সবচেয়ে গুরুতর--এর একটি 
স্মীমাংসা করবার জন্য কাউন্সিলাররা কি পথ গ্রহণ করেন আমরা দেখতে অত্যন্ত উৎস্থক থাকবো । 


সাম্প্রদায়িকতা__ 
সাম্প্রদায়িক বিছ্বোবিষ বাঙ্গলাদেশে দ্রিন দিন কি ভাবে ছাড়িয়ে পড়ছে নিম্নলিখিত 
ঘটনাবলী তার চরম দৃষ্াস্ত। 
মৌলানা আবছুল হাইলাল ঢাকা থেকে নোয়াখালী যাত্রাকালে ঝড়-বৃষ্টির জন্য এক 
খালে আশ্রয় নেন। এসংবাদ শুনে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনিও 
' তাদের যথারীতি আদর তাভার্থনা করেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন হিন্তুও ছিল। পরে এক স্থানীয় 
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মৌলবী তার সঙ্গে দেখা করতে যান কিন্তু মৌলনা সাহেব তাকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ 
করলে তিনি অন্বীকৃত হন, যেতেডু পুবেব উহা হিন্দু স্পর্শদ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে । স্পর্শদোষ হিন্দু 
সমাজেরই একটি বড় কলঙ্ক বলে আমরা জানতাম । শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই স্পর্শ দোষের জন্য 
লজ্জা অনুভব করেন মুসলমানেরা এ নেেষ থেকে মুক্ত বলে গব্র অনুভব করেন, আর এ গৌরব 
করার অধিকার তাদের আছে বলে আমরা জানতাম, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষ মুসলমান 
সমাজের রদ্ে, রঙ্গে, পরিবাপ্ত হয়ে কিভাবে বিকৃত আকার ধারণ করছে, তার প্রমাণ উপরোক্ত 
ঘটনা। গোলানা সাহেব নানা শান্ত্রবচন উদ্ধৃত করেও মৌলবীসাহেবকে বুঝিয়ে উঠতে পারেননি 
পরিশেষে আলোচনা হাতাহাভিতে পরিণত হয় এমন কি শেষ পধ্যন্ত আত্মরক্ষার জনা ফীকা বন্দুকের 
আাশ্রর নিতে হয়েছিল। হাস্তকর বাপার, কিন্তু এসব ঘটনার পরিণাম জাতির পন্দে কত 
পর্ণ অশুভ না হয়ে দাড়ায় | 

রাজসাহী থেকে যে ঘটনার খবর আমরা পেয়েছি ভাতে আরো বিশ্মিত হ'তে হয়। প্রকাশ 
কালিকাপুরে কৃষক প্রজাসমিতির সদস্য ও পাচশতের& অধিক মুসলমান, কয়েকজন হিন্দু ও একজন 
মসলমানের বাড়ী আক্রমণ করে। তাদের 'আপরাধ যে তারা কৃষকপ্রজা সমিতির সদম্য হাতে 
অস্বীকার করেছিলো, শেষ পধাস্ত রাজসাহী থেকে সশঙ্ট পু'লশ আনতে হোয়েছিলো। সদস্তয 
সংগ্রহের এরূপ বীরত্বপূর্ণ অভিযানের দৃষ্টান্ত আমরা আর পাই নাইঘ সাম্প্রদায়িক এতিষ্ঠান 
« সংবাদ পত্রগুলি যে ইন্জন যোগাচ্ছে, এ তারই ফল। 

কোনরূপ সাম্প্রদায়িক প্রতিগ্ানেরই আমরা বিরোধী, কাজেই সম্প্রতি কোলকাতার বাস্ত অঞ্চলে 
গরীব যসলমান থেয়েদের জন্য যে মুসলিম নারী-শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছে তাতে আমরা সুখী 
হতে পারি শাই। ছুস্থমেয়েদের সহায়তার জন্য এ ধরণের বিগ্ঠালয়ের প্রয়োজনীয়তা জাছে-_সেজনা 
তে ধনাবাদের পাব্র, কন্ বিষ্ভালয়টা মুসলমান মেয়েদের মধো আবদ্ধ না রেখে সব্ব 
শরণাগ জনা উন্মুক্ত রাখা উচিত ছিল। অভাবরস্থর নারীর সমস্ত সমস্ত ধন্মাবলম্বীদের পক্ষেই 
পান হিস্ু ও মুসলমান নারীর সমন্তা পৃথক নয়-_কাজেই স্বতন্থভাবে কলেজ বা শিল্পবিদ্ঠালয় 


স্থাপন সঙ্গীতারই ্ 
টা সদীদরতারই পরিচায়ক। হিন্দু মুসলমান যার অর্থেই শিক্ষালয় ভগ 
সর্কাধম্মাবলঙ্ধার £'বেশাধিকার থাকা উচিত। ্‌ 


যশোহর সম্মেলনের শোচনীয় দুর্ঘটন1___ 


 সাম্পাত যশোর সম্মেলনে যে ম্াস্্িক ব্যাপার ঘটে গেল, তার জন্ত প্রত্যেক দেশহিতৈষী 
ব্যক্তি মাত্রেই *লঙ্ঞা তম্ুব করেন। যত প্রকার চিত্ত বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলতার কারণই 
না কেন নিরক্ তার ওপর লাঠি চালানে। পুলিশেরই একচেটে বলে জানা ছিল | 8358 
তে বিডির মতবাদ বা দল উপল থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার এরূপ নদ 
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প্রকাশকে নিন্দা করবার মত ভাবা নাই। বাস্তবিক ক্ষত কোথায় বের কোরে তার উপর 'অস্তরো- 
পচার করতে হবে নিষ্ঠুর ভাবে । সমস্ত ব্যাপারী বাংলার রাজনৈতিক জীবনের এক গভীর গ্লানিকর 
অধ্যায়। বাংলায় যথার্থ কাজ করবার উপযুক্ত অবহাওয়া সথষ্টি যদি কোর্তে চান তবে প্রত্যেক কম্মীর 
অগ্রসর হোয়ে এই মীমাংসার ভার গ্রহণ কোরতে হবে। * 


দেশীয় রাজ্য দমননীতি-_ 


সম্প্রতি হায়দারাবাদ স্টেট-মহারাষ্ট্র সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের আয়োজন হয়, কিন্ত 
হায়দারাবাদ সরকার সভাপতির অভিভাষণ থেকে কোন কোন অংশ ও আলোচ্য কয়েকটা. প্রস্তাব 
বাদ দেবার আদেশ দেন, ফলে উদ্যোক্তাগণ সম্মেলন আহ্বান কর! অসম্মানজনক মনে কোরে তা 
স্থগিত রেখেছেন । প্রস্তাবগুলি বাক্তিস্বাধীনতা ও শোভাযাত্রা সম্পকিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার 
সম্পর্কে । দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের যথার্থ অবস্থা ক্রমেই পরিস্ফুট হোয়ে উঠছে, নিয়মতান্ত্রিকভাবেও 
কিছু করবার অধিকার তাদের নেই। এই তো কিছুদিন আগে বিছুরাশ্বখমের দুর্ঘটনা ঘটে গেল 
আবার হায়দারাবাদের এ ঘটনা | নিজাম তার রাজো প্রজাদের স্বাধীনতা আছে বলে বিশেষ 
গবরব তান্তুভব কোরে থান্রুকেন। সামান্য মত প্রকাশের সুযোগও যেখানে নাই, স্বাধীনতার কতটুকু 
আবকাশ সেখানে থাকতে পারে সহজেই বোঝ। যায়। একমাত্র প্রজাসাধারণের উপরই এর প্রতি- 
কারের দায়িত রয়েছে । যতবড় প্রবল রাজশক্তিই হোক্‌ না কেন, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির নিকট একদিন 
তার পরাজয় স্বীকার করতেই হবে । 


জহরলালের বিদেশ যাত্রী_ 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আন্তজাতিক সহায়তা ও সহান্ুভৃতির বিশেষ মূল্য আছে, 
সুতরাং বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন । তান্যান্য দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম যে ভাবে পরিচালিত হয়েছে তা থেকেও ভারতবাসীর শিক্ষনীয় বিষয় আছে। 
ভারতের সমস্তা বিশ্বসমস্তার অন্তভূক্তি, বিচ্ছিন্নভাবে এর স্থমীমাংসা হতে পারে না, বিদেশে ভারতের 
তরফ থেকে প্রচারের এই হিসাবে বিশেষ মূল্য আছে। সম্প্রতি জহরলাল নেহেরু চারমাসের 
জন্য বিদেশ যাত্রা! করলেন। তিনি যদিও কংগ্রেসের নিযুক্ত প্রতিনিধি হোয়ে যাননি কংগ্রেসের উপর 
ভার অসামান্ত প্রভাবের ফলে সব্ধত্র তিনি কংগ্রেসের মুখপাত্র রূপেই গৃহীত হবেন। ভারতের 
বর্তমান পরস্থিতি, এদেশের আশাআকাঙ্খা যথাযথ ভাবে তিনি বিদেশে প্রচার করতে পারবেন এবং 
তাতে ভারতের সমস্তা সম্বন্ধে জগত পরিচিত হবে শুধু তাই নয় আন্তজাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের 
স্থান সম্পর্কে মতামত স্থুনিয়ন্ত্রিত হবে। ও 
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হিন্দু মুদলমান মৈত্রী আলোচনা__ 


আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রথম শ্রেণীর যতগুলি সমস্যা আছে, হিন্দু মুসলমান সমস্যা তার 
অন্যতম । যে কোন দেশহিতৈষী, এ সমস্ার আস্ত প্রতীকারের পক্ষে । কিন্তু যদি সমস্তার মীমাংসার 
প্রয়োজনীয়তাবোধ অগ্থর থেকে না আসে তখন বাহিরের কোন ব্যবস্থা, প্যাক্ট বা চুক্তিতে তার 
সমাধান হয় না সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে এত অন্ধ করে রাখে যে মানুষের দৃষ্টি আবদ্ধ হয় শুধু 
নিজেতে । জিন্না-স্রভাষ আলোচনা বার্থ হবার কারণ এই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির সক্কীর্ণতা। 
জিন্নার সঞ্ভের বহরে কোন সুস্থ মস্তিক্ষ ব্যক্তির চিন্তা-প্রস্ত যুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না, তার যথার্থ 
উন্দেশ্ট হিন্টু মুসলমানের মিলন তাও মনে হয় না। এই মৈত্রী প্রস্তাবে হিন্দুদেরই একতরফা লাভ 
মবৃতরাং জিন্না ও ঠার সম্প্রদায় তাদের পর্রত প্রমাণ দাবী নিয়ে আপনাদের আসনে স্ুপ্রতিষ্ঠ 
থাকবেন। নেমে আসতে হয় তো হিন্দুরাই আ'স্থক, কারণ গরজ তাদের এরূপ একটা মনোবৃত্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তাবগুলির কয়েকটা উদ্ধৃত করে দিলেই তার অযৌক্িকতা বোঝা৷ যাবে 
যথা, লীগ € কংগ্রেস দুইটি সমান মধ্যাদা সম্পন্ন পক্ষ বলে স্বীকার করতে হবে। লীগকে ভারতীয় 
খসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করলেই কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে 
আলোচনা চলতে পারে। কংগ্রেসই তিন্ুমুসলমান ও তন্যান্য নানা ধশ্মাবুলম্বীদের একমাত্রজাতীয় 
প্রতিষ্ঠান, এ হবস্থায় মোসলেম লীগের ন্তায় এক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান কি করে তার সমকক্ষত। 
দাবী করতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগমা । আর একটা দাবী, যে সকল গ্রদেশে বর্তমানে 
মসলমানগন সং্যাগরিষ্ট, সে সব প্রদেশ সমূহের পুণগঠনে, সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে। 
সাম্প্রদায়িক বীটোয়ারাকে স্বীকার করতে হবে। বন্দেমাতরম সঙ্গীত ও কংগ্রেসের ত্রিবণ রঞ্জিত 
পতাকা বজ্জন করতে হবে অন্যথায় মসলিম লীগের পতাকাও সমান মধ্যাদা দাবী করবে । 
তিপৃব্ধের অন্নরূপ আলোচনা থেকে জিন্না-স্বভাষ মালোচন। যে বেশী ফলপ্রদ হবে এমন মনে 
ন' কারণ, একা যখন উভয় পক্ষের শুভবুদ্ধি উদ্ভৃত ন৷ হয়, তখন আশ। করবার মত কিছু নেই । 


হ্থ 


গ্রেস গুয়াকিং কমিটির অধিবেশন-_ 


. লঙ্কাইয়ে শ্ীযক্ত তূলাভাই দেশাইয়ের ভবনে কংখ্রোস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন হয়ে 
গিয়েছে ৷ কতকঞ্চলি গুরুহর বিষয়ের আলোচনা এই অধিবেশনের বিশেষত্ব | মধ প্রদেশের মন্ত্রী 
মিঃ শরীফের পদত্যাগপত্র গ্রভাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে । শিক্ষাসচিব নারী নিধ্যাতনের অপরাধে 
দণ্ডিত একজন মুসলমান বন্দীকে মুক্তি দেওয়ায় যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তারই ফলে এই পদত্যাগ । 
বাঙ্গালী বিহারী সমস্তা সম্পর্কে কলিকাতা অধিবেশনের প্রস্তাবই অনুমোদিত হয়েছে এবং শ্রীযুক্ত 
রাজেন্দপ্রসাদ ও মিঃ পি আর দাসকে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসবার ভার দেওয়া হোয়েছে ক বিহার 


আষাঢ়, ১৩৪৫ ] নি রিও ৭৫. 
ও আসামে বাঙ্গালী বিতাড়নের যে অগ্ুদার ও সন্থীর্ণ নীতি গৃহীত হয়েছে এর অনিষ্টকাদিতা সম্পর্কে 
কংগ্রেসের দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশ কর! উচিত ছিল। চীনে এখুলেন্স প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশীয় 
রাজ্যের এলাকামধ্যে কংগ্রেসের নামে আন্দোলন চালানো যাবে ন! এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যাতে দেশী 
প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাতন্ত্য অস্বীকৃত না হয়। মহীশূর পতাকী সত্যাগ্রহ সম্পর্কে আপোষ মীমাংসার 
রিপোর্ট ওয়াক্কিং কমিটি গ্রহণ করে। ন্দেমাতরম' সম্পর্কে যে মতভেদ স্থষ্ট্ি হয়েছে সে বিষয়েও 
একটা মিটমাটের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্ত 
্রীযুক্ত সত্যেন্্র মিত্রের বিরুদ্ধে শাসস্মিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বুগতি রাজ্যের 
নবাবের যথেচ্ছাচারের তীব্র নিন্দা ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যাবস্থা প্রবর্তনের দাবী কোরে প্রস্তাব গৃহীত 
হোয়েছে। আইন সভার বাহিরে কাজ করার জন্য যে নুতন বিভাগ খোলার ব্যবস্থা হয় তার ভার 
দেওয়। হয় আই, সি, এস পদত্যাগী মিঃ কামাথকে। কংগ্রেসী মন্ত্রীগুলীকে পরামর্শ দিতে 
(বিশেষজ্দের নিয়ে যে কমিটি গঠনের প্রস্তাব হয় সে বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। 


বাংলার রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী-_ 


নৃতন শাসনতন্থ ীণয়ণের পর বন্ছ বছর ঘুরে এলো বাঙ্গলার রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী 
সমস্যার কোন সমাধান হলোনা বা অদুরভবিষ্যতে হবে বলেও কোন সন্তাবনা দেখা যাচ্ছে না। এ 
সম্পর্কে সরকারের মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি-_অন্তরূপ আশাও অবশ্যি কেউ করে নি, 
তবে গাঙ্গিজীর সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার একমাসের মধো সরকার পক্ষ থেকে যে বিবরণ দেবার কথা 
ছিল ছুমাস অতীত হোল এখনো সে সম্বন্ধে কোন কিছুই আমর! জান্তে পারিনি-এদিকে গাদ্িজীর 
নির্দেশমত বন্দীমুক্তির জন্য সমস্ত আন্দোলন বন্ধ কোরে দেওয়া হয়েছে। বন্দীমুক্তি আন্দোলন 
সম্পর্কে এই নীতিকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না, প্রথমতঃ রাজবন্দীদের মুক্তি আমরা ভিক্ষা 
হিসাবে চাচ্ছি না চাচ্ছি দাবী হিসাবে--কাজেই যতক্ষণ না সে দাবী গ্রাহ্থা হোচ্ছে ততক্ষণ কোন কারণে 
আন্দোলন থামাবার কোন অর্থ হয় না। দ্বিতীয়তঃ এদিকে কথাবার্তা আলাপ আলোচনা চালানো 
ও বার বার বন্ধ হওয়ার মন্থরতার মধো কারা প্রাচীরের অন্তরালে বন্দীরা যে কি অধীর অধৈষ্ধ্ে 
দিন গুনছে তা ভুক্তভোগীমাত্রেই অনুমান করতে পারবেন, এ অধৈধ্যতা কারাগৃহের ক্রেশক্রিষ্ট জীবনের 
বিরুদ্ধে নয়-_কারণ এই শ্রেনীর বন্দীরা কারাগৃহের ক্লেশকে নির্ধ্ধিবাদে সহ্য করতে পারে_-এ 
অধৈধ্যতা তাদের বাধ্যতামূলক কর্মহীনতার বিরুদ্ধে সমস্ত দেশ জুড়ে যে বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য উত্তাল 
হোয়ে উঠছে তার ঢেউ তাদেরও ছুয়ে ছু'য়ে যাচ্ছে, আর তাদের জলস্ত কর্্াকাঙ্খাকে নিশ্চেষ্টতার 
মধ্যে তিলে তিলে ব্যর্থ করবার গ্লানি কারাগৃহের জীবনকে করে তুলেছে বিস্বাদ। এই আত্মহত্যা 
থেকে মুক্তি দেবার গুরুদায়িত্ব বিশেষ কোরে তাঁদের, ছুদিন আগেও যারা সম অবস্থাভোগী ছিল। 


ণ্৬ শপ কারিসিনী জর [৭ম বর্ষ, ১মখংসয। 
পাঞ্জাব মেল দুর্ঘটনা 


মাবার আর একটি মেল দুর্ঘটনার খবরে সকলেই বিচলিত হবেন। ঘটনার বিবরণ এই, ৭ই 
জুন রাজি ১১টা ১১ মিনিটের সময় মধুপুর, এবং শাখেরপুর স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় ৫নং আপ 
মেলখান৷ লাইনঢাত হয়। ই্জিন, ইঞ্জিনের পরব কন্তীয়লার গাড়ী ও ভার পরের ৫খানি বগী 
লাইনচাত হোয়ে, উপ্চ বাপ হতে নীচে পড়ে যায় ফলে মেল স্টার ও ইঞ্জিনচালক নিহত হয় ও বহু- 
লোক আহত হয়। রেলকর্তৃপক্ষ সন্দেহ করেন ছুষ্টবুদ্ধির বশবন্তী হোয়ে কোন লোক একখানি ফিস 
প্লেট রেলওয়ে লাইনের উপর আাড়াআড়িভাবে রেখে দেয় ও শ্লিপারের বোপ্ট,র স্তর, খুলে রাখে । 
চাল্পদিন আগে বিহিটা ট্রেণ দুর্ঘটনার ফলে কত জীবন নষ্ট হোল। এই রেল ছুর্ঘটনাগুলির কারণ 
ভাল কোরে অগ্রসন্গান হওয়া দরকার এবং যাতে এই দুর্ঘটনাগুলি দৈনন্দিন ব্যাপারে পধ্যবসিত ন। 
হয় তার জনা উপযুক্ত বাবস্থা নেওয়া কর্তৃপক্ষের উচিত । 






আপনার মনের মত নানাবিধ বিশুদ্ধ ঘ্বতের খাবার ও মিষ্ট 
যেখান হইতে এক শতাব্দী ধরিয়া সরবরাহ হইতেছে। 


ইন্দুভূষণ দাস এণ্ড সন্‌ 


ফোন ঃ- সাউথ ৯৪২ 









ট্বভ্জী লা! ০5ভ্ভা 


রীন্থরমা! মি 

আামাদের দেশে সাধনার মূল মন্ত্র “মাত্মানং বিদ্ধি”_নিজেকে জান। কেমন করে নিজেকে 
জানতে হবে ?-নিজেকে কি আমর। জানিনা? তার উত্তর শান্তর দিয়েছেন নিজেকে ব্রন্ধ স্বরূপে 
জানে।_বৃহৎ করে জান্নে। যেমন ক'রে আমরা আমাদের জানি তা অতি স্থুল ও সাধারণ ভাবে 
জানি তাতে আমাদের সমগ্র পরিচয়টি অজ্ঞাত থেকে যায় এবং এই না জানার খবরটিও আমরা 
সকল সময় পাঈনা। সমুদ্রের বুকে যে তরঙ্গ ভেসে উঠে আবার লয় পেয়ে যায় শুধু সেই টুকুই'ত 
সমু্ের সব নয় ; যে অন্তপ্রবাহ সদাই প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে একটির পর একটি উীর্্ঘর গতিকে 
সপ্ারিত ক'রে__তাকে না জান্লে অনেকখানি বাদ থেকে যায়। তাই এই জানার প্রচেষ্টায় মানুষ 
চলেছে-_-আবিশ্রান্তগতিতে নানাদিকে। কত মায়া মন্ত্রের চাবী দিয়ে সেই রহস্তের দ্বার 
উন্মোচন কর্তে চেষ্টা! করেছে_ফলে নানা পথ, নানা মতের স্থষ্টি হয়েছে__সে প্রয়াসের আজিও 
বিরাম হয় নাই_-কোনদিন হবে কিনা কে বল্তে পারে? পর্বতের গোপন গুহা থেকে নিঝর 
বয়ে চলে দিকেদিকে, কত নদনদীর শাখ। প্রশাখায় বিভক্ত হোয়ে পৌছায় সাগরে কিন্তু সেখানেও 
তো তার প্রবাহের বিরাম হয়না । সেখানে তার আ্রোত এসে বিরাট বারিধির বক্ষে যে অবিরাম 
অনন্ত লীলা! চলে তারই সঙ্গে মিলিত হয়ে রূপ থেকে রূপান্তরে নিজেকে প্রতিফলিত করে। কোন্‌ 
সুদূর অতীত থেকে বয়ে এসেছে মানুষের জীবনধারা । ঘূর্ণাবর্তে কোথাও ফেনিল উচ্ছল, কোথাও 
শান্ত, কিন্তু ধারা লুপ্ত হয়নি, একদিক থেকে আর একদিকে আকা! বাঁকা রেখায় তরঙ্গিত হয়ে 
চলেছে_-কিসের আহ্বানে ? নিজেকে জান্বে এই ভরসায়। তার এই আত্মপরিচয়ের প্রয়াসে 
হোল কাবা, সাহিত্য ও শিল্পের স্থষ্টি। আর সেই ভাব আবেগের তরঙ্ের অন্তঃপ্রবাহকে চিন্তার 
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দারা দেখার প্রয়াসে হ'ল দর্শনের স্বষ্টি । দর্শন মানে আর কিছু নয় বিশেষ ভাবে দেখা । এর 
স্যাকরণগত বুৎপত্তি হচ্জে দুশ ( প্রেক্ষণ )4অনট অর্থাৎ দর্শন মানে প্রকৃষ্ট ঈক্ষণ, সাদা চোখে যা 
দেখি তার চেয়ে গভীর ভাবে অনুধাবন কার দেখা । আমাদের দর্শন শুধু এই বিশ্লেষণ করে 
দেখা নয়, সে আবার শাস্্রও বটে_সে শাসন করে, মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু জান! 
ব| দেখ! নয়, তাকে পাওয়া ব জীবনে লাভ করা--এই মানুষের লক্ষ্য হ'ল । এই দেখার বৈষম্যে 
দৃষ্টির ভঙ্িবৈচিত্রো বিভিন্ন দর্শনের উৎপড়ি হ'ল--আব সেই সঙ্গে এলো তাকে জীবনে প্রতাক্ষ 
উপলন্ধি করার পালা । জীবন দিয়ে তথ্যের অনুসন্ধান অন্বেষণের প্রয়াসে সম্পদ, যশ, প্রভৃতির 
লোভ বা আকর্ষণ সব ভেসে গেল। যা জান্তে হ'বে তার স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ হ'লেও তিনি যে 
বর্গ ব| বুহং এই সম্বন্ধে সংশয়ের লেশমাত্র রইল না। তাকে সংশয়ের বাইরে ব'লে ধারা মনে করলেন 
ভার! বাবচ্গারিক জগৎ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে চলে গেলেন_ারা এরই মধ্যদিয়ে তাকে লাভ 
করা যায় মনে করলেন তার! জীব ও ব্রহ্মজগতের শরীর-শরীরিবাদ প্রচার করতে লাগলেন । 
এই ব্রঙ্গপ্রাপ্তির প্রয়াসের মধো তীর ছুংখনিবুন্তিকে অতি প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। হিন্দু, জৈন, 
বৌদ্ধ সকলেই এই কথ। বলেছেন, যে এই পরমতন্ব জানলে সকল ছুঃখের নিবৃত্তি হবে, আনন্দে প্রাণ 
পূর্ণগবে। কি করে এই জ্ঞানলাভ করা যায়--এর উপায় সন্মন্ধেও পরম একটি একা আছে--সেটি 
যোগের বহিরঙ্গ, সাধন প্রাণায়াম প্রভৃতি এবং অন্তরঙ্গ সাধন মৈত্রী করুণ! প্রভৃতি দ্বার! চিন্তা ও 
ভাবধারাকে নিদিষ্ট দিকে পরিচালিত করা । মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই চতুষ্টয়ের সম্মিলনে 
সাধনার রাজপথ আবিষ্কৃত হয়েছিল, এই প্রশস্ত রাজপথ বেয়ে--অজানা « আত্মন্বরূপ না চরম- 
তন্বের মন্দির দারে উপনীত হওয়া যায় এই ছিল প্রাচীনদিগের সিদ্ধান্ত । আজ তাদের সম্গন্ধেই 
সংক্ষিপ্ু আলোচনা করবো । | 
যোগসত্রে এদের চিন্ত প্রসাদনের উপায়স্থরূপ উল্লেখ করা হয়েছে_এমৈত্রী করুণা মুদিতো 
পেক্ষাদীনাং  পুণ্যাপুণ্যবিধয়ানাং ভাবনতশ্চন্তপ্রসাদনম্‌। বৌদ্ধদিগের মহাযান্‌ সম্প্রদায়ের 
বিশদমগ্ন নামক পালিগ্রন্থে এবিবয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বৃদ্ধঘোষ অতি 
সহজ পুললিত ভাষায় নিপুণভাবে এই বৃত্তিনিচয়ের বিশ্লেষণ করেছেন । মানুষের চিত্ত অতি জটিল, 
ভাঙ্গার কোনও পরিবন্তন বা পরিবদ্ধন করতে হলে অতি সতর্ক হ'য়ে চল্তে হয়__বিভিন্ন ন্তগুলির 
একট এদিক ওদিক থেকে টান পড়লেই বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশী । তাই তিনি অতি সন্তর্পণে 
কৌন্‌ দিক্‌ হতে আকষণ বিকর্ষণের ফলে সামপ্রস্তের সহিত এদের অনুশীলন করা যায় সেজন্ত 
প্রয়াস করেছেন। এই চারিটির অনুশীলনকে ব্রহ্ম বিহার বলা হয়েছে। 
ডি, রি নর মৈত্রীং ভাবয়েৎ, ছুঃখিতেষু 
517 তে রঃ ঃ রর সুখে আনন্দ অনুভব করাই মৈত্রী। 
ডি রা টে রঃ রি রি রর রঃ আনন্দিত হওয়া মুদিতা এবং পাপীর প্রতি 
র (কছু বিভিন্ন_-সর্বব প্রাণীর প্রতি বিদ্বেষ বঙ্জিত হস্টয়া 


করুণাং 


$ 


আবণ, ১৩৪৫ ] মৈত্রী বা মেতা ৯ 


প্রেমে দ্রবীভূত হয়ে তাহাদের সহিত এক্যবোধ করাই মৈত্রী, আর্তের প্রতি করুণা, আনন্দিতের সহিত 
আনন্দিত হওয়াই মুদিত] ও প্রিয়াপ্রিয় নির্বিবশেষে সকলের প্রতি সাম্যদৃষ্টি-_কোথাও বিশেষ ভাবে 
আবদ্ধ না হওয়াই উপেক্ষা । মৈত্রীদ্বারা প্রেমে হৃদয় পূর্ণ কর্বে কিন্তু উপেক্ষা দ্বারা রাগ বা আসক্তি 
দূর কর্বে, কারণ প্রেম গ রাগ এক বস্তব নয় ববং পরস্পর বিরোধী। প্রেমে আত্মবিস্তৃতি ও শুদ্ধি, 
আসক্তি বা রাগে সঙ্কীর্ণতা, তা শ্রেয়ে। লাভের পক্ষে হানিকর-বন্ধন আনে মুক্ত করেনা__মুৃতরা 
উপেক্ষা বা ুদাসীন্যের দ্বারা তা জয় কর্তে হবে। *এইটাই ভারতবধের সাধনার মূলমন্ত্র । 
প্রাপ্তির মধ্যে ত্যাগের-__ ভোগের মাঝে বৈরাগোর শঙ্খ ধ্বনিত হয়, বিরোধী বৃত্তির সাম্য বা মিলনই 
এর বৈশিষ্ট্য । 
মৈত্রী প্রসঙ্গে প্রথমেই বুদ্ধঘোর চিন্তা করেছেন_এর প্রথম পাত্র কে হবে ? ঈধা দ্বেষ মানু- 
ধের সহজাত বৃত্তি, তাদের অপসারিত করে প্রীতিরসে চিন্তকে ন্সিগ্ধ কোরে তোলা, বিশেষ সাধনার 
দ্বারাই সম্ভব হতে পারে ম্ৃতরাং আলম্বন ও উদ্দীপন এবং ভাবনার প্রণালী দুই বিষয়েই চিন্তা কর৷ 
প্রয়োজন । পাত্র সম্পর্কে বলেছেন অতিশ্রিয়, অপ্রিয়, মব্যস্থ ও বৈরী...এই চারজনের সম্বন্ধে 
প্রথমে মৈত্রী ভাবনা কর! উচিত নয়। কারণ--যে বড় প্রিয় একান্ত ভালবাসার পাত্র, তাকে 
সাধারণ মিত্রের স্থানে কল্পনা করিতে মন ক্রিষ্ট হর তা ছাড়া সেখানেই মনোনিবেশ করিলে চিত্ত 
আবন্ধ হোয়ে থাকে, অতএব সে প্রথম পাত্র নয় । 
অপ্রিয়কে মিত্র ভাবাও কষ্টকর, মধাস্থের প্রতিও চিন্ত উদাসান থাকে, তাকে সহসা! অনুকূলে 
প্রবর্তিত করা সহজ নর *আর বৈরীর প্রতি মনকে ন্সিগ্ধ কারে তোলা আরও দুরূহ কাজেই এরাও 
প্রথম পান্র নয়। তাহলে কার সঙ্গন্ধে ও কি উপায়ে মৈত্রী ভাবনা করা হবে-_তার উত্তরে বলেছেন__ 
প্রথমে নিজের বিষয় ভাবতে হবে-আমি যেন সুখী হতে পারি নির্বিিদ্বে নিরাপদে শান্তিতে 
থাকতে পারি--এ প্রত্োকেরই কামা কাজেই এতে কোনও ক্রেশ নেই । এরূপ ভাবলে চিত্ত যখন 
প্রসন্ন হয় তখন আমি যেমন সুখকামনা করি, অন্থেও সেরূপই ন্ুুখপ্রার্থী, অতএব সকলের প্রার্থনা 
পুর্ণ হোকৃ--সকলে সুধী হোক্‌--এই কল্পনা দ্বারা নিজেকে অন্যের মধ্যে প্রতিকলিত করা সহজ 
হয়। যথা “অহং সুখকামে। ছুখখপটি-কুলো৷ জীবিতু-কামো অমরিতুকমো এবম্‌ অন্নেপি সত্তাতি 
আত্মানাং সখি খং কত্তা অন্সসভেষু হিততসুখকামতা৷ উপজ্জতি *। 
ভগবান স্বয়ং বলেছেন__ 
“পর্নব| দিসা অনুপরিগস্মা চেতসা 
নেবাজ বাগা পিয়তরম্‌ অন্ন! কচি 
এবং পিয়ো পুথু অস্তা পরেষাম 
তস্মা ন হিংসে পরম্‌ আত্মকামোতি 1” 
মনে মনে সমস্ত পৃথিবী পধ্যটন করলে এই দেখি যে আত্মা অপেক্ষা কিছুই প্রিয় নয়__সেইরূপ 
সকলের পক্ষে ইহা মনে ক'রে কাকেও হিংসা করবে না। এই ভাবে কোন ব্যক্তিবিশেষের 
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সন্বদ্ধে না ভেবে অমৃত্ কণ্পনার দ্বারা সর্ববসাধারণের গতি মন প্রসন্ন হ'লে তখন প্রিয়, মধাস্থ ও 
শরুকে অবলম্গন করে মৈত্রী সাধন করতে হবে। এই যে বিশ্বের কল্যাণ প্রার্থনার পর 
বাক্তিবিশেষের মঙ্গলকামনা করার নির্দেশ--এর মধ্যে মানুষের চিত্তের গতির একটা সুন্দর 
সামগ্তস্ত আছে। মান্তষের মনে প্রতি বিশেধ বুক্তির মধ্যে একটা সার্নজনীন ধর্ম আছে_অনেক 
সময় সেখানে পাত্রবিশেষের সম্বন্ধে যে প্রীতির সম্পর্ক ব্যাহত হতে পারে তা সাধারণের সম্বন্ধে 
স্বাভাবিক হ'য়ে উঠতে পারে। কারণ ঝঁক্তিগত প্রকৃতিগত উপাধির দ্বারা কাল্ননিক ব্যক্তিসমন্টি 
আবদ্ধ নয়। তবে এই নিছক কন্পানাগত বিশ্বমৈত্রীতে আনন্দ ছাড়া বেশী কিছু লাভ 
হয়না । যদি তা প্রতি পানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত না হয় তবে মহন বা শুচিতা ছুটিই দুষ্প্রাপা 
হয়ে পড়ে। তাই বুদ্ধঘোষ বলেছেন, যিনি এই প্রাপ্তিটিকতে তপ্ত হতে পারেন না তিনি 
উপরোক্ত পাত্র সকলকে অবলম্বন ক'রে আরও বিস্তৃতভাবে সাধন করবেন। কিন্তু সবনাপেক্ষা 
কঠিন ব্রত হচ্ডে অনিষ্টকারীর প্রতিবৈরীর প্রতি চিন্তকে বিদ্বেষমুক্ত করে প্রীতির রসে 
শতিষিক্ত কারে তোল। | এর জন একটর পর একটি উপায় নির্দেশ করেছেন। এই আলো- 
চনা হতে একটা অতি গভীর সতা আমাদের সম্মুখে স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠে সেটি এই, যে অতীতে 
সাধকদিগের কত নিগৃঢ় মর্মাবেদনার ফলে সমগ্র জীবন মথিত ক'রে কত অশান্ত গভীর আলোডনের 
দারা_-এই অস্তদৃ্টি ভার। লাভ করেছিলেন _সেই নুধার সন্ধান পেয়েছিলেন যার দ্বারা ছুজ্জর়ং 
জেতি সঙ্গমম্‌-_ছ্র্জয় সংগ্রাম জয় কর! যায়--ঈধা দ্বেষ কলুধ ধৌত করে সকল মালিন্ত বিগলিত 
বরে প্রেমের পুতপারায় জীবনক্ষেত্র সরস শুচি ও শ্যামল ক'রে তোল। যায় / প্রথমেই প্রশ্া হয়েছে 
যে অনিষ্ট করেছে_-পাপের আবিলতায় যে য়ান তার চিন্তায় যে প্রথমেই বিদ্বেষ আসে কেমন করে 
তাকে জয় করা যায়? তার উন্তরে বলেছেন যদি শক্রর অপরাধের কথা স্মরণ ক'রে মন ক্িষ্ট হয় 
তাহলে জীবনে যে কতম্থানে কত আনন্দ পেয়েছ তাই স্মরণ করবে-_আনন্দের প্রবাহে নিরানন 
চ্ছ তণের মত ভেসে যাবে | সেই প্রাটুধো হয়ত অপরাধ মাজ্জনা করা সহজ সাধ্য হবে। যদি 
সফল না হ& তবে মনে 'করো বুদ্ধের বাণী-তিনি বলেছিলেন যদি দ্ুইদিক্‌ থেকে তক্কর ও বিশ্বাস- 
ঘাতক তীগ্ক করাতের দ্বারা তোমার শরীর ছিন্নভিন্ন করতে থাকে তাতেও যদি তুমি ক্ষুন হও তবে 
তুমি বুদ্ধের পথ অনুসরণ করবার যোগা নও 
তিনি বলেছেন- তস্য এব তেন টি যো কুদ্ধং পতিকুদ্ধজ ঝতি 

কদ্ধম্‌ অগ্পতিকুজবান্তো সংগামং জেতি ছজ্জয়ম্‌। 

উভিন্নম অথথম চরতি অন্তনো চ পরস্স চ 

পরম সংকুপিতম্‌ গুতা যো সতো উপসন্মতি ॥ 
অর্থাৎ যে ক্রুদ্ধের প্রতি কষ্ট হয় সেই পাগীয়ান্‌, বেশী অনিষ্টের হেত তু-_কারণ সে চেষ্টা করলে অপরের 
ক্রোধের কারণ বুঝে শান্তচিগ্ডে ক্রুদ্ধ ন৷ হোয়ে নিজের ও অপরের কল্যাণ সাধন করতে 
পারে এবং ছুজ্জয় সংগ্রাম জয় ক'রে। বারংবার ইচ্ছাশক্তির প্রয়াসের দ্বারাও যদি সফলকাম না রত 
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বে যারা যতটক ভাল ততট্রকৃই চিন্তা করবে । প্রত্যেকেরই কোনও না কোনও অংশ ভাল 
,আছে। যা! কিছু অসুন্দর, অনুদার তাকে উপেক্ষা করে যা সুন্দর, মধুর, বৃহৎ তাকে যদি চিন্ত 
৷ গ্রহণ করতে না পারে তবে মক্ষিকার হীনবৃত্তিই তার একমাত্র সরণি হইয়া দাড়ায়। 
যদি শক্রকে ভালবসিতে নাও পার তবে এমন বিদ্বেষ ভাল যার দ্বারা! তার কোনও অপকার 
না করে নিজের উন্নতি লাভ কর্তে পার। তিনি বলেছেন-তুমি তো শক্রর আনন্দের কারণ হ'তে 
চাও ন|? তাই বদি হয় তবে ক্রোধের দ্বারা তোমার মনে£ পবিত্র মাধুর্যোর যে হানি হবেচিন্ত 
বিক্ষোভের ফলে কর্মজীবনে যে চাতি বিচ্যুতি ঘটবে এবং তার জন্য যে অশাস্তির স্থষ্টি করুবে তাতে 
সেই শক্র উৎফুল্ল হবে । অতএব যেরূপ চিন্তায় আনন্দ ও শস্তি পাও তাই কবে চিত্ত প্রফুল্ল রাখ বে। 
এরপর বুদ্ধঘোৰ সমস্যাটির মূল বিশ্লেষণ করে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। যে ছুঃখকষ্ট 
পেয়েছি বলে অন্যকে দায়ী করে মনকে তার প্রতি বিরূপ করে তুলি-সেই খের মূল কোথায় ? 
আমাদের সকল অন্মভূতির ছুটি ক্ষেত্র আছে_বাহির ও অন্তর। বহির্ভাগে অপরের প্রবেশ চলে 
কিন্ত আস্ত সীমান! একেবারে নিজন্ব। বহিভর্মির কোনও পরিবর্তন ভিতরকে দোলা দিয়ে যায় বটে 
কিন্ত সেই স্পন্দনটাকে বিরূপে গ্রহণ করবো সেটি আমাদের নিজন্ব বাপার। বায়ুমণ্ডলের তরঙ্গ 
বাহিরের জগতে কেবল স্পন্দনাত্মক--যখন তাকে আমাদের বোধশক্তির দ্বারা গ্রহণ করি তখনই 
তাকে “আলোক” বলে বুবি। সুখদুঃখ সকল বিষয়ে এই একই সত্য দেখা যায় । অহিতকারী 
কোনও না কোনরকম চা্চলোর শষ্টি করতে পারে বহিভূমিতে-কিন্ত তাকে ছুঃখ বলে আবিষ্কার 
কর|র ভার আমাদের | বাইরে যে যাই করুক না কেন-যে স্পর্শমনির দ্বারা সকল ধাতুই 
স্বর্ণের দীপ্তি লাভ ক'রে উজ্জল হ'য়ে ওঠে_যে অমৃতসিঞ্চন বিষকে মধুতে পরিণত করতে পারেন 
তাহা অন্তরের অন্তস্থলে আছে, তাকে আবিষ্কার করাই তো সাধনার বিষয় । অবশ্থা বৃদ্ধঘোষ 
সংস্কার, বাসনা ৬ পুরুষকারের জটিল প্রশ্নের মধো আর প্রবেশ করেন নাই । অতি সহজ, সুন্দর ও 
সরলভাবে এই কথাগুলি তিনি ছন্দে উদ্ধত করেছেন__ 
অওনে! বিসয়ে ছুখখং কতং তে যদি বেরিণা 
কিং তম্মাবিসয়ে ছুখখং সচিত্তে কর্ত,মিচ্ভসি ? 
যদি তার অধিকার যেখানে, সেখানে ছুখদায়ক কিছু কারে থাকে-যেখানে তার প্রবেশাধি_ 
কার মাই সেই যে তোমার আপন চিত্ত, আপন সাআজাজয সেখানে কেন তুমি দুঃখ বোধ কর ? 
যানি রখখসি সীলানি তেসম্‌ মুলনিকম্তনম্‌ 
কোধং নামুপলালেসি কো তয়া সদিসো জলো ? 
তোমার চরিত্রের যে শীলসম্পদ তুমি রক্ষা করতে চাও তার মূলচ্ছেদকারী ক্রোধকে কেন লালন 
করছো; তোমার মত জড়বুদ্ধি আর কে আছে? 
কতম্‌ অনরিয়ং কম্মং পরেন ইতি কুজ ঝাসি 
কিন্তু ত্বম্‌ তাদিসং যেব সে! সয়ং কর্তৃ,মিচ্ছসি ? 
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অপরে অন্যায় করেছে বলে ক্ষুবন্দ হোচ্ছ কিন্তু তুমি নিজের প্রতি নিজেই যে অনিষ্ট করছো ? 
দুস্মং তন্ম চ নাম ত্বং কুদ্ধো কাইসি বান ব| 
অপ্তান পন ইদানেব কোধছ্বখেখন বাধসি ? 
তুমি ভ্রদ্ধ হলে অপরকে কষ্ট দিতেও পার বা না দিতেও পার। কিন্তু নিজেকে ত 
এখনই ছুঃখ দিচ্ছ। 
কোধং বা অহিতংতমগ গম্‌ অরুহল! যদি বেরিণো। 
কম্ম! তুবমপি কুজঝাস্তো তে সম যেবানুসিখ খসি ? 
শরু যদি আহতকর ক্রোধমার্গ অবলম্ধন ক'রে থাকে তুমিও কেন তাকেই অনুসরণ 
করছে? 
যম্‌ দোসম্‌ ওব নিস্সায় সও,না অপিপয়ং কতম্‌ 
তম্‌ এব দোসং ছিন্দস্সু কিন অথথানে বিহন্সসি 
যে কারণে, শ্রু তোমার অনিষ্ঠ করেছে সেই দোষকে উন্মুলি৬ কর কেন অকারণে 
রিষ্ট হও? 
তার পর বলছেন, যে তাখিক দৃষ্টিতে দেখলে সবই ক্ষণিক তবে কেন পুথা ক্রোধ অভিমান ? 
খনিকতা চ ধন্মানম্‌ যে হি খন্ধে হি তে কতম্‌ 
অমনাপং নিরুদ্ধ। তে কম্ম দানীধ বুজঝসি 
সকল ধশ্মই ক্ষণিক সুশুরাং থে কারণে অপ্পিয়ানুষ্ঠান হয়েছিল সে «কারণ ত চলে গিয়েছে 
এখন কি হেতু ক্রোধ কর? 
ছুখখং +রোতি ষো যস্স তম্‌ বিনা কস্স সো করে 
সোয়মপি ছুখখহেতু ত্রমিতি কিং তস্স কুজকসীতি ? 
যে ছুঃখ অনুভব করে সেই ত দুঃখের হেতু-তুমি নিজেই শিজের ছুঃখের কারণ, কেন মিথ্যা 
অপরের প্রতি ক্রুদ্ধ হও ? 
এর পরে কম্মফলের প্রসঙ্গ এনেছেন। যে কন্ম করে দারিত্ব তারই সুতরাং সেই 
ফলভোগ করবে । যদি কেউ অন্যায় ক'রে থাকে তার শুভাশুভ তারই, তুমি যা'করবে তার 
দায়িতও তোমারই সুতরাং তুমি কেন অশুভ আচরণ করবে? 
যো অগ্প ছট*স্স নরস্স ছুস্সতি, 
সুদ্ধস্স পোসস্স অনঙ্গম্ম 
তমেব বালম্‌ পচ্চেতি পাপম্‌ 
স্খুমো রজেো৷ পতিবাতম্‌ বা থিন্তোতি । 
নিদ্দোষ শুদ্ধ ব্যক্তির যে অহিতাচরণ করতে চেষ্টা করে তার সেই প্রয়াস তাকেই 
ফিরে আঘাত করে, যেমন বাতাসের প্রতিকূলে ধুলা নিক্ষেপ করলে তা সেই নিক্ষেপকারীর 


স্ 


রব ১৩৪৫] মৈত্রী বা মেত্তা ৮৩ 


'অঙ্গে এসেই লাগে । এইরূপে একটির পর একটি নানাপ্রকার চিত্তের ছূর্বার প্রবৃপ্তিকে শাস্ত 
করবার উপায় নির্দেশ করেছেন। এইখানেই ক্ষান্ত হননি শেষের দিকে বলেছেন-__শুধু মৈত্রী 
নয় সকলের সহিত নিধিবচারে একাবোধ করাই উচ্চতর উদ্দেশ্য । নিজের ও অপরের মধ্যে যে 
সীমা বা ভেদরেখা আছে তা বিলুপ্ত করতে হবে। একে বলা হয় সীমাসম্ভেদ। একটি 
উদাহরণ দিয়েছেন_ন্বয়ত প্রিয়, মধাস্থ ও শত্রু এই চা'রজনের মধ্যে কোনও ভেদ 
থাকবে না। যদি কোথাও এই চারজন উপবিষ্ট থাকে এবং সশস্ত্র তক্ষর এসে একজনকে নিয়ে 
যেতে চায় তখন যদি অমুকক্কে গ্রহণ কর বলা যায়, তা" হলে সীমা সম্ভেদ হয় নাই বুঝতে 
হবে। যদি আমাকে গ্রহণ করো! এই কথা বলা যায়, তা" হলেও নিজের ও অপরের মধ্যে 
পার্থকা বোধ আছে বুঝা হবে। যখন ভিক্ষু এই স্থলে এই কথাই বল্তে পারবেন-_কাহাকেও 
দিতে পারি না তখনই সকলের সঙ্গে একাবোধ হয়েছে বলা যেতে পারবে। প্রেমের পূর্ণতা 
সেইখানেই যেখানে প্রেমিক ও প্রেমাম্পদের ভেদ ঘুচে যায়_মাধূধ্যে নিগ্ধতায় দ্বৈতের মধ্যে একা 
ও কোর মধো দ্বৈত দ্রবীভূত হয়ে যায়_-এই গভীর তথ্যটি এখানেই স্ষুট করতে চেয়েছেন। 
নিজের মনকে যখন বশে আন! কঠিন হয় তখন জাতকের নান! স্বন্দর দৃষ্টান্ত মনে করার 
কথা বলেছেন। জাতকে দেখি মৈত্রী শুধু মানবের মধো শিবদ্ধ নয় সমস্ত প্রাণীজগতে এর 
নিদর্শন পাওয়। যায়। অনেক উদাহরণ বুদ্ধখোষ উদ্ধত করেছেন তার মধো শুধ এক বানরের 
উল্লেখ করবো । একটা বানর এক ব্যক্তিকে একটা পর্বতগ্হা থেকে উদ্ধার করেছিল। সেই 
'বাক্তিটা কিন্তু তাকে হতা।ক্ষরে ক্ষুমিবৃত্তি করতে সঙ্থপ্প কোরে তাকে আঘাত কর্‌লো--এতে সে 
বানরটী অশ্ররপূর্ণ করুণনেত্রে চেয়ে শুধু বল্প-ভিগবান তোমার কল্যাণ করুন তুমি এরূপ কোর না 
তোমার অহিতাচরণ অন্যকে সৎকর্ম হোতে নিবৃত্তি করবে ।” 
ৃ প্রাচীনদের উদ্দেশ্য ছিল অতি বিস্তুত , ছোট বড় নিবিবশেষে সকলেই যাতে মৈত্রী পালন 
ৰ করে। তাই মানুষকে লক্ষা ক'রে তার! ক্ষান্ত হননি-_পশুপক্ষীর মধোও তা বিস্তুত করতে চেয়েছেন। 
(কতরকম বাধা এসে তাদের বিপধ্যস্ত করেছে-অন্তরের বাহিরের ছন্দে কত খলন পতনের 
? আশঙ্কা তাদের : উত্কষ্ঠিত করেছে, তথাপি পথত্রষ্ট হন নি। সিদ্ধি যখন বভদুরে, অন্তরে বাহিরে যখন 
বিক্ষোভ ও চাঞ্চলা, তার মধ্য দিয়ে সেই ছুর্গম পথের যাত্রীরা চলেছেন_-অদমা নিষ্ঠা ও দৃঢ- 
“বিশ্বাসকেই একমাত্র পাথেয় কোরে। কবিগুরু এই নিষ্ঠার সুন্দর উপম! দিয়েছেন উটের সঙ্গে। 
সাধনার মরুভূমিতে মানুষের সহায় কে? সৌখিন ভাবোচ্ছাস নয়-_আবেগবিহ্বলতা নয় কিন্ত নিষ্ঠা। 
' পদতলে বালুরাশি উত্তপ্ত হয়ে উঠে, নৈরাশ্, নিন্দা, অপমানের ঝঞ্চা বিপর্যস্ত কোরে ফেলতে চায়, 
। তখনও চলে নিষ্ঠা মাথ৷ নত করে_বঞ্চাকে সহা করে- উত্তাপকে তুচ্ছ কোরে। মরীচিকা এসে 
' পথত্রান্ত করে, মাঝে মাঝে সিদ্ধির ওয়েসিস্‌ সান্বন! ও আশ্বাস দান করে। এমনি কোরে গভীর 
। নিষ্টার সহিত এই মৈত্রী সাধন কোরে পথে চলেছিলেন_-প্রাচীন বৌদ্ধ সাধকেরা__-উৎপীড়ন 
। অত্যচারে তারা অটল--আঘাতে সিগ্ধ, সূ্ব্ব অপরাধেও শান্ত, উদার করুণ দৃষ্টিমেলে বলেছেন-_-“সবে 
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সত্ব! সুখিতোহস্্র” সর্বজন সুখী হোকৃ। বিপদকে দৃকৃপাত করেননি-_অবহেলা নির্যাতন তুচ্ছ 
হোয়ে গেছে ক্ষমার বন্ধে ঠেকে_ তাদের সমগ্র জীবন মথিত করে যে অমৃত্তভাণ্ড লাভ করে 
ছিলেন, তাই তারা রেখে গেছেন পরবর্তী পথচারীদের জন্য । 

তাদের পঞ্চভৌতিক দেহ আজ পঞ্চভুতে মিলিয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রের সকল অন্ুশাসনের মধ্যে 
তাদের অমর আত্মা আজও জাগ্রত আছে। সন্সেহ উৎকণ্ঠার সহিত তার! পরবস্তীদের ষেন বলেন 
“এক উপায়ে না হয় উপায়ান্তর অনুসরণু করো, সফল-কাম হ'বে”। তাদের গভীর স্েহের ও 
সহানুভূতির স্পর্শ পুথির প্রতি ছত্রে মূর্ত হ'য়ে আছে, জীর্ণ ক্িষ্টমানবের চিন্তে প্রেরণা এনে দেবার 
জন্য তাদের করণ দৃষ্টি যেন সততই জাগরুক হ'য়ে আছে। আমরা তানস মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে 
বলি, এসব বাণী সাধারণের জন্ত নয়, আমাদের জন্ত নয়, ভূলে যাই যে সাধারণ ও অসাধারণ একত্রে 
মিশে আছে এক হ'য়ে। ক্ষুদ্র বটের বীজ কেমন ক'রে অনাগত মহীরুহের সম্ভাবনাকে যত্বে ধারণ 
কারে রাখে সে রহস্য আমাদের বুদ্ধির অগম্য । 

আজ এই ব্যক্তিগত, জাতিগত, সমাজগত. ধন্মগত সংঘর্ষের মাঝে, লোভ ও পাপের 
হলাহলের মাঝে তাদের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে । তাদের মধ্য যখনই প্রবেশ কারতে চেষ্ট। 
করি, তখনই তারা জাগ্রত হ'য়ে উঠেন। সেই অতীতের পুণ্য বনচ্ছায়ে প্রকৃতির ন্িগধশান্ত 
আবেষ্টনের মধ্য থেকে যেন আবার মুুনুনস্তক ভপন্বীদের উদার গন্তীর কণ্ঠে প্বনিত হয়--সবের 
সত্বা সুখিতে। হোন্ত। যে বৃহতের আহ্বানে মানুৰ চলেছে অনাদিকাল থেকে, তার সন্ধান সে 
পেয়েছিল বাহিরের উপকরণ সম্ভারের মধ্যে নর অন্তলোকের স্বচ্ছশান্তু জ্যোতিতে, খঙ্গবিহারে, 
মৈএরীসাধনের মধ্যে । সেই শুভক্ষণের পুনরাবিভাব হোক্‌--সকলের সম্মিলিত কে আবার ধ্বনিত 
হোক্‌_সবের সন্তা সুখিতে। হোন্ত, অবের। অব্যাপজঝ! অনীঘ। হোন্ত_সর্বনপ্রাণী সুখী হোক 
মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হোক, সকল দ্বেষ, ছুঃখ ও বিদ্বু হতে মৃক্ত হোক্‌। এই মেস্ত। বা মিলনের বানী 
আবার অমুতের আবাহন করুক ও এই মিলনের সাধনায় আমাদের আত্মপরিচয় লাভ করে ধন্য হই । 
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সাহিতোর বিহার বন্তনিরপেক্ষ। রসোত্বীর্ণ কাবা, চাপ বা উপন্তাস সাহিত্যের দরবারে 
আপন অধিকার লাভ করে নিজন্ব স্বকীয়তার মহিমায়, বিষয়বস্তর তারতমোর অপেক্ষা রাখে ন; 
মনীষার রস-ইঙ্গিতে সাধারণ ঘটনাবলীও বিচিত্র ভাবমগ্ডলের স্থষ্টি করে। রস-শিল্পীর দৃষ্টি সম- 
ধন্মী, সেখানে নেই উচ্চ-নীচের ভেদ-বৈষমা, দেশকালের আপেক্ষিকতা, নিছক সৌন্দর্যের পরিবেশই 
তার কামা। অথচ এ কথাও সত্য যে শুদ্ধনাত্র ভাবের বুদ্দের পরে রসমষ্টি সম্পূর্ণ হয় না, তাকে 
আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় বিভিন্ন আধারে, যেখানে ত। নৃতন নৃতন রূপ পরিগ্রহ করে, তাই, যুগে 
যুগে তার পরিচ্ছদ বদলও চলে । অতএব কবির কাব, ভাবুকের ভাবনায়, শিল্পীর রস-রচনায় পাই 
দেশকালাতীত সৌন্দয্যের সঙ্গে, সঙ্গে জটিলতর সামাজিক সমস্ত।, লৌকিক ও ব্যবহারিক জগতের 
বহু তথাপূর্ণ আলোচনা, সংগ্রাম-বন্ধুর মানবজীবনের প্রতিদিনের কাহিনী । বস্কিমচন্দ্ের রচনায় এ 
ছুয়ের সমাবেশ, কোথাও বা পরিস্ফুট কোথাও বা! অন্তনিহিত, কিন্তু তার লেখাতে সর্বত্র পরি- 
লক্ষিত হয় সংক্কারকের উদ্ভত চক্ষু, ভাষার, ভাবের, মেকালের মমাজ-আবহাওয়ার নৈতিক পরিবর্তনে, 
ধর্ম, লোকশিক্ষা, মানব-চন্দিত্র ও জীবন অনুশীলনে তিনি যেনো সংস্কারকরূপে লেখনী ধারণ 
করেছিলেন । 

বর্তনানকালে সমাজের যৃগসন্ধিক্ষণে, ধর্ম, সাহিতা, শিল্প সমাজ-ব্যবস্থায় চাঞ্চলা, ভাঙা ও 
গড়ার মাঝখানে আমর। দাড়িয়ে আছি, গতি ও স্থিতির আবর্তনে, তাই বোধহয় বস্কিম-শত- 
বাধিকীতে এতো আলোচন।, গবেষণ।, সমস্ত সমাধানের চেষ্টা চলছে, তার সাহিত্য বিশ্লেষণের ভিতরে 
বিচারে, বিতর্কে । কারণ ইপন্তাসিক বঙ্িমচন্দ্র সংস্কারকহিসাবে অনেক বিষয়েই মীমাংসা করতে 
চেয়েছিলেন । তাই কৃতঙ্্রতা গ্রকাশের আড়ালে রয়েছে বোধহয় পথনির্দেশের প্রচেষ্টা । বঙ্কিমচন্দ্রের 
পরে ব বংসর চলে গিরেছে, যান্ত্রিক সভাতার আবেষ্টনে দেশ ও বিদেশ, ঘর ও বাহিরের ভৌগলিক সীমা 
নির্দেশ হয়েছে কঠিনতর, সহজ সরল পথে জীবনের মীমাংস। হবার আর উপায় নেই, নানাবিধ জটিল- 
তর পন্থা ও কলকোলাহলময় বন্ধুর জীবনযাত্রা, সে যুগে আর এ যুগে তফাৎ__বিস্তর। নূতন যুগের 
ূর্বনানডাস দেখা দিয়েছে, সমাজে, নব চেতনা, নৃতনতর অনুস্থূতি, চারিদিকে গুরুত্তর পরিস্থিতি, প্রতি 
মানুষকে ঘিরে? অহরহ ওঠে অভিনব সমস্য| | পূর্বের সে সহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গি আর নেই, গতি তির্ধ্যক 
ও সর্পিল, নরনারীর সন্বন্ধের জটিলতা, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত, জীবনের সঙ্গে কাব্যের, 
অতীতের সঙ্গে বর্তমানের । ভারতবর্ষের সে সাবেকী নিলিপ্ততা আর চল্লেনা, নৃতনতর সমাজ-ব্যবস্থায় 
নৃতনতর আবহাওয়ার প্রকাশ। সাহিত্যসমাজের প্রতীক্‌ ও'দর্পণ-্বরূপ। কাব্য, সাহিতো, দর্শনে 
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প্রন্ফটিত হয় জাতির মনোভাব, শিক্ষা, সভাতা, ও চিন্তপ্রকর্ষ। যে অনাগত সমাজের উদ্যোগ-পর্বের 
আয়োজন চলছে, সাহিতো, শিল্পে তার প্রকাশ চাই। বঙ্কিমের অব্যবহিত পরে আমাদের বর্তমান যুগ 
এক বিরাট বিপ্লবকারী, প্রগতিশীল রুচি পরিবর্তিত যুগ । 

রবীন্দেতর যুগে আমাদের জন্ম, যখন বাঙলা ভাষ। সাহিত্য নবশোভা সমৃদ্ধসাজে বিকশিত, 
শব্দ সম্পদ, ভাব সম্পদের যখন সীমা পরিসীম! নেই, রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা প্রতিফলিত কাব্য 
উপন্যাসে, গল্পে প্রবন্ধে, রসরচনায়। বদ্ষিম সাহিতো আমাদের এই বর্তমান সংগ্রামশীল জীবনের 
ছবি তেমন করে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, সমাজিক বিবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে 
সকল অপ্রতিবিধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তার তরঙ্গ আমাদের দেশের সাহিতোও প্রতিহত হচ্ছে, 
কিন্তু বন্থিম, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক সংস্কারক, বিংশ শতাব্দীর সমস্তা তার সাহিত্য-জীবনে 
প্রবলরূপে প্রকট হতে পারে নাই। আমাদের দৃষ্টি ধাবিত হয় বাস্তব-প্রধান সাহিত্যন্থষ্টিতে ৷ কল্পনার 
ভাববিলাস ও রোমান্স-মুখী সাহিত্যে অন্তর তৃপ্ত হয় না,সমস্তার সমাধান তাতে নেই, আমাদের বৃদ্িম- 
বিমুখিতার বোধহয় কতকটা কারণ এই, যে তাকে আমরা মনেকরি পূর্ববর্তী যুগের, যেনো আধুনিক 
যুগের কোন সমগ্তার সমাধান, আলোচন! তার দ্বারা হয় নাই। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে বক্ষিম- 
সাহিত্য পাঠ করলে বোঝা যাবে আমাদের বর্তমানযুগের অনেক সমস্তা। বীজরূপে বঙ্কিম সাহিত্যে 
অস্কুরিত হয়ে গিয়েছিলো, তাকে আমরা যতট' গ্রীক্ষুগীয় বলে মনে করি ততটা তার প্রাপা নয়। 
আপন প্রতিভা-প্রদীপ্ত বঙ্কিম এখনো বাঙালীর শীর্ষস্থানে দাড়িয়ে আছেন। বর্তমান যুগের অনেক 
সমসা তার রচিত সাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে । 

সমালোচনা সাহিতো তার দান অনবদ্য, বঙ্গভাষার স্তরীবৃদ্ধিসাধন করে নান। পথের সন্ধান দিয়ে 
গিয়েছেন। কবিসম্রাট যে পথ দিয়ে গিয়েছেন তার বাঁকে বাঁকে সহত্র ফুলের মেলা, বিচিত্র 
সমারোহ, তবু মনে হয় সে রাজপথের পুরোধা বঙ্কিমচন্দ্র । রবীন্দ্রনাথ হতে আরম্ভ করে আজ পরাস্ত 
কোন সাহিত্যিকই সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিম-প্রভাব এড়াতে পারেন নাই, বস্কিম সাহিত্যের যে ধারা, নির্দেশ 
করে দিয়ে গিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে সে ধারা অন্তঃশীলা শোতে বয়ে চলেছে। আশে 
পাশে হতে অনেক নূতনধারা এসে যোগ দিয়ে সে ধারাকে স্ফীত ও প্র্ণতা দিয়েছে, কিন্তু সরিয়ে 
দিয়ে অন্যধারার প্রবর্তন করতে পারেনি, সাহিত্যে অতি-আধুনিক বলে যারা গর্ব করেন তারাও 
নন্‌। পূর্ণতোয়া শাখানদী ও উপনদী সমূহ ছুইকুল প্লাবিত করে বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ক্ষীণকায়৷ নদীটি 
আজও শুকিয়ে মরে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় আমাদের ভাবরাজ্যে এক বিরাট 
বিপ্লবের আবির্ভাব হয়েছে, এদের বিপরীতমুখী স্থষ্টি আমাদের বিচার বুদ্ধি ও রস-পিপাসাকে অন্যপথে 
চালিয়ে নিয়েছে । বঙ্কিমের ঘটনাবহুল উপন্তাসাদি হতে রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দের মনস্তত্বমূলক 
উপন্তাসরাজি পৃথক জাতীয় হোলেও, একই পর্যায়তুক্ত বলা যেতে পারে কারণ এও রোমান্স, সম্পূর্ণ 
বাস্তব উপন্যাস নয় ; যদিও পরবন্তাঁ লেখকদের রোমান্স, সমাজের উন্মুক্ত অঙ্গনে সংঘটিত হয় নাই, 
হয়েছে কবির মানসজগতের কল্পনায় । শরৎচন্দ্র সন্বন্ধে আমাদের ধারণা, তিনি সম্পূর্ণরূপে বাস্তব- 
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বাদী কিন্তু ভার আধুনিকতম উপন্যাস 'চরিত্রহীন, 'গৃহদাহ» রোমান্স-গন্ধী। রবীন্দ্রনাথের “গোরা” 
“ঘরে বাইরে" “তুরঙ্গ' ইত্যাদিতে সমাজ বহিষ্ভূতি নানা সমস্যা, আধুনিক জগতের ঘাত প্রতিঘাত, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে উদ্ভুত মানসিক আলোড়নের ও প্রতিষ্পদ্ধী সমাজের চিত্র পাওয়া যায়, 
কিন্তু এসবও ঘে সম্পুর্ণ বাস্তব প্রধান নয়, এ কথা বলাঈ বাহুলা। অতি আধুনিক ও প্রগতিশীল 
যেসব সাহিত্যিক, নবস্ষষ্ি প্রয়াসী, তাদের মনন ও মনীষায় এই বিংশশতাব্দীতেও যখন নৃতনতর 
সাহিত্য, দর্পণ-স্থচ্ছ হয়ে ফুটে ওঠেনি, তারাও যখন পুরাতনক্কে অনুসরণ ও অন্ুবর্তন করুছেন, তখন 
ব্কিমচন্দ্রে আধুনিকত| একেবারে উপেক্ষণীয় নয় । 

_ ভাষ! সম্বন্ধেও বস্কিমচন্্র আধুনিকতার দাবী করতে পারেন, তার এ দাবী অযৌক্তিক ও 
আমঙ্গত নয়। বাঙ্গলভাষর প্রকাশ সৌঠব, মাধূর্যা, সাবলীলভঙ্গিমা, গান্তীধধা, ও লীলাচঞ্চলতা 
অন্বীকারের উপায় নেই, শুধী সমাজের হাতে বাঙ্গলাভাবার বিচিত্র বিকাশ হয়েছে। মানবমনের 
সকল প্রকার ভাব-বৈচিত্রা প্রকাশক্ষম ভাষ! রবীন্দ্রনাথ, শরংচন্দপ্রমুখ সাহিত্যঅষ্টাদের রচনায় 
উৎকর্ষ লাভ করেছে, কিন্তু ভাষার এই আধুনিকরূপের, সর্নদপ্রথম জন্মদাত! বস্কিমচন্দ্র। বর্তমান- 
কালের, সব সাহিত্যিকের লেখাতেই বঙ্কিমভাষার গ্রভাব গৌণত বা মুখাত প্রকাশ পায়। পাশ্চাতা- 
ভাব-সংস্পর্শে রামমোহন রায়, বিদ্ভাসাগর প্রভৃতি মনীবিগণ আমাদের জাতীয় জীবনে নূতনধারা ও 
চিন্তাপ্রবাহ স্মচন! করেছেন কিন্তু সে ভাবধারাকে নুষ্পষ্ট ও দুঢ-সংবদ্ধ রূপ দিয়েছেন বক্িমচন্দ্র ধর্ম 
সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারকের চেয়ে সাহিত্যিকের কলমে জোর বেশী, তার অস্কিতচিত্রে সমাজের 
ছবি স্ফুটতর হয়, আর বঙ্ছিমের ভাষায় ভ্রোর ছিল, কারণ তিনি ভাব-উপযোগী ভাষ। স্বষ্টি করে 
নিয়েছিলেন । তিনি কথা-ভাষা ও লেখা-ভাধার সংযোগে নৃতন ভাষার সৃষ্টি করে বাঙ্গলাভ'বার 
ওজস্থিতা, গাঢ়ত! ও ভাব প্রকাশোপযোগীতা বৃদ্ধি করেন। আমাদের এই চল্তি ভাষার সাহিত্য- 
স্বীকৃতির দিনেও একথা অস্বীকার করতে পারিনে যে, সংস্কৃতভাষাবঞ্জিত বাঙ্গলাভাষ! শ্রীহীন ও নিপ্প্রভ 
হয়ে পাড়ে, উভয়ের সংমিশ্রণেই ভাষার শ্রী ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথ চল্তি বা কথ্যভাষায় 
অসাধাসাধন করেছেন, কিন্তু তার ভাষ। সংস্কৃতবর্জিত নয়। বিবিধ ভাষ! হতে বিভিন্ন রহ আহরণ 
করে, ভাবার সমৃদ্ধি ও পূর্ণত্ব লাভ হয়। তিনি ব্জন-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন নাঃ এবিষয়েও 
আধুনিকষুগ তার পদাস্ক অনুসরণ করে চলেছে। 

বন্িমচন্দ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তার জন্মদাতা, পরিপোষক ও পরিবর্ধক । তার উপন্যাসে, প্রবন্ধে 
এই জাতীয়তা-বোধকে তিনি ভারতবাসীর মনে উদ্ধদ্ধ করতে আপ্রাণ সচেষ্ট ছিলেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে, দেখি ভারতীয় পল্লীসভ্যতার ক্ষীণাবশেষ, মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের অসার তন্বালোচনায় 
পধ্যবসিত, অপরদিকে বিদেশী নাগরিক সভাতার প্রচণ্ড সংঘাত, ভারতবর্ষের পূর্ববতন সভ্যতা, শিক্ষা, ও 
চিন্তপ্রকর্ষ কক্ষচযুত ও দিশাহারা, বঙ্কিমই তার সাহিত্য স্ষ্টির ভিতরে জাতির আশা, আকাঙ্ঞষা ও কর্মা- 
ধারাকে নূতন রূপদান করেন। দুরদৃষ্টিসম্পন্ন রামমোহন রায়ের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় 
প্রচেষ্টা, বন্ছিম সাহিত্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রতীচ্য জগত হতে যাহা! গ্রহণীয়, ভারতবর্ষীয় মধ্যাদায় 


৮৮ ০০4কজিলিলী তল [ এম বর্ম, ২য় সংখ্য। 


সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, বরণ করার অনুশীলন-শিক্ষা বস্কিমের ৷ তখনকার সমাজব্যবস্থায় এই জাতীয়তা বোধ 
আমাদের যে কতদূর প্রয়োজন ছিল এ কথা কী আমরা অস্বীকার করতে পারি ? বর্তমানযুগেও কি 
আমাদের জাতীয়তা বোধনার প্রয়োজন নিঃশেধিত হয়েছে? জাতীয়তাবোধ অর্থ জাতির আত্ম-সচেতনত্ব 
বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা। বর্তমান গ্রগতিপন্থী মতবাদের মতে এই আত্মসচেতনত্ব মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ, 
যে কথা ব্যক্তিগত হিসাবে সত, সমাজহিসাবেও তা সত, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত 
করতে চেয়েছিলেন তা, প্রগতি-বিরোধী লয় এখনকার কষ্টিপাথরেও ৷ তার জাতীয়তা বোধ সন্কীর্ণতা 
ও স্বার্থান্বেষী ছিল না, বিশ্বমানবের সভত্যায়, ভারতীয় আদর্শ, শিক্ষা ও সভ্যতার মিলন সাধন তার 
কাম্য ছিল, তার কল্পনা-প্রবণ চিত, শুদ্ধমাত্র ভাবসাগরে বিলীন না৷ হয়ে, যুক্তি ও তীক্ষ আন্ত দৃষ্টির সাহায্যে 
বিচার-বিশ্লেষণে রত পশ্চিমী সত্যতার দরবারে ভারতীয় এতিহ্যের দান সে যুগে জনসাধারণের সমক্ষে 
উদঘাটিত করার প্রয়োজন বোধকরেছিল এবং তিনি সে চেষ্টায় সফলকাম হন । জাতির আত্মবোধ 
সংগ্রামে তিনি ভাববিলাস ও কমপরাজ্ুখতার প্রশ্রয়বিরোধী ছিলেন, তার সাধনা জ্ঞানের সাধনা, 
নিরলস কর্ন ও জ্ঞানময় পথেই, যে জাতির উদ্বোধন সম্ভবপর এ তিনি বিশ্বাস করতেন, বৈষ্বযুগের 
কবিজন-ম্থুলভ, কোমলতা ও সংসার-বিমুখতার আবেশে, জাতীয় জীবনের যে মেরুদণ্ড শিথিল হয়ে 
এসেছিলো, তাকে নবশক্তি ও আদর্শে পুনরুজ্জীবিত করার সাধনা তার। কোমল-কান্ত-পদাবলীর রসা- 
বেশ, তিনি ছুরীভূত করতে চেয়েছিলেন, কঠোর চরিত্রের অণুপ্রেরণায় । তার 'কিষ্ণচরিত্র" তার অস্তুরস্থিত 
আদর্শ-পুরুষ, যিনি শুধু বাশীইঈট ধারণ করেন নি প্রয়োজনকালে অসিও ধারণ করেছেন । বাঙালী-জন- 
সলভ চারিত্রিক দৌর্ববল্য ও ভাব-বিলাস, কঠোর কটাক্ষে ও বাঙ্গে চিত্রিত করে, নূতন জাতীয়তার 
ও কর্তৃব্য-বোধের সংগ্রামে নিরত করা তার আজীবন উদ্দেশ্য ছিল। অধায়ন, আলোচন। ও অনুশীলন 
যে বর্তমান বাঙালী জীবনের একমাত্র পন্থা, নিছক ভাব-বিলাসে যে জাতায়তার বিকাশ সাধন নয়, 
এ কথাও তিনি আমাদের শেখান। একদিকে প্রাচ্য ও অন্যদিকে প্রতীচ্য এই উভয় সভ্যতার 
সম্মিলিত জ্ঞান সম্তারেই যে আমাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মঙ্জান সম্ভবপর এ তার নির্দেশ। 
সাহিত্যের মধা দিয়ে তিনি এ কথা ব্যক্ত করেছেন, তাই তার প্রবন্ধে একাধারে যেমন পাই মিল, 
কোমতে, রুসো প্রভৃতির প্রভাব, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় উপনিষদ, গীত, ভাগবং ইত্যদির 
শিক্ষা। আধুনিক কালেও সবাঙ্গীন শিক্ষা এ ছুয়েরই সমন্বয়। 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত সংস্কারক, তার রসরচনায় পাই সংস্কারকের তীব্র চক্ষু, হয়তে। তার জন্ত দায়ী, 
সে কালের গুরুতর সামাজিক পরিস্থিতি । আধুনিকপন্থীরা সেজন্য অনুযোগ করেন যে তিনি 
নৈতিকতার নিকটে সৌন্দধ্যকে, আর্টকে বলি দিয়েছেন। যাহোক সে যুগের নৈতিক আবহাওয়া 
দূষিত ছিলো বলেই বোধহয় তিনি কঠোৰ বিচারকরূপে পাপপুন্তের, ভালোমন্দের বিচার করেছেন। 
তার উপন্তাসের বিশদসমালোচন। কোথায় আটর ক্ষুন্ন হয়েছে, রস ব্যাহত হয়েছে ইত্যাদি ভবিষ্যুৎ- 
ব্তীদের, আমার আলোচ্য তার সংস্কারশীলতা। তিনি যেনো আজীবন সংস্কারব্রতী, তার 
প্রবন্ধ মালায় তিনি এ হিসাবে অনেক আলোচনা করেছেন। এখানেও তার চিন্তার 


রা, ১৩৪৫] বন্িম-মনীষ। রি 


আধুনিকত্ব আমর! অন্বীকার করতে পারি না। সঙ্ছেপে কয়েকটা বিষয়ের মাত্র আমরা উল্লেখ 
করতে পারি। [ও 

বর্তমানধুগ সাম্যবাদের আওতায় বঞধিতপ্রতীচ্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সাহিত্যে ও 
সমাজে সাম্যবাদের প্রভাব পড়েছে, সামাবাদ নিয়ে নানা আলোচনা, গবেষণা বিচার বিশ্লেষণ চলেছে, 
আধুনিকষুগের, এই আধুনিক ভাব বঙ্কিমচন্দ্রকে স্পর্শ করেছিলো। তার সময়ে ফদিও?এর বিস্তার 
স্বল্পপরিসর ও অপর্যাপ্ত তবু বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে কিছু ,আলোচনা করে গিয়েছেন। এখনকার 
মত সাম্যবাদ-সম্ন্ধীয় গ্রন্থ এতে। বহুল প্রচার ও বিস্তৃতি লাভ ন! করলেও তিনি এ বিষয়ে তৎকাল 
প্রচলিত গ্রন্থাদি পাঠ করেছেন। রুসোর 2160071070৮ 309141 নিয়ে কিছু আলোচনা 
করেন, ভুসম্পন্তির অধিকার, উত্তরাধিকার, স্ত্রীপুরুষের সামাজিক অবস্থা ইত্যাদিও তার 
আলোচ্য বিষয় ছিল। 

নরনারীর সম্পর্ক সম্মন্ধে উদ্ধত অংশ তার মনোভাব বাক্ত করে। "ন্ত্রী-পুরুষ সমান। 
এক্ষণে স্বৃশিক্ষায়, বিজ্ঞানে, রাজকাধো, বিবিধ বাবসায়ে একা পুরুষেই অধিকারী-_ স্ত্রীলোক 
অনধিকারিনী থাকিবে কেন? মিল বলেন, নারীজাতিও এ সকলের অধিকারী । তাহার! যে 
পারিবেনা, উপযুক্ত নতে, এ সকল চিরপ্রচলিত লৌকিক শ্রান্তিমাত্র। মিলের এ মত ইউরোপে 
গ্রাহ্া হইয়া, ফলে পরিণত হইতেছে, আমাদিগের দেশে এ সকল কথা! প্রচারিত হইবার এখনও 
অনেক বিলন্দ আছে।” বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং নারী-চরিত্র অঙ্কণে রুপণত1 করেন নাই, তার বিচিত্র 
নারী, পুরুষ অপেক্ষা বিগ্ভায়। বুদ্ধিতে চারিত্রিক বলে কোনরূপেই হীন নয়, বরং 
নারী-চিত্র মেনো অধিকতর তেজন্বিনী। নারীকে তিনি উপন্থাসেও সমানাধিকার দিয়েছেন, 
রাজকার্ধো, যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তিপরীক্ষায়, বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, প্রধান স্থান দিয়েছেন অকুগ্ঠিত চিত্তে। বর্তমান 
কালের সব সমস্তা এতো জটিল না হয়ে উঠলেও, কম্মক্ষেত্রে তিনি নারীকে ডাক দিয়েছেন, এ বিষয়ে 
তার আধুনিকতা স্বীকাধ্য, বরঞ্চ অতিআধুনিক সাহিত্যে ও সমাজ ব্যবস্থায় এমনতর জটিলতর 
পরিস্থিতির ভিতরেও, এ ধরণের নারী-চিত্র বিরল, যার জীবন, সংগ্রামে বন্ধুর, তিতিক্ষায় কঠোর, 
বঠিজগত ও অস্তরজগতের ঘাতপ্রতিঘাত সতত দহামান। প্রাক্‌ বঙ্কিমযুগ হতে আরম্ভ করে সকল 
চরিত্রই প্রায় এক ছাচে ঢালা । 


তারপরে কৃষক শ্রমিক সমস্তা। বর্তমান যুগের সর্বত্র প্রচলিত সমস্ত, বঙ্কিম এ নিয়েও 
আলোচনা! করেছেন । 'বাঙ্গলার কৃষক' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি ভূম্বামী ও প্রজার সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করে 
বলেন, বাঙ্গালী কৃষকের শক্র বাঙ্গালী ভূম্বামী। কৃষকদের ছুরবস্থা, জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ, 
পূর্বতন অবস্থা ও তার প্রতিকার, বর্তমান কৃষক আন্দোলন বা কিষাণ সমস্তার কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। “বৈষম্যবিষ ভারতীয় প্রজার দুর্দশার একটা মূল কারণ।” যে শুদ্ধ অন্নের কাঙাল, আর 
পাঁচ সাত জন টাকা খরচ কাঁরয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভালো, না সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, 
কাহারও নিশ্প্রয়োজনীয় ধন নাই সে ভাল 1%*% কক যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন এ দেশে 


৯৩ 2 [ ৭ম বধ, ২য় সংখ্যা 


তাহার গর্দভ জন্ম ঘটিয়া উঠে, আর যাহার! নিতান্ত অন্নবস্ত্রের কাঙাল তাহাদের কোন 
শক্তি হয় না। কেহ অধিক বড় মানুষ না হইয়া, জনসাধারণের শ্চ্ন্দাবস্থা হলে সকলেই প্রকৃত 
মমুত্ত হইত ইত্যাদি।” বঙ্কিমচন্সের দূরদৃষ্টি সুদূর অতীতেও বাঙালীর ভাবী-আন্দোলনের 
সচনা করে। 

বঙ্কিমচন্দ্র বাপক সমালোচন! বর্তমান প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভবপর নয়, আমরা কেবল তার 
দূরদ্িতার পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত রহি।* পূর্বে কথিত হয়েছে যে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবোধ 
এক দেশদর্শা নয়, তার জাতীয়তাবোধ বা ম্বদেশগ্রীতি বিশ্বপ্রীতির নামান্তর । এ বিষয়ে তিনি 
স্বয়ং বলেছেন “বস্তুত জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন 
বিরোধ নাই |” বিশ্বমানবের হিতসাধন ও মমন্ববোধে তিনি মিল, স্পেন্সর, কোমতের মতি 
আলোচন! করেছেন, মিলের 0108956200৫ 01 01012106050 10001)01)01” এই মানবতার মন 
তার উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলে। বলে মনে হয়। সাহিতা জগতে বিরাট গ্রুতিভার 
আবিঙাব অতান্ত বিরল, বঙ্কিম-পরবর্তী যুগের দ্রুত চাঞ্চলা ও অগ্রগামিত্ব এতো আকম্মিক যে 
বঙ্কিম-প্রতিভা তার সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে চলার পক্ষে কিছুটা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়লেও, তার 
মনীষার সবাসাচিবত্ব আমর! অবশ্য দ্বীকার করতে বাধা । বাঙালী জাতীয় জীবনের 
সকল প্রকার সমস্তা, আন্দোলন তাকে স্পর্শ করেছে এবং গভীর অভিনিবেশ সহকারে মীমাংস। 
করার প্রচেষ্টা তার আজীবনের সাধন ছিলো । ভারতবধের সাধনা, সখ দুখ ও আত্মবোধের সঙ্গে 
তার যেনে। অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিলে, নুৃতরাং বর্তমান্যুগে আমাদের মতবাস্দর যতে। দ্রুত পরিবর্তন 
হ্থোক, তার প্রভাব আমাদের উপরে অনিবাধ্য। আজ শতবংসর পরেও তার সাহিত্য ও জীবনের 
আলোচনার মধ্য আমাদের সঙ্গে তার যে শ্াশ্বত যোগ তারই প্রমাণ পাই। 


ওল ভলম্ম-ন্াাড্ল্য 
শ্রীবাণী মিত্র ৫ 


ঈশানে তোমার প্রলয়-বিষাণ 

বাজ বে যখন বিশ্ব-ব্যেপে, 
সেই বিষাণের ভীষণ রবে 

অখিল ভুবন উঠবে কেঁপে ! 


আকাশ-পথে লক্ষ তারা 
হবে সবাই লক্ষাহার।, 
ইম্তু-রবি নিভ্‌বে সব-ই- 
ঘোর আধিয়ার আস্বে চেপে! 


মরণ তখন তুফান সম 

আস্বে সবার চক্ষে নেমে, 
তুহিন-শীতল সেই বন্ুধায় 

জীবন-চক্র যাবে থেমে ! 


ভুমি তখন সেই শশ্মানে 
নাচবে যুগের অবসানে, 
মুক্ত-জট। উড়বে ঝড়ে 
ভীম পারাবার উঠবে ক্ষেপে ! 


স্শিক্ষা ও আাক্জ্য 


প্রীশান্ত। দেবী 


শৈশবে ও বালো মানুষের শরীর মন যে ভাবে গঠিত হয়, ভবিষ্াৎংকালে তাহার ভাগা অনে- 
কাংশে তাহার উপর নির্ভর করে। তাহার শরার সংসারের ছুঃখকষ্ট ও সংগ্রামে টি'কিয়া থাকিতে 
পারিবে কিনা, রোগ শোকের আক্রমণে ভাডিয়া পড়িবে কিনা, ভাহ! তাহার দেহমনের শক্তির উপর 
অনেকটাই নির্ভর করে। সেইজন্য সন্তানের দেহমনের যত্ব ঠিকমত হইতেছে কিনা, মাতার এদিকে 
অতন্দিত দৃষ্টি থাক! দরকার | ঘরে শরারের যত্ব অর্থাৎ খাওয়। দাওয়ার তদারক অনেক মা করেন 
বটে, কিন্তু খাওয়! দাওয়ার বাহিরে এবং মায়ের চোখের আড়ালেও ছেলেমেয়ের শরীরের যত্ব যে 
প্রয়োজন একথা অনেক মা জানেন না, অনেকে জানিয়াও কিছু করিতে পারেন না । মনের কথাত 
পিতামাতার চিন্তারঈ বাহিরে | | 

ইউরোপে শিক্ষাতন্ববিদ্রা এসব কথা লইয়! মাথা ঘামাইঈতে আরম্ভ করিয়াছেন, কারণ শিক্ষা- 

লয়ে ছোট ছেলেমেয়ের জীবনের অধিকাংশ দিন কাটে । সেখানে তাহাদের শরীর মন জখম 
হইলে, ভবিষ্যতে মেরামত হওয়া ছুঃসাধ্য হইয়া উঠে। নানাদেশের চিন্তাশীল লোকেরাই মনে 
করেন যে বিগ্ালয়ে ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত খাটানো হয় । ইহা একটি ভাবনার বিষয়। এইসব 
ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্বোর উন্নতির জন্য তাই নান| দেশে নানা রকম প্রচেষ্টা হইতেছে । স্কুলের ছেলে- 
মেয়েদের স্বাস্থ্য ও পরিশ্রম বিষয়ে জেনিভার 11)0077860158] 1310790757 011100002107 এ বিশেষ 
আলোচনা হয়। জেনিভায় সুইজারল্যান্ডের শিশুতত্ববিদেরা যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও 
শিক্ষাবিভাগে পেশ করেন, সেগুলির বনুল প্রচার দরকার বলিয়া তাহারা মনে করেন। তাহারা 
বলেন ফে, স্বাস্থা ও শরীর গঠনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি যেসব ছেলেমেয়ের বি্ালয়েই কাটে, জেনিভার 
শিশু-চিকিৎসকেরা, তাহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়! চিন্তান্বিত। ইহ বিষ্ভালয়ে পড়ারই ফল। 

ছোট ছেলেদের দিনে ৯১০ ঘণ্টা ঘুম দরকার। যে ১৪ ঘণ্টা তাহারা! জাগিয়া থাকিবে, 
তাহার ভিতর ৭ ঘণ্টার বেশী কাজ চাপানো উচিত নয়। ঘরের কাজ ও'স্কুলের কাজ সব জড়াইয়াই 
যেন মোট সাত ঘণ্টার বেশী ন। হয়। বাকি সাত ঘণ্টা, স্নান আহার পোষাক-আসাক করা, খেলা, 
বাড়ীতে থাকা, ধন ও নীতি চর্চ। এবং স্বাস্থ্যপালন ইত্যাদি করার জন্য রাখ। দরকার । 

সমস্ত সপ্তাহে বাড়ীর পড়া ধরিয়৷ ৩৫ ঘণ্টার বেশী পড়াশুনা করিতে দেওয়া উচিত নয়। 


উপরের ক্লাশের ছেলেমেয়েরা ইহার বাতিক্রম করিতে পারে, তাহারা পূর্ণবয়স্কদের মত দিনে 
আটঘন্টা খাটিতে পারে । 


শাবণ, ১৩৪৫ ] শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ৯৩ 


শিশুদের পূর্বেবাক্ত ভাবে জীবনযাপন স্বাভাবিক মনে করাতে জেনিভার শিশুচিকিৎসকেরা 
শিক্ষাবিভাগের কাছে কতকগুলি প্রস্তাব আনয়ন করেন। তীহারা আশ। করেন শিক্ষ-বিভাগ 
এই প্রস্তাবগুলির দিকে একটু স্ুনজর দিবেন । 

১। শনিবারের মত বৃহস্পতিবারেও বিকালের ক্লাশ বন্ধ রাখা উচিত। 

২। সোমবারে কোন পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা কর! উচিত নয়, এবং বাড়ীতে এমন কোনও 
পড়। করিতে বল! উচিত নয় যাহাতে রবিবারেও শিশুদের খটুনি হয়। 

৩। যতদূর সম্তব নীচের ক্লাশের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষকের নিজের হাতেই থাকা 
ভাল। তাহার উপর আর কাহারও তদারক না করাই ভাল। 

&.। বাড়িবার মুখে, বয়ঃসদ্ধির সময় এবং বাল্যকালের অন্থান্ত পীড়া প্রভৃতির জন্য ছেলে 
মেয়েদের শরীরের উপর একটা চাপ পড়ে। সেইজন্য কোন ছেলে মেয়ে যদি একই শ্রেনীতে ছু 

বৎসর পড়িতে বাধা হয় তাহ হইলে ভবিষ্যতে তাহ! যেন লজ্জার বিষয় বলিয়া আর 

ন। ধর! হয়। 

স্কুলের পড়ার সময় কমাইতে বল। হইতেছে বলিয়। শিক্ষকদের বেতন যেন কমানো না হয় 
চ্কিং ২সকেরা এই অনুরোধ করেন । শিক্ষকেরা যে বাড়তি ছুটি পাইবেন সেই সময়ে পাঠা বিষয়- 
গুলি নিজেরা তাল করিষ। তৈয়ারী করিয়। লইতে পারিবেন । 

শিশুচিকিংসকের! মনে করেন দেশের মঙ্গলের জন্যই তাহারা তাহাদের এই ইচ্ছাগুলি 
শিক্ষাবিভাগকে জানাঈর্তেছেন। এগুলি আধুনিক স্বাস্থাপালন চিকিৎসাশাস্ত সঙ্গত ইচ্ছা । 

আমাদের দেশে ছেলেদের স্কুলে সপ্তাহে একদিন মাত্র ছুটি হয়, কিন্তু জেনিভার ও ফ্রান্সে 
রবিবারের মত বৃহস্পতিবারেও পুরা ছুটি থাকে। সপ্তাহে একদিন ছুটি থাকিলেও শনিবারে 
একবেল। ক্লাশ হইলে সপ্তাহে মোট ক্লাশ হয় ২৮ ঘণ্টা । এখানে প্রত্তাহ আধঘণ্ট। করিয়। টিফিনের 
ছুটি বাদ ধরিতেছি, না হইলে ৩০২ ঘন্ট| মোট হইত। জেনিভার শিশু-চিকিংকেরা সপ্তাহে 
৩৫ ঘণ্ট। পড়ার যে নিয়ম পালনীয় মনে করেন তাহার ভিতর বাড়ীর পড়াও ধর! হয়। 
কিন্তু আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের স্কুলের যে কাজ বাড়ী বহিয়া আনিতে হয় তাহাতে সকালে 
বিকালে প্রতাহ তাহাদের দু হইতে চারি ঘণ্টা সময় যায়। ্ুৃতরাং রবিবার বাদ দিলে মোট 
পড়া দঁড়ায় সপ্তাহে ৪০ হইতে ৫২ ঘণ্টা । অত শিশুদের আমাদের দেশেও ৪ ঘণ্টা ক্লাশ হয় 
শুনি। কলিকাতায় অনেক বালিকাবিগ্ঠালয়েও ইউরোপীয় স্কুলে সাপ্তাহিক ছুটি বেশী। কিন্তু 
প্রায় সর্দব্র ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলের সমস্ত পড়া ও লেখ বাড়ী হইতে করিয়। লইয়। যাইতে হয়। স্কুলে 
পাঠের সময় কিছু বাড়াইয়াও ছাত্রছাত্রীদের বাড়ীতে বহিবার এই বোঝা যদি কমাইয়া' দেওয়া যায়, 
তাহ! হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বেশী হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। আজকালকার স্কুল 
পরীক্ষা ল্টবার জায়গা । বাড়ীতে অভিভাবক কিনব গৃহশিক্ষক পড়া করাইয়৷ দেন, স্কুলে শিক্ষকেরা 
তাহার পরীক্ষা লন। তা না করিয়। যদি স্কুলেই তাহাদের পাঠশিক্ষা। ও পাঠ চর্চাটা হওয়া 
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সম্ভবহইত তাহা হইলে এত গুলি ঘণ্টা বই মুখে করিয়া বসিয়া থাঁকিবার কোন প্রয়োজন 
থাকিত না। 

অবশ্য এই ব্যবস্থা বায়সাধয । গৃহশিক্ষকের মত পড়া করাইয়া দিতে হইলে স্কুলের সকল 
র্লাশই খুব ছোট হওয়া দরকার এবং শিক্ষক ও স্কুলের সংখাও আনেক বাড়া দরকার । 

ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুমের সময়ও আমাদের দেশে অতান্ত কম। যাহারা স্কুলে যায় 
তাহারা ৫1৬ বৎসর বয়সেও দিনে ঘুমাইবাঁর কোন সময় পায় না। সকালে স্কুলের জন্য তৈয়ারী হইতে 
হয় বলিয়া ভোরেই উঠিতে হয়। সন্ধায় যদি গৃহশিক্ষক আসেন তাহা হইলে পড়া ও খাওয়াদাওয়া 
সারিয়া রাত্রি ৯ টার আগে কেহ ঘুমাইতে পায় না । ৯ইটা হইতে ৫২ ধরিলে মোট ঘুম হয় ৮ ঘন্টা 
মাত্র। একটু উপরের ক্লাশে উঠিলেই শুতে হয় রাত্রি ১০২টা সুতরাং তখন ঘুমের সময় 
দাড়ায় ৭ঘণ্টা। 

মেয়েদের স্কুলে গাড়ী করিয়া যাতে হয় বলিয়া মেয়েদের বিশ্রামের সময় আরও কম। 
অনেক মেয়েকেই ৮টা ৮ই টায় গাড়ীর জন্য তৈরি থাকিতে হয় এবং বাড়ী ফিরিতে পাচটা! 
বাজে। এই সাড়ে আটঘণ্টার পর বাড়ীতে ছুই হইতে চারি ঘণ্টা পড়া এবং অন্তত সাত ঘণ্টা 
ঘুমাইলেও বিশ্রাম খেলাধুল! খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির সময় অতি সামান্যই থাকে । | 

এই বিষয়ে আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিশুদের অভিভাবকের আর একটু 
মন দিলে ভাল হয়। 


চি 





সর্বজন পরিচিত 


ভীমনাগের সন্দেশ 


ইহার অপাধারণ খ্যাতি দেখিয়া অনেকে ভাবেন 
ইহার মুল্য অধিক 
এত স্থলভে এমন সন্দেশ পরিবেশন করে ৰলিয়াই ভীমনাগের 
চাহিদা এত বেশী__ 





হনভ্যভাল্প ভ্প্প 
শ্রীগৌরী দেবী ভারতী 


ইটালি আবিসিনিয়। অধিকার করার পর হইতে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী তাহার বিরুদ্ধে শুধু 
কৃষ্ণ ও পীতাঙ্গ নয়-শ্রেতাঙ্গগণ পর্যন্ত একটান। ছি ছি করিতেছে যেন এরূপ ঘটন। কোন দিন কেহ 
দেখে নাই শোনে নাই। কিন্তু তিক্ত কু্টনিন চোখ বুজিয়া মুখে পুরিয়। মিষ্টি বলিলেই উহ মধুর 
হইবে না তিক্ততা থাকিবে, তেমনি দেখি নাই শুনি নাই বলিলেই ইতিহাসের নিষ্ঠুর সত্য মিথ্যায় 
রূপান্তরিত হইবে ন|। 

রেনেশীসের পর সহস্র বংসরের সীমাবদ্ধ দিগ্ুলয় রেখা অসীমে প্রসারিত হঈল-_মানুষ 
নিজেকে ও বহিজগংকে নৃতন দুটিতে দেখিঝ। প্রশ্ন করি৷ আত্মস্থ করিতে সস্কপ্প করিল। অন্তরের 
ও বাহিরের সীমাহীন অতলম্পর্শী সমুদের কল্পনাতীত রহম্তকে উদঘাটিত করিবার জন্য দুঃসাহসী 
নবযৌবনোদ্েলিত ইউরোপ নিরুদ্দেশের যাত্রী হইল--যেপথকে কাল ঘনতিমিরাবৃত করিয়া সুদীর্ঘ 
দিন গোপনে রাখিয়াছিল। নি ও তীব্র ইচ্ছার আলোতে সে অদ্ধকার কাপিয়া কীপিয়। সরিয়া 
গেল-_দুরে ধীরে ধীরে দেখ! গেল নূতন মহাদেশ আমেরিকা কিন্তু ইহা হতেও বিশ্ময়কর মহাদেশ 
আনিফিত হইল অন্তরে_ মাহিত্য-বর্শ-বিজ্ঞান ও রাষ্টরে। 

আমেরিকা হইতে সম্পদ আঠরণ করিতে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি যাইতে লাগিল। 
সম্পদের নিকট, মানুষের সভাত। বলিতে যাহা বুঝার---ধন্ম-দয়া-সংস্কৃতি সব তুচ্ছ হইয়া গেল। 
গানুষের প্রাণের মূলা রহিলনা। এমন করি! বুঝি পশুকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মারেন । স্ত্রীলোকের 
সতীত্ব রহিলনা-_মানুষের স্বাধীন সত্ব! বলিয়া কিছুই রহিলনা। অনেকে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত 
হইল--অনেকে মৃতকে আপন মনে করিয়া বিবাক্ত লতাপাত! খাইয়া মরিয়া রক্ষা পাইল। 
যাহারা পলাইতে পারিলন৷ তাহার। দাস হইয়। রহিল। যাহারা পলাইতে পারিল ভাঙার বন্য 
পশুকে কম হিংস্র মনে করি! তাহাদের মধ্যে গিয়। বাস করিল। এমনি যখন হইতেছিল তখন 
সমুদ্রের এপারে ওপারে গিজ্জার গিজ্জায় যীশুর প্রার্থনা সঙ্গীত হইতেছিল-_ভগবানের মহিম! 
ঘোষিত হইতেছিল। 


স্পেন তখন পৃথিবীব্যাপী সাআাজোর ্বপ্র দেখিতেছিল। সেই বিশাল সাআ্াজ্যের ভিতর 
দিয়া তাহার সংস্কৃতি সকলকে গৌরবান্বিত করিবে, মানবকে সভ্যভার দিকে আর একধাপ অগ্রসর 
করাইয়। দিবে। বর্ধরতাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া যাবেনা । ইহারই জঙ্ক প্রাচীন অরণ্যের 
অন্ধকারে যাহার! ছিল-_তাহাদের টানিয়া বাহির করিয়া নরমেধযজ্ঞ আরম্ত করিল। এই ভাবেই 
আধুনিক ইউরোপ সভ্যতাঁর রথ লইয়া বাহির হয়। | 
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আমেরিকাতে উপনিবেশ ও সম্পদ সংগ্রহের জন্য প্রভু যীশুর শিষ্বাগণ সভ্যতার যে নিদর্শন 
দেখাইয়াছে__বিজ্ঞান ও ধরন্মজগতের চিন্তাধারায় ক্রম বিকাশের সময়ও ইহারা বাইবেল মাথায় 
ঠেকাইয়া শাস্তছেলের মত চুপ করিয়া বসিয়া ছিলনা! কুকুরে কামড়াইলে শুনিয়াছি জলাতঙ্ক 
হয়। ইউরোপকেও কেমন করিয়া একদিন “ডাইনী'র আতঙ্ক' পাইয়া বসিল। সমাজ-সংসার 
হইতে ভূত ছাড়াইবার জন্য কত হাজার নারী ও পুরুষকে আগুনে পুড়িয়া ও জলে ডুবিয়া মরিতে 
হইয়াছে তাহার হিসাব করা কঠিন। ক্রণোও জোয়ান অব আর্কের চিতাগ্নির একঝলকের আলোতে 
দেখিলাম খৃষ্টান ইউরোপ বুকে ক্রস ও হাতে বাইবেল লইয়া চলিয়াছে “00011 01101000” 
41855807001 86. 1321070107)0৮” সন্ধ্যার রক্ত মেঘের মত উঁকি মারিতেছে, গাষ্টভাষের 
ছিন্ন শির বর্ধা ফলকে তুলিয়া নিষ্ঠুর মৃত্যুর মত হাসিতেছে। স্পেনের সাম্রাজ্য মহিমা-_মানুষের 
মনে চিরস্তুন অভিশাপের মত জাগরুক থাকিয়া স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল। 

রাত্রির গর্ভ হইতে দিন যেরূপ অগ্লানরূপে বাহির হইয়া আসে স্পেন সাস্রাজ্যাবসানের 
ঘনান্বকার হইতে চতুর্দশ লুইর সাআ্রাজা বাহির হইয়া আসিল। নূতন সাম্রাজা প্রতিষ্ঠার জন্য 
তিনি যেসব যুদ্ধ করিয়াছেন, সন্ধি করিয়া সুবিধামত অস্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপের অন্যান্য 
শক্তিও সেই সাথে যেসব কাধ্য করিয়াছে তাহা সমর্থন করা জন্তব নয়। এই ভাবেই রাশিয়ায় 
কেথারিন দি গ্রেট সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা করিয়াছেন। ফেডারিক দি গ্রেটের ফাইলেসিয়। 
আক্রমণ ও অধিকার, রুশিয়া, প্রাশিয়া ও অগ্রিয়ার পোলাগ্ডের বিভক্তিকরণইংলগ্ডের ও পাশ্চাতোর 
প্রায় প্রত্যেক জাতির এশিয়া ও আফ্রিকাকে লুষ্ঠন ও অধিকারকে সমর্থন, বর্তমান সভাতার এ 
চিরস্তন রূপ। মুসোলিনি ও হিটলারের অন্তায় ভাবে পররাজা আব্রমণনীতি নূতন নহে । 
ইউরোপের গত শতাব্দীগুলির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিব এমন কোন জাতি নাই যাহার! 
অন্কের স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধ। করিয়াছে, এমন কোন দেশ নাই যে সন্ধির মধ্যাদা রক্ষা করিয়াছে অথব। 
স্থবিধা পাইলে পররাজ্য আক্রমণ নীতি হইতে বিরত রহিয়াছে ৷ শবলুব্ধ গৃপ্রদের মত ইহারা এশিয়। 
আফ্িকা ও অন্থান্য মহাদেশের বুকে বসিয়াছে। কে কার চেয়ে বেশী ছিড়িয়া লইবে তাহা লইয়া 
পরস্পর পরস্পরকে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে । ইহাদের কন্ষশ ও ইতর শব্দে ডান্টে, গেটে 
সেক্সপিয়ারের কণ্ঠ ডুবিয়া গেল। 

আজ যখন-_-অনেকে ইংরেজ ফরাসিকে, চীন-জাপান, স্পেনিশ ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধে 
নিরপেক্ষ থাকার জন্য তিরস্কার করেন, জামে নীর অষ্রিয়া অধিকারের সময়ও ইহারা দর্শক হিসাবে 
থাকার জন্য আদর্শবাদের কথা তুলিয়া তাহাদের মনকে চেতন করিয়৷ স্ায় ও ধণ্ম প্রতিষ্ঠার জন্য 
যুদ্ধ করিতে উপদেশ দেন, তখন হাসিও পায় ছুঃখও আসে। জানিতে ইচ্ছা হয় ইহাদের মধ্যে 
কোন জাতিটা শুধু আদর্শের জন্য যুদ্ধ করিয়াছে? রাণী এলিজাবেথ হইতে ইংরেজ বেলজিয়াম ও 
হলোণ্ডের চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে ও অনেক যুদ্ধে হস্তক্ষেপও করিয়াছে। সেকি বিনা 
স্বার্থে? ফ্রান্স ও জান্মেনির মধ্যে যে কেহই ইহাদের অধিকার করুক ন! কেন ইংরেজ তাহা সহা 
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করিবেনা। কারণ ইহা যে অধিকার করিবে ভৌগলিক অবস্থানের ছারা সে ইউরোপের শ্রে্ 
নৌ-বহর করিতে পারিবে । জান্মেনি ও ফ্রান্সের মধ্যে 1301) ১0766 হিসাবেও ইহাদের 
প্রয়োজনীয়তা! আছে। মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ বেলজিয়ামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অগ্রসর 
হইঈয়াছিল-_নিছক আদর্শ বাদের জন্য নহে, তাহার স্বাধীনত। তাহার স্বার্থের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন 
বলিয়াই। ইংরেজের সদাজা গ্রত চক্ষুছিল জার্মোনির নৌশক্তির উপর । জেস্কো-জার্মেন যুদ্ধের পর 
জামেনি ইউরোপে শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইল* তাহার উপর যখন এক অতি প্রবল 
নৌবাহিনী নির্বাণ করিয়া ফেলিল তখন ইংরেজ বিপদ গণিল। যদি জার্মেনি ফরাসিকে পরাজিত 
করিয়া বেলজিয়ামকে অধিকার করে তাহ! হঈলে তাহার বিশাল সাত্রা্ভা আর থাকিবে না 11010 
13765000118 সঙ্গীত মাঝখানেই থামিয়া যাইবে । জার্মেনির যদি এরূপ ক্রমবদ্ধমান শক্তিশালী 
নৌবাহিনী না থাকিত তাহ! হঈলে হয়ত এাতুলা-জামেনি বিরোধ ১৯১৪তেই আলন্ত হইতনা। 

গত কয়েক শতাব্দী হটতে ইংরেজের প্রধান রাজনীতি হঈল এই যে, শক্তি যখন প্রবল হয় 
তাহার বিরুদ্ধে শুধু দলের পর দল গঠন করা। এই ন্থ স্বেচ্জাপ্রণোদিত হইয়া অর্থ ও সৈন্য 
দ্বারা সাহায্য করিতেও অনেক সময় পশ্চাদপদ হয় নাই । এই ভাবেই নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে? 
পরে রাশিয়ার ও তারপর জার্মেনির বিরুদ্ধে দল গঠন করিয়াছে । ইংরেজ সৈন্য ফ্রান্সে তুরক্কে 
মরিয়াছে স্বার্থ রক্ষার জন্তই। শুধু ইংরেজ নয় প্রতোক জাতি এক উদ্দেশে যুদ্ধে নামিয়াছে। 
যে পরাস্ত ন। পূর্ণভাবে ইহাদের স্বার্থে আঘাত না পড়িবে সে পথাস্ত ইহাযদর চেতন করা যাবেনা 
ঢাক বাজাইয়! ভাঙিয়! ফোৌঁলিলেও নহে । 


বিশাল সাআাজোর স্থার্থরক্ষার নিকট আবিসিনিয়া চীন বা স্পেনের স্বাধীনতার মূলা 
কিছুই নহে । যে ইটালি, জাপ, জারেন তাহাকে এত অপমানিত করিতেছে নিজের হাতে গড়া 
সন্ধি পত্র ছিডিয়া ফেলিতেছে ইংরাজ প্রয়োজন মনে করিলে কালই ফান্দের স্বার্থ অগ্রাহা করিয়া 
তাহাদের সাথে সন্ধি করিতে পারে । 


ইউরোপের পশ্চাতে একটা প্রচণ্ড শক্তি রহিয়াছে। ইহার নুসুএপুটি টি । সর্নবভূক 
অগ্নির মত ইউরোপকে গ্রাস করিয়া এশিয়ার দিকে এখন লক্ষ রাখিয়াছে। প্রাচ্য জাতিদের মধ্যে 
জাপানই তাহাকে প্রথম গ্রহণ করিয়াছে । ব্যক্তির জীবনে আদর্শ থাকে আবার অসংখ্য মানুষের 
অসখ্য ভাষ। ও সহস্র অসাম্রস্তাকে অতিক্রম করিয়।৷ একটা জাতিগত আদর্শ থাকে যাহা! বৈষম্যের 
মধ্যে সামণ্তুস্ত স্থাপন করিয়া জাতির চিন্তধারাকে একস্রোতে প্রবাহিত করে, এক কেন্দ্রের দিকে 
আকর্ষণ করে। এই জাতিগত আদর্শ যদি প্রাত্যহিক জীবন ধারার আদর্শের সহিত সামর্থ 
স্থাপন করিতে না পারে অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যাহা অন্তায় বলিয়া মনে হয় জাতিগত হিসাবে 
যদি তাহাই পুণ্য বলিয়। স্বীকৃত হয় তাহ] হইলে জাতির আদর্শে একটা মস্তবড় গলদ থাকিয়া যায়। 
& বৈষম্য সমাজে, ধর্শে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে প্রচণ্ড বৈষম্যের স্ষ্টি করিয়া এতবড় ঘাত প্রতিঘাতের 
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স্টি করে যাহার ফলে মানুষ দিশাহারা হইয়া চিন্তাজগতে ক্রমশঃ অবসন্নতা বোধকরে। পরস্পর 
বিরোধীভাব তাহাকে অকল্যাণের পথে নিয়। যায়। 


কোন রাষ্ট্রে, শান্তির সময় অর্থাৎ অন্য রাজ্যের সহিত যুদ্ধ আরন্ত হইবার পুরে যদি কেহ 
খুন করে, দন্থ্যতা করে, মেয়েদের উপর অতাচার করে তাহা হইলে তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে 
হয়। কিন্ত একটা জাতি যখন অপর একটী জাতিকে নির্মাম ভাবে হতা। করিতে থাকে. ঘর বাড়ী 
শস্তাদি হ্বালাইয়া ভগ্ম করিয়া দেয়, গ্যাস ও বোমাদ্বার ছেলেমেদের এমনকি গৃহপালিত পশ্ুগুলিকে 
পর্যান্ত মরণাধিক যন্ত্রণা দিয়! যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন দেখিতে থাকে তখন সাঁহিতিক ও কবি তাহাদের 
উদ্দোশে শত শত কবিতা ও পুস্তক লেখেন, দেশবাসী তাহাদের ববমালা দান করে আর তাহাদের 
স্মৃতির উদ্দেশে প্রস্তর মুপ্তি স্থাপিত হয় । যে যত ভকম্পিত ভাবে মানুষ মারিতে পারে সেই তত বড 
বার বলিয়া পরিগণিত হইয়া ভিক্টোরিয়া বা আয়রণ ক্রস পায়। এই ভাবেই লুসিটেনিয়া জাতাঁ 
ডুবে, পুভেনের বিশ্ববিষ্ালয়, ব! মডরিডের রাস্তার ফুলের নত সুন্দর শিশুরা মুত্তে নিশ্চিহ্ন হয় । 

বভদিন পূর্বেন আলেকজেগ্ডয়ার গ্রন্থাগার পুড়িয়। ছাই হইর। গিয়াছিল মানবের হিংস্র তার 
নিকট উহ] রক্ষ। পায় নাই, তারপর এমনি করিঘা দেশে দেশে গ্রন্থাগার, বিহার জ্বলিয়। গুলিয়া 
মানুষের বর্রতার সাক্ষা দিয়! গিয়াছে । মহাঘুদ্ধের সময় গিজ্্রা হইতে আরন্ত করি়। কিছুই 
কামানের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই । বাক্তিগত গুগ্ডামির নিকট হইতে আন্মরক্ষ| 
করা যায় কিন্তু একটা জাতি যখন গুগতমি আরন্ত করে তখন সে কিছুতেই বাধ! মানে না। 
বিশ্ববিখাত শিল্পী, সাহিতাক, কবি, ভাবুক ধাহারা মানবের চিরস্তনসতা অনুভব করিয়। সঙ্ভা, শিপ, 
সুন্দরের স্ষ্টি করিয়াছেন, যাহারা দ্বিধাহীন ভাবে উহ্ভাদিগকে প্ংস করিতে পারে _একমৃতন্তে 
শতাব্দী-সঞ্চিত ভাব ও চিন্তাধারাকে ভাগ্রাহ্া করিয়। সভ্যতার শুভ্রশতদল শিল্প ও সাহিতাকে বিনাশ 
করিতে পারে তাহাদিগকে কি বলিয়া অভিহিত করা যায় ভাবিয়! পাইনা । অতীতে অনেক 
জান্তি অতীতের মহিমাকে মুছিরা ফেলিয়াছে। ইহার সাথে পরিচিত ছিলনা, এরূপ স্মষ্টির 
সাথে তাহাদের জীবন ধারার যোগ ছিলনা বলিয়। হয়ত ক্ষমা করা যাইতে পারে কিন্তু পাশ্চ ত্য জিরা 
অথবা! জাপানীর! যখন এরূপ ধ্বংস মাতিয়! ওঠে তখন তাহাদের বর্ববরতায় তৈমুরও লজ্জ। পাইবে । 
পেটিয়টিজ ম, সাম্রাজোর স্বপ্নে মানুষকে মাতালের চেয়েও বেশী মাতাল করিয়াছে । পরস্পরের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কোটি কোটি পাউণ্ড যখন অস্ত্রবুদ্ধির জন্য বায় কর] হয় তখন দেশের 
অসংখ্য লোক অর্থাভাবে ভাল করিয়া ছুইবেলা খাইতে পারে না, শীতেরদিনে আগুনের অভাবে 
কত লোক অবর্ণনীম্ব কষ্ট পায় কে তাহার সন্ধান রাখে? 


সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন। কে যুদ্ধ করে? ইচ্ছ! করিয়া কেহত সৈনাদলে 
ভণ্তি হইতে চাহেনা | 00150117010) বসে ৷ কেহ বাদ যায়না, _কৃষক, শ্রমিক, অধ্যাপক, শিল্পী, 
পথে পথে সৈন্য বেওনেট উচু করিয়া চলে, বুটের শব্দ নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া দেয়, ভেরী বাজিয়া৷ ওঠে। 


শ্রাবণ, ১৩৪৫ ] সত্যতার রূপ ৯৯ 


তার পর একদিন রাজ নীতিজ্ঞ যুদ্ধ ঘোষণা! করে। বক্তা দেশের জন্য সম্মান রক্ষার জন্য 
প্রাণ দিতে বলে। অধ্যাপক ছাত্রদিকে যুদ্ধ করিতে বলে। সবাই বলে যুদ্ধ কর! যুদ্ধকর! 
আবার গির্জার গির্জায় প্রার্থনা ওঠে... ..... 


মানুষ দিনের বেলায় মুক্ত বাতাসে ইচ্ছামত থাকিতে পারেনা, মাটির নীচে ভয়ে চুপ করিয়া 
কোনমতে প্রাণ লইয়। থাকে । ভগবানের সুন্দরতম সৃষ্টি আকাশকে দেখিবার ক্ষমতা আর 
থাকেনা চতুর্দিকে শুধু বিষাক্ত গ্যাস! গ্যাস্‌! গাস্‌! রাত্রি বেলায় আলো আর জ্বলেন। ! আশে 
পাশে শুধু মৃত্যু তাকাইয়া থাকে হাসপাতালের উপর বোমা পড়ে.........০ 

জাতিসংঘ সভাবসে-জোরালো বন্তত। চলে, ইংরেজ ইটালিকে আদ্দিস আবা বায় বোমা 
ফেলার জনা তিরক্কার করে, পরের দিন দেখি অসভা পাঠানদের সভা করিবার জন্য ইংরেজের বিমান 
হইতে বোম ফেলা হইতেছে প্রতিদিন লক্ষ টাকা বায় করিয়৷ তাহাদিগকে ভদ্র করার ব্যবস্থ 
চলিতেছে । 

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ! গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকদল ভীষণ ভীষণ মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিয়া 
দেশের কাজ করিতেছেন ! দেশে আর এখন আর লোক মহ্ামারীতে মরেনা, ব্াধিকে পরাজিত 
করা হইয়াছে কিন্তু শুষ্ক সব্ল লোকদিগকে যুদ্ধের জনা বাছিয়। রাখা হয়। ওখানেই উহার! 
আপনার স্থান সন্ধান করিয়। লইবে, ট্রেঞ্চে যুদ্ধ চলে, চতুর্দিকে মৃত্ার বিভীষিকা । জামেন 
ফরাসি সৈনাকে হত্যা করিয়া ভাবে_ 
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অনাহার ক্রিষ্ট মানুষের অন্তরের ব্যথাকে উপেক্ষা করিয়। চাবুক মারিয়া যাহারা ইচ্ছামত 
পশুর মত কাজ করাইতেছে তাহাদের নাম পেটি যু, কেপিটালিষ্ট ইম্পিরিয়ালিষ্ট। 


৬. 
( গল্প ) 


প্রীহাসিরাশী দেবী 





ভে? পড়বার সঙ্গে সঙ্গে খুলে খায় কাধখানার প্রকাণ্ড ফটক, তারপরে উন্মন্ত জলম্মোতের 
মত বার হ'য়ে আসে শ্রমিকের দল । 

কর্মান্তের ক্লান্তি তো ওদের দৃষ্টিতে, মুখে আকা তৃপ্তির আনন্দ। 

দীর্ঘ আটঘণ্টা কাজ করার পর ওর! আবার কয়েকঘণ্টার মত বিশ্রাম করতে পারবে,_ এই 
আনন্দে মন ভরপূর। আশায় মন ভ'রে কেউ দ্রুত, কেউবা ক্লান্ত গতিতে চলে কোয়ার্টারের 
উদ্দেশ্টে, যেখানে বিশাল বিশ্বের অন্তহীন কর্মনবাস্ততার মধ্যে, সমস্ত ছুঃখ-দারিদ্র্য, সমস্ত 
রোগশোককেও উপেক্ষ। ক'রে, এতটুকু শাস্তি, এতটুকু আনন্দের আশায় ওরা ক্ষুদ্র নীড় রচনা 
কারেছে_দেহমনের সবটুকু শক্তি দিয়ে। 

সনাতনও একদিন তার দারিদ্রা-অনশন-কিষ্ট, জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে, মনের সবটুকু শক্তির 
বিনিময়ে কারে নিল এদেরই মধ্যে এতটুকু স্থান, যেখানে সে একখানা হাততিনেক খাটিয়।৷ পেতে 
শীত-গরীম্মেও হাত পা! মেলে নিশ্চিন্তে শুতে পারে, আর এ দাওয়ারই এককোণে চুল্লী ম্বেলে ছু'টি 
চাল ডাল ফুটিযেও পারে পেট ভরাতে। একা মানুষ সে; একটা মাত্র ঘর্ট আর কম্বল সম্ল ক'রে 
যেদিন সে এই শহরে এসেছিল, সেদিনটা বর্ধার কি বসন্তের ছিল, তা ঠিক মনে নেই, কিন্ত মনে পড়ে 
সেই ছুদ্দিনে সহযোগীদের তার প্রতি করুণ সহানুভূতি! সনাতন ছিল এ কারখানার লোহার 
ফটকটার সামনে এ শুকৃনে! গাছটার গু ডিতে হেলান দিয়ে বসে । তিন চারদিনের অভুক্ত অবস্থায়, 
বার্থ পরিশ্রম-্লান্ত পা" ছুটো যেন আর চলছিল না, মাথাটাও বিশ মণ বোঝার মত ঝুঁকে প'ড়েছিল 
বুকের ওপোর। 

কিন্তু নাঃ তাকে উঠতে হবে, আহাধোর সন্ধান ক'রতে হবে, বাচতে হবে ৮5 

সে বীচ মানুষের মত না! হোক--অন্ততঃ পশুর মতও হ'য়ে বাচা। এই, এত তাড়াতাড়ি, 
জীবনের এই অসময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে সে রাজী নয়। 


মারতে সে পারবে ন! কিছুতেই,_-জীবনের এই অসময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে সে রাজী 
নয়। 


মরতে সে পারবে না কিছুতেই, মরণে তার বড় ভয়। 


কতক্ষণ এইভাবে কেটে গিয়েছিল সনাতন জানেনা, জানলো৷ একটা ভীষণ “ভো' শব্দে। 
কানের ভেতর দিয়ে সে শব্দ মাথ| পর্যন্ত চড় চড় ক'রে উঠলো ; মাথা তুলে সনাতন দেখলে 
এতক্ষণের পন্ধ এ লোহার ফটকটা ই! ক'রে যেন বিশ্বমানবকে উজাড় ক'রে দিচ্ছে 


শ্রাবন, ১৩৪৫ ] মানুষ --[*৬ , ১০১ 


এক এক ক'রে জনকয়েক, তারপর আরও, আরও জনকতক এসে তার আশে পাশে যে ভিড় 
জমিয়ে তুললো, সেই ভিড থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসে পড়তে লাগলো- 

“কে তুমি ?” 

“এ অবস্থা কেন ? 

কি চাও?” 

উত্তরে সনাতন জানালে__ 


অন্ন, শুধু একমুষ্ঠি অন্নের জন্থাই সে এই তিন দিন অনাহারে বারো ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে 
হসেছে। 


চাই অন, ন| হ'লে এখান থেকে উঠবে না; মরবে ; মাথা খুঁড়ে, রক্তারক্তি হ'য়ে মরবে; 
এ লোহার ফটকের গায়ে মাখিয়ে রেখে যাবে_বিশ্বমানবতার ইতিহাসে সেই কলঙ্ক কালিমা ।...... 

কেট ব'ললে-_ 

আহা! ১7 


কেউ ব'ললে_ 

তাইতো 1... 

কিন্তু কি কর! যায় !... 

অনেক ভেবে সেদিনকার মত আহাধ্য দিয়ে তারা চ'লে গেল, বালে গেল এর ব্যবস্থা তার! 
শীগ্গিরই কারবে। 

কিন্তু পারলে না; 

হতাশ সনাতন কিন্তু মৃত্যুর প্রতীক্ষা! ক'রতে ক'রতে বেঁচে গেল একদিন ধর্মঘটের সময় কাজ 
কারে। 

যারা এতদিন নিজেদের কায়ক্লেশের অন্নের ভাগ তাকে দিয়েছিল তাদেরই প্রতি নিশ্বাস- 
ঘাতকতা ক'রে তাদের দানের অপমান কারে।... 

তবু একদিন, যেদিন সনাতনও আর সকলের মত মাসকাবারের নাইনে হাতে নিয়ে আনন্দ 

ক'রতে ক'রতে বাসায় ফিরলো, সেদিন এরা সকলেই ভূললো৷ এর বিশ্বাসঘাতকতার কথা, ভুললো 
এর আগে ওর দীনহীন অবস্থার কথা, __ভুললো৷ সব। ঠাট্টা ক'রে বললে 

বুঝলে স্তাঙাৎ, আহারও জুটলো, ঘরেরও অভাব রইল না, শুধু ঘরণীর অভাব ; কিন্তু সেটাই 
ব। থাকে কেন? একদিন শুভলগ্নে সেটাও শেষ ক'রে জীবনের বড় কর্তবযট। পুরিয়ে ফেল, 
অভাব থাকে কেন? 

যতই ঘর ভরাও ধনে রত্বে, কিন্ত সে'জন না থাকলে বেবাক ফাঁকি ও ফাঁকি আর কেউ 
ভ'রতে পারবে না।” 


কথাট। সনাত্ন শুনলে মন দিয়ে, হাসলোও একটু, কিন্তু কোনও উত্তর দিলে না । 
৪ 


১০২ সর ৫ক্দিপিণী লজ [ ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ।। 


হয়তো ইচ্ছে কারেই। 

বাসায় এসে এক ক'লকে তামাক সেজে নিয়ে গিয়ে বসলে! সেই দড়ীর খাটিয়াটার ওপর, 
তারপরে মনে মনে হিসেব করতে লাগলো তার গত জীবনের চৌতিরিশটা বছরের জমা-খরচের। 

মিলিয়ে দেখলে যে চৌতিরিশটা বছর সে বর্তমানের পেছনে ফেলে এসেছে, তাতে জমার 
চেয়ে খরচের অস্কটাই ধরা হয়েছে বেশী, লাভ বড় কিছু নেই_ লোকশান ছাড়া এই গত দীর্ঘ এ 
বছরগুলোর মধ্যে কবে যে বসন্ত এসেছে'কি গেছে, সে খবর সে রাখেনি, তাসপাশা৷ খেলায় এত 
সময় কাটিয়ে এসে যখন বর্তমানের পেছনে দৃষ্টিপাত ক'রলে, তখন দেখলে নাপের যা কিছু বিষয়- 
আশয় তারন্য জম! ছিল সমস্ত দেনার দায়ে গিয়ে উঠেছে নীলামে ; খাবার জন্য যেমন কিছু বাকী 
নেঈ, তেমনি নেই মাথা গুজে দাড়াবার জায়গ' , শুধু পড়ে আছে তাস পাশ! খেলার খান ছুই ছক, 
আর দাবাব'ড়ে গুলো । মনে গুদাস্ত জেগেছিল, তাই এগুলোর মায়া সনাতন কাটিয়ে ফেললে অতি 
সহজেই ; 

ছক ছুটোকে ছিড়ে খুঁড়ে আর বড়ে গুলোকে এধার ওধার ছড়িয়ে ফেলে সে বার হয়ে 
প'ড়লো রাজপথে । 

দূরবর্তী শহর তার লক্ষ্য । 

সেখানে সে যাবে ; অনেক কাজ, অনেক মান্তষ সেখানে, কেউ ন। খেয়ে মরে না, সেও 
মরবে না, বাঁচবে $ কাজ ক'রে খেয়ে, বেডিয়ে বাঁচবে । 

সনাতন শেষরাত্রে শষ্যাতাগ করে ৮- 

ডাল ভাত ফোটায়, খায়, তারপরে কাজে যায় সকাল ছটায় “ভে1” পড়লে, কাজ থেকে যখন 
ফেরে, তখন সন্ধার অন্ধকারের সঙ্গে ধোয়া আর ধূলো মিলে শহরের আকাশ হোয়ে ওঠে গাঢ 


ধৃসরবর্ণ। 
সেই ধূম-ধূসরতায় ছুই একটি তারা ফোটে বটে, কিন্ত তাও অস্পষ্ট, ভালো দেখ। যায় ন। 


কাজের মাঝখানে সনাতন টিফিন-ঘণ্ট। পায় বটে, কিন্তু সেটাও পূর্ণ করে টুকরো কাজ দিয়ে। 
কারণ, তাকে পয়স। উপার্জন ক'রতে হবে, অভাবের কষ্ট দূর করাই এখন তার জীবনের 
মূলমন্ত্র। 

কিন্ত জীবনের ওপোর দিয়ে ষে দীর্ঘ চৌভিরিশটা বছর চ'লে গেছে_-ততদিন যে ক্ষতি তার 
সমস্ত দেহে, সমস্ত মন ভ'রে হ'য়েছে সে ক্ষতি, সে পূর্ণ করবে কেমন ক'রে কি দিয়ে! যে ভূল 
্রান্তির বোঝা অল্প নয়,-ত1 কমালেও, সে ব্যথার স্মৃতি কি মোছ। যায়! কেমন ক'রে সে এ পূর্ণ 
্বাস্থা সবলদেহ, তরুণ সহযোগীদের সঙ্গে নিজেকে তুলন। কা'রবে। 

ভেবে ভেবে সে অন্ঠমন! হ'য়ে পড়ে ॥ 


রা 


একটানা ব্লক; ছোট ছোট ভাগ ক'রে নম্বর এটে একেই ক'রে তোলা হ'য়েছে 
বাসোপযোগী। 


আবণ, ১৩২৫ ] মানুষ ১০৩ 


দুপাশে সারি দেওয়া রকের মাঝে মাঝে খানিকটা ক'রে খালি জায়গা, পথ চলবার জন্তে ; 

যেন কলির বিশ্বকম্মীর কেরামতি দেখাতে তার স্ষ্ট লোকালয়টি মাথা উচু ক'রে দীড়িয়ে 
আছে। 
এরই মধ্যে বাস করে বাঙ্গালী. আর অববাঙ্গালী, কিন্তু গলাগলি ক'রে নয়; ঝগড়া কারে, 
মারামারি কারে। 

নিত্যনিয়মিত এই ঝগড়া মারামারি তো হয়ই, আরে। লেগে আছে বচসা আর গালি গালাজ। 

এসবের মুল হয় একবিঘৎ জায়গা, নয় বড়জোর কয়েকট। পয়সা, এর বেশী আর কিছু নয়। 

একদিন মদি এদের ভেতর লাঠালাঠিও হয়, পরদিন মিটতে মোটে দেরী হয় না, বড়জোর যদি 
জের টানতে হয়তো ছু'দিন কি চারদিন, তারপরেই যথা পুর্বং তথা পরং। 

কোথাও শোন! যায় ক্রন্দন, কোথাও শোন! যায় সস্তাদামের হারমোনিয়মের সঙ্গে সুরে 
বেশুরে সঙ্গীতালাপ। [ও 

এরই মাধো কাটাতে হয় গ্রতি মৃভত্ত, প্রতিদিন, হয়তে। জীবনও । 

সনাতনও থাকে এরই মধ্যে। 

ওর এপাশে, ওপাশে, সামনে, পেছন বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালীতে ভরা । 

কিন্ত কথাবার্তা চলে ভাঙ্গা! বাংলাতেই । 

অবসর সময়ে সন্বাতন কথা কর ; বলে_ 

“কি হচ্ছে তোমাদের ?” 

ওর! উত্তর দেয় 

খাওয়া, আর তার বাবস্থ। ১ ঘ। চিরদিন হয়ে আসছে। 

বলে একটু হাসে; সে হাসি যেন নৈরাশ্যের। পরে বলে 

“খেলবে? তাস?” 

সন্ধ্যার পর বিশ্রামটা বেশ আরামদায়ক কি না! 

সনাতন কিন্তু শিউরে ওঠে ; বলে_ 

“তাস? না; খেলবার সময় কোথায় ? খাটা খাটরনীর শরার এখন একটু খেয়ে দেয়ে শুতে 
পারলে বাঁচি। শরীরে আর বয়ন। ভায়া, বয়না ; হাজার হোক, বয়েস হলো তো!” 

ওরা হাসে, | 

বলে 

“বয়েস হ'লো, তোমার ? বল কি দাদ? কে বললে এসব কথা, বলোতো, দেখে নেই তাকে 
একবার। হ্থ্যা, যতসব ইয়ে। 


তার চেয়ে মাইরি বলছি দাদা, তোমার এ আট হাত ধুতি আর বুক কাটা কোট ছেড়ে 


১০৪ ০ [ ৭ম বধ, ২য় সংখ্যা 


একখানা শাস্তিপুরে ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে একেবারে বেরিয়ে পড়োতো, দেখে নেই একবার, কি 
বলবার ক্ষমতা আছে কার ! ইয়াক নাকি ?__ 

সনাতনের কুঞ্চিত শুদ্ধ ওষ্ঠাধর খুশীর হাসিতে এতটুকু কেপে বড় হয়, কিন্তু কথ! কয় না। 

ওরা বলে-_ 

“সে যাই হোক দাদা, ঘর শুন্য কিন্ত আর ভালো দেখায় না ; হাজার হোক বিয়ের বয়েস 
যখন আছে, আর কাজও যখন পেয়েটছ, তখন বড় পোষ্ট পাবার আশাও যে একেবারে নেই তা 
নর রর 

বাধা দিয়ে সনাতন জিজ্ঞেস করে 

“আমি যে বড পোষ্ট পাব, তা জানলে কেমন করে £” 

হিভার্থীরা হেসে বলে 

“তা আর বলতে দাদা, ধর্মের কল যে বাতাসে নড়ে, জানো না? বড় সায়েব যে তোমার 
ওপোর বড খুশী""*""'মাইরি দাদা, খাইয়ে দাও |” 

হাসিতে সনাতনের বিকৃত মুখখানা যেন বিভৎস হ'য়ে উঠে, বলে_ 

“দেব বইকি খাইয়ে--বড়বাবু হই আগে নিশ্চয় খাওয়াব 1” 

মানুষের হিতচিন্ত। মানুষেই ক'রে থাকে ; তাই একদিন মিন্দ্ি শিবচরণের কন্ঠা আন্নাকালীর 
সঙ্গে সন!তনেরও বিবাহ হ'য়ে গেল ছাদন। তলায় পুরোহিতে মন্ত্র পাট ক'রে ॥ সে বিয়েতে শাখ 
বাজলে। কিনা কি হুলুধবনি পড়লো কিনা কে জানে, কিন্তু মিস্ত্রি শিবচরণ যে একটা ভবিষ্যাৎ গুরু 
ভারের দায় থেকে নিস্তার পেলে, একথা জানলে সবাই, বুঝলেও সবাই ; তাই তার মেয়ে 
আন্নাকালী কৈশোরেও প্রৌঢ় স্বামী সনাতনকেই আকড়ে ধরলো জীবনের আশ্রয় মনে কারে। 
এতে আর যে যাই ঠা রসিকতা করুক না কেন, সনাতন যেন খুশীই হ'য়ে উঠলো অতিরিক্ত 
রকম। 

মনে হলো এতদিন পরে তার দিশেহারা জীবনের একট কূল কিনার! মিলেছে ; তা সব 
তুল সব ভ্রান্তির শেষ করতে তার অন্ধকারময় জীবনে আলোর রেখা বহন ক'রে এনেছে এ 
শিবচরণের কুরূপা কুৎসিত কন্যা আন্নাকালী। 

কয়েক বংসর কেটে গেছে; 

সনাতনের জরা জীর্ণ দেহ আরও জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে আরও ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, 
কিন্ত কোঠরগত চোখ ছুটো হ'য়ে উঠেছে আরও তীব্র, আরও উজ্জ্বল 

সনাতনের স্ত্রী আন্নাকালী কুরূপা হ'লেও তার পয় আছে, তাই সে দিয়েছে এই কয় 
বছরে সনাতনকে কয়েকটি সন্তান উপহার ; সেই সঙ্গে সনাতনের হ'য়েছে কাজের পদোন্নতি । 

অনেক মাইনে, মস্ত বড় বাসা, আন্নাকালী আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে সনাতন এখন সুখে 
আছে; তুলে গেছে অতীত জীবনের সেই ছুঃখ পূর্ণ ইতিহাস। 


শ্রাবণ, ১৩৪৫ ] মানুষ রর 


কিন্তু সেই খাটুনী আর খাটুনী; 

শরীর যেন আর বইতে চায় না, পারেও না, আর। 

পয়সা আজ সনাতনের কাছে আসবার পথ খুঁজে পেয়েছে কিন্তু যে শক্তি আজ বিদায় প্রার্থন! 
ক'রছে তাকে সে ফিরিয়ে আনবে কেমন কারে 2777? 


কলঙ্ক পড়া,_রূপোর ডাঁটি শুদ্ধ চশমাটা কপালেব্র উপোর তুলে সনাতন তাই হিসেবের 
খাতা দেখতে দেখতে ভর কুঁচকায়, মুখ ভঙ্গি করে ; বলে-_ 

“লোকগুলোর যদি মাথামুণ্ড কিছু জ্ঞান থাকে ! হিসেব দিয়েছে না মাথা দিয়েছে_” 

ব'লে খুঁটিয়ে দেখে হিসাবের খাতা । কুলীদের কাজের খুঁৎ ধ'রে, প্যাকারদের হুমকী দেয় ; 
বলে | 

“ফাইন করবো তোদের, জানিস তিনখংনা রিপোর্ট এলেই কাজ যাবে, করিস্‌ তখন 
নবাবী ; কি খেয়ে করিস্‌, দেখে নেব ।” 

প্রথম প্রথম ওরা মনে করতো এটা-সনাতনের সত্যিকারের রাগ নয়, আত্মীয়ের মত 
সন্সেহ তিরস্কার হয়তো--কারণ সেও একদিন এদেরই মত কিম্বা এদের চেয়েও খারাপ অবস্থায় 
এসেছিল একমুষ্ি অন্নের সংস্থান ক'রতে ; না পেলে আত্মহত্যা ক'রে ম'রতে, কিন্তু মরলো তো না-ই, 
উপরস্ত একে বকে ওকে মেরে তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করিয়ে তাড়াতাড়ি পদোন্নতি ক'রে 
ফেললে চাকরীর । টি 

এই ব্যাপারের পর কেউ ওকে বালে 

ভাগামস্ত ;+ 

আবাঘ কেউ ব'ললে... 

বড় সায়েবের খয়ের খাঁ 

যাই সে হোক না কেন; সনাতন কিন্তু তার জন্যে কারো কোনও দোষ ক্ষমা করেনা, 
বলে__ - 

“নেমক খেয়ে হারামী করার মত কাঁজ সনাতনের নয়; যার ভাত খেয়ে বাচছি তার মঙ্গল 
চিন্তা করবে৷ আগে, পরে অন্য কাজ,! 

সনাতনের এই জবাব দিহি কিন্তু মনুয্যাত্বের দরবারে টিকুলে!৷ না, ফলে ধীরে ধীরে তার 
ওপোরে জ'মে উঠতে লাগলো। বিপুল অসন্তপ্টি, যে অসন্তষ্টি ধার ধারলো না কোনো যুক্তি তর্কের। 

আশ্রয়-হারা অন্নহারাদের ক্রেশ, বুভুক্ষ। লিপি চোখের জলে লিখে বিধাতার দরবারে যার। 
আর্জি পেশ ক'রলে, তারা মজুর '__ 


দারিদ্র্য আর চিরছুঃখপিষ্ট সেই হতভাগাদের মুখেরদিকে তাকিয়ে থাকে__আনেকগুলি 
পোয়া অনেকগুলি শিশু । আর তারাই, যারা একদিন নিজোদের মধ্যে বড় আপনি ভেবে গুহার! 
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খাচ্ঠহার। সনাতনকে স্থান দিয়েছিল, তারাই আজ খাগ্ঠ, গুহও হারিয়েছে বড়বাবু সনাতনেরই 
ব্যবস্থায় । 

বর্জ এসে পড়েছে বড় অসময়ে ! 

চারিদিকে শুধু বৃষ্টি পড়ার ঝম বম শব্দে কানে যেন তালা ধ'রে যায়। 

সনাতন নিজের অফিস ঘরে ব'সে চোখ বুজে চুরুট-ফুক্ছিল। কাজের মধো এইট্রক 
নিভৃত অবসর । 

বাড়ীতে ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে আন্নাকালী এতক্ষণ কি করছে কে জানে! দেখতে 
ইচ্ছে করে। 

মেয়েটার হয়েছে অপ্দি স্বর, কি করছে এতক্ষণ? ঘুমুচ্ছে হতে ! নয় তো কাদছে ! 

আর দুর্দান্ত ছেলে ছুটো ? হয়তো তার! এতক্ষণ উঠোনে জমা হাটরখানেক জলে কাগজের 
নৌকা ভাসিয়ে বৃষ্টিতে দৌডা দৌড়ি করছে, নয়তো মাছ ধরাধরি খেলছে আন্বাকালীকে লুকিয়ে । 

কেজানে কি ক'রছে সব! গিয়েই শোন। যাবে সারাদিনের কান্নাকাটি আর খেল! ধুলোর 
ইতিহাস । 

কিন্ত সতিই যদি আজ ছেলে ছুটে! ভিজে থাকে, মেয়েটা কেঁদে কেটে ঘুমায় আর আন্।- 
কালীর মেজাজ খিট খিটে হয়, তবে হতভাগ। চাকরটার আজ কাজ যাবে । 

আর শুধু কাজেই যাঁবে না স্বয়ং সনাতনের শ্রীহস্ত-সেবাও তার অৃষ্টে নিশ্চয় আছে। 

সনাতন টুরুট ফৌকে...... 

হঠাৎ মনে পড়লো, আজ মাল দেবার কথ, দূর ষ্টেশানে......জরুরী কাজ... তার এসেছে । 

কিন্তু পাাকার'রা, কুলারা সব ক'রছে কি? কেউ এখনে! হিসেব লেখাতে আসেনা কেন? 
কোথায় গেল ওরা ? ওদের হাক ডাকই বা শোনা যাচ্ছে না কেন? নিশ্চয় ঘাপটি মেরে আড্ডা 
দিচ্ছে, নয় ঘুমুচ্ছে নাক ডাকিয়ে ! 

কাকি,..... শ্রেফ ফাঁকি......ফাকি দিয়ে মাইনে খাবে, আর তাকে একা বইতে হবে সব, 
এই সব ফাকি দেওয়ার দায়িত্ব; কেন? তা হবে না, হ'তে পারে না, অন্ততঃ; সে যতক্ষণ আছে, 
ততক্ষণ! 

সনাতন উঠলো »৮_শুধু পায়ে অল্প বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চ'ললো৷ কুলীদের আর 
প্যাকারদের খোজে |... | 

কিন্তু, কোথায় তারা? চারিদিকে অসম্পূর্ণ কাজের ভেতর দিয়ে সনাতন চ'ললো তাদের 
খোজ ক'রতে করতে । 

কিছুক্ষণ পরে দেখলে গুদাম ঘরের শেষপ্রান্তে তারা সবাই দাড়িয়ে সেই বৃষ্টি উপেক্ষা 
করেও যেন কার ওজস্থিনী ভাবায় বক্তৃতা শুনছে হা ক'রে । 

কাজে অবহেলা 1 
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সনাতনের পা থেকে মাথ। পর্ধাপ্ত হাল কারে উঠলো; আজ প্রতোকের বিরুদ্ধে রিপোর্ট 
দাখিল ক'রবে প্রতিজ্ঞ! ক'রে আস্তে আস্তে এসে দাডালে! জনতার পেছনে কেউ তাকে লক্ষ্য 
ক'রলে ন1; শুনলে ওদের মধো কে বলছেন 

“আমাদের রুটা কেড়ে নিয়েছে, আশ্রয় কেড়ে নিয়ে পথে বার করেছে পথের কুকুরের মত ॥ 
কিন্তু একদিন এমন অবস্থায় ও এসেছিল, যেদিন আমরাই দয়া ক'রে ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, 
খেতে দিয়েছিলাম......! 

হঠাং একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল- 

এ, এ, ,.. এ সেই নিমকহারাম, যে আমাদের ঘর কেড়ে নিয়েছে, রুটী ছিনিয়ে 
নিয়েছে... 

ভয়ার্ত সনাতন হাত তুলে সেই বিক্ষু্দ জনতাকে কি ব'লে বোঝাবার চেষ্টা ক'রলে মাত্র, 
কিন্তু কেউ শুনলে ন।; সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনস্ত্রোত ভেঙ্গে প'ড়লে। তার ওপোর । 

সনাতন কিছু ব'লতে পারলে না শুধু একট! আর্ত টাকার তার পাঁজর কয়খানাকে যেন 
ফাটিয়ে দিয়ে বার হ'য়ে এলে; বাম্‌ তার পরই নীরব। 


প্রায় পনেরো মিনিট পরে, যখন সেই জনকোলাহুল থেমে গেল ॥ লোক জনের চিহ্নও 
আর সেথানে রইল না, তখন দেখা গেল মনাতনের হাড় জিরজিরে জরাজাণ দেহখান৷ রক্তাক্ত 
অবস্থার ভেঙ্গে মুচড়ে সেখানে একটা ছেড়া লতার মত লুটিয়ে পড়েছে ।...... 

যেন তার এতদিনের সমস্ত তুল ভ্রান্তি, সমস্ত অপরাধ উত্তেজনার সমাপ্তি হ'য়েছে এ 
রক্তাক্ত কর্দমের মধো য| অনেকদিন আগেই হয়ে যেত, মানুষ তার জন্য দায়ী হ'তোনা, আর 
দায়ী হ'তোন। আন্নাকালীর সিথির সিদূর। 


স্বাসুল্বলাদীল্ দুভিভ্ে আভ্উ 


্রীজিতেন্্র মে।হন গোস্ব।মী 


কান্ট-ম হবনবীদের মতে সৌন্দষ্য বস্তুনিরপেক্ষ এবং অতীন্দ্রিয়। কিন্তু আশ্চধ্য এই যে তারা 
প্রকৃতিকেই সকল রসের আধার বলে মনে করেন এবং স্ুন্দরকে কল্যাণের সাথে অভিন্ন বলে 
জানেন। রী 

দার্শনিক শেলিংয়ের মত এই দিক দিয়ে কিঞ্িং অগ্রসর এবং ডায়েলেক্টিক-গন্ধী। তার মতে 
বিষয় ও বিষয়ীর অপ্রভেদ স্বীকৃত হয়েছে । আটের ক্ষেত্রেই নাকি তার এ বিশ্লেষণ বিশেষ ক'রে 
প্রযুজা। তিনি বলেন, বুদ্ধি ছ্বার। নিজের প্রকৃত সত্তাকে পরিপূর্ণ ভাবে উপলদ্ধি করা সম্ভব হয় শুধু 
এই আর্ট স্গ্টিকে উপলক্ষা করেই । 

হেগেলীর দর্শনে আটের এ অনন্য প্রাধানা কিঞ্চিৎ অবদম্ঠুচ করা হয়েছে। 
পক্ষান্তরে, হেগেলবাদীরা আর্টকে চরম সন্বার অভিব্ক্তির প্রথম পর্যায় বলে স্বীকার 
করেন__যে পর্যায়ে তা অতীন্দিয়ের অনধিগমা পরিবেশ থেকে ইন্দ্িয়ের গোচরীভূত হ'তে শুরু 
করেছে মাত্র। প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত সৌন্দধা শিল্পীর সজনী শক্তির বলে রসলিগ্প,র উপভোগা সামগ্রী 
রূপে পরি.বশিত হয়। হেগেলের মতে স্থপতি হলো আটের জাতি বিচারে অন্তাজ, তার বন্তপ্রাধান্যা 
এই জন্যে দায়ী। এই বস্তবাচক সংজ্ঞার পরিধি থেকে দূরত্ব ক্রম-বন্ধিতহারে আটের আভিজাত্য 
নির্দেশক এবং এই হিসেবে কবিত। হ'লো। আটে র চরমোতকধ হেগেল ও শেলিং-এর মধ্য আমরা 
একটি ডায়েলেক্টিক্-সম্মত দার্শনিক আদর্শমূলক ব্যাখা পাই । ডায়েলেক্টিক্যাল বাস্তববাদে 
বিশ্বাসীরাও আটকে বিষয়ী ও বিষয়ের সমন্বর হিসেবেই জানেন। কিন্তু আদর্শবাদীদের সাথে 
বাস্তববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থকা হ'লো এইখানে যে বাস্তববাদীরা পরম সত্বার অভিব্যক্তি বলে 
কিছু স্বীকার করেন না । প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতিফলন হয় আর্টে সত্য কিন্তু 
তাই বলে একথা সতা নয় যে আর্ট একটি অবিকল প্রতিলিপি-শিল্পীর শ্রেণী-সচেতনত তাতে 
নৃতন আলোকসম্পাত ক'রে অভিনব ভাবে সৃষ্টি করে। শিল্পীর স্ৃষ্টির বহুমুখিতার কারণ এর 
ভিতরেই রয়েছে । যে শ্রেণী যখন যত প্রবল হ'বে আটেরি পটভূমিকা ও পরিপ্রেক্ষিক সেই 
অনুপাতেই হবে তাদের দ্বারা প্রভাবিত। এক যুগের শিল্পের সাথে অন্তযুগের বা একই যুগের 
শিল্পীবিশেষের সাথে অন্যশিল্পীর স্থষ্টিতে যে বৈসাদৃশ্ঠয দুষ্ট হয় তার কারণও ইতিহাসের বিভিন্ন 
অধ্যায়ে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিশেষের সংস্থান । 

আর্টের রস-বিশ্লেষণে শ্রেণী-বিন্তাসের কথা৷ উঠলেই যারা অকারণ শঙ্কিত হয়ে উঠেন 
তারা বলেন সংঘধ-বিদ্বেষ-বিক্ষুন্ধ জীবন সমুদ্রের মাঝে সহজ সুন্দর শান্তিপূর্ণ আশ্রয় এই আর্ট-_ 
দৈনন্দিন জীবনের বঞ্চা-বাত্যায় উৎপীড়িত মানব সমাজ এই উপকূলে এসে নিরুপদ্রব স্বস্তির 
নিঃশ্বাস নেয়, বাস্তব জীবনের নির্মম কাঠিগ্যকে ক্ষণিকের জনাও ভুলে থাকতে পায়। সৌন্দর্য্য 
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ও আনন্দের রাজ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষের কথ| শুধু অবাঞ্ছিত নর, অবান্তরও। ক্রেমলিন-প্রাসাদের 
চূড়ায় যখন গোধূলির সোনালী আলো মায়া পরশ বুলায় তখন সেখানে বিশ্ববিপ্রবের কোন 
কথাই জাগেনা। সৌন্দর্যোর বিশিষ্ট প্রকাশ ছাড় ওকে আর কিছুই বল। চলে না। বীঠোফেনের 
কথ| 4001৬ 70011018910 000 ৪1010000970 আ)0, 1012 110 (0110৯ 11111 001৮ 
২0] »117]5 ৮101) 01)00) এর মধো প্রাতাহিক জীবনের ম্ুবিধাবাদিতার কথা কোথায়? 
খাটি আর্ট সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ বা অর্থনৈতিক ব| রাষ্্রনৈতিক জীবনের স্তরবিশ্ঞাসের অপেক্ষা 
রাখেনা । ষে নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা, বাকা বা গতর শুঁসঙ্দ্ধ ছন্দ মানুষের অন্তরে ভাবাবেগের সঞ্চার 
করে তারই লৌকিক সংজ্ঞ। হলো চিত্র-ভাঙ্ষমা-স্থপতি, কাবা ব। নৃত্য । স্বার্থ-লেশবিহীন কালপাত্র 
নিহিবিশেষে আনন্দ পরিবেশনই ইহাদের গ্রাণবস্ত | 

বাস্তববাদীরা এর জবাবে বলে থাকেন আর্ট ও আর্টিষ্ট সম্বন্ধে এই যে চিন্তহারী বিবরণ 
শেনা-স্বার্থ-বিপর্ধাস্ত সমাজবাবন্ায় এর কোন স্থান নেই ।  অপগত-শ্রেনী সমাজবাবস্থা বাতিরেকে 
এর সম্ভাবাতা মাশ। করা অলীক কল্পন। 

মাটেরি উৎপত্তি গতি ও নুদ্ধির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীরমান হবে যে 
পুর্ণদান্ত বিশ্লেষণ ভিন্তি্ান। আর্টকে শুধু আনন্দ পরিবেশনের তথ। বাস্তবজীবনকে এডিয়ে 
চল্বার বাবস্কা হিসেবে জানাটাঈ পধ্যাপ্ত নয়। যাঁরা এমতের সমর্থক এতে করে তাদের চিন্তা- 
দৈশ্য্ট চিত হয় । আর আসল উদ্দেশ্ট বাস্তবকে ভেঙ্গে নিজের ইচ্ান্ুগ করে পুনর্গঠন । 
এ-গ্রসঙ্গে আরও একটী বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন । আনন্দ পরিবেশন ব। রূপশ্ছ্টিকেই ঘার। 
আটের চরম ৬ পরম উদ্দেশ্য বলে প্রচার করেন। তাদের একটি বিশিষ্ট উপদল আনন্দের বা রূপ 
শণ্টির বিষয়বস্্ সন্দদ্দেও ভতিনাত্রায় উদার । তার। বলে থাকেন যেখানে আনন্দ ব| রূপই হ'লে 
আাসল কথ! সেখানে “পুণিমায় দেহহীন চামেলীর লাবণা বিলাস” আর সমুদ্র-সৈকতে স্ানাথিনী 
আধুনিকার অন্ধনগ্ন “তন্তর তনিমায়” কোন বিচারের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক | রুচিব সম্মতির বিপরাতার্থক 
হিসাবে রুচির বিকুতি তার। ম্বীষ্টার করেন না। এই অবাঞ্চিত অত্রাদার মনোরুপ্তির বিরুদ্ধে শুধু 
এইমাত্র বলাই যথেষ্ট যে আর্টে নীতির অনুমোদন ন। গাকলে তা আর্ট পদবাচাই নয়, কেনন। 
সনস্ত জীবনই যেখানে একটা সুচিন্তিত নীতিবাদের দ্বার৷ পরিচালিত হচ্ছে তখন সেখানে আটকে 
তা” থেকে বিছিন্ন ক'রে দেখবার যুক্তিযুক্তত। কোথায়? দার্শনিক ১১০111110। এর “31010107790 
মতবাদকেও এই দিক দিয়েই আক্রমণ কর! হয়। সমগ্র জীবনের উপর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তানের 
সাথে এই অনিল ও ক্রমে অপনীত হ'বে সন্দেহ নেই । 

তৃতীযদল রয়েছেন যার। আটকে উদ্দেশ্যবিহীন ন্বয়ম্-সম্পর্ণ শিল্প-বিলাস বলেই ভানেন 
অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন 'প্রকাশভঙ্গীর বিচিত্রতা ও কুশলতাই আর্ট বিচারের মানদণ্ড এবং এর 
বাইরে কোন একট। বিশেব উদ্দেশ্তা সাধনের-যেমন, সৌন্দর্যয-ন্ষ্টি ব লোকমত গঠনের-_দায়িত্ব 
আর্টের নয়। এ মত যে যুক্তি-সহ নয় তা বলাই বাহুল্য । যুগবিশেষের ঝ| শ্রেণী বিশেষের 


১১০ সবক সিলীস্প [ ৭ম বর্ম, ২ম সংখা 


প্রাণশক্তি যখন নিঃশেধিতপ্রায়। তখন খোলসটাকে ঘসেমেজে তার অন্তদৈন্ ঘোচাবার এ নি্ফল 
প্রয়াস ইতিহাসে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। একেতো যুদ্ধবাবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে তলোয়ারের 
বাবহারই গেছে উঠে, তার উপর এখন যদি খাপটাকে চিত্রবিচিত্র করে গঠন করার ব্যাপারই যুদ্ধোপ- 
করণের উপকর্ষের প্রমাণ বলে উপস্থাপিত কর! হয় তখন হৃত-্রী শিল্পের অস্তঃসারশূন্যতার আক্ষালন 
ও করুণ পরিণতির পরিচয়ই প্রশ্ষুট হ'য়েঞউঠে । 4১7৮ 070100) ব! ক্লাসিক্যাল রীতি প্রবর্তানের 
মূলেও নবজাগ্রত প্রতিভাকে বিগতকালের পরিচারক ও বাহকরূপে নকলনবিশীতে অভ্যস্ত 
করার পরোক্ষ অপচেষ্টা । স্থানকালপাত্রের কষ্টিপাথরে নিজেরা অবাঞ্কিত অযোগা প্রমাণিত 
হ'য়েও দূরকালে নতুন সামাজিক পরিবেশের মধো জোর করে নিজেদেরকে প্রসারিত করার 
প্রোপাগ্যান্তা। [ও 

যা বল্তে যাচ্ছিলাম, অর্থাৎ আর্টের সত্যিকারের রূপের কথা । এতিহাসিক পরিবেশের 
মধো আর্টের অভিবাক্তি স্থানকালকে অতিক্রম করে" একটা সার্নভৌম চিরন্তনত্বের দাবী কর্তে 
পারে কি না? অথবা, শ্রেণীমচেতনতার বারে আর্ট বিচারের অন্ত কোন মানদণ্ড আমরা স্বীকার 
কর্তে রাজি আছি কিনা? এ বিষয়ে কবুল জবাব দেবার আগে 91)১010110 ৮810 বা চরম মুলোর 
কথা স্বতঃই উঠে পড়ে ; কিন্ত কথার মারপাচে বিষয়টিকে জটিল করে না তুলে এইটুকু আমরা 
বলবো যে স্থান ও কালের অর্থাৎ একটি বিশেষ সমাজ বাবস্থার স্থষ্টি আট। তাঁর বিষয়গুলির 
চিরস্তনত্বের দাবী অন্বীকার না করেও বলা যেতে পারে যে" চিরন্তন বলেই ত। 
অ-সাময়িক নয়, হ*তেই পারেনা । সমসাময়িক গ্রীকসমাজ বা বাঙালীসমাজের সম্পুর্ 
আলেখা প্রতিফলিত হয়েছে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হোমার বা রবীন্দ্রনাথের কাবো। 
ভাক্ষর্যা ও চিত্রশিল্প সম্বন্ধে মাইকেল এঞ্চেলে। বা র্যাফেলের স্থষ্টি তৎকালীন সমাজের আলেখ্ 
হিসাবে সমসাময়িক সংবাদপত্র বা লিপিবদ্ধ ইতিহাসের চাইতে কম প্রামাণ্য নয়। 
এই সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যেই রয়েছে আমাদের প্রতিপাগ্য সমস্যার সমাধান। তর্কশাস্্-সম্মত 
সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়। সম্ভবপর ন! ই'লেও নির্ধিবরোধভাবে অন্ত একথা বলা যেতে পারে যে “109 
701] 01 100 900209910] ৪৮ারঠন 01 815 01770 870 17107 171 11211100510) 019 
01716 01 9726 0005 ৮0019015009 ৮10) 009 100 খটোন 10058] স্থান কালকে 
অতিক্রম করে সর্বকালের সর্ববলোকের জন্যে যারা রস পরিবেশন করে গেছেন বলে, প্রকাশ তাদের 
ছু'একজনের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়বস্ত্র বিশ্লেষণ করে দেখলেই এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাক্বে না। 
মহাকবি হোমারকে অবিসংবাদিতভাবে এ পর্যায়ের অন্তভূক্তি করা চলে। কাজেই গুঁকে নিয়ে 
আলোচনা করাই শ্রেয় । একটা অজয়, অজেয়, প্রতিকূল অরৃষ্ট যার কাছে মানুষকে নিয়ত নতি 
স্বীকার কর্থে হচ্ছে কাব্যের বিষয়বস্ত নির্ধযতিক্রম এই । একটি অসংযত দেবতাগোষ্টীর অনিয়ন্ত্রিত 
আক্রোশের বিবরণ, আর একটি সম-ধশ্মী অনাঞ্জিতবিপ্তভোগী খেয়ালী অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রশস্তি 


গাথ! যুগের সীমারেখা পেরিয়ে ও যুগান্তরের রসভাণ্ডারের যোগান দিয়ে চলেছে। অর্ধশতা্দী * 


ণ 


আবণ, ১৩৪৫ ] বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে আর্ট ১১১ 


পূর্বেবও ম্যাথু আর্ণন্ড, ও গ্র্যাড্ষ্টোন গ্রীকসাহিতাকে পুনরুজ্জীবিত করে প্রসিদ্ধি লাভ কলেন। 
মনুসদ্ধিৎস্থ দৃষ্টি তাতে চিরন্তনের স্বাক্ষর পায় না; সন্দেহ করে বসে যে এই প্রচারের মূলসূত্রটি হ'লো৷ 
যে উনবিংশতি শতকের চতুর্থপাদে ইংলগ্ের সামাজিক পরিবেশ হোমারীয় গ্রীকসমাজের পরিবেশের 
সাথে মূলতঃ অভিন্ন। পরিশ্রম-পরিপুষ্ট সম্প্রদায়ের উশৃঙ্খল ইচ্ছাশীলতা এবং প্রচুর অবসর- 
বিলাসী অভিজাত মণগ্ডল'র অভিমান, জনসাধারণ থেকে নিজেদের সংস্কৃতির দুরত্ব বজায় রাখবার 
নিদর্শন হিসেবে এই ক্লাসিক্যাল জ্ঞানানুশীলনের পুনঃ প্রবর্তন, ক'রেছিলো । 

সমসাময়িক শাসক-সম্প্রদায় ও নবজাগ্রাত “ভদ্রলোক” শ্রেণীর প্রশস্তিকার বল্তে সেক্সপিয়ার 
অনবদ্য, অতুলন বূপকার। এমন একটি কথাও তিনি লেখেননি বা এমন একটি চরিত্রও তিনি সৃষ্টি 
করেন নি যাতে করে তার পাঠক-সমাজের কাছে তাকে অপ্রিয়ভাজন হ'তে হয়। যেসব সমাজ 
বাবস্থার সাথে তিনি নিজেকে সঙ্গত বোধ কর্তেন না এবং তাই নিয়ে যে সব বিদ্রপ তার লেখনামুখে 
নিক হ'য়েছে ভা তার রসগ্রাহী পরিমগ্ডলের গ্রীতিপ্রদ হ'য়েছিলো বলেই করেছেন, নয়তো! বা 
প্রাক-সেক্স পিরীয় যুগের সাহিত্যে সেসবের সমর্থন ছিল। 

সফলকাম চিত্র-শিল্পী ও ভাক্করদের প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথাও এই অভিজাত সম্প্রদায়ের 
এনোরঞ্জন। তাদের স্বার্থকে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে বদ্ধন ও পরিপোষণের মূল্যে তারা 
সামাজিক স্বীকুতি ক্রর করে। এধারা পার্লে। ন! তার হ'লো অবজ্ঞাত এবং রইলে! অজ্ঞাত । 
নিজেকে পারিপাশ্রিকের সাথে মিলিয়ে নিয়ে স্ুচতুর শিল্পী নশ্বর দেহ ও অবিনশ্বর কীত্তি কি উপায়ে 
রক্ষ। করে থাকেন এ .টিমীত্র ছোট দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝ যাবে । শিল্পী 1390101)67 ও 17:88015010 
এর চিত্রপদ্ধতি অবলন্দনে ল্লানাগার ও প্রমোদকক্ষের নগ্ন নারীমূর্তির লান্তলীলা অস্কিত করে 
বিলামী পাধিসবাসীদের আনন্দবিধান কর্তেন শিল্পী 130111১,. তারপর এলে। ফরাসী বিপ্লব-_- 
বিপ্লবের মাপকাঠিতে নীতি-বিগঠিত অশ্লীল চিত্রের রচয়িতা বলে তাকে অভিযুক্ত করা হ'লো। 
চতুর 1011] যখন খবর পেলেন যে বিপ্লবীর। তাকে ধরে আন্বার জন্যে আস্ছে তখন তুলির টানে 
একটা চিত্রের খসড়া করে ফেল্লেন যার বিষয়বস্তু হ'লো--বিজয়ী বিপ্লব সৈন্য নায়ক “না'রাটের? 
অধীনে শোভাবাত্রা করে অগ্রসর হচ্ছে ! সেই থেকে রিপ্লরের শিল্পী হ'লে 13011). এ শুধু একটা 
উদাহরণ। যুগে যুগে শিল্পীর। এয়ি করে নিজেদেরকে 'মানিয়ে এসেছে সমসাময়িক সামাজিক 
পরিবেশের মধো, প্রশস্তি রচনা করেছেন ধার। তাদের জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থা করেছে তেমন 
মুষ্টিমেয় ভাগানন্। কয়েকজনের! ধারা তা পারেননি অভাবের কঠিন নিম্পেষণে তার! 
হয় তে! নিশ্চিচ্ন হয়ে গেছেন, নয়তোবা তাদের স্কুটনোন্মুখ স্বপ্ন কোরকগুলে। 
যুকুলেট ঝরে গেছে। যারা নিয়ত যুদ্ধমান পারিপান্থিককে অতিক্রম 
করেও বেঁচে থাকবার যোগ্যতা অজ্জন করে থাকেন তারা জনসাধারণের কাছ থেকে বহুদূরে 
চলে যান। বাস্তবের সংস্পর্শকে এড়িয়ে চলার পরিণতি হয় প্রথমটায় 10150101418), এবং ক্রমে 
[00551100157 ও 951101510) এ। গঠনমূলক কিছু বাংলে দেবার ক্ষমতা৷ হয়তো। থাকে না, নয় তো 


১১২ লস [ ৭ম বধ, ২য় সংখা 


থাকলেও প্রয়োগক্ষেত্রের অভাবে তাও অকর্ণণ্য হয়ে পড়ে এবং তাইতে করে গড়ে ওঠে একটা 
4018110011)015100115/)” বা আত্মমুৰিতা যা, সামাজিকতার বিপরাভার্থ বোধক। এই এড়িয়ে 
যাওয়ার দলকে লক্ষ্য করেই প্লেখানভ্‌ বলেছেন “100 10901) ৫ ০06 210518 2) 900500 
01086 01700901015 00043 ৪1৮ 01805 390 21150 93006 1690100100০ 
[10791530159072109 1১090] 01360050108 0100 9০01010] 017110111001,৮ 
সমাজের স্কুল স্পর্শ থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের শ্রে্ঠতার অভিমানে আত্মনিবদ্ধ অথবা ক্ষেত্র 
বিশেষে একটি গোাগত হয়ে ওঠেন এরা, এব ক্াস্তক্রিষ্ট প্রতিভা ক্রমে অকালে বিনষ্ট হয়। 

আসল বাস্তব আটের কর্মক্ষেত্র হবে ব্যাপক, সমাজের সমস্ত স্তরের কাছ থেকে আসবে 
এর ম্বীকতি_এই অবাঞ্চিত সকন্ধীর্ণতার কুম্তীপাক থেকে ছাড়। পেয়ে সার্বজনীন ক্ষেএে 
মুক্তি। সকল শ্রেণীদন্দের অবসান করে প্রত্যাসন্ন মরণের হাত থেকে বাচধার অধিকার অজ্জন 
করার সাধনাই হচ্ছে বাস্তব আটে র। 





আজি মেঘ-মেছুর সন্ধ্যায় 


কেহ কি বকুল বাঁথিকায় 


মাল! গাথি ফুলদলে, 
পরায়ে দেয়নি গলে, 


ঘন-পরবিত কু্জ ছায় ॥ 


কি তোরে ব্যথিছে, অভিমানি। 


শ্বসিছে ব্রণ্দন ভরা বাণী? 


বিশৃঙ্ঘল বেশ বাস 


উড়ে পড়ে ৫ 
শোকান গম্ভীর মুখ খানি ॥ 


ন্বম্থা 
শ্রীলীল! নন্দী 


হে আষাঢ়! আকুল সজল! 
কেন আখি অশ্রু ছলছল ? 
বিকচ কেতকী ফুলে, 
কাট। কি বিধেছে তুলে 
বুকে কি বেজেছে বাথা, বল্‌ ॥ 


মোঘে মোঘ দিক্‌ অন্ধকার,” 
শুনি শুধু ঝিল্লির বঙ্কার। 
ঘন ভান্ণে 
বল আর কত কাল 
ঠুলিবে এমন হাহাকার ॥ 


টি 
1 


শত তাল, 


বৃথ। দুঃখ কেন অকারণ, 
কেন এই সুকিন পণ? 
বিন্দু বিন্দু অশ্রজল 
ঝরে গণ্ডে অধিরল 
তনু কণ্টকিল নীল বন ॥ 


কশরাশ 


তোল আখি তোল, হে গরবি ! 

ক্ষমা পাক্‌ লাজ কুষ্ঠ রবি । 
নেহ-আলিঙ্গনে তার 
ধরা দাও আর বার 

লঙ্জা সুখে স্মিত-মুখচ্ছবি ॥ 


20 


সুদান 
€গল্প ) 

, শ্রীসুক্ৃতি সেন 
গ্রামের একপ্রান্তে শ্ুদামের ঘর। স্ত্রী ও মেয়ে লইয়া স্থুদামের সংসার । দিন রোজগারে 
যাহ! পায় তাহ! দিয়া কোন রকমে সংসারটা চলিয়। যায়। ইহার অতিরিক্ত বায় করিবার ক্ষমতা 
তাহার নাই । ঘরের ছাউনি অনেক জায়গায় ৭সিয়া পড়িয়াছে , মাটার দেওয়াল ও কতক জায়গায় 
ধবসিয়] গিয়াছে_এ সকলই মেরামত করিতে হইবে । নুদাম কাহার ক|ছে টাকা ধার করিতে 
যাউবে তাহাই বসিয়। বসিয়া ভাবিতেছে। জমিদারের খাজনাও দিন দইয়ের ভিতর দিতে 
হইবে, এবার আর মিথ্যা আশ্বাস দিলে চলিবে না। সুদাম ভাবিল মহাজনের কাছে -_যাইয়। 
হাত পাতিবে। কিন্তু মহাজন যে সুদ হাকিয়া বসে তাহা যেসে কোন দিন শোধ করিতে 
পারিবে এ ভরসা নাই। ভাল কথা, বিণ কবিরাজের কাছে গেলে হয় না? বিনু কবিরাজ 


পাশের গ্রামে গিয়াছে ফিরিতে দেরিঞ্ঠইবে |. মুদাম ডাক দিল, “লক্ষ্মী--তামাক দিবে 
যারে।” ছোটমেয়ে লক্ষ্মী তামাক সাজিয়। আনিল। শ্্দাম তামাক টানিতে টানিতে কত কথা 
ভাবিল। লক্ষ্মী যে কখন তাহার গল! জড়াইয়া ধরিয়া পিঠের উপরৎ ঝুঁকিয়। রহিয়াছে সদা 


তাহা বুঝিতে পারে নাই । লক্ষ্মীকে কাছে টানিয়' সুুদাম বলিল, “কি রে লক্ষ্মী, কি দেখছিস ।” 
লক্ষ্মী মুখ ভার করিয়া বলিল, “আমি কখন থেকে দাড়িয়ে রইছি-”৮ অভিমানে তাহার ঠোট 
ফুলিয়া উঠিল | স্থদাম মাথায় হাত বুলাইতে বুলাতে বলিল, “লক্ষ্মী মেয়ে, ছিঃ রাগ করেনা ।” 
যাও দেখি হুকোটা রেখে এস। একটু ঘুরে আসি।” স্ুদাম গামছ৷ কাধে ফেলিয়া গ্রামের 
পথ ধরিল। 

ছুপুর বেলায় এক হাটু ধুলা লইয়া সুদাম ফিরিল। এত ঘুরিয়া কোথাও কিছু মিলিল 
না। একমাত্র সম্বল বসত বাটা খানা বন্ধক দিয়া মহাজনের কাছ হইতে টাকা আনিতে 
তাহার উচ্ছা ছিলনা । কিন্তু শেষ পরাস্ত বুঝি তাহাই করিতে হয়। 

জমিদারের লোক আসিয়া উপস্থিত । ন্ুদাম মহাজনের কাছ হইতে যাহা পাইল তাহ! 
দিয়া সমস্ত খাজনা দেওয়! যায়না । সুদাম হাতে পায়ে ধরিয়৷ অনেক অনুনয় করিল। কিন্ত 
জমিদারের লোক আজ সম্পুর্ণ খানা ন৷ লইয়। যাইবে না। স্ুদাম মাথায় হাত দিয়! বসিল । 
সঙ্গে চারজন পাইক আসিয়াছিল তাহার! স্থুদামের ঘরে ঢুকিয়া যে কয় আঁটি ধান ছিল তাহা 
বাহির করিল। সুদাম অসহায়ের মত সেদিকে চাহিয়! রহিল। স্ু্দামের বৌ কপাটের আড়াল 
হইতে সমস্তই দেখিতেছিল, এবার তাহার চোখ দিয়া কয়েক ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। ছুই 


আাবণ, ১৩৭৫ ] সদাম ১১৫ 


বেলা ছুই মুঠা যাহা মিলিল তাহাও নিঃশ্বেস হইয়া গেল। লক্ষ্মী বাপের কাছে দাড়াইয়া সুখে 
আঙ্ল দিয়া একবার খাজনাদার, একবার সুদাম আবার আঁটিগুলির দিকে চাহিতেছিল। খাজনা 
শোধ হইল ন! দেখিয়া খাজনাদার স্থুদামকে জমিদার বাড়ী ধরিয়। লয়। চলিল। লক্ষী স্থ্দামের 
কাপড় ধরিয়া বলিল, “ওকি ! আমার বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ গো ?” খাজনাদার সরে যা 
বলিয়া লম্দ্রীকে ঠেলা দিয়া সরাঈয়া দিল! লক্ষ্মী মাটিতে প্লড়িয়া কাদিয়া উঠিল। 

স্ুদামকে এখন জমিদার বাড়ী কাজ করিয়া দিতে হয়! সেখানে সে এক পয়সাও পায় না। 
কিন্তু খাজনা বাকীর অজুহাতে তাহাকে ইহ। করিতেই হয়। আজ দিন ছুই হইল নুদামের বৌয়ের 
স্বর। স্বর মন্দের দিকে চলিয়াছে। সুদাম তাই বিন্ু কবিরাজকে ডাকিতে আসিয়াছে । বিন 
কবিরাজ আসিল । রোগী দেখিয়া বলিল, “বেশ শক্ত রোগে ধরেছে রে স্ুদাম। ভাল করে 
চিকিৎসা করাতে হবে ।” স্ুদাম কবিরাজের পায়ে ধরিয়া ব্িল। টাকা পয়সা সেকোন রকমেই 
দিতে পারিবেনা, কবিরাজ মশায় দয়া করিয়া যদি সারাইয়া দেন। বিন কবিরাজ স্বীকার করিল। 
স্দামকে হাত ধরিয়া উঠাইতে তাহার পিঠে চোখ পডিল। কাল কাল দাগ দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল, “তোর পিঠে ও কিসের দাগ স্ুদাম ?” দাম ভ হু করিয়া কাদিয়। ফেলিল। জমিদারের বাড়ী 
বিনা পরসায় খাটিতে রাজী হয় নাই বলিয়া জমিদারের পাইকের। তাহাকে মারিয়াছে। এখন 
সে একট ও সময় পায়না যে পরের বাড়ী খাটিয়া ছু পয়স। পাইবে । বিন কবিরাজের চোখ ম্বলিয়! 
উঠিল। অত্যাচার সে কান রকমেই সহ্য করিতে পারে না। গ্রামের আরও কয়েকজনের 
কাঁছ হউতে সে এরকম অভিযোগ শুনিয়াছে । আজ যেন সহোর বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। বৃদ্ধ 
হঈলে ও ভীত হইবার লোক সে নয়। বিন্তু কবিরাজ বিবাহ করে নাই । স্ত্রী পুজেব জন্য তাহার 
কোন চিন্তা ছিলনা । সুতরাং টাকা পয়সা যাহা পাইত তাহ! গরীব দুঃখীদের মধো বিলাইয়! 
দিত। গরীবের ছুঃখ দেখিলে তাহার প্রাণ কাঁদিত। বিন। পয়সায় কত গরীব ছুঃখীর রোগ 
সে সারাইয়। দিয়াছে। গ্রামের চাষাডূষ! তাহাকে এক্সন্য দেবতার মত ভক্তি করিত। 

ভোরে উঠিয়। বিন্বু কনিরাজ জমিদার বাড়ীর দিকে রওন! হইল। চারি ক্রোশ পথ 
হটিতে বেশ সময় লাগিবে ভাবিয়া বিন্বু কবিরাজ ভোরেই রওন। দিয়াছে। জমিদার শশাঙ্কশেখর 
বন্ধুবান্ধন লইয়া গান নাজন| করিতেছিল । বিন্ব কবিরাজ সো'জ! সে ঘরে ঢুকিয়া গেল। এক 
ছেঁডাকাপড় পরা বৃদ্ধকে অকন্মাৎ ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সকলেই চুপ করিয়া গেল । শশাঙ্কশেখর 
চিনিতে পারিলেও ভাণ করিয়া বলিল, “কি চাই আপনার ? আপনাকে এখানে আসতে কে 
বলেছে?”  বিন্ু কবিরাজ রাগে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাপিতেছিল, বলি, “চুপ পাপিষ্ঠ ! গরীবের 
সর্দনাশ করে বড়াই করিস, লজ্জা করে না? হাহাকারে যেদেশ ভরে গেল লক্ষ্য করেছিস্‌ 
কিছু? ভাল চাস্‌ তো৷ ওদেন দিকে ফিরেচা। সর্বনাশ ডেকে মানিল না1৮ শশাঙ্কশেখরের 
মুখ দিয়া আর কোন কথ| বাহির হইল ন1। বন্ধুরা এ ওর দিকে চাওয়া চাওয়ি করিতে 
»লাগিল। একজন বলিয়া উঠিল, “আপনার বুকের পাটা তো৷ কম নয়?” বিম্ু কবিরাজ হুষ্কার 
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দিয়া উঠিল, “চুপ বখাটে ছোকরা !”  বন্ধুবরের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়। গেল। বিন্ু কবিরাজ হুন্‌ 
হন্‌ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। 

শশাহ্কশেখরের মাথায় যেন ভাজ খুন চাপিয়াছে। এতগুলো বন্ধুর সম্মুখে অপমান, ইহা সে 
কোন রকমেই সহ্য করিতে পারিবেন । এ কবিরাজকে সে বিলক্ষণ চিনিত। ইহার হাতে সে 
বাগ্দী পাড়ার লোক রহিয়াছে ঈহ।ও সে জানিত। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মুখে একটা 
ক্রুর হাসি খেলিয়া গেল |" 

রত গভীর রাত্রি। স্ুদাম কি একটা ছুূঃস্বপ্র দেখিয়। উঠিয়া বসিয়াছে | বারে বারে 
ছুঃস্বপ্ণের কথা মনে পড়িয়া সে রীতিমত ঘামিয়। উঠিল। এ, দূরে যেন কিসের কোলাহল শোন। 
যায়! কোলাহল স্পষ্ট হঈতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল | সুদাম বাহিরে আসিলে। ওখানে 
আকাশ লাল কেন? নুদ্রাম সন্দেহে দুটিয়া গেল। বাগ্দীপাড়ায় ভীষণ আগুন লাগিয়াছে। কাছে 
কোথায়ও জল নাই ! লোকগুলি দাচাইয়৷ দাড়ায়! ঘর পুডিতে দেখিল। দিনের বেলায় 
সকলে মিলিয়া আধপোড়! বাকা, বিছ্বানা টানিয়। বাহির করিতে লাগিল । পোড়াবেড়া সরাইতে 
সরাঈতে কাহার মর্ধদগ্ধ-মুতদেচ দেখ। গেন। মুখের উপর ঝুকির। পড়িয়া সুদান চীৎকার করিয়। 
উঠিল, “এ যে বিন কবিরাজ রে ! দেখে য| কি সর্বনাশ হোল, ভায় হায় 1৮ স্ুদামের চীৎকারে 
সকলে আসিয়া চিনিতে পারিশ এ বিনু কবিরাজই বটে। কি করিয়া যে সে পুড়িয়া মবিল কেন 
আগুণ লাগিতেই ঘর হতে ছুটীয়া বাহির হইল না তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না । সকলের 
নিকট এ একটা রহস্ত মনে হইল । কিন্তু মুদামের কাছে এ রহস্ত পরিষ্কার হইয়। গেল। সে যাহ। 
বলিল তাহা এই, বিন্ত কবিরাজ স্থদামের পক্ষ লইয়া জমিদারের কাছারিতে গিয়াছিল। রাগের 
মাথায় জমিদারকে অপনান করিতে বুঝি সে কম্ুর করে নাই। এ অপমানের শোধ লইবার 
জন্যই বিন্ু কবিরাজের ঘরে আগুণ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নিশ্চয়ই বাহির হইতে দরজা 
বন্ধ করা হইয়াছিল যাহাতে সে বাহির হইতে পারে নাই। বাগ্দীপাড়ার সকলেই যেন উহা 
বিশ্বাস করিতে পারিল ন।। কিন্ত জমিদার শশাঙ্কশেখরের অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই ইঠাও 
তাহারা জানিত । সেদিন কাহারও চোখের জলে, কাহারও দীর্ঘশ্বাসে বাকী দিনটুকু 
কাটিয়া গেল। 

কিন্তু স্ুদামের এই কথাগুলি জমিদার বাড়ী পৌছিতে দেরী হইল ন1। শশাহ্কশৈখরের 
মুখ অন্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া গেল। পেয়াদাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, “কাল খুব ভোরে 
সুদামকে এখানে নিয়ে আস্বি | 

কাল সারাদিন স্ুদাম কিছু মুখে দেয় নাই__জলটুকুওনা। কবিরাজের শোক বুঝি সে 
কোনদিনই ভুলিতে পারিবে না। লক্ষ্মীর একটা লাল কাপড় আনিয়া দিতে হইবে । লক্ষ্মী 
বছুদিন হইতে বায়ন! ধরিয়াছে। পুঁজি যাহা ছিল তাহ! হইতে কিছু লইয়া হাট হইতে একখানা 
কাপড় কিনিয়া দিবে মনে করিয়া সুুদাম ভোরে উঠিল। কিন্তু ভোরেই পেয়াদ। আসিয়।, 
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উপস্থিত, এখনি তাহাকে জমিদার বাড়ী যাইতে হঈবে। দেরি করিলে চলিবেন।। ম্ু্দাম কথামত 
সঙ্গে চলিয়া গেল। পথে আসিতে আসিতে স্ব্দাম ডাকিবার কারণ খুঁজিয়! পাঈলনা। নুদাম 
আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। ও, হ্যা মনে পড়িয়াছে। কাল সে জমিদারের বিরুদ্ধে 
আনেক কথা বলিয়াছে। ভয়ে তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। 

. কাল ম্ুদাম বাড়ী ফিবে নাই । ম্ু্দামের বৌ ছুয়ারের সামনে বসিয়া পথের 
দিকে চাহিয়াছিল। অমুস্থ শরীর লঙ্টয়া বসিবার মত" শক্তি তাহার ছিলনা । বাবার কথা 
জিজ্ঞাসা করিতে করিতে লক্ষ্মী সন্ধযাবেলায় ঘুমাইয়। পড়িল। কতরাত্রি পধান্ত যে সুদামের 
বৌ বসিয়াছিল তাহার ঠিক নাই। কখন যে সে ঘুমাঈয়া পড়িল তাহাও সে ঠিক জানেন! । 
হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরের আলো কখন নিবিয়। গিয়াছে, লক্ষ্মী শুধু মাটার 
উপর শুষয়া রহিয়াছে। বাকী রাতটক শার ঘুম হইলন।--কত কি চিন্তু। মনে ভাসয়া 
বেড়াতে লাগিল । 

ভোরবেলা উঠিয়। লক্ষ্মী বাবার খোজ কিল কিন্ত মার কাছে কোন টন্তর ন। পাইয়া 
রাগ করিয়। মুড়ির ডালা ছুড়িয়া ফেলিয়া! দিল। প্ুদামের বৌ সে দিকে লক্ষা করিলনা। 
পথের দিকে একদা চাহিয়া স্বামীর কথ ভাবিতে লাগিল। এত ভোরে পেয়াদা আসিবার 
ক'রণ কি? তাহার স্বামী কোন আপরাধ করে নাই তে।? জমিদার বাড়ী গিয়াছে কাল 
কিন্ত মাজও ফিরিতেছেন! দেখি! জমিদার বাড়ীতে নাকি এক চোরা করি আছে। সেখানে 
যাহাদিগকে লইয়। যাঞয়। হয় তাহারা নাকি আর ফিরেনা ইহাও সে শুনিয়াছে। তবে 
কি ভাহাই ? সে আর ভাবিতে পারিলনা, মাথ! ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিয়া উঠিল। লক্ষ্মী মুড়ি 
আর বাছাস। খাইলনা। বাহিরে খুঁটী ধরিয়া সুদাম যে পথে যাওয়া আসা করিত সে 
দিকে চাহিয়। রহিল। কোথায়, বাবা তো তাহার কাছে কোন দিন মিথ্যা কথ| বলে নাই। 
যাহ! দিবে বলিয়াছে তাহা তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিয়াছে। তবে আজ এত দেরী কেন? 
অভিমানে লক্্মার ঠোট ফুলিয়৷ উঠিল।...... 





জ্ঞানই সনজ্িন্ত্র ও্ীতিভ্েল্ঞ। 
প্রীঅমিত! রায় 


বর্ধমান ইরোরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলে।চন। করিতে গেলেই হিটলার এ 
মসোলিনা সমস্ত দৃষ্টিকে আবুত করে।  নাংপি দলের নেত! হিটলারের অক্ঠাথান আকন্মিক 
ঘটন। বলিয়। আনেকে মনে করেন। মহাঘদ্ধের পর হঈতে বর্তমান সময় পধান্ত জাম্মাণির অবস্থা 
ধাহারা লক্ষা করির। আসিতেছেন-ভীহার। জানেন ভার্সইঈ সন্ধি ও ফ্রান্সের প্রতিশোধমূলক 
নীতিই জান্মানাতে হিটলারের অভ্ঠাথানের পথ সুগম করিয়। দিয়াছে । . নিজের আবিবেচন! ও 
সঙ্গীণভার.ফলে ফরান্সকে আজ ভুগিতে হইতেছে । ফান্স ও পুটেনকে-হিটলার ও মুসোলিনীর 
সকল প্রকীর জপমান নিধ্ববাদে আজ হজম করিতে হইতেছে কোন উপায়ে যুদ্ধ স্থগিত 
রাখিবার জন্য । যুদ্ধের পর হইতে ভাজ পর্ান্থ ঘ্টন। আালোচন। করিলে বোঝা যাবে এ পরিস্থিতির 
কারণ কি। ১৯১৮ তে প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৭ দফার উপর নিব করিয়। জাম্মীনগণ যুদ্ধ স্থগিত 
রাখিতে সম্মত হয় কিন্তু সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে ঘাইয়। অবাক হই! ঘায়। তখন আর ফিরিবার 
উপায় ছিল না। কাঁজেই এ সপ্ধি দেশে তীব্র আন্দোলনের হ্্টি করিবে | জানিয়াও জান্মান 
নেতাগণ সন্িপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধা হইলেন । |] 

ইংলগু ও ভন্যান্থ মিত্র শক্তির সাহাযো ফ্রান্স তাহার চিরশক্র জার্মানিকে শুধু দূর্বল 
নয় সম্প্রণ উচ্ছেদ সাধন করিতে মনস্ করিয়াডিল। “সদিনের জয়গর্বেবর উত্তেজনাঘ ফান্স 
জান্মাণির অসাধারণ শক্তির কথ বিস্মত হইয়াছিল । ফুলিরাছিল যাহাকে পরাজিত্ত করিতে, 
গিত্র শক্তিগণের বিপুল আয়োজন আমেরিকার সাহাধা বাতীত বার্থ হইতে বসিয়াছিল-সেই 
দুদর্ব জাতি এই আপমান সা করিবে না ।  উন্ভার গ্রতিশোধ একদিন লইবেই | 

সন্ধির সর্ত আন্তসারে জাশ্মানীর বিস্তুহ মানাজা ক্ষুদ্র ছুর্বল রাজো পরিণত হষ্টল | 
বিজেতুগণ জাম্মান রাজোর নানা স্থানের উপর আধিকাঁর আদায় কৰিয়াই ক্ষান্ত রহিলনা- শাফিকার 
বিস্তৃত উপনিবেশ নিজেদের মধো ভাগ বাটোঘারা করিয়। লইঈল। ইহ| ব্যতীত সর (১০৪) 
প্রদেশের কয়লা ও লৌহখনি সমৃত ১৫ বৎসরের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ফান্নকে বাবহার করিতে 
মন্তমতি দিতে হইল । এই সর প্রদেশ ১৯৩৫ শে 1)00)41 গ্রহণের পর পুনরায় জাম্মাণীর 
শন্তঙক্ত হইয়াছে । রাইনলাগু ও তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ১৫ বৎসরের জন্য মিত্র সৈন্য 
কর্তৃক অধিকৃন্ড থাকিবে এবং এই সৈম্থাদলের বায়ভার জান্মাণীকে বহন করিতে হইবে এরূপ স্থির 
হঈল। ১০০০০ এর বেশী! সৈম্ত রাখা ও বাপাতামূলক সৈনা রাখ। নিষিদ্ধ হষঈল। সামানা 
অস্ত্রশস্ত্র € খানকয়েক নৌবাহিনী € সাবমেরিণ মাত রাখিবার আন্বমতি দেওয়া হউল | ইহার 


শ্রাবণ, ১৩৪৫ ] ভানই জন্ধির প্রতিত্রিয়। ১১৯ 


উপর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ব। 1%1)0017110)1) ৰাবদ বু অর্থ দিতে বাধা কর! হইল। কারণ 
মির শক্তিগণের বিবেচনায় যুদ্ধের জনা দায়ী একমার্র জাম্মাণী অতএব নায়ত; তাহারই যুদ্ধের 
সমস্ত বায় বহন কর উচিত। কিন্তু এদিকে ধন উৎপাদনের সমস্ত পথ তাহার পক্ষে বঙ্গ 
হইল কারণ কয়লা ও লোহার খনি তাহার হশ্ুটাত কর! হঈটল। এই আসস্তব দাবী £স কি করিয়া 
মিটাইবে তাহা কেহ ভাবির়। দেখিল না| শব তাভার। যথাসাধা চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্ত এই 
শিথা। দোবারোপ ও অন্যাধ দাবাতে জাঙ্মানণি অতান্ত কু হইর। উঠিল | ভিটলারের হস্তে ভাসণই 
সন্ধির এই ছুইীটী সন্তু জনমতকে নাংসা দলের পপক্ষে আনিতে  অনিবাধারূপে 
সহায়তা করিল । 

১৯১৯ খুব; জাম্মাণাপ্তিত ওয়েমারে সমাজতাপ্বক সাধারণতণ্ব প্রতিগ্গিত হইল । ইনার 


প্রথম প্রেসিডেন্ট হইলেন আরবা্ট |. প্রথম তইতে এই সানার-হথকে অতান্ত প্রতিকল 
অবস্থার ভিতর দিয়! জীবন আরশু করিতে হইজ। হহার প্রবপ্তকদের দেশের লোক ঘ্বণার 


টঙ্সে দেখিত কারণ ইনার নেতারান্ সঙ্ধি পে দাক্গর করিয়াছিল । এজাসেফকিং তাহার লিখিত 
110 (8011000111২05601100116)1 নামক এ্রন্থে এই [পপাবলিক সন্ধে জান্মান জনমতকে এভাবে 
পিরত করিয়াছেন | ১0087111111 1)011 01011771710 1 উল 17010010082 70000) 
0101500115000])05 ০৯75 58601771011. 07011012115 020 0100 ন11811 10 8001, 
1011 1100 9110101 01681 11000118718 ২1101111181 10070 1)5 ১01)10118107) 01501 
(01৬৮1100100 000৮ টা 11) 11111)1)5811)10 01719 0110৮ 070) 10004000050] 0 10101৭ 
1) 21 1)0707010111000)0100 01108 00001300010 87101000007470100)8 01 
(107401851৬5 অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপ, এশিয়া € আমোরকার বিরুদ্ধে চার বংসর ব্যাপা খদ্দের 
পর আমাদের এই পরাজরকে আমরা সছ করিতে পারিব কিন্ত জাম্মান। পুনরায় বড় হইতে পারে 
ও হইবে-তঙবে এই ডোনাক্রেটদের অধানে নয় নযাহার। পরাজর ব্বাকার কবিয়াও অসম্ভব এক 
সন্ধিতে স্বাক্ষর করিয়া মনে করিয়াছে তাহার জান্মাণির বদ্ধ কাজ করিয়াছে ও ইউরোপে শান্তি 
প্রতিষ্ঠা করিরাছে। জাম্মাণ জাতির সংস্কার ও চিন্তাধারার ইহ। সম্পু পরিপস্থা। এই সাধারণ- 
তগ্ব কোনদিনই জনমতের সনথ ন লাভ করে নাই । 

101017507 এ সংখ্যা? গরিষ্ঠ সোসিয়াল ডেমোক্ছেটিক দল ছাড়াও আরে। হি দল ছিল। 
নাংসা, কমিউনিষ্ট, ন্যাশনালিঞ্ট, জাম্মান পিললস্‌ সেন্টার পার্টি । ১৯৩২ পধ্যন্ত স্যোসয়াল 
ডেমোক্রেটিক পার্টিই গভর্ণমেন্ট পরিচালনা করিয়াছে । 

নাত দলের প্রকৃত গ্রতিষ্ঠাত। আনুটন, ডেক্সটার ( 281100]) 1)), ৩০০ ) । তিনি ১৯১৯ 
সনে ৬০ জন সভ্য লইয়া জাম্মাণ ওয়াকাস পিস কট হট করেন হহে্ীমধ্যে ৬ জন সভ্য 
লইয়া পার্টির আভ্যান্তরিণ কাষ্য পরিচালন। করিবার জন্য একটা ক্ষুদ্র দল গঠিত হয়। এইদল ঘুদ্ধ 
অবসানকেই সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ ঘটনা বলিয়। মানিয়া লইতে রাজী ছিল না। 


সা 


১২০ প্র কদিন জল [ ৭মূ বধ, ২য় সংখ্য। 

পরবর্তাকালে এই দল হইতে নাৎসীদলের উদ্ভব হইয়াছিল । 08170710) 10780080100) 
নামক একব্যক্তি এই ওয়ার্কাস পার্টিতেত্র সৈনা ও অফিসারদের আনিয়া ভুক্ত করিতে. লাগিলেন। 
2৩৫০ নামক আর এক ব্যক্তি সভ্যগণকে রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে সচেতন করিতে 
লাগিলেন। জাশম্মাণীর আত্ন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে [হটলার 10০ এর 


; অনেক মত গ্রহণ করিয়াছেন । 1017)50 11017) ও 17007 এই ছুই জনের কাছে হিটলার 


পিন পপ, 


বহুল পরিমাণে ঝণী। জান্মাণীর রাষ্ট্রনেত। হিটলারের জীবন আরস্ত হয় কঠোর সংগ্রামের ভিতরে । 
১৯১৪ সনে তিনি মহাযুদ্ধে যোগদান কারেন। রণস্ুমিতে বীরত্ব গরুদরশনের জন্য ছুই একবার আহার 
নাম ডিসপ্যাচে উল্লেখিত হইলেও তিনি একজন নগণ্য সৈনিক মাত্র ছিলেন । ভাসাই সন্ধি স্বাক্ষরে 
সমগ্র জগতের সম্মুখে জান্নাণীর এই লাঞ্কনা ও অপমান তাহাকে বড় আঘাত করে। তিনি 
সৈন্যদলে যোগ দিলেন। ক্রমে আভ্যান্তরিন বিভাগের 1017)01001 এর সপ্তম সংখাক সভা 
হইলেন। হিটলারই প্রথম জনসাধারণের ভিতর যাইয়া স্বপক্ষে এই পাটির প্রচার কাধ্য চালাইবার 
প্রস্তাব করিলেন এবং 1)7০%6০ ও 1000" এর সহায়তায় দলের কাধ্য পরিচালনার জন্য 
কন্ম প্রণালী প্রস্থত করিলেন । ইহাতে ২৫টি সন্ত আছে। সেই কাধা প্রণালী উল্লেখিত সন্ত 
অনুসারে আজ হিটলার তাহার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করিতেছেন । 

এদিকে ফান্স জাম্মাণিকে দুর্বল শক্তিতে পরিণত ও লঙ্জিত করিয়াই নিরস্ত রহিলনা। 
জান্মীণি যাহাতে কোন উপায়েই আবার শক্তিসম্পন্ন হইতে ন। পারে--১৯১০ হইতে ১৯৩১ পষাপ্ত 
ইহাই তাহার একমাত্র নীতি ছিল। এইজন্য জাম্াণিকে বেষ্টন করিয়া যে সকল সুদ রাজ্ের 
উৎপণ্ডি হইয়াছে তাহাদের সহিত জান্মাণির বিরুদ্ধ মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইল । 

১৯২২ সনে ফান্স ও বেলজিয়াম, জাম্গাণি সর্ত অনুসারে ক্ষতিপূরণের টাকা ও মাল দিতেছেন 
"এই অজুহাতে ইংলগ্ের অনুমতি ছাড়াই রুর (13011)1) প্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করে । ইহার ফলে 
ইংলগু ও ফান্সের মধো কিছুকালের জন্য মনোমালিন্টের স্থষ্টি হইল । 

যুদ্ধের পর জাম্মাণীকে তাহার বাণিজোর ভন্য এই রুর প্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হইত-_ 
এখান হইতে সে শতকরা ৮৪ ভাগ কয়লা, শতকর। ৮৭ ভাগ ইস্পাত ও পিগ লৌহ পাইত। এই 
অন্যায় আক্রমণের জন্য জাম্মাণ গভর্ণমেণ্ট অসহযোগ নীতির অনুসরণ করিল । কোন নাগরিক ফান্সের 
সৈম্ঠাদের কোনরূপ সাহায্য করিতে নিষিদ্ধ হইল, মজুর ও কর্মচারীগণ ধণ্মঘট করিল-_ 
ফান্দস এ প্রদেশের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল -- যে সাহাযা 
করিতে অননম্মত হইল তাহাকেই বন্দী করিল | রুরের এই অসহযোগপস্থী যোদ্ধারাই 
বর্তমান নাৎসী দলকে নবজীবন দান করে। এই সময় হইতে এই দলের সভ্যসংখ্যা অসম্তবরূপ 
বাড়িয়া যায়। হিটলার জনসাধারণের ভিতর প্রচার দ্বারা ভাসাই সন্ধির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট জনমত 
গঠন করিতে লাগিলেন । এই সময় এই দলের সভ্য সংখ্যা ১৫০০ হাজার হইল। ১৯২৩ সনে 
হিটলার জাম্মাণীকে নাৎসী ষ্টেটে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু অকৃতকাধ্য হইয়া 


শ্রাবণ, ১৩৪৫ ] ভাসণই সন্ধির প্রতিক্রিয়। ১২১ 


রিপাবলিক কর্তৃক ৫ বতসরের জন্ত বন্দী হন। এই সময় তিনি +81৮ ১001281৩ নামক তাহার 
বিখ্যাত পুস্তক লেখেন । 

১৯২৩ সনে ১৮০ানাহা। এর পলা বিভাগের সম্পাদকত্ব লাভ করার পর সর্বপ্রথম 
কাধ্য হইল জার্ম্মাণীতে শান্তি স্থাপন করা এবং ফ্রান্সের সহিত মিট্ুমাট করিতে সচেষ্ট হওয়া। 
1১0709510810)এর কাাতংপরতায় পুনরায় ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জার্্াণ সম্মান প্রতিষ্টিত 
হইঈল। ১৯২৫ সনে যুদ্ধের পর জাশ্মাণি সন্ধিতে সর্ববপ্রথম  ইচ্ছাপূর্ববক ন্াক্ষর দিল। তাহার 
চেষ্টাতেই যদ্ধ-ক্ষতিপূরণ সঙগন্ধে মিত্র শক্তিগণ 1)80স ৯0011000111 স্বীকৃত হইলেন ও ১৯২৬ 
সনে জান্মানী জাতিসজ্ঘের সভারূপে গৃহীত হইল | তাহার এই কাধোর জন্য জাম্মাণ অধিবাসী- 
গণ তাহাকে কোন সম্মান প্রদর্শন করিলনা । হিটলার ও 1110101)0 +9818011 0ল0৯6 
ও 40078 10171)" এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালাইতে লাগিলেন । ১৯২৯ সনে 10176 1ানহ19 
(3070107077004 31081012101) যোগদান করিলেন। ইহার ফলে অন্যান্য দেশ জান্মাণীকে টাকা 
ধার দিতে স্বীকৃত হঈল ও ১৯৩০ সনে সকল মিত্র সৈম্তবাহিন। জান্মাণ রাজা পরিত্যাগ করিল। 

১৯২৯-১৯৩১ সনে জগত্বা।পী 19017071716. 001)107101) আরম্ত হইল । বেকারের সংখ্যা 
অসম্তবরূপ বাড়িয়া গেল_-এই সময় স্বাশন্যাল রি সখ্যাণ্ড দ্রুত বাড়িতে লাগিল। 
১৯২৬-১৭ সনে সভাসংখা। ছিল ১৭০০০৪০১০০৭, ১২২৮ সনে সভাসংখা। হইল ২১০,০০৮ এই 
সময ১৬ ভন ডেপুটীকে তি 1007১074এ পাগান হঈল। 

১৯৩১ সনে ৪771 111..এর প্রতিদন্দী হইয়া হিটলার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইলেন। 
ভিটলারের ভোট সংখা। হঈল ১১,৩০০০০ 3 কিন্তু হিটলার প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করিলেন না। 
১৯৩৩ সন হইতে নিরস্্রীকরণ সভার বৈঠক আরম্তু হইল। কিন্তু ফ্রান্সের বিরুদ্ধতায় কিছু অগ্রসর 
হইল না। ১৯৩৩ সনে হিটলার (0]177)00110 হইয়া সভায় যোগদান করিলেন এবং অন্যান্য 
শক্তির সহিত সর্বনিষয়ে জাম্মাণির সমান অধিকার দাবী করিলেন । গ্রেট বূটেন ও আমেরিকা 
স্বীকুত হঈল কিন্ত ফ্রান্স এবারও সম্মতি দিলন।। হিটলার 1074500এর সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া 
ফিরিয়া গেলেন । ভাসাই সন্ধির বিরুদ্ধে সৈন্ত সখ্যা বাড়াইয়া ৫০০০,০০০ পধ্যন্ত করিলেন- পুনরায় 
(70241171101) আরম্ত হইল। এরোপ্লেনের সংখা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন__ কিন্ত 
রণতর)৷ বুটাশ রণতরীর শতকর! ৩৫ ভাগের বেশী হইবেন! বলিয়৷ ঘোষণা করিলেন । 

ইহার উত্তর স্বরূপ ফ্রান্সও বিপুলভাবে সামরিক আয়োজন আরম্ভ করিল। জাম্মানীর বিরুদ্ধে 
রাশিয়ার সহিত ফান্সের মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হওয়ার সংবাদ যেদিন আসিল সেদিনই হিটলার 
ত্রিশহাজার সৈন্য রাইন্ল্যাণ্ডে প্রেরণ করিলেন ও দুর্গ নিশ্মাণ আরম্ভ করিলেন। ইংলগ্ু 
ফান্সের সহিত যোগদান করিয়া-_ভাসণই সন্ধির চুক্তি ভাঙ্গার জনা হিটলারের বিরুদ্ধে যাতে 
অন্বীকৃত হইল । হিটলার ঘোষণ। করিলেন যে তিনি লোকার্ণচুক্তি ভঙ্গ করেন নাই । প্রথমে ফান্সই 
, রাশিয়ার সহিত মিলিটারি প্যাক্টে আবদ্ধ হইয়৷ চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে। ূ 


১২২ ৯৯০ ৭ম বষ, ২য় সংখ্য' 


হিটলার তাহার গ্রান্তে নাংসীদলের জন্থা ১৫টী স করিয়। একটা কাধ্যাধলী প্রস্তুত করেন । 
এই অন্তসারে তিনি বর্তমান বৈদেশিক ও আ তান্তরাপ্কাবা পরিচালন করিতেছেন । ইহার মধ্যে 
একটা বিষয় হইতেছে হিটলারের +11817110011071)” অর্থাৎ জাশ্মানীতে জাশ্মাণ রাক্ডের 
লোকছাড়া আর কেহ থাকিতে পারিবে ন1-এবং নাগরিক বলিয়া পরিচিত হঈতে পারিবে না 
তাহাদিগকে জান্মাণীতে ॥119) অর্থাৎ বিদেশীর নায় বাস করিতে হইবে । নতুবা তাহাদের 
সংমিশ্রণের ফলে জান্মাণ আধা জাতিষ রক্ত দুষিত হইয়া যাইবে । তজ্জনা ইদিগণ জাশ্মাণীর 
নাগরিক অধিকার পাইবে না। কাহারো পিতা অথবা দাতা কিংবা পুবন পুরুবদের মধো কেহ 
ইহুদী থাকিলে তাহারা জাম্মাণ বলিয়। বিবেচিত তইবে না । ০10৯৭ রা কোনবূপ অফিসে অথবা 
ফাশ্মে কীজ করিতে পারিবে না । সকল রকম সাংবাদিক পরধিকী, সাসিক € জান্মান ভাবায় লিখিত 
গ্রন্থ__জাম্মাণ শাগরিকগণ দ্বার লিখিত ও পরিচালিত হইতে হইবে । হিটলার চ]ান্সেলার 
হইয়া ইহদিদের উপর অভাচার আপু কধিলেন। তাহাদের বিরুন্ধে অভিযোগ 
হইল এই যে ইুদীগণ অননদা 'জাম্মাণ জাহারতার বিরুদ্ধাটরণ করিরাছে এবং তাহারা 
এই যুদ্ধপরাজয়ের করাণ। অসংখা জাম্মাণ ইভদি যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রাণতাগ করিয়াছে এবং ইুদা 
প্রফেসারগণ যে নিতা নুতন নারণ আস্পজাবিষ্ধার করিয়া জাম্মাণগণকে সাহাঘা কারয়াছেন 
সে ঙধ্যের কোন মূলা রহিল না। আর এক আভিযোগ যে আহাদের জন্ঠ জাম্মাশীতে এত 
বেকারের সংখ] বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ গবণমেন্টে পাকি ইগদীগণের সংখ্যাই বশ উঠাও চিক 
নহে। সমগ্র অধিবামীদের মধো জান্মান উভদাগণ শতকরা দশজনের কম হইবে, কি করিয়া 
তাহারা 11010175184 পুর্ণ করিবে । জান্মানী ইভদাগণের নিকট জাম্মাণসভাত। ও শিগ্পকলার 
উৎকৰ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রভূত পরিমাণে খণী। সঙ জন নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত জান্মাণগণের মধো 
৮ জন ইনুদী। বাস্কার, উকিল, ডাত্তার, সাংবাদিক ও অন্যানা বিভাগে যাহাতে বুদ্ধিমগ্ার 


প্রয়োজন সে সব স্থানে জুদের সখা। আধক ছিল সন্দেহ নাই কস্ত তাহার। শিজের গুণের 
দ্বারাই এ সব পদ পাইয়াছে। হিটলারের অত্যাচারে জুদের জাম্মাণ। পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 
হইতেছে যাহারা আছে তাহাদের অবস্থ। অতান্ত শোচনায়। ইচুীগণের উপর সব্বকালে সববদেশেই 
অত্যাচার হইয়। আসিতেছে । জান্মাণার এই মনোভাব নৃতন নতে । জাম্মাণগণ তাহাদের সঞ্ল 
ছুঃখের কারণ ইনদীদের মনে করে ও তাহাদের উপর অত্যাচার করে। কেবল মাত্র মহাযুদ্ধের 
অবসানের পর লিবারেল ডেমোক্রেটাক গবরমেন্ট জুদিগকে অন্যান্য নাগরিকদের সহিত সমান 
অধিকার দান করিয়াছিল। হিটলারের ইনদাদের উপর এই বিরুদ্ধ মনোভাবকে নাৎসীবাদের 
সাফলাকনল্পে একটা শক্তিশালী অস্ধে পরিণত করিয়াছেন গাত্র। জান্ম।নী আবার মধাযুগীয় অত্যাচারের 
আমলে ফিরিয়া গিয়াছে । | 
শ্তাশনাল সোসালিষ্ট পার্টির নেঠা হিটলাগের তিনটা মুলমন্ত্ব--১ম, ভারসাই সন্ধির সকল চুক্তি 
অমানা করা-__২য়, জাম্মানীর পুনেবর সম্মান ও প্রতিপত্তি ফিরাইয়া৷ আনা _৩য়, জান্মাণ জাতি জগতের 


শ্রাবণ, ১৩৪৫ ] ভার্সাই সন্ধির প্রতিক্রিয়। ১২৩ 


যে সকল অংশে আছে সেই সকল স্থান যথ! সম্ভব জান্মানার অধীনে আনিবার চেষ্টা করা এবং অষ্টিয়া 
ও জান্মানীর মিলন কাধো পরিণত করা। ১৯৩৫ সনে সন্ধির সামরিক চুক্তি হিটলার অমান্য 
করেন এবং বাধাতামূলক সামরিক নীতি পুনরায় গ্রবন্তিত করেন-এই বাপারে ফ্কান্স বা বুটেম 
কেহই বাধ। দিতে সক্ষম হইলন। এই সময় হইতেই হিটলারের প্রতিপত্তি প্রকৃত পরিমাণে বুদ্ধি পাইল 
এবং বুটেন ও ফ্রান্সের প্রতিপন্তি ইউরোপে কমিতে লাগিল । ১৯৬৬ সনে রাইনল্যাণ্ডে . পুনরায় জান্মাণ 
সৈনা প্রবেশ করিল । বুটেন « ফ্রান্সের হস্তে ্রীডনক রাষ্্রসজ্ঘ হিটলারের এই অসমসাহসিকতার 
কোনরূপ বাধাই প্রদান করিতে সমথ হইল না, সমগ্র ইউরোপ ভীত হইয়া যুদ্ধের পুর্ণেকার 
পন্থা অর্থাৎ সমরসজ্জা বুদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল । ক্ষুদ্র ্ষুত্র রাজা-যাহার! ফ্রান্স ও 
ব্টেনের উপর শির পব্িহিল -ধচারা উহাদের উপর আস্কা হারাইল। 

মহাযন্ধের পর আগিয়ার অবস্থাও অভান্ত শোচনীয় হইয়। পড়িল অধীনস্থ রাজাদকল 
হইতে বিট্াত হইয়া শঙ্টীর! একটী শক্তিহীন রাজো পরিণত হইল---অনোর সাহাযা ব্যতীত ইহার 
স্বাীনতা রক্ষা করাই মুক্ষিল হইয়। পঞ্িল। যুদ্ধের অবসানের পর অগ্রীয়া আশ। করিয়াছিল 
ঘে মিত্র শক্তিগণ জাম্মানীর সহিত অদ্রিয়ার সিলনের পক্ষ সনর্থন করিবে | কিন্তু ইটালী এবং 
ফান্স ইহার বিরুদ্ধ বাওয়ার এ আশি। সফল হইল না। তাহারা ভয় পাঈল অগ্থিয়াও 
জান্মনী একত্রিহ হইলে পুনরায় মধ ইউরোপে জাম্মান প্রাধানা স্থাপিত হঈবে ।  রাষ্ট্রসজ্ঘ 
& ফান্স টাক পার দিয়া আগিয়াকে পুনজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইল । 1)7 5০11)01 
আস্রিযার বস্তার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 1) 1)01স৯ তাহার 
পদাঙ্গ অনুসরণ. করিয়। আঞ্ররার ক্বাধীনত। অক্ষর রাখিতে সমর্থ হইঈলেন। 
ভিটলারের আড্াখানের পুৰব পথান্ত অষ্রিয়া, জার্মান ব্িপাবলিকের সহিত মিলিত হইবার 
জন্য মাঝে মাঝে আন্দোলন করিতে লাগিল। ১৯৩৩ সনে হিটলারের অদ্ঠাখানে তাহাদের 
মতের পরিবর্তন হইল এশার মপিকাশ লোকই নাংসী ষ্টেটের সহিত একত্রিত 
হবার বিরুদ্ধে ছিল। হিটলার বিস্তুভভাবে প্রচার করিভে আারস্ত করিলেন এবং অস্থীয়াতে 
নাৎসী পার্টির জয় হইল । নাংসী পার সহিত গভণমেন্ট পাটির সর্নদাই সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। 
ইহার ফলে ডাঃ ডলফাস ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জান্মান গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। [0], 
91015010108 ইহার পর চান্সেলার হইলেন। অগ্রিয়ার নাতৎপী ষড়যন্ত্রকারীদের 
আন্দোলন আরস্ত হইল এবং চিটুলার ডাঃ শুশনিগের বিরুদ্ধে তাহাদের উত্তেজিত করিতে আরম্ত 
করিলেন! মুসোলিনী, অর্রিয়া ও ইটালীর সীমান্থে সৈন্া সমাবেশ করিলেন ও. সতর্কবাণী 
পাঠালেন যে অস্ীয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি বদ্ধপরিকর । হিটলার তখন তাহার 
কাজে বাধা পাঈলেন। পরে ইটালকে তাহার আবিসিনিয়ার উপর দন্যুবৃত্তিতে সাহাষ্য করিয়া 
হিটলার মূসোলিনীর সহিত বন্ুতায় আাবদ্ধ হইলেন। এখন তাহার কার্যে বাধ। দিবার কেহই নাই। 
ঈংলণ্ডও হিটলার ও মুসোলিনীর নিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য উৎসুক । একা ফ্রান্স ইংলগ্ডের 


১২৪ হস [ ৭ম বধ, ২য় সংখা। 


সাহাযা ছাড়! কিছু করিতে অক্ষম। চতুর হিটলার ন্ুযোগ বুঝিয়া কার্ধাসিদ্ধি করিতে উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিলেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী হিটলার ও ডাঃ শুশনিগ 130701100888061)এ সাক্ষাৎ 
করিলেন। হিটলার ডাঃ গুশনিগকে একটী (16107007)) পাঠান। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে 
ইহার সর্তগুলি যদি মানিয়া ন| লয়েন, তবে হিউলরি অস্িয়! আক্রমণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। 
হিটলার নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি এখন আর কাহাকেও ভয় করেন না। 1170 
৪) 87280119100 1015 টা 1] 5০00 17015000])৭ 700000061300010018700 
8810 00 60 901)17501)1110701300060-0৭% 1 সোনা 00 5৮101 ৮0 আট] 
ডা81), 11010 00011170101] 0 0017 (00101001070 10010 01110116101 
6) 10101150117 01877 20070109275 001110811৮1091809, 0 সবাসেোদে ভ1 
00101011010) 0001400, 01010711215 170 [াযএাছেে 10070187101 ত1111000৬67 
ইহার পর 13017080]0725 বাধা তইয়া চান্সেলারলিপ পরিত্যাগ করিলেন ৪ অস্টিয়ার 
স্বাতন্ত্রা বিনা রক্তপাতে লুপ্ত হইল । এতবড় দশ্থাবুত্তি জগতের ইতিহাসে আর দেখ 
যায় নাই। 
অদ্িয়ার জয়ের পর চেকোন্সোভাকিয়ার অবস্থ। অতি সঙ্ষটাপন্ন হইয়। উঠিয়াছিল। 
১৯১৯ সনে_চেকোশ্নোভাকিয়। অগ্রিয়। হাঙ্ষেরার মন্তর্গত ছিল। যুদ্ধের পর চেকোশ্লোভাকিয়া 
নবরাজা বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৩৫ সনে পধ্যন্ত প্রফেসর মাসারিক ইহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন । 
তাহার স্থলে ভা? বেনেশ পরে প্রেসিডেন্ট হন। উভয়েই অতি দক্ষতার" সহিত রাজা পরিচালন। 
করিয়া ইউরোপে সুনাম অজ্জন করিয়াছিলেন । নাৎসী জাগরণের পর হইতেই ধারে ধীরে 
চেকাশ্নোভাকিয়ায় অশান্তির সূত্রপাত আরম্ত হইয়াছে । 
চোকাশ্সোভাকিয়ার বাবস্থাপক সভার ৪৯ জন সভ্য নাৎসী দল হইতেই গুহীত হইয়াছে। ইহার! 
পূর্বে ছুঈদল ছিল, এখন এই সংবদ্ধ দলই ব্যবস্থাপক সভার বৃহত্তম সংহতি। অথচ সমগ্র 
চেকোস্রোভেকিয়ায় শতকরা ১১জনের অধিক জান্মান ভাষী নাই। ২২শে ও ১৯শে 
মে চেকোশ্লোভাকিয়ার মিউনিসিপালিটির নির্ববাচনের দিন স্থির ছিল। এই সময় 
চেকোশ্রোভোকয়ার অবস্থা অতান্ত সঙ্কটাপন্ন হয়া উঠিয়াছিল। তবে ডাঃ বেনেশ ও মন্ত্রী হোজা 
অত্যন্ত দুটতার সহিত এই বিপদের সম্মুখীন হইরাছিলেন। তাহার! প্রাণপণে চেকোগ্লোভাকিয়ার 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চেষ্ট। করিবেন বলিয়! ঘোষণা করেন। নির্ববাচনের দিনে জান্মাণভাষীদের 
গ্রামে ও সহরে নানারূপ অশান্তির স্থষ্টি হইতেছিল । সামান্য ঘটনাকেও বালিনের সংবাদপত্রিকাগুলি 
অতিরঞ্জিত করিয়! প্রকাশ করিতেছিল, স্ুদেতেন জান্মানদের উপর নানারূপ অত্যাচার করা হইতেছে । 
উহার মধো ছুজন চেক্‌-_পুলিশ কর্তৃক হত হয়। জার্ম্মাণভাষীগণ হের হেনলিনের নেতৃত্বে 
তাহাদের প্রেস ও বাক্যের স্বাধীনতা ও নিজেদের দলগঠন করিবার অধিকার দিবার জন্য আবেদন 
করে। এখানেও হিটলার 'প্রকাশ্টে নাৎসীদলের সহিত যোগ দেওয়া সম্ভব হইলে দিতেন। 


রাবণ, ১৩৪৫ ] ভাই সন্ধির প্রতিক্রিয়া ১২৫ 


কিন্তু হিটলার জানেন অগ্রিয়। ও চেকোশ্নোভাকিয়ার অবস্থার মধ্যে তফাৎ আছে। উপরস্ত 
ফান্স, ইংলগু, ইটালী, রাশিয়া চেকোগ্নোভাকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষ। করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। 
বর্তমানেও ফান্স ও রাশিয়া পুনরায় তাহাদের অঙ্গীকারের কথা স্বীকার করিয়াছে। ইংলগু ও 
ফান্স ডাঃ বেনেশকে হেনলিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জান্মাণদের সকল অভাব অভিযোগ 
যতদুর সম্ভব দূর করিবার জন্য অনুরোধ জানান । ডাঠু বেনেশ ও হেনলিন ইহাতে স্বীকৃত হন । 
চেকোশ্রোভাকিয়ার বিপদ মনে হয় আপাততঃ কাটিয়া গেল | তবে সকলেই নিজেদের ঘর 
সামলাঈতে বাস্ত। প্রয়োজন হইলে প্রতিশ্তি রক্ষা করিতে কে কতটা! পারিবে বলা যায় না। 

হিটলার স্পেনের গৃহ ধিবাদেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি ও মুসোলিনী জেনারেল 
ফাঙ্কোকে সাহাযা করিতেছেন । অচির ভবিষাতে স্পেনও ফাসিষ্ট ষ্টেট পরিণত হইবে বলিয়। মনে 
হয়। তাহা হইলে ইউরোপে ইংলগু, ফ্রান্স ও রুশিয়! ব্যতীত সকল দেশই ফাসিষ্ট ষ্টেটে পরিণত 
হইবে । ফ্রান্সের অবস্থা অতি সঙ্গটাপন্ন। “ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীরের” মত তাহার অবস্থা হইয়াছে । 
ভবিষাত ঘোর মন্ধকারাচ্ছন্ন। যদিও প্রতোকেই ইউরোপীয় শাস্তিরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিবেন বলিয়া! 
ঘোষণ। করিতেছেন সকলেই তাহাদের সমস্ত শক্তি সামরিক সাজ সঙ্জায় বায়িত করিতেছেন । 
ভবিবাতে আবার আরেকটা যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা নিকটতর হইয়াছে। এবার ফাসিষ্ট শক্তির 
পরীক্ষ। হইবে । কে জানে জান্মানী ও ইটালীর ভবিষাতে কি নিহিত মাছে? তবে বর্তমানে 
হিটলারের প্রচণ্ড দর্পে ইউ৪রাপীয় রাজনৈতিক গগন কম্পিত হঈতোছে। 





ললবীলচ্গক্ঞ্রেন্্র ল্কান্দে অলাত্ম্যেল্ 
শব্্মন্যক্খা 
স্রীআাশালত। সেন 
( পূর্ববপ্রকাশিতের পর ) 


চন্্রচড়ের পর রৈবতকে' আনর! দেখা পাই চন্দ্রড়ের ভ্রাতুঙ্গুজ নাগরাজকুমার বাস্ুকির। 
আধ্য কর্তৃক অধিকৃত অনার্ধা সাঘ্রাজা পুনরায় উদ্ধারের বাসনায় বাস্ুকি খধি ছূর্বাসার সহিত গুপ্ু 
ষডযন্ত্রে লিপু । খধি দুর্ববাসার উদ্দেশ্ঠ গ্রীকৃষ্ণের এ তাহার অন্তগামীবর্গের বিনাশ সাধন। কারণ 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রান্মণ্যধর্মের ব্াঘাতকারী বলিয়৷ ছুর্ননাসার হৃদয়ে দঢ ধারণা ৷ গ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত নিষ্কামধর্ম্ 
সকাম বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির পরিপন্থী হইয়া ত্রান্গণ প্রাধান্ লোপ করিবে ইহাই দুর্ঘনাসার একান্ত 
বিশ্বাস। নিজ নিজ স্বতন্ত্র উদ্দেশ সাধনক-্লু উভয়ে একত্র সন্ধিতে আবদ্ধ এ গোপন মন্্রণার 
নিযুক্ত হইলেও উভয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নরপ। প্রতিহিংসা পরাণ হইলেও, বাম্ুকি উদারহৃদয়, 
সরল ও অকপট, আর কুচক্রী দুর্ববাস। নিতান্ত ক্রুর ও কটনীতিপরায়ণ। বান্ুকি ছুর্নাস। কর্তক 
আশার ছলনায় প্রতারিত, আর ছূর্বাসা কণ্টকদ্বারা কণ্টক উদ্ধারের 'চেষ্টায় ব্যাপুত। ছূর্ববাস। 
আত্মগোপনে অতান্ত স্ুনিপুণ, আর বাস্ুকি নিজ হৃদয়ের ভাব ছুর্নাসার নিকট অসঙ্কোচেই বাক্ত 
করে। এমন কি ছূর্ববাসার সহিত সন্দিবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সক্$েও সে তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র বাহক 
শ্রদ্ধাও প্রকাশ করে না। ভাই দেখি শ্রীকৃষ্ণ € বলরামই কেবলমাত্র বাস্রকির শত্রু কিনা, দুর্ববাসার 
এই প্রশ্নের উত্তরে বাস্থুকি আগ্রেয়গ্িদিব মত গ্বালাময় অগ্নি গ্রবাহ উৎসারিত কযিয়। অতি স্পষ্টরূপেই 
বলে যে সমগ্র আরাজাতিই তা'র পরম শত্রু! সে বলে 
“শক্র মম আর্ধাজাতি বাক্তিনির্বর্বশেষে 
্রান্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ; আসমুদ্রগিরি 
আমাদের এই রাজা হরিল যাহার! 
প্লাবিয়া ভারতবর্ধ আনাধ্য শোণিতে ! 

র্‌ র্ র্ 

আছিল যে জাতি এই ভারত ঈশ্বর 
আজি তা'রা হ। বিধাত:, বিদরে হৃদয় 
অস্পুশ্ঠ, উচ্ছিষ্টভোজী, কুক্ধুর অধম, 
তাহাদের শৃদ্র নাম, দাসত্ব ব্যবসা। 
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অদ্ধাহার অনাহার জীবন-নিয়ম, 
পরমাথ আধাদের চরণলেহন। 
পদচিহ্ন পুরস্কার! দেখিবে যখন 
পবিত্র আযোর মুক্তি, যাইবে সরিয়া 
শত্হস্ত, প্রণমিবে ধুলি বিলুষ্িয়া। 
কেবল সঞ্চিবে অর্থ, ধরিবে জীবন, 
আবোর সেবার তরে। 
একই শোণিত 
বৃহিছে অনাঘ। আধা উভয় শরীরে 
এহ নিখাতণ ওবে সহিব কেমনে 2” 
সে ছুর্বাসার সহিত মিত্রতান্তাে আবদ্ধ বলিয়। ভাহাকেও রেহাই দেয় না, অনায়াসেই বলে, 
"যেই শাতিচক্রে 
হ'তেছে অনাধ্য জাতি এত নিষ্পেষিত 
তোমর। ত্রাঙ্গণগণ প্রণেত] তাহার !” 
দুর্বাসার আধোর জনা একপ্রকার ও অনাযোর জনা অনাগ্রকার নাতি ও ধন্মের ব্যাখ্যাতে 
এবং একই কাজ আযোর গাঞ্ষে নায় আর অনাধোর পক্ষে অনায় এইরূপ বুঝাইবার প্রচেষ্টার উত্তরে 
বাশি ছুববাসার মুখের উপরই সমুচিত প্রত ওব দেয় 
“হা ধন্ম, তুমিও তবে ছুই মুগ্তি ধর; 
একমূত্তি অনাযোর, দ্বিতীয় আধোর ? 
তর্কজালে বিজড়িত হেন শান ঝধি 
কর গিয়া এ সিদ্ধুনদে বিসঙ্ভন।” 
সুভদ-লাভ-প্রয়াসা ধান্ুকি ছুর্ববাস। কন্তুক তিরস্কৃত হইয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে বলিতে থাকে, 
“_-করধূত যষ্টি 
নহি আমি খাঁৰ তব, ঘুরিব ফিরিব 
ঘুধাইবে ফিরাইবে তুমি যেইরূপে। 
নহে তব শুক্ষ যষ্টি মানব হৃদয় 
তাহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত পিপাসা । 
নহে মৃত্তিকার স্থষ্টি, যথা ইচ্ছা তুমি 
গড়িবে ভাঙ্গিবে। *% %% 
মুনি, উভয়ে আমরা 
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বনবাসী,__কিন্তু বন শুক্ষকাঙ্গ তুমি 
আমি মহা-মহীরুহ। তুমিতে। নিপ্ফল 
পুষ্প, ফল, আশা-মত্ত যৌবন আমার ।” 
প্রবল আধ্য-বিদ্বেষী হইলেও বাস্থুকি উন্নত হৃদয় ও সত্যাশ্রয়ী। শক্ররও মহত্ব এবং গুণ 
উপলব্ধি করার মত উদারতা তা'র আছে। শক্রর নামেও মিথ্য। রটনা বা হীন বিজ্ধপ সে 
সহ্য করিতে পারে না। তাই মথুরার গিহাসন ও সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী বান্ুকি শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
হইতে উভয় বিষয়েই প্রত্যাখ্যাত হষ্টয়া যদিও তাহার প্রতি প্রবল ক্রোধ বিশিষ্ট ও শক্রত। 
সাধনে তৎপর, তথাপি শ্াকুষ্ণ সম্পর্কে ছূর্ববাসার ব্যঙ্গোক্তি ও মিথা। দোষারোপ সে সহা করিতে 
পারে না। ছুর্ববাসাকে সে স্পষ্টই বলে__ 
“মিথা কথ। ! শত্রু কৃষ্ণ পরম আমার 
শত্রুর অযথা নিন্দা কিন্তু অনাধোর 
নহে বীর ধর্ম ঝধি 1” 
আবার শরশয্য। শায়িত বীরশ্রে্চ ভীম্মকে বিদ্রুপ করিয়া যখন হীনচেতা ছুর্ববাস। বলে 
“শরশব্যাশায়ী ভীম্ম ওই দেখ ওই, 
মৃত সজারুর মত পড়িয়া ভূতলে,_ 
কিব। পৃশ্য হাস্তকর ! বীধ্যে অহঙ্কারে 
ধরাকে ভাবিত সরা, বুঝেছেন এবে 
সাদ্ধ তিন হস্ত ভূমে সেই পৃথিঝার 
হ'য়েছে গর্বিবিত শৌধা বীধা পরিমিত 
ভীম্ম ও ভীরুর শেষ এক পরিমাণ !” 
তখন বীরঞ্খের এই বিজ্রপে বাস্ুকি ক্রোধে জ্বলিয়া ওঠে । ভীম্ম তাহার চির শক্র আধা বংশধর 
হইলেও সে ছূর্ববাসার কথার প্রবল প্রতিবাদ করিয়া উত্তর দেয়, 
_-*যজ্ঞ ব্যবসায়ী 
কাপুরুষ, তুমি ঝধি,_বীরত্ব তোমার 
অশ্বমেধ, নরমেধ, এই বীরের 
কেমনে বুঝিবে তুমি অতল মহিম। 
মুষিকে বুঝিবে কিসে সিংহের গৌরব 1” 
(৩) 
চন্দ্রুড় ও বাসুকি এই ছুইজন রাজ্যহারা হৃতসর্ববন্থ অনাধ্য রাজবংশধরের মুখ দিয়া কবি 
অনাধ্য-হৃদয়ের যে সুতীব্র মন্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ছাড়া আর একটি বেদনাহত হৃদয়ের 
চিত্রও তিনি শ্বলন্ত ও জীবস্তভাব অস্কিত করিয়াছেন । সে চিত্র অনাধ্য রাজকন্যা! বাস্থুকি সহোদরা 
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জরতকারুর। কৈশোর প্রভাতে কষ্ণাপিত হৃদয়ে জরকারুর প্রেম মহাসিম্ধুর মতই অকুল ও 
অতলস্পর্শ ; ঠিক তেমনই সতত আকুল আবেগে তরঙ্গায়িত। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে কষ্দর্শনাশায় 
আগতা ও পথ প্রান্তে অবসাদভরে মুচ্িতা জরৎকারুকে ধুলায় লুষ্টিত অবস্থায় পতিত দেখিয়া 
করুণারূপিণী ভদ্রাদেবী তাহাকে নিজ অঙ্কে সংস্কাপন করিয়া সযত্ব শুশষাঁয় সচেতন করিয়াছেন । 
সেই সময় ভদ্রার সহিত কথোপকথন কালে জরৎকারুর হৃদয়ের বেদনা বিধাতার বিধানে 
অভিযোগের ভিতর দিয়া কি ব্যাকুল ভাবেই না উচ্ছ্বসিত হষ্টয়া পড়িতেছে__ 

“হায় নাথ, তুমি পিতা,” - চাহি আকাশের পানে 

কাতরে করুণ কে কহে নাগবালা, 

“হায় নাথ, তুমি পিতা নহকি অনাধাদের 

তবে কেন তাহাদের কপালে এজ্বালা। 

মানব তাহারা নহে যদি নাথ, তবে কেন 

একরূপ রক্তমাংসে করিলে স্থজন। 

কেন বা হৃদয় দিলে, হদয়েতে দিলে প্রেম 

প্রেমেতে নিরাশ দিলে গভীর এমন?” 

অতুল সৌন্দর্া ও বভ গুণশালিনী এবং একটি প্রাচীন বিশিষ্ট রাজবংশ সন্ভুতা অভিমানিনী 

জরংকারুর দৃঢ় বিশ্বাস যে সে কেবলমাত্র অনাধা! বলিয়া শ্রীকুষ্ণ তাহার প্রণয় প্রতাখ্যান 
করিয়াছেন ও তাহার সহিত পরিণয় সরে আবদ্ধ হইতে সম্মত হন নাই। কিন্ত সে অনাধা 
ব্লিয়। তাহার কি হৃদয় নাঈ? আর তাহার সেই জদয়ের অনুরাগ কি আধ্যনাবীর অন্রাগ 
অপেক্ষা কোনও অংশে নিকুষ্ট ? তাহা কখনই নয়, অনন্হদয়া জরৎকারুর বাঞ্কিতের প্রতি 
তাহার অবিচলিত নিষ্ঠার ভিতর দিয়া জীবন ভরিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছে। তাহারই 
জন্য আজীবন চিরব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকিয়া জীবনের শেষ প্রান্তে দাড়াইয়াও আকুল আবেগে 
বলিয়াছে। 

“তুমি নয়নের আভা, তুমি রসনার সুধা, 

তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল, 

তুমি মম চির সুখ, তুমি মম চির ছুঃখ 

সুখ ছুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল ।” 

প্রণয়ের প্রতিদান বঞ্চিতা অনাধ্যা রাজকুমারী জরৎকারুর হৃদয় বেদনা এই একদিকে 

যেমন তীব্র, অপর দিকে অনার্ধ্য রাজবংশধর রাজাচাত ভ্রাতা বাঁসুকির জন্য তাহার মর্শাস্বীলাও 
তেমনই অপরিসীম । জীবানর সকল নসুখের আশা বিসর্জন করিয়া একমাত্র সহোদরের 
কল্যাণ কামনাতেই সে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছে । নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ বলিয়! 
কিছুই আর সে অবশিষ্ট রাখে নাই। | 
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শৈশবে পিতৃ মাতৃহীনা কার জোষ্ঠ সহ্োদরের অপরিসীম স্নেহে ও যত লালিতা 
ও বদ্ধিতা। কারুর ভাষায় বাসুকি তাহার একাধারে “পিতা, মাতা, প্রাতী, সহচর 1” তাহার 
নিরাশার অন্ধকারে আবৃত হৃদয়ে একটি মাত্র আশার আলো! মিটি মিটি শ্বলিতেছে__কারুর 
ভাষায় তাহ।-_ 

“ভ্রাতার সাম্জা আশা এক ক্ষীণালোক ।” ভ্রাতার সাম্রাজা উদ্ধারের সহায়তা কল্পে 
কারু যে দৃর্বাসাকে অন্তরের সহিত" ঘৃণা করে তাহারই সহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক 
বাহিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে এবং নিয়ত ক্রোধপরায়ণ ব্রাহ্মণের হস্তে অনাধ্য। বলিয়া 
বনু লাঞ্চনা ও অপমান সর্বদাই সহা করিতেছে । রাজ্যোদ্ধার প্রচেষ্টায় বন্ধ বিছিন্ন অনাধা 
জাতিকে পুনরায় একন্বত্রে গ্রথিত করিবার জন্য বান্থুকি কোথায় কোন্‌ দুর দুরাপ্তারে পর্বত, 
প্রান্তর ও বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর কারু গৃহদ্বারে তাহারই জন্যা গভীর চিন্তামগ্ন 
হৃদয়ে পথ চাহিয়া বসিয়! থাকে । ছূর্ববাসা আসিয়া আধাধন্ম অনুসারে তাহাকে উপদেশ দেয়, 

“পতিচিন্তা একমাত্র সতী রমণীর 
মহাধন্ম, অন্য চিন্তা মহাপাপ তার 

নারীর আবার কেবা পিতা মাতা ভ্রাতা 
তাহার সর্নন্ধ স্বামী । বিবাহের সাথে 
ছাড়ি পিতৃকুল পতিকূলেতে স্থাপিঠ 

হয় অরুদ্ধতী মত। হ'লে বৃক্ষান্তর, 
ভাঙ্গিয়া পড়ক ঝাড়ে, পড়ুক কুগারে 

পূর্বব তরু, আছে তাহ্ছে ছুখ কি লতার ?” 

কারু ছুর্নবাসার কথায় শিহরিয়া ওঠে ও এই আধা ধন্মের মাহাক্মা উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ 

অক্ষমত| জ্ঞাপন করিয়া বলে ও 
“শিব, শিব, একি কথা ! ইহা যদ প্র 
নারী ধণ্ম আধ্যদের, অনাধা। এদ!সী 
পারিবেনা তাহ। কভু করিতে পালন।” 

কারু যে তাহার সমস্ত হৃদয় ভ্রাতার সুখ দুঃখের সঙ্গেই মিশাইয়া দিয়াছে । তার কথা” 
“মানব-হৃদয়-সিদ্ধুনদ শতমুখ 
কত আশা; কত তৃষ্ণা, কত ভালবাসা, 
আররুদ্ধ সর্ববশ্রোত মম হৃদয়ের । 
একক্রোতে হায়, আমি দিয়াছি ঢালিয়া 
এজীবন এনদয় ; সহোদর নেেহ 
সেই স্রোত, সেই স্বর্গ ।” 


শ্রাবণ, ১৩৪৫] নবীনচক্দের কাবে) অনার্ধ্যের মর্মাব্যথা ১৩১ 


দীর্ঘকাল পরে বান্ুকি উদ্বেগ আকুল কারুর গৃষ্প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসে। ভগিনীর 
তুর্বাসা-লাঞ্টিত জীবন-চিত্র তাহার চোখের কাছে ভাসিতে থাকে, ক্রোধে ও ক্ষোভে সে 
গজ্জিয়া ওঠে_ 


“নরাধম ছুরাচার !”-লৌহ দুতম 

আঘাতিল শিল। দঢ় __আনল্প স্ফুলিঙ্গ 

ছুটিল বাস্ুকি চোক্ষে পাপী নরাধম 

ধর্ঘ্মবাবসায়ী, জ্ঞানী ! স্ুুসভা ইহারা 

আমর! অনাধাগণ অসভা বর্দর ! 

হা বিধাতা, বান্ুকির স্নেহের মুণালে 

একটি যে নীলোৎপল, অতুল জগতে 

ফুটিল,.__ তাহার ভাগ্যে লিখিলে এ লিপি। 

ফেলিলে আনায়ে এই বনের শাব্দ.ল, 

করিলে নিবীধা হেন, রয়েছে চাহিয়া, 

ভগিনীর অপমান |” 

যে আর জাতিকে সে পরম শক্র বলিয়! জানে, রাজোোদ্ধার প্রচেষ্টায় সেই আধ্য 
জাতিরই এক কটচক্রী ব্রাহ্মণের কাছে আজ বান্থকি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হঈয়! বহুদূর 
অগ্রসর হইয়াছে, এখন এই বন্ধন জাল ছিন্ন করিবার সাধাঞ আর তার নাই। তাই 
আবালা স্েহলালিতা সঙ্গোদরাকে বক্ষে ধারণ করিয়া নিষ্ষল আক্রোশে বান্থুকি কেবল 
অশ্রু ধারা বর্ণ করিতে থাকে-কোনোদিকে কোনওরূপ পরিত্রাণ পাইবার পথ কিছুই সে 
আর খুঁজিয়। পায় না! 
সুদুর অতীত হইতে নিকটতম কাল পর্যান্ত কতনা অলিখিত ইতিহাসের পাতায় পাতায় 

কতনা নিগীডিতের গভীর মর্ম্মবেদনার কাহিনা পুগ্গীভৃত হইয়া আছেঃ কে তাহার পরিমাপ 
করিবে? আর্োর হস্তে অনাধোর বিজেতার হস্তে বিজিতের, প্রবলের হস্তে ছুর্বলের ; কতন। লাঞ্ছনার 
বারতা, ভারতের কেন জগতের স্তর, যুগ যুগ ধরিয়া আকাশে বাতাসে গুমরিয়া মরিতেছে 
কে তাহার সংবাদ জানে? কিন্তু ইহার কি প্রতিকার নাই? এ জগংকি এমন করিয়! 
গড়িয়া তোলা যায় নাযে সেখানে আরা ও অনার্য, বিজেতা ও বিজিত, সবল ও ছূর্বল 
বলিয়া কোনও পার্থকা থাকিবেনা, কাহারও শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান অন্যের মনুষ্তত্বকে খর্ব করিতে 
উদ্যত হইবে না। এমন কি সম্ভব হয় না যে সর্ননত্রঈ মানুষ মান্তষের সহিত এক পরম প্রীতির বন্ধনে 
আবদ্ধ হইবে । সর্বত্রই মানুষ মানুষকে কেবল মাত্র মানুষ হিসাবেই মানিয়া লইয়া 
,সকলের সমান অধিকার স্বীকার করিয়। লইবে ? 


১৩২ স৫ পি আ্ [ এম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


আঙ্গ মনে হয় যেন নবীন যুগের দিগন্ত রেখায় এমনই এক উধার আভাস দেখা যাইতেছে ! 

মনে হয়, ঘেন মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম ও গভীর সহানুভূতির স্পর্শে জগৎ এক সম্পুর্ণ 
নৃতনরূপ ধারণ করিবে। কবি নবীনচন্দ্র সমগ্রজগংব্যাপী গ্রীতিরবন্ধনে আবদ্ধ ঘে এক মহান 
বিশ্বরাজ্যের স্বপ্প দেখিয়া বযাসদেবের মুখ দিয়া তাহা শ্ত্রীকুষ্ণকে শুনাইয়াছেন এখানে তাহাই 
উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করিতেছি”_ 

“যেইরূপ আর্ধাজাতি আঘাতিয়। বলে 

করিয়াছে স্থানভ্রষ্ট অনাধ্য ছুর্বলে,_ 

সেই বলে প্রতিঘাত পাইবে নিশ্চয় 

একদিন ! বিশ্বরাজা, দেখ বাসুদেব 

রাজত্বের মহাদর্শ।-নহে পশুবল 

ভিন্তি কিংবা! হে কংসারি,_নিয়ম ইহার । 

বিশ্বরাজ্য গ্রীতিরাজা, রাজন্ব দয়ার, 

বিশ্বরাজা স্টায়রাজা, রাজত্ব নীতির । 

কুদ্র বনপুষ্গ হ'তে অনন্ত গগন 

সর্দনত্র অনন্ত জ্ঞান, অনম্ত কৌশল, 

সর্বনদ্র জনষ্ত 'গ্রীতি। হেন মহারাজা 

যতদিন যদুশ্রেষ্ঠ ন! হবে স্থাপন, 

ততদিন আধারাজা_-জানিও নিশ্চয়, 

ভীষণ কালের শোতে বালির শজন।” 

কবির মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ এই বিশ্বরাজোর মহান স্বপ্ন অচিরেই সফল 

হউক ! 


ও 


অবাধ পণযক্ষেত্র | 
। ঞচিম্মে।হন সেহ।নবীণ ) 


( পু্ধ প্রকাশিতেন গর ) 


(১) 


“বণিকের আানদণ্ড কি ভাবে সমাপরিএবের পথে পীবে পীরে প্রা দাদ” পরিণত হল, পূর্ব্বেই 
আমরা সে মালোচন। করেছি । কিন্ত মে ইতিহাস, বিশেষভাবে ইয়োরোপেই সামাবদ্ধ ছিল। 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথম ও দবিহায় দশকে, বণিক এ শিল্পপতির ক্র-গ্রাধানোর সুত্র ধরে 
আনর! এসিয়।, আমেরিকা ও আফিকায় উপস্থিত হলাম । পণাক্ষেত্রের অবাধ বিস্তুতির পরিধি, 
পশ্চিম ইয়োরোপকে কেশী করে বিশাল পুথিবীতে পরিবাপ্ু হল। মধাবিণ্ডের এই দিগিজযী 
আভিযান পঞ্চদশ, যোড়ণ ও সদশ শতাব্দীর কলম্বস্‌, ভাঙ্ষে।ডাগাম।, লিভি-ষ্টোন্‌, ষ্টান্লীর 
রোমাঞ্চকর, অথচ বিচ্ছি্ন সমুদ্রমাত্র। ব ভূ-পধাটন গ্রচেষ্ঠামা্র নয়। শিল্পোৎপনন সামগ্রী এহণের 
উপযোগী, ক্রম-সম্প্রদারণশীল পণাক্ষেত্রের অন্বেষণ এই জয়ঘাত্রার উৎস! )181এর ভাষায় 
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কিন্ত সর্দত্র যোগশ্রত্র স্থাপনের যে কথা 181" এখানে বলেছেন, সেই সংযোগ ছুই সম- 
পর্য্যায়ের শক্তির মধ্যে ঘটেনি ছুর্বল, কেন্দ্রীয় রাষ্টরশক্তির নাম মাত্র অধীন, তর, ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন, 
সয়-সম্পূর্ণ “ঘদেশী-সমাজে”্র উপরে ধনতন্ত্ের ভিত্তির পরে গঠিত, অতি সুদুঢ, জাতীয় রাষ্ট্রের 
থাত প্রতিঘাতের ফলে শীঘ্র প্রথমোক্তকে দ্বিতীয়ের কাছে অবনতি স্বীকার করতে হল । এ অবনতি 
স্বীকার শুধু বিজ্ঞান, সাহিত্য বা সং্কুতির ক্ষেত্রেই নয়-_এর অর্থ সামন্ত-তাস্ত্রিক প্রাচ্যের উপরে 
ধনতান্ত্রিক পাশ্চাতোর অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্িক গ্রাধানা ব| সাআাজাবাদ। 


পণযক্ষেত্রের আয়তন ও ধনতান্ত্রক উৎপাদনপ্রণালীর ব্যাপকতার বিচারে, সামাজাবাদ 
পণাক্ষেত্ বিস্তার প্রচেষ্টার সাফল্য নির্দেশক । মুগ্রাবযবহারের প্রচলন, রেলপথ নিষ্ম।ণ প্রভৃতি সহত্র 


১৩৪ স্পিন [ ৭ম বর্ম, ২য় সংখা। 


উপায়ে সামাজাবাদীশক্তি ধীরে ধীরে, দাস দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়ের উন্মুক্তপ্রাঙ্গণে 
উপস্থিত করে --ম্বয়ং-সম্পুর্ গ্রাম্যতার বিলুপ্তি ঘটায় । আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সাস্রাঙ্জাবাদ অবাধ 
পণাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চরম সোপান। 

কিন্তু সাপ্রাজাবাদ প্রকৃতপক্ষে অবাধ পণাক্ষেত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে। 

প্রথমতঃ সামাজাবাদের অর্থ অবরুদ্ধ পণাক্ষেত্র। সামাজ্াবাদী শক্তি রাষ্িক ক্ষমত। প্রয়োগে 
দাসাদেশের পণাক্ষেত্র অন্যানা দেশের নিট সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে রুদ্ধ রাখে সেখানে 
বিশেষভাবে তার নিজন্ব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের পণাক্ষেব্র, এইভাবে প্রথম যুগে, বুটিশ 
শর্দদশ্া, অন্দ-বণিকের লুষ্ঠনের, দ্বিতীয় যুগে বৃটিশ শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীগ্রহণের এবং বর্তমানে বটিশ 
মূলধন প্রয়োগের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে । চীনের পণ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে, আমেরিকার 4001) 
1001৮ প্রস্তাবে এ কথ। স্পষ্ট বুঝ। যায় যে রাষ্রক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরপদানত না হ'লেও অর্থনৈতিক 
সুবিধা (00070011015 001700৭1071) ও রাষ্্িক অবনতি স্বীকার (1১0110071 0171)10001811077) 
ক্রমে ক্রমে চীনকে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিকশক্তির নিজ নিজ সীমাবদ্ধ পণাক্ষেত্রে পধ্যবসিত কারেছিল। 
অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ আমেরিকার স্বয়ংনিযুক্ত অভিভাবক, 10101" 
-000)0এর নিয়ামকের এই আকস্মিক নিরঙ্কুশ পণাক্ষেত্র-প্রীতি হাস্তকর বটে । বাস্তবিক গ্রুতি- 
পত্তি-ক্ষেত্র (31))1010011001]0100100), বিশেষ আজ্ঞ। অনুযায়ী শাসিতরাজা (17181110716, ) 
আশ্রিত রাষ্ট্র (1১700০06015) ডোমিনিয়ান হইতে আরন্ত করিয়। সম্পূর্ণ অধীন রাজা পর্যাস্থ 
সকল দেশেই বিভিন্ন পরিমাণে পণাক্ষেত্রের অবাধতা ক্ষন হ'য়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ, সাআাজাবাদী শক্তি শুধু বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকটই পরাধীন দেশের পণাক্ষেত্ 
অবরুদ্ধ রাখে না। শ্তক্ক নিরূপণ অধিকারের অপ-প্রয়োগ দ্বার অধিকৃত দেশের উন্মেষমুখী পন- 
তন্বকেও কৃত্রিম উপারে শৃঙ্খলিত করে। প্রকৃতপক্ষে ভিতর ও বাহিরের ধনতন্তের যথেচ্ছ বিনিময়ের 
অধিকার যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত করবার জনাই রাষ্ট্িক ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর 
ভারতে (90107) 0০৭০077৮র কলঙ্কময় ইতিহাস এর জলন্ত দৃষ্টান্ত । অবাধ বাণিজ্য, 101১0 
1711এর ইংলগু কিভাবে আইনের পর আইন রচনা করে ভারতের শিল্প ও বাণিজা বিনষ্ট করেছে 
মেজর বি,ডি, বোসের 410101 01 ]11019) 10200 01101777011 405608৯ পুস্তকে তার বিবরণ 
সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। নূতন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায়ও শুষ্ক নিরূপণের চরম ক্ষমত। 
সাম্রাজাবাদের বজ মুষ্টিগত রইল । 

সাস্রাজাবাদ ও অবাধ পণাক্ষেত্র যদিও এই ছুই কারণে পরস্পর বিরোধী তবু উনবিংশ ও 
প্রাক্সামরিক বিংশ শতাব্দীর জগতে ব্যাপক আন্তর্জাতিক বাণিজা-যত অসম্পূর্ণভাবেই হোক্‌-অবাধ 
পণ্যক্ষেত্রেরই সাক্ষা দিত। কিন্তু উত্তরসামরিক পৃথিবীতে বিশেষভাবে ১৯২৯এর অর্থনৈতিক 
সঙ্কটের পর থেকে পণাক্ষেত্রের অবাধত। অতি দ্রুতভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে। শুক্ষপ্রাচীরের ক্রমবদ্ধমান 
উচ্চতা, আমদানী পণোর পরিমাণ নির্দেশ (000৮ ), উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ গা'ণ।৭৮, 0০07০] প্রভৃতি 
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একচেটিয়। শিল্পের বিকাশ, আন্তর্জাতিক নিররশীলতার পরিবর্তে জাতীয় স্বয়'ম্পূ্তির অভাদয়-_ 
অর্থাং অর্থনৈতিক জাতীয়তার বিভিন্ন উপসগ্তলির উদ্দেশ্য সুষ্পষ্ট। পৃথিবী আজ ভিন্ন ভিন্ন 
রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিকারভুক্ত হয়ে খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন পণাক্ষেত্রের সমষ্টিতে পরিণত হায়েছে। 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অবাধ পণাক্ষেত্র বিস্তারের প্রচেষ্টা প্রলয়োচ্ছাসের মনত 
জগতকে অভিভূত করেছিল। সেই শ্রোত জমশ; প্রশমিত,হয়ে অধুনা এতই নিজ্জীব হয়ে পড়েছে 
যে তার স্ল্পপ্রাণতায় ক্ষুব্ধ হয়ে অনেক অর্থনীতিবিদ আজ “হায়রে সেকাল” বলে আক্ষেপ করছেন। 
অনেকে আবার নূতন করে অবাধ পণাক্ষেত্রের প্রাণপ্রতি্ঠ। করতে চান। অবশ্বা আসন্ন জগংযুদ্ধের 
পগ্পপটে পণ্ডিতদের এপ্রকার অধিকাংশ আলোচনাই নিপ্ফল, সুক্ষ কুটতর্কমাতর। অনৈতিহাসিক দৃষ্টির 
কলে তারা এ কথ, ভূলে যান বে ধনবাদেরও জন্ম, বিকাশ, জরা ও বিনষ্টি আছে। পণাক্ষেত্রের 
সম্প্রসারণ বেন ধনতন্বের বিকাশের চিহ্ন_বর্তমানে পণাক্ষেত্রের সঙ্কোচন তেমনই তার জর! 
নিদ্দেশক | ধনবাদের নিজন্ন নিয়মেই, মূলধনের ক্রম-কেন্দ্রীভূততার ফলে পণাক্ষেত্রের সন্কোচন 
অবশ্ান্তাবী। সাময়িকভাবে এ নিয়ম বাহত হওয়া সম্ভব, কিন্তু জরায়মান ধনবাদের পুনযৌবন 
আনয়নের উপযোগী অর্থনৈতিক কায়কল্প চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই নিরঙ্কুশ 
বিনিময়ের ভিন্তির উপর প্রতিচিত আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সস্কৃতি টি যাঁদের কাম্য--সামাজাবাদ 
€ তার এল ধনবাদ এই ছুঈএর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জনা তাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন 
(সমাপ্ত) 


ঙ 





আআ ক্াভ্ভাহ্হিক্ষ 


( গল্প ) 
শ্রীম!নকুমারী সান্ন।ল 


কলিকাতায় কোন একটি বালিক। বিষ্ঠালয়ের ক্লাশ বসিবার ঘণ্ট। পড়িতে উচ্ছৃসিত 
জোয়ারের জলের মত মেয়ের! হুড়মুড় করিয়া যে যাহার ক্লাশে ঢুকিয়া পড়িয়া অকারণ ও অবান্তর 
হাসি গল্পে মশগুল্‌ হয়া উঠিল। চারিদিকে পরিপূর্ণ জীবনের আনন্দআ্রোত। প্রত্যহ এইরূপ 
স্কুল বসিবার পুবেন একচোট বকুনী খাওয়া যেন ইহাদের নেশার সামিল হইয়া দাড়াইয়াছিল। 
তবুও ধাহার। বকেন ও বকুনী খায় তাহাদের কাহারও মধ্যেই উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত 
হইত না। 

বাজে-কথার মাঝখানে তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়া ট্ুকিলেন--গণিতের শিক্ষয়িত্রী মিসেস 
হাল্দার। প্রথমেই রোল্কল্‌? সুরু হইল; তাঠাতেও স্বস্তি নাই । একের নম্বরে অপরে উত্তর 
দিয়া বসে, ফলে ্ষুদ্র গোলযোগের শষ্টি হর। 

শিসেস্‌ হাল্দার গম্তীর স্বরে হাকিলেন-“ফোরটিন !"--তখন অনেকেই দেখিল তৃতীয় বেঞ্চির 
প্রথম সিট্‌ খালি, শীল! নাই | শীলা স্কল-সংলগ্ন বোডিংএ বাস করে। রর 

লতি হাসিয়া চুপি টুপি ধীরাকে কহিল- “দন্ত যে ধলেন "নিয়ারেষ্ট দি চাচ্চ, কারদেষ্ট, দি 
গড৮”__কথাটা খাঁটি বটে !” 

ঠিক এই সময়ে একটি ১১।১৫ বছরের মেয়ে একগাদ। বই খাতা লইয়া ছ্টিয়। আসিয়। ক্লাশে 
ঢুকিল। 

নিসেস্‌ হাল্দার কঠিনকগে তাহার দেবীর কারণ শুধাইলেন। 

শীলা নতমস্তকে খৃছুকগে বঞিল--"চোখে একটা ওষুধ দিচ্ছিলাম, সেইজন্যে_” 

বাধা দির হাল্দার একটু উদ্িগ্ন কণ্েই বলিলেন__“তোমার ডান চোখটাও খারাপ হচ্ছে 
নাকি ?” 

“হা_কাল থেকে হঠাৎ বড় ব্যথ| হোয়েছে।” 

হালদার আর কিছু না বলিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং অস্কের প্রতি সকলের মনোযোগ 
আকধণ করিলেন। 

বৈকালে বইখাতার স্তুপ ডেস্ক'জাত করিয়া শীলা মাঠে আসিয়া বসিল। ডান চোখে ব্যথ। 
হওয়ার দরুণ তাহার মনট। আজ একেবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। 

বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান হইয়৷ শীলা আজীবন মাতুলালয়েই কাটাইয়ীছে। জন্মের 
কিছুদিন পরেই নিদারুণ অসুখে তাহার বা চোখটি একেবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। অনেক র্‌ 
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চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। মায়ের অগ্নুনয়ে মামারা বাধ্য হসইয়া তাহার একটি 
চোখকে সম্ধল করিয়াই পড়াইতে সুরু করেন ও বোডিংএ রাখেন। 

ডান-চোখটি এযাবৎ ভালোই ছিল, সহসা কাল হইতে বাথা হষ্টয়া জল পড়িতেছে। লেডি 
সুপারিক্টেণ্ডেটকে লুকাইর! গভীর রাত্রি পর্যন্ত মাঠে শু্টয়া থাকার কথাটাও মনে লাগিতেছে। 

অনেকক্ষণ ভাবনার পর চিন্তাকে জোর করিয়া ফেলিয়৷ সে উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় 
বোিংএর বারান্দা হইতে কে ডাকিল_-“শীলা ! ওপরে আয় একবার।” 

চোখ তুলিয়। শীলা বলিল-_-“কেন পে”? 

“ওপরে এসে শুনবি আয়না !”-বলিয়া স্নেহ ঘরে ঢুকিয়া গেল। 

শাড়ীর আচলটা জড়াইয়া লইয়া 9টিটা পায়ে গলাতে গলাইতে বেণী ছুলাইয়।৷ শীলা উপরে 
ছুটিল। 

হলঘরে ঢুকিয়া সে থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পিল, কারণ সেখানে ধড় বড় মেয়েরা ছাড়া 
মিসেস কর ও মিসেস হালদার বসিয়াছিলেন | তাহার ইত/গ্ততত। দেখিয়া পে বলিল-_“এখানে 
এসে বোস” 

শীলা ধীরে ধীরে শলেহের পাশে বসিয়া পড়িল । সকলের গাস্তীধাপুণ ভাব দেখিয়। সে কিছুই 
বুঝিতে না পারিয়া নিজের কুত শেষতম আপরাধের কথা মনে করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গুরুতর 
কিছুই মনে পড়িল না। কয়েক মিনিট পরে সে অন্ুতব করিল ব্যন্তবাটা কেহস্ট মুখ ফুটিয়া বলিতে 
পারিতেছেন না। প্রতোকেই অন্টোর বলার অপেক্ষ। করিতেছেন । 

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মিসেস হালদার বলিলেল__“দেখ শীলা ! তুমি যে আমাদের 
কাছে প'ড়ছো-__এ খুব আনন্দের কথা, তবে তোমার চোখ যে রকম ছূর্দল তাতে তোমার মঙ্গলের 
দিকে চেয়ে যদি কিছু বলি, আশা করি তুনি ভুল বুঝবে না। তোমার চোখ যেরকম ছুর্বল, 
তাতে এখনই হচ্ছে তোমার দিন কিনে নেবার সময় । ভগবান না করুন যদি ও চোখটা বাড়ে 
তাহলে তুমি মুগ্সিলে পড়ে যাবে । তাই বল্ছি যদি তুমি এইবেলা নাসিউা পড়ে পাস্‌ করে ফেলো 
তাহলে আখেরে তোমার সুবিধে হবে”। একটু থামিয়া আবার বলিলেন_-“ঘদি তুমি নাসিং 
পাস করে এখানে আসতে ইচ্ছে করে! তো, স্বচ্ছন্দে আসতে পারো । আমি কথা দিচ্ছি তখন 
তোমায় বোডিংএর মাইনে করা নাসরূপে নিতে পারি। তাছাড়া হেড মিস্ট্রেস্কে বলে কয়ে 
নীচু ক্লাশের ছুএকটা “সাব জেক্ট' পড়াবার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। এতে করে তুমি নিজের 
পায়ে দাড়াতে পারবে, কারও মুখাপেক্ষী হোয়ে থাকতে হবে না। 

শীলা স্তব্ধ, নতমুখে মিসেস হালদারের দীর্ঘ বক্তৃতা! শুনিল এবং সে কখার সারবর্তীও বুঝিল, 
তবু মনে হঈল সবাই তাহার উপর নিদারুণ অবিচার করিতেছে, কিন্তু মুহুর্ত পরেই সে সেভাব 
সামলাইয়া লইয়! উঠিয়া দাড়াঈন, এবং মৃদুকে_-“আচ্ছা--» বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া 
গেল। 


১৩৮ ৪০ একস ল নু ণম্‌ বধ, ২য় সংখ্য' 


গৃহমধাপ্ত সব করটি মহিল। বা থিত শ্বাস ত্যাগ করিলেন, যাহার অর্থ_আহা, বেচারী।” 
দিন সাতে পরে চোর কনিয়া মায়ের অনুমতি আদার করির। সকলের শশ্র-ভাপাক্রা্ দৃষ্টির 
মধ্য দিয়া বাথিত হাদয়ে শীল। গন্ববাস্থানে চলিয়। গেল। 


৩ 


চার বংসর পরে স্কুলের গেটে এবটি টাঞ্জি আসিয়। থামিল। একটি ১৯১০ বছরের 
শ্যামপণ| ৩পণী অস্ত পদে মানি পড়িয়া হাতে বলানে। ভানিটী বাগ হইতে একটা টাকা ট্যাক্সি 
চালকের হাতে দিয়! কোডিং বাড়ার দিকে আগাইয়! গেল। 

অপরিচিতা একটি তরণীকে মতম। কঙ্ছে ঢকিতে দেখিয়। কক্ষ মধাস্থিত সবকটি মেয়েই 
বিশিত চেখে ভাহার দিকে ঢাহিল।  একমিনিট ঢাহিয়। ধারার চোখে বিশ্ময়ের সঙ্গে কৌতুক 
ভপিয়। উঠিল--“শীলা না! হা। তাইতে। মনে হচ্ছে |” 

শীল। থমকিয়া দাড়াইয়াছিল। ঘরভর| মেয়েদের মধ মধগুলিই নৃতন মুখ; মাত বীরা ও 
লঠ| তাহার পানাসঙ্গিনা ! ধারার কথায় আশ্বস্তচিন্ডে সে আগাইয়। আদিল "চিন্তে পেরেছিস 
তাহলে 2" লতা, অগ্ত সকলের নিকট শীলার পরিচয় দিতেই অভিনন্দনের তোড়ে বোডিং বাড়ী 
তরি শীলার আগমন বানু। ঘোষিত হইয়। গেল । 

উত্তেজন। ঈযং কমিলে শালা সব খবর লইতে লাগিল--৪মা। নেহদির বিরে হোয়ে 
গেছে? এনা, মিসেস কর মার গেছেন, গিসেস্‌ হালদার আছেনতে। ? দেখিস ভাই, তীরে এনে 
যেন ভরা ডোবাস্নে। তোরা তে। সেকেও ইয়ার হোয়ে গেলি-আশ্চধা !” সব আনন্দের মাঝে 
সঙ্গিনীদের এতখানি পাগোনতিট। তাহাকে একট মুবঙাইয়। দিতে চাঠিল,সে যে থার্ড ক্লাশ 
গাস্র্থ নয়। কিন্ত তাহার সব ক্ষোভ জুডাইয়া গেল ধারা যখন বলিল, “জাই, এবি, এ তো 
সবাঠ পাশ করছে, তোর মত ডান্তর আর কটা হাস্ছে 2৮ 

৬৭ মন ব্যাথ। পায় অহবেশী, কুলিরাও বায় তত বেশ । 

মিসেম্‌ হালদার তাহার কথ। রাখিলেন। প্রিন্সিপাল কে ধধিয়। শীলাকে বোডিংএর মাইনে 
কর। শামরীপে রাখিয়। দিলেন এবং এবং শীচ রাশে গ্রতাহ ছৃ-ঘণ্টা। পড়ানোর বাধস্থাও করিয়া 
দিলেন। শালার দিনগুলি আনন্দে, লঘু মেঘের মত কাটিতে লাগিল । 

সেদিন কী একটা কাজে হেডমিস্ট্রেসের অফিস-ঘর হইতে শীলা স্কুল 'বাড়ীর দিকে 
আসিতেছিল, পথিমধো তাহার চোখে পড়িল তুতার শ্রেণীর মেয়েদের কক্ষ । মিসেস্‌ হালদার গণিত 
[শিক্ষা দিতেছেন। সহসা চার বংসর আগের এই দশ্াটা মনে পড়িয়া গেল এবং কৈশোরের সে 
স্থৃতি মনে পড়িতে তাহার ওফে ঈষত হস্তাভাব জাগিয়া উ্িল। ছূর্ভাগাক্রমে মিসেস্‌ হালদারের 
নজরও ঠিক সেই সময়ে তাহার দিকে পড়িল_হয়তে। তাহারও মনে পূর্বের কিছু কথা জাগিয়া 
উঠিয়া থাকিবে-তাই চোখোচোখি হইতেই তিনি হাসিয়! ফেলিলেন। 


আবণ, ১৩৪৫ ] যা স্বাভাবিক ১৩৯ 


শীলার হাসি দিলাঈয়। গেল। মনে মনে সে বৰঝিল তাহার আাষ্টে বুনী তোলা রিল 
কারণ মেয়েদের সম্মুখে শিক্ষযিত্রী এ ভাবে হাসিয়া ফেলিলে ভাহারা পাইয়া বসিবে মে! শীলা 
মুতর্তে মুখ ফিয়াঈয়া লইয়া গু গট্‌ করিয়। চলিয়া গেল। 

সেদিনই সন্ধ্যায় সে যখন তাহার নাসিং শিক্ষা-কালান গল্প পরিখেছল, তখন সহসা গল্পে 
নাধা ঘটাইয়া ঘরে আসিয়া টরকিলেন মিসেস্‌ হালদার । শীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন_“ছিঃ 
শীলা? তখন তোমায় দেখে হেসে ফেললাম! মেয়েদেখ সানঙ্গন এ ভাবে হাসা আতান্ত অন্ঠায় 
বুল মনে করি আমি |” 

শীলা নতমুখে অপরাপটা আকার করিয়ই লঈল এবং ভাহার মৌনভাকে দোষ শীকার 
ভাবি হালদারও তুষ্ট চিত্তে বাঠিব হয়৷ গেলেন। তাহার জতোর টক্‌ টব্‌: পনি বারান্দায় 
গিলাইয়। যা্ঈটভেই, শীলা সকালের বযাপারট। সঙ্গিনাদের বূণতে লাগিল । শেধে বালল- বাবা, 
সিং হালদার ঘে কদিন বেঁচেছিলেন, সিসেস ভালদারের কহ ভক্ষনঈ নে খেয়েছেন। বেশী 
রাগ হোলে বোধ হয়-” দীরা সভরে হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল দুর বাদরী ! ঢুগ কর 
এক্ষুনি যদি আবার এসে পড়েন! 

রর 

সেদিন শাতের অগরান্কে লতি পলিল-_ “শীল। ! পীণ। আর নীণাকে ডেকে শিয়ে আয়ন 
ব্যাডমিপ্টন খেলি গে” 

চারজন মিলি শ্রীল বাঁধিয। যখন খেল। সবে শুরু করিয়াছে, এমন সদয় দরোয়ান 
আাসিয়। সেলাম জানাল । তাহার হাতের কাগজের করাটা লয়। পাঠ করিয। শীলা হাতের 
ব্যাটট| ছৃ'ডিয়। খানিক দূরে ফেলিয়। দিয়। বলিল__*বাতী চন্লুনরে ! মামা এসেছেন!" বলিয়। সে 
বোডিংএর দিকে চঞ্চলপদে অগ্রসর হর। গেল। লতি, বাণ। ও দীর। ঈঘং গ্রমনে জাল খুলিতে 
লাগিল । 

লেডি সুপারিনটেপ্ডেপ্টের ঘরের সপ্মথে আসিয়। শীল। বলিল "আসতে পারি? 

“এসো” 

কক্ষে প্রবেশ করিয়! কক্ষ-মপাদ্থিত। মহিলাটাকে সংক্ষেপে একটা নমঙ্গার করিয়া! শীল। 
সংক্ষেপে তাহার আবেদন জানাইল। শশ্রিগ দেখি?” একট লিরক্ত হইয়। শীলা হত্তপ্রিত 
কাগজের ট্রকরাটা তাহার সামনে ধরিল। পাণাস্তে ঠিনি বলিলেন _'কিবে আসবে ? সোমবার? 
আচ্ভা, যেতে পারে! সোমবার সকালে আসা চাই |” 

«আচ্ছা”__বলিয়া বারেক হাতছুটা জোড় করিয়। শীল! ঘর হইতে বাহির হষ্টয়। আসিল 

ড্রেসিং রুমে ঢুকিয়। বেশুষার কিছু পারিগাটাসার্বন করিয়। ক্ষিপ্রতান্তে ছোট একটা 
্বাটুকেশে কতকগুলে। শাড়ী ব্রাউজ ভরিয়। ল্ল। বাহিরে আসিয়। লতিকে সামনে দেখিয়। 
বলিল __«সোমবার ফিরছি ভাই, গুডবাই ।” 


১৪০ সদ সী | ৭ম বর্ষ, ২৭ সংখ 


“গুড় বাই”-_বলিয়া.লতি সখীকে আগাইয়। দিয় গেল। 

মামাকে প্রণাম করিয়া শীল। বলিল _“হঠাৎ ডাক কেন মামা ?” 

শীলার দিকে চাঁহিয়। মাম। বলিলেন “তোর মা নিয়ে যেতে বল্‌লে তাই নিতে এলাম 
বড় হয়েছিস, আশাকরি মাব কথ তুই ঠেল্বিনা।” 

চকিত দৃষ্টিতে মামার মুখের দিকে চাহিয়। শীল। বলিল--“হঠাৎ এ কথার মানে কী মামা? 
মার কথার অবাধা আমি ককে হোয়েছি ?-ব্যাপারটা কী বলোত? “সে এক মজ|র ব্যাপার! 
চলন। গিয়েই দেখতে পাবি” বলিয়। তিনি শীলার শটকেশট। হাতে লঈলেন। একটু আত্মগতই 
বলিলেন-“সে কী আর হবে ? এষে স্বাধীন জেনান। !” 

হঠাৎ এই কথার খটকায় শীলার মনট1€ খার।প হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাড়ী যাইবার 
ইচ্ছা « অন্ধেক কমিয়। গেল । শনিচ্ছুক পদে সে মামার সহিত টাাঞ্সিতে উঠিল । 

৫ 

“না মা! সে সব কক্ষনে! হবেনা !? 

“লক্ষ্মী ন| আমার! অবাধাতা করিসনে। বয়সতো হোল একটা হিলে হলে তুইও নিশ্চিন্দি 
ভোস--আমিও ম্বন্তিতে মরতে পাই । হোলেই বা! দিতীয় পক্ষ, াভার। ছেলে মেয়ে ছুটোর 
মা হবি। লঙ্গিটী শিলি! আর আনত করিসনে না এতে । আমি কবে আছি কবে নেই, কার 
ভরসায় রেখে যাবো বলতে £ মতই রোজকার করুন! কেন, মার প্রাণে কী চায় তাতে। খঝতে 
শিখেছিস্‌ এতোদিনে 7” 

শীলার কল্পনার নেরে ছায়বাজীর মত ভাপির। গেল নইএ পড়া সমস্ত প্রকৃত সং-মায়ের 
কাহিণী! নিজ্জন প্রান্তর, ছোট বাড়ীথানি, খড়ের চাল-কচি ছুটী মাতৃহারা শিশুর অপূর্ণন সুষমা 
ভরা করুণ মুখচ্ছবি ! দোমন। ভাবে সে বলিল “কেন বাপু বেশতে। আছি কেন আর আমায় নিয়ে 
টানাটানি কোরছো ?" 

অবশেষে মার পীন়াপীডিভে দেখার বন্দোনস্তে মত দিয়! ফেলিয়। ভার-চিন্তে সে বোডিংএ 
ফিরিল। লতি সব কথাঞ্চল! আদায় করিয়। লঈয়। আগ্রহে নিজের সম্মতি জানাইল। হাসিয়। 
বলিল--“কেন শীল! অমত করবার কী আছে তোর এতে? আহা ! মাতৃহারা সে বাচ্জা ছুটে 
হয়তে। কোন এক অশিক্ষিতার ভাতে পড়ে কত কষ্ট পাবে।” 

ধীরা বলিল__"মামি এক্ষুনি নাসীমাকে লিখেদিচ্চি বিয়ের জোগাড় করতে, শীলার কিছু 
অমত নেই ।” 

এই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মাথের শেষে একদিন বোডিং হইতে বিদেয় লঙয়। শীলা 
চলিয়া গেল। 

পথে নামিয়। বোডিং বাড়ীটার দিকে চাহিয়। তাহার ছু-চোখে জলে ভরিয়। গেল। মন 
অবাক্ত বেদনায় ভরিয়৷ উঠিল। 


শাবন। ১৩৪৫ ] য৷ স্বাভাবিক . ১৭১ 


ঙ 

দেড় বছর কাটিয়া গিয়াছে। লতি ও দীরার তখন বি-এ এগজামিন চলিতেছিল। 

বৈকাল বেলা লতি শুইয়াছিল, ধীর! আসিয়। ঘরে ঢুকিয়। বলিল _-“কেমন দিলিরে ?” 

লতি হাসিয়। বলিল--“মন্দ নয় নেহাৎবেরিয়ে যাবে। বোধ হয়। এলার বোি- 
বাস উঠলো! বোধ হয় ।” 

ধীর! তাহার পাশে বসিয়। বলিল--“এবার শ্বশুর বাড়ীর দিকে নাকি ?” 

লতির মুখের হাসি মিলাইয়! গেল। ম্রানকঠে বলিল, “না ভাই ! বিয়ের ঈখ-শ্রীলার 
চিঠি পেলাম, দেখবি *" বলিয়। বুকের রাউজের ভিতর হইতে একখান| চিঠি বাহির করিয়া! পারার 
হাতে দিল। ধীর! খামের ভিতর হইতে চিঠি খানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল 277 

ভাই লতি! 

আজ বভদিন পরে ভোর কাছে চিঠি লিখতে বসেছি । 

প্রায় দেড় বছর হোয়ে গেল তোদের কাছ থেকে বিদায় শিয়ে চলে এসেছি | বিয়ের পর 
যথাসময়ে এখানে এসেছি । কিন্তু জানি্‌ লতি ! যে স্বপ্ন, বে আশ। নিয়ে এখানে এসেছিলাম, ত। 
ভেঙে গেছে। আজ কঠোর বাস্তবের কঠিন বকে দাঠিয়ে আছি। একদিন ভেবেছিলাম_ 
একখানি ছোট্র ঘর, তার ভাও। চালের ফাক দিয়ে গো|ংছার টক্রে। এসে প€ছে _ একপাশে বসে 
আমি রাধছি, আর সম্মতির আবেশে ডুব দিয়ে তোদের ভাবছি। তখন শুধু কগ্পনাকেই 
এঁকেছিলাম। ভাঙা চালের পাশ দিয়ে জোংম। ছাড়া বৃষ্টির ধারাও ঝরে পড়ে ত| তখন মনে 
পড়েনি । বরধার ধারায় সজল বাতাসে কবিতাই (জোগান দিয়ে থাকে জান্তান ; তখন ভাবতে 
পারতাম না যে ভার সঙ্গে মালেরিয়ার ড় মধুর মিলন ! বর্ধার রাতে যখন লেপ-কাথা খুড়ি দিয়ে 
মালেরিয়ার কম্পন অনুভব করতে করতে স্বামীকে উপবাসী দেখতে হয়-তখন বর্ষার সৌন্দর্য 
ডুবে গিয়ে জেগে ওঠে কদর্ষ। বিভতসতা, আর ক্ষুধার্ত স্বামীর পিরক্তি | ন। ভাই, আমি ভার 
নিন্দে করছিনে--সভাটকু বলছি শুধু । এ সময় বিরক্তি কার না লাগে? সারাদিনের পরিশ্রমের পর 
যখন তিনি ফেরেন, তখন তাকে আরও বিরক্ত করে_শুয়ে থাকৃতে মন চায়ন।_কি্ধ উঠতে গেলে 
গ| কাপে, মাথ। ঘোরে । প্রতিবেশীনিরা বলে-“ও সব আজকাল মেয়েদের ঢং 1” 

আমি এখানে এসে পেরেছিলাম স্বামী ও ছুটী ছেলেমেয়ে । আশা করে এসেছিলাম 
মাতৃহারা ছুটোর মা হবে কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয়_এইটুকু বয়সেই তারা বুঝতে শিখেছে, আমি 
তাদের মা নই, সং মা! দোষ করলে কিছু বলবার অধিকার নেই । স্বামীর দোৰ এতে দিই না_ 
ভার ব্যবহার ভালোই বল্তে হবে, কিন্তু পল্লীগ্রামে স্বামীর সন্তপ্িই যে সব নয়, তা। হাড়ে হাড়ে 
বুঝেছি। সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চয়েছিলান--তার ফলে কাউকে পারি নি। সবার মুখে 
স্বামীর আগের স্ত্রী'র কথা । তার দোষও অনেক ছিল শুনেছি। কিন্তু মরলেই মহৎ হোয়ে দাড়ায় ! 
ঘডাই__একব।র ম'রে এদের প্রশংস। নিতে ইচ্ভে করে ।...এমনি করে আমার বিষের একট। বছর 


১৪২ জ্বী স্ল [ ৭ম বর্ম; ২য় সংখা 
কেটে গেল। তারপর কেমন করে কে জানে, বোধ হয় অভ্যাস, হয়তো খোকার প্রভাব, হয়ত বা 
অবথান্তাবীতা এই অবস্থারযাই হোক, বেশ সহজ হয়ে আছি।-_.-প্রতিবেশীদের কথায় 
আত্মীয়াদের সমালোচনায় দারিত্রোর স্কালায়, বুকের ভেতরটা স্বালা৷ করে ওঠে কখনো কখনো, 
কিন্তু সংসারের বাধন এম্নি যে সব ভুলে গিয়ে আবার কর্মচক্র ঠেল্তে বসি] 

শুধু সন্ধ্যার স্তুপ স্তুপ অন্ধকার যখন গাছের তলায় নেমে আসে, সন্ধ্যা দেখতে গিয়ে একবার 
হঠাৎ যেন ছাত, করে তোদের কথা মনে জাগে কোন কোনো দিন! হয়তো আদ্ধেক রাত্রে ঘুম 
ভেঙে ছেলেদের জল খাওয়াতে কি এম্নি--বাইরে ঘন বনের ফাকে ফাঁকে নিঃস্তদ্ধ রাত্রির 
আচলে জ্যোতক্লার সমারোহ উছলে পড়েছে দেখতে পাই ; মনে হয় যেন ওদের মাঝে কোথায় 
আমার কী হারিয়ে গেছে। জান্লার ওপর বসে মনে ভাবি__আমারও যেন আগে কী একট। 
অন্য আমি ছিল ।............ কতটরকু ? তার পরই মনে হয়, ঘুমিয়ে নিতে হবে । নইলে সকাল 
টার মধ্যে আফিসের ভাত ও সংসারের কাজ ছুই'ই পেরে উঠবোন।। শুধু ভেবে রাখি তোদের 
চিঠি দেব। তাও সময় পাই যদি। আজ সময়, সুবিধ। আর কালি-কলম-কাগজ একসঙ্গে 
পেয়েছি বোধ হচ্ছে ! 


তোদের- শীলা । 








কলিকঞ। ক্কতিনক্কাভান্স 


আপনার মনের মত নানাবিধ বিশুদ্ধ ঘ্বতের খাবার ও মিষ্টান্ন 
যেখান হইতে এক শতাব্দী ধরিয়। সরবরাহ হইতেছে । 


ইন্দভূষণ দাস এণু সন্‌ 


ফোন £-সাউথ ৯৪২ 





জ্ীক্েমলতা দেবী 


এই যে আমার ঘরের পাশে 
একটুখনি মাটি, 
এরেই আমি যতন ভরে 
রাখবো পরিপাটি ; 
এরই আমি উষারআলোয় 
করাবো রোজ স্নান, 
ভোরাই পাখার কচ হতে 
শোনাবে রোজ গান, 
প্রখর রোদে এরেই আমি 
ছায়া! দিয়ে ডাকবে, 
গভীর রাতের অন্ধকারে 
ঘুমপাড়িয়ে রাখবো । 
ফুল ফোটাবো বীজ রোপিয়ে 
এরই বুকের তিলে, 
বরাঃসর ভাবে ভরাবি তক 
মিষ্ট রসাল ফলে । 
বাতাসভরা আকা শখানা 
থাকবে এরই বুকে, 
নবীন রেখায় কালের বাণী 
ফুটবে এরই মুখে। 
নিমেষে কার মন-মিলালে। 
ভবিষ্যতের কালোয়, 
পাশের মাটি উঠলো ফুটি 
বেদনভরা আলোয় । 


ল্লাম্পিন্সান্্র নকুল স্যুঙোন্ লান্ী 
দেবা সেনগুপ্ত 


১৯১৭ সালে যখন রুশ বিগ্রব হয় সেখানকার অত্যাচারী ধনিকদের সকলকে বিদায় নিতে 
হোল । তাঁদের অত্যাচার বন্ধ হল বটেশকন্ত আক্রোশ তাদের মিউলে। না, দেশ বিদেশে গিয়ে 
নতুন বিপ্লবী গবর্ণমেন্টের নামে কুৎসা রটাতে আরম্ত কোরল এবং তাদের এট কুৎসা রটনায় যোগ 
দিলো অন্যান্য দোশর শন্ধা'চারী ধনিকরা, যারা ভাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে 
উঠেছিল ছুনিয়ার এই নতুন রকমের প্রগতি দেখে । সমাজে কাউকে লোকচক্ষে হেয় কোরতে 
হলে যেমন সবচেয়ে সোজ। পন্থা হচ্ছে তার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গন্ধে নিন্দে রটান, তেমনি পুথিবীর 
রাজনৈতিক সমাজে এ নিয়মের কোন বাতিক্রন হল না। নিজেদের বেকার সমস্টার সমাধান ও 
দলিত জনগণের দুঃখ মে|চনের চিন্তায় ক্রিষ্ট হয়ে যার। কোন রকমের একট। সমাজতান্ত্রিক বাবস্যার 
আকাজ্। করত, তাদের ভয় দেখাবার সবচেয়ে সোজ! পণ্ঠা ছিল “রুশ দেশের পারিবারিক জীবন 
বজ্জন ও নারীর প্রতি অশ্রদ্ধার” কঞ্পনাপ্রস্তত কতকগুলি ভয়াবহ চিত্র এঁকে । কিন্তু আগার 
কোটী জনসং্যাসম্পন্ন একট। জাতিকে জড়িয়ে আছে যে সতা তা কখনও চিরদিনের জন্া ধামাচাপ। 
পড়তে পারে না। আজকাল এ বিষয়ে অসখ্য বই বেরিয়েছে । * 

রুশিয়াকে সারা পাশ্চাতা দেশ বলে অভিহিত করেন তার! হয়ত সাময়িক ভ'বে ভুলে যান 
যে রুশিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত আরম্ত হয়েছে সিক আমাদেরই ভারতবধের মাথার ওপর থেকে এবং 
একট। বাল পৌচেছে জাপ সীমান্তে । শুধু জনবল প্রদেশগুলি সব ইউরোপের অন্তর্গত বলে, 
অস্থান্থ পাশ্চাতা দেশের সঙ্গে জারের আমলের রুশিয়ার তুলনা করা যায়না কোন রকমেই। তখন 
সেখানে নারী প্রগতি বলে কিছ্ব ছিল ন!। ১৯১৭ সালের আগেকার রুশিয়ার কথা আলোচন। 
করতে গেলেই বর্তমান ভারতবর্ষের কথা মনে পড়ে যায়। জারের আমলে বহির্জগতের সঙ্গে নারীর 
কোন সম্পর্ক ছিল না । ঘরের কোণায় থেকে স্বামী ও অন্ান্থা গুরুজনদের সেবা করেই তাকে তার 
সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিতে হত এবং তাই ছিল তার আদর্শ । তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক ছিল 
স্বামী, এবং সে ছিল স্বামীর ক্রীতদাসী সমস্ত রকমে এবং সকল ক্ষেত্রে । স্ত্রীর বাইরে বেরিয়ে টাকা 
রোজগার স্বানী তার নিজের অপমান বলে বোধ কোরত। স্বামী ধারাবাহিক অত্যাচার চালালেও 
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স্ত্রীকে সব কিছুই মুখ বুজে সহ করতে হোত উপায়ের অভাবে । বিবাহ বিচ্ছেদ কচিৎ কখনও সম্ভব 
হলেও সেটা! এমন একটা বায়সাধ্ ব্যাপার ছিল যার সুবিধা নাকি শুধু খুব ঝড় ঘরের মেয়েরাই 
“ভাগ করতো। তারপর আদালতে এমন সব ব্াক্তিগত এবং অপমানকর জেরা করার নিয়ম ছিল 
যার ঝকি বহন কর! মেয়েদের স্বাভাবিক শালদীনত।র দিক দিয়ে প্রায় অসম্ভব্ট। স্্ী যদি পালিয়ে 
গিয়ে মুক্তি চাইত, স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল তাকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আনবার, কিন্তু তাকে 
অসহায় অবস্থায় ফেলে স্বামী গ! ঢাকা দিলে জাইনের সাহায়া সে পেত না। বিবাহ বিচ্ছেদের পর 
আইনের সাহাযো পুরুষ তার ছেলে মেয়েকে মার কৌল থেকে ছিনিয়ে নিতে পার । 

বন্তমান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পৃর্েবকার রুশিরার সব চেয়ে আশ্চধা মিলের বিবয় হচ্ছে 
[বয়েতে পণপ্রথ। | গরীব বাপ ম| বেশী টাকার জোগাড় করতে ন। পারলে মেয়েকে ভাল ঘরে বিয়ে 
[দতে পারত না। যে সব কক্মীর! নতুন রুশ গতণমেণ্ট স্থাপন করল, এতবড় একটা বিপ্লবের মধ্যেও 
মেয়েদের এ সব সমস্তার কথা তারা ভূলে যায়নি, তাই সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেনিন 
মারার পক্ষে অপমানজনক সমস্ত কিছু আইন উঠিরে দিয়ে বিবাহ € পারিবারিক জীবনের সথ্যাদায় 
স্বীকে স্বামীর পায়ে উন্নীত করে নেন | পণের প্রথ! দমন করা হয়েছে আইনের সাহাযো । এখন 
প্বামীত আর সংসারের একমাত্র কন্তাত নয়ই, বিয়ের পর পামীর নামে নাম, মেওয়। না নেওয়াটাও 
ঘীরই সম্পুর্ণ ইচ্ছাধীন। দ্বামা এবং স্ত্রীযে রকম ইচ্ছে রোজগারের পথ বেছে নিতে পারে! 
[বয়ের পরের রোজগার করা সম্পত্তিতে স্বামী ও শ্বীর সমান অধিকার । ঝগড়া হলে আইনের 
সাহাযো মীনাআাহর। প্িয়ের আগের সম্পর্ডি যার যার নিজের । খিয়ের সময় কোন রকম 
যৌতুক লওয়ার জন্য আইনত শাস্তি পেতে হয়। 

রুশিয়াতে বেশ্যা প্রথ। কঠোর হান্তে দমন কর! হয়ছে, এ গবব পৃথিবার আর কোন সভ্য দেশই 
করতে পারে না। 

গী্জায় গিয়ে কিংবা দলিল স্বাক্ষর করে বিয়ে, এ দুটো প্রথাই চলছে পাশাপাশি ভাবে। 
রুশিয়ায় ধন্মযাজকদের হতা। কর] হয়েছে কিবে। বিবাহ সংঙ্গার নেই, এ ঢুটোই নিছক মিথ। কগ|। 
মঙ্গোতে একজন আর্কবিশপ আছেন কিন্ত ধন্মের সঙ্গে গভমেণ্ট কিবা জনশিক্ষা। অথবা স্কুল 
কলেজের কোন সম্পর্ক নেই (এখন যেমন ভারতবুৰ চলছে )। তবে গীজ্জায় গিয়ে বিয়ে হলেও 
দলিল শ্বাক্ষরটাও একট। আবশ্যকীয় অঙ্গ । 

বিবাহ বিচ্ছেদ এখন স্বামী জী যে কোন পক্ষের ইচ্ছেতেই হতে পারে । এখনকার বিবাহ 
বিচ্ছেদের আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, অন্বান্থ দেশের মত মামলার সময় ব্যক্তিগত ভীবন 
সম্পর্কে কোন অপমানজনক প্রশ্ন কিংবা আচারের মধা দিয়ে কাউকে যেতে হয় ন।। স্বামী শ্রী 
ছুজনেরই বিচ্ছেদ ব্যাপারে সমান অধিকার, কিন্তু বিয়েটাকে কেউ যাতে খেলার বিষয় না মনে করে 
তার জন্য আরও বিশেষ যত নেওয়া হয়। পারিবারিক ভিত্তি বদি দৃঢ় না হয় গ্লেহের অভাবে 
সন্তানের মনোবৃত্তি অতি নাত্রায় কঠিন কর্কশ দয়ামায়াহীন হয়ে পড়ে, (ঢ:586৭) নৈতিক চরিত্র ভাল 
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করে গড়ে উঠতে পারে না, কারণ এসব বিষয়ে বাপ মা ছাড়া আর কেউ'র তেমন নজর রাখতে পারা 
অসম্তব। লোভিয়েট গভমেন্ট তথা কথিত পাশ্চাত্য জীবনের উচ্ছ ঙ্ঘলতার ঘোর বিরোধী এবং 
তাদের একট! বিশেষ উদ্দেশ্যই হচ্ছে পারিবারিক জীবনকে আরও দুঢ় ভিন্তিতে গড়ে তোল! । 

সন্তান প্রতিপালন ও তাদের শিক্ষাদান বিষয়ে ম1 বাপ ছুজনেরই সমান অধিকার ও দায়িত্ব। 
বাপ যদি সংসার ত্যাগ করে নাবালক ছেলে মেয়েদের খোরপোষ দিতে সে বাধ্য । এই খোরপোষের 
পরিমাণ বাপের আয়ের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু জজ ইচ্ছে করলে বাপের মাইনের 
শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পধান্থ তার ছেলে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ করে দিতে পারেন। কোন লোক 
যদি সন্তানের ভরণপোষণের ভার শুধু মায়ের ওপর কিংবা গভর্ণমেন্টের ঘাড়ে চাপিয়ে ফাকি দিয়ে 
পালাচে চায় সোভিয়েট গভমেন্ট কোন মতেই তাকে ক্ষমা করেন না। খোরপোষ দিতে গাফিলি 
করলেও কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। নিজের সম্ভান কিংব। গর্ভবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করাট। সোভিয়েট 
সমাজের কাছেও একটা গুরুতর অপরাধ। এরকম কোন একট ঘটনা ঘটলে সমস্ত খবরের কাগজ 
গুলি ভয়ানক রকম বিরদ্ধ জনমত স্টি করে অপরাধীকে প্রায় একঘরে করে রাখে । সুতরাং আইন 
ছাড়া লোকনিন্দার ভয়ও আছে। ন্বামী কিংবা স্ত্রী যে কারুর শারীরিক অনুস্থতার জন্তাই যদি বিবাহ 
বিচ্ছেদ হয়, বিচ্ছেদের পরও ভান্ুস্ বাক্তি সুস্থ বাক্তির কাছ থেকে আইনত; সাহায্যের দাবী করতে 
পারে। সংসারে পোষা সখা! বেশী হায় পড়লে গভমেপ্ট থেকে অর্থ সাহাধা করা হয়। 

রাজনীতি ক্ষেত্রেও আইনের চক্ষে স্ত্রী পুরুষের ভেদ বিচার নাই। ভোট দেওয়। কিংব। 
পাওয়ার বাপারে আঠার বছরের বেশী বয়স এমন যে কোন বাক্তির সমান*অধিকার ৷ এ অধিকারের 
সুযোগ যাতে মেয়ের! পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করে সে জন্য সোভিযেট গভর্ণমেপ্ট সনবদ। উৎসাহ দেন 
এবং জোর প্রচার কাধ্য চালান। খাওয়া দাওয়ার বাপারটা আনেকট। মেস প্রথায় সম্পন্ন হয় বলেই 
মেয়েরা ঘরের বাইরে এসে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে প। ফেলে চলতে পারে। বাবসা বাণিজা 
ও রাষ্ট্র দপ্তরে ছেলেদের পাশেই মেয়ের বসে সমানে কাজ চালাচ্ছে । 

বাইরে কাজ করতে এসে যাতে ম। কিংব। তার ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ কোন রকমে খারাপ 
ন| হতে পারে সে বিষয়ে সোভিয়েট সরকারের খুবই সতর্ক দৃষ্টি। প্রায় পঞ্চাশ রকমের বিভিন্ন 
শারারিক পরিশ্রমের কাজ মেয়েদেরকে করতে দেয়! হয় না, সাধারণত; অতাধিক শারীরিক পরিশ্রমে 
মেয়েদের স্বাস্থা ভেঙ্গে যেতে পারে সেজন্য বেছে বেছে সেগ্চলিকে তাদের কম্মতালিকা থেকে বাদ 
দেওয়। হয়েছে । এবিষয়ে ১৯৩১ সালে একটা বিশেষ গৰেষণ।-মগ্ুল স্থাপিত হয় এবং তাদের 
নির্দেশ অনুসারে প্রতোক মেয়েকে তার শারীরিক সামর্থ্য ও কর্মদক্ষতা অনুসারে বিশেষ বিশেষ 
কাজে নিষুক্ত করা হয়। যে সব ঘরে ভারা কাজ করে তার উপযুক্ত হাওয়! বাতাস খেলবার বাবস্থা 
করা হয়; এসব ব্যবস্থা এবং অন্ত সমস্ত রকম স্থাস্থা বিষয়ক সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে 
কিনা তারই তদারক করবার জন্য স্বাস্থ্য পরিদর্শকরা ( [76810) 117520015 ) সদা সর্ববদা 
যাতায়াত কচ্ছেন। 


শ্রাবণ, ১৩৪৫ ] রাশিয়ার নতুন যুগের নারী ১৪৭ 


রুশিয়াতে সাত ঘণ্টার বেশী কেউই কাজ করে না। মাইনের পরিমাণ খুব ভাল হওয়াতে 
উপরি খাটুনীর আবশ্যকতাও নেই বন্দোবস্ত নেই । একটু বেশী পরিশ্রমের কাজে খাটুনী মাত্র 
ছয় ঘণ্টা। বছরে ছু সপ্তাের ছুটি দরকার ছাড়াও পাওয়। যায়, দরকার হলে উপরি ছুটির বাবস্থা 
ত আছেই । মাইনের ব্যাপারে ছেলেতে এবং মেয়েতে কোন তফাৎ করা হয় না । কন্্ীদের 
জন্য সামাজিক বীমার ব্বস্থাটা খুবই সুন্দর । বীমার বায়ু তাদের নিজেদের পকেট থেকে যায় না, 
যেখানে তারা কাজ করে সে সব প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রিমিয়াম দিয়ে দেয়। এরকম ব্যবস্থার ফলে 
বীমা করা হয় প্রত্যেকের জন্াঈ ; পকেট থেকে পয়স! খরচ ন| করে ও বীমার স্থবিধাগুলি ভোগ 
করতে পারে প্রতোকে্ । সোভিয়েট রাষ্ট্র বাবস্থায় প্রতোক মেয়ে কম্মী সাধারণ অন্ুখ, চিরজীবন 
কিংবা সামঘ্রিক অক্ষমতা, বুদ্ধ কিংবা অন্তঃসত্ব। অবস্থার বীমা কোম্পানী থেকে টাকা পায়। 
শনুস্যতার সময় ডাক্তারের বাবস্থাও করা হয় বীনা কোম্পানীর পক্ষ থেকে। রুশদেশে একটাও 
বেকাঁর না থাকাতে বেকার বীমার কোন প্রশ্ন ওঠে ন!। 

দেশের সব জায়গাতেই চলতি হাসপাতাল ও স্ত।নাটোরিয়ামের প্রাচুধা । আবার এমন অনেক 
রুগী আছেন যাদের হাসপাতাল কিংবা স্তানাটোরিয়ামে ভত্তি হবার মত খারাপ শবস্থ। নয় অথচ 
দুর্বলতা কিংবা রক্তাল্পতার জন্ত শুশ্রায! € যন থাকার প্রয়োজন তাদের জন্য আলাদ। এক রকমের 
বিশরামাগার আছে । এসব 2*'নলে সাধারণতঃ প্রন্থৃতির। প্রসবের আগে এবং পরে এসে বাস 
করে। ৯ 

বিনা খরচায় গ্রতোক লোকের কীম। বাবস্থ। থাকার দরুণ মেয়ে কিংব। ছেলে কম্মীর যেকি 
পরিমাণ সুখ সুবিধ! হয় ত। সহজেই মন্ুমেয়। আকম্মিক মৃত, ছু্ঘটন। কিংব। অন্ত কোন রকম 
আকন্মিক প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয়ের আবশ্তাকত| নেই মোটে । কালকে নতুন কি খরচ বাড়বে 
ন জানা থাকাতে আমরা গ্রয়োজনের অতিরিক্ত পয়স। জমিয়ে আজকে পয়সার অভাব অনুভব 
করি অনেক সময় । সোভিয়েট রাজের প্রজার! আজ যা রোজগার হচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে তার প্রায় 
সবটাই খরচ করে বসে থাকতে পারে । 

শিশু ও তার মায়ের নিরাপন্তার এত উৎকষ্ট বাবস্থা সোভিয়েট গণতন্রছাড়া পৃথিবীতে আর 
কোথাও নেই । অন্তঃসত্ব! হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরকে অপেক্ষাকৃত কম আয়াস-সাধা কোন কাজে 
নিযুক্ত করা হয়। প্রসবের আগে ও পরে সর্দ-সমেত চারমাসের ছুটি আইনতঃ প্রাপ্য । শারীরিক 
পরিশ্রমের কাজ হলে ছুটি দেওয়া হয় আরও বেশী। এসব দুটা শুধু প্রাপ্যই নয়, ছু'টা নিতে বাধ্য 
করা হয়। ছুটীর সময় বীনার টাকা ছাড়াও তাদের মাইনের তার! অদ্ধেক পেয়ে থাকে । গভরমেন্ট 
নিম্মিত থাকবার বাড়ীগুলি সাধারণত; কর্মস্থলের খুব কাছেই হয়। সোভিয়েট সরকারের মতে 
শিশুরা ঘন ঘন মায়ের বুকের ছধ ন! পেলে সবল, সুস্থ ও সুন্দর হয়ে গড়ে উঠতে পারে না, তাই 
প্রত্যেক ছুদ্ধপোত্ঠ শিশুর মাকে প্রত্যেক সাড়ে তিন ঘণ্টা অন্তর আধ ঘণ্টা ছুটি দেওয়া হয়, সম্তানকে 
ছধ খাইয়ে আসবার জন্য । এসব কোন ছুটার জন্য মাইনে কাটা হয় না। 


১৭৮ ৮০4 স্লী [ ৭ম বর্ম, ২য় সংখ্য। 


আমাদের এখানকার ধন-তান্ত্রিক সমাজ যেখানে নাকি সামান্ত একটু গরহাজির, ত৷ 
বত প্রয়োজনেই হোক না কেন- 'অক্ষমনীয় অপরাধ সেখানে বসে সোভিরেট মেয়েদের এসব 
দুটির বাবস্থা! সজে বুঝতে পারবে। না । এখানকার বাবস। বাণিজা হচ্ছে বাক্তি বিশেষের লাভের 
জন্য তাঈ সামান্থা একটু ক্রটী কিড্রাতির জন্যা বাক্তি বিশেষের চোখরাঙানী আর অপমানজনক 
নাবহার। সোভিয়েট রাষ্তন্বে যে কেঞ্ন বাবস। বাণিজোর নালিক হোল গিয়ে গভর্ণমেন্ট এবং 
আর লাভের বগরা পায় সমস্ত সমাজ, তাই মায়েরা যদি চাকরীর কাজ একটু কম কোরে আদর্শ 
সস্তান গাড়ে তুলতে পারে, তাতেও সমস্ত সমাজের লাভ। ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে ছুটে। 
কাজের কোনটাই কম দরকারী নয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে ঘরে থেকে ছেলে মানুষ 
করাই ত আদর্শ সমাজ সেব। ছিল, _সে প্রথার বিলোপ সাধন করার প্রয়োজন হল কেন এবং কি 
উপকারের প্রত্যাশায়? 

আগেই বলেছি ১৯১৭ সালের পুরেনিকার অবস্থা পার ভারতবর্ষের মতোই ছিল। ধরুন, 
একটা সাধারণ ঘরের গৃহিনী ভোর সাড়ে পাচটার সময় ঘুম থেকে ওঠে সংসারের কাজে লেগে গেল। 
সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে সকালের কাজ শেধ হতে সাড়ে বারট। বাজবেই-_-এদিকে নিকেল চারটে 
থেকে আরম্ত করে রাত এগারটা--এমনি করে গড়পড়ত। চৌদ্দ ঘ্ট। খাটতেই হবে তাকে । 
তারপর বাড়ীতে কারুর কঠিন অনুখ বিশ্তুখ হলে দুর্দশার আর সীমাই থাকে না। এই যে চৌদ্দ 
৭ণ্টা খাটনীর জাবন, এতে দুটি নেই, কামাই নেই, রবিবার নেই, শরনিধার নে । এতে মানব 
হয়ে খায় কলের মত চিন্তাহীন, তার মন হয়ে পড়ে অপরিসর, দৃষ্টিশক্তি বাধা পড়ে সঙ্ষীণভার 
গণ্ভীতে এবং এই সব জড়িয়ে যা হয় তার প্রতিক্ছায়া দেখতে পাই আমরা আামাদেরই সমাজে 
পুরুষ বারে দশটা দেখে শুনে ঘদি কোন রকমে দু'পা এগোয় সামনের দিকে, নারী তার পযেওন।” 
“কোরে। নার” অচ্্তা ও কুসংস্কারের প্রভাবে তাকে আবার এক পা! নিয়ে আমে পিছন দিকে টেনে। 
যেকোন সংস্কারের সব চেয়ে বড বাধা আসে ঘরের ভেতর দিক থেকেই । অল্প-বয়ঙ্ক ছেলে যখন 
বাইরের লোককে কিছু জিজ্ঞেস করে জানতে পারে ন| নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে পড়বার লজ্জার । 
বাপের কাছে যেতে পারেনা কর্মরান্থ পুরুষের গান্তীষ্যের ভয়ে তখন সে যায় তার মার কাছে 
শর সরল হৃদয়ের প্রশ্ন নিয়ে একান্ত নিয় ভাবে । মা যদি ঘরের কোণার জীব হয় ত কেমন 
করে সে বাইরের ছুনিয়ার প্রশ্নের জবাব দেবে? আর জবাব যদি না পায়, ছেলে তখন থেকেই 
সমস্ত নাবী জাতিকে ঘ্বণা করতে সুরু করে, অজ্ঞ অশিক্ষিন্তা ও মূলাহীন! বলে। সাধারণ মধা-বিত্ত 
ঘরের মেয়ে হয়ত লেখাপড়া শিখল অনেক দূর পর্ধান্ত, তারপর হ'ল বিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দ ঘণ্টার 
ঘাণিতে পড়ে বিগে বুদ্ধি সব ধুয়ে মুছে সাফ। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ন। থাকাতে মনো 
বৃত্তি আবার সেই কুসংক্কারে আচ্ন্ন হতে থাকে। 

এদিকে একদিন বিকেল বেলা সামান্য একট নেড়ানে বের হলে সংসারের কাজের অসুবিধে, রোজ 

বেড়ানো ত অসম্ভব | সংসারে কাজ না করলে ছেলে পুলে মানুষ হয় না খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে | ৪ 
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খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে যাতে ন| হয়, ছেলেপুলেও যাতে মানুব হয়। সংসারে বিশুঙ্খলাও 
যাতে না আসে, আবার মেয়েদের যাতে সাত ঘণ্টার বেশী খাটতে না হয়, এ সব কয়ট। দিক 
বজায় রেখে বন গবেষণায় রুষ গভর্ণমেন্ট একটা মৌলিক উপায় বের করেছেন। বিষয়টী বদিন 
যাবৎ খবরের কাগজে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, যাদের জন্য সংস্কার সেই সব গৃহিণী এবং 
নান। বিষয়ে অভিজ্ঞ বাক্তিদের পরামর্শ নিয়ে তবে "ক্রে5” ও জন-ভোজনালয়গুলি স্থাপিত হয়েছে । 

“ক্রেচগ্গুলি সোভিয়েট মায়েদের খুব প্রিয় এবং আদরের প্রতিষ্ঠান। তার। কাজে বের 
হবার সময় খুব ছোট্র ছোট্ট শিশুগুলিকে, “ক্রেচের” নাদের তত্বাবধানে রেখে যায়। “ক্রেচেগ 
প্রত্যেকটা শিশুকে প্রায়ট এজন করে এবং ভাদের স্বাস্থোর দিকে খুব কড়া নজর রাখে। পক্রেচে্র 
জন্য আলাদা গরু রাখ! হয়, আবার এসব গকগুলি€ থাকে পশু চিকিংসকদের তত্বাবধানে । 
“ক্রেচের” জন্য শিশু বিশেষগ্ঞ ডাক্তার মোতায়েন রাখ। হয় সর্দদা। সম্ভবমত হাওয়া রদ, 
লাগিয়ে বাচ্চাগুলিকে বেশ পাকা করে তোলা হর শক্চগুলির কাজ এমনই সুষ্ঠ এবং স্থুন্দর- 
শাবে সম্পাদিত হয় যে রুশীয় মায়েরা একেবারে নিশ্চিন্ত মনে তাদের শিশুগুলিকে “ক্রেচেখ্র 
নাসদের তত্বাবধানে রেখে যেতে সাহস পায় । ভার। একথা খুব ভাল রকমই জানে যে তাগা 
নিজের। শিশুকে যে পরিমাণ যত্বু করত, ভার চেয়ে« বেশী ছাড়া কম যন্ব ভবে ন। “ক্েচে | একে” 
ছ'রকমের আছে, সননদার জন্তা ও সামধিক। সর্নদার জনা প্রতিষ্ঠানগুলি থাকে সরে, কল- 
কারখান। « আন্যানা অফিস ক্মাচারিণীদের ছেলে মেয়েদের জনা । সাময়িক ক্রেচগুলির কাজ 
হল গ্রামে । বছরের ঘে সমঘট। কৃষক রনবীর! ক্ষেতের কাজে বার হয়, সেই সময় এর। গিয়ে 
হাজির হয় ভাদের শিশু সন্তানদের তন্ডাবধান করবার জনা । গ্রাম বল্লাম বলে ঘেন আপনার | 
কেউ মনে না করেন ১৯৩৮ সালের রুশিয়ার গ্রাম আমাদের দেশের গ্রামের মতোই সভাত। 
নঞ্জিত, কুসঃক্গার-সমাচ্ছনন, অভ্ঞলোকের বসবাসের জন্য একট। কিছ্ব। সেখানে কলের লাঙ্গলের 
সাহাযো হাজার ভাজার বিঘা! জমা একবারে চাষ, হয়, এরোপ্পোন আসে বীজ বপন করতে । শুধু 
আগাছা! উপডান € শশ্ত কন্ঠনের কাজট। করতে হর হাতে । গ্রানে রেডিও সিনেমা, খিয়েটার, 
স্কুল, কলেজ সব কিছুই আছে। বাড়ীগুলির প্রায় সবগ্চলিই পাক। ইমারত, ষ্টেলিনের ভাবার বলতে, 
গেলে “গ্রামকে কেউ আর আাজকাল সংমায়ের মণ বিদ্বেষের চোখে দেখে না|” 

শিশুদের মধো একট বড যারা তাদের দেওয়া হর “কিপ্ডারগার্তেনে” ৷ এই প্রতিচ্ঠানগচলি 
মআনেকটা “ক্রেচের”ই আন্ুরূপ তবে খেলায় খেলায় তাদের কিছু লেখ। পড়া শেখান হয় । 

আর বড় ছেলেমেয়ের! সাধারণ স্কুল ছাড়াও 01501005700 5007991 এর তদারাকে 
থাকে। এখানে স্কুলের ছুটার পর তারা জল খাবার থার, তারপর খেল! ধুলো করে ও সর্দনশেষ 
গৃহশিক্ষকের মতো সব শিক্ষকেরা পড়া শিক্ষায় সাহাবা করে তাদের | শ্ুতরাং মায়ের। তাদের সেই 
সময়টা নিরুদ্দিগ্ন চি; আমোদ-আহলাদ, লাইব্রেরী, ক্লাব, থিয়েটার বায়োক্ষোপ ইতাদিতে যোগ 
দিতে পারে । এক্রেচ”, কিপ্তারগার্ডেন ও কণ্টিন্বর়েশন স্কুলের বেশীর ভাগ কর্খচারীই মেয়ে । লেনিন 


১৩ 
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বলেছিলেন এসব কাছে মেয়েরাই বেশী কর্মদক্ষত। দেখাতে পারবে ৷ এসব প্রতিষ্ঠানগুলির 
কোন কন্মচারাও দৈনিক সাত ঘণ্টার বেশী কাজ করে না। 

আমাদের দেশের রেষ্টরেন্ট ও হোটেলগুলির সঙ্গে রশিয়ার জন-ভোজনালয় 'ও রেষ্ট রে্ট- 
গুলির তফাৎ গনেক। আমাদের এখানে হোটেল, রেষ্টরে্ট বেশ লাভ জনক বাবসা, ভেঙ্জাল 
জিনিষ ও হরেক রকমের অখাগ্ত সরবরাহ করে, মালিকেরা সর্নদাই তাদের নিজেদের লাভের পরিমাণ 
বুদ্ধি করতেই তৎপর । লোকের হাতে স্বান্ছোর ক্ষতি হল, কি ভারা বিষ খেয়ে মরল হোটেল 
মালিকদের তাতে কিছু এসে যারন।।  জন-ভোজনালযগ্জলির তত্বাবধানের ভার থাকে সম্পুর্ণ 
ভাবে মেয়ে কন্ধাচারীদের €পর, সেখানে খায় তাদেরই মা, বাপ, ভাঈ, বোন, প্রভৃতি আত্মীয় 
স্বজনরাও। প্রতোক জন-শে'ডনলয়েপ সঙ্গে সংযুক্ত থাকে একটী গবেষণাগার (লাবরেটারা ), 
সেখানে নিয়মিত ভাবে খা দবোর পুষ্টিকারিতা ও বিশুদ্ধতা বিচার করা হয়। এসব কণ্মচারিণীরাও 
কেউ দৈনিক সাত ঘণ্টার বেশী কাজ করে ন|। 

সাধারণ লোকের ধারণা নারীর কর্কুশলতা পুরুষের চেয়ে কম সোভিয়েট নারার। কর্ণ 
ক্ষেত্রে নেমে আমাদের এ ধারণ। সম্পূর্নভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে । যেখানে অতিরিক্ত শারীরিক কিংবা 
মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন সেখানে অবশ্থা পুরুষ কম্মীরাই জরযুক্ত কিন্তু বেশীর ভাগ সাধারণ 
কাজেই নেয়েব। ছেলেদের সনকক্ষ। আবার অভিরিক্ত ধৈধা, সহিধুত। কিব। অনেকক্ষণ খ্বির হয়ে 
বসে থাকার কাজ ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভাল করে। 


র্‌ 

বদ্ধ ঘরের কৌন। থেকে বাইরে এসে কি রকম কর্মক্ষেত্রে, শতকরা কটি নেয়ে, কি পরিমাণ 
কাজ কচ্ে, নীচের তালিকাটি পড়লেই বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে । তালিকাটী ১৯৩৫ সালে প্রস্থুত 
হয়েছিল, ১৯৩৮ সালে শতকর। মেয়েদের সখা বেড়েছে বই কমেনি । 


এতকরামেয়ে কন্মী 


কয়লার খনিতে ৮ ১৪০ 
পাতু শিল্পে ১৫৪ 
রসায়ন শিল্পে ৪) ঘা 
কার্ঠ শিল্পে রর ৩১০ 
কাগজ ইত্যাদি রে 3১০ 
চামড়া ও পশম রঃ ৫৬১ 
বস্ত্র শিল্পে 2 ৬৯৮ 
সেলাই ৮১৬ 
খাড-বিষয়ক (০০ [700505) 3৪৯ 
বড় বড় কলকারখান। ৩৮৭ 
ইমারত তৈরী রা ১৯-৭ 


যান বাহন চুন ১৬৬ 


আবণ, ১৩৪৫ ৭ রাশিয়ার নতুন খুগের নারী ১৫১ 


শতকরা মেয়ে কন্মী 


বাণিজা ও খান সরবরাহ ... ৩৯৯ 
শিক্ষ।, স্বাস্থা ও রাজকাধা ... ১৮৮ 
কৃষিক।ধ্য ৬: ২৭০ 
ওপরের সবগুলি জড়িয়ে গড়পড়তা! ৩৯০ 


প্রতোক মেয়ে কম্মীকে নিযুক্ত কর! হয় তার যোগাতাঁর বিষয় ভাল কোরে বিচার কোরে। 
সেই বোগাতার মাপকাঠি হচ্ছে সেখানকার পুরুবদের বশ্রাক্ষমতা । যেকোন কাজে নিষুক্ত হতে 
হলে পুরুবদের সঙ্গে সমান প্রতিযোগীতায় নাবতে হয় । 

১৯২৬ সালে ক্লডিয়া বুইকোডা নামে একটি মেয়ে গ্রাম থেকে আসেন আইভানোভে। সহরে। 
তখন তিনি লেখাপড়া জানতেন না মোটেই, বাইরের কাজকর্োর অনভিজ্ঞতা ছিল ঠিক আমাদের 
দেশের গ্রামা একটি মেয়ের মতোই | কক্সীসংঘ (]:85901, 307০2) তাকে ফেলিকা জেজিনির্ি 
কাক্টরীতে একটি সাধারণ গায়ে খাটা মজুরের কাজ যোগাড় করে দেয় । সহরে এসেই তিনি 
একেবারে বর্ণমালা থেকে লেখাপড়া স্তর করেন। কারুশিল্পে কলেজের (060171691] 0011069) 
পড়া শেষ করতে তার বেশী দিন ল/গল না, এদিকে মেসিন চালান শিখে ফেললেন খুবই দক্ষতার 
সহিত। এক বছরের মধোই সেই ফার্টুরীরই মজ একট। বিভাগের পরিচলিকা হিসেবে নিথুক্ত হন। 
তার কনম্মদক্ষতার নিদশন স্বরূপ আজ পধাস্ত তিনি ছাবিবণটি বিশেষ পুরঙ্গার লাভ কোরেছেন। 
এখন ভিনি রাশিয়ার সবচেয়ে বড সম্মান “আচার অব লেনিন” উপাধির অধিকারা। 

আরেকটি মেয়ে নাম তার ইলারো ইনোভা, কাপড়ের কলের দুশো দশটা মেশিন তিনি একাই 
একসঙ্গে চালাতে পারেন । ছুহাজার [মিটার গজ কাপড় একদিনে তেরী করে ১৯৩৫ সালে তিনি 
পৃথিবার রেকর্ড ভঙ্গ কোরেছিলেন। এইট দুাজার মিটার কাগজের কোন অংশে সামান্য একটু চিড়খায়নি। 

১৯১৬ সালে বরোদিন। বলে একটি মেয়ে ক্ষেতের কাজে যোগ দেন | ১৯৩১ সালে ড্রাইভিং 
শিখে দ্রাকটার (কলের লাঙ্গল ) চালাতে আরম্ত করেন। মেয়েলোকে ট্রাকটার চালাচ্ছে দেখে 
প্রথম প্রথম লোকে হাসতো কিন্তু কয়েকদিনের মধোই দেখ! গেল যে সাধারণ ছুটি পুরুবের চেয়েও 
বেশী কাজ তিনি করতে পারেন । ১৯৩১ সালে মস্ত বড় একটা বিগেডের ভার সম্পূর্ণভাবে তার 
ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । তিনি এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের সবেনাচ্চ আইন সভার সদস্তা এবং 
ভাল কাজের পুরস্কার স্বরূপ সম্মানস্থচক "লাল পতাকার” অধিকারিণী হয়েছেন। কিছুদিন আগে 
ধাশিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর কারনেনকে বিট-চিনি চাব সম্বন্ধে একখান! বই লিখেছিলেন ; 
বইখানা বাজারে আস! মাত্র এই সব ক্ষেত-চাষ-করা মেয়েরা তার মধ্যে এত সমস্ত ভুল বার কোরেছে 
যে প্রফেসর তার বইখানাকে আবার ফিরে ছাপাতে বাধ্য হয়েছেন । 

ফোমিনা বলে একটি মেয়ের স্বামী মার! যায় ১৯১৭ সালে। ঘরে ছুটি শিশু আর নববই 
বছরের বুদ্ধ শ্বাশুড়ী, আয় বাড়াবার জন্য প্রথমে তিনি কাপড়-কাচা-সংঘে গিষে কাপড় কাচতে 
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পুরু কোরলেন। তারপর গেলেন গরু টরামোর কাজে । ১৯৩১ সালে তিনি বড় একটি ডেয়ারী 
ফাম্মের ভারপ্রাপ্ত হন। আজকাল যে তিশি নিজেই খুব ভাল কাজ পারেন শুধু তাই নয়, দশজনকে 
উপদেশও দিয়ে থাকেন । 

নাটালী সোলজ বলে একটি মেয়ে ইজিনীয়ার মাটীর তলায় তার-বসান একরকম নতুন 
টেলিফোন আবিষ্কার কোরেছেন। পুরস্কার স্বরূপ তাকে উজ্জিনীয়ারদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ উপাধি 
দওয়া হয়েছে। 

কিছুদিন আগে খবরের কাগছে উসেছিল যে রুঘ বৈমানিকের। একরকম বিশেবভাবে নিম্মিত 
রবারে মোড। বেলুনে করে বাতাসের সামান। ছাডিয়েও বহু উদ্দে উঠে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। 
এই বিশেষভাবে তৈরা বেলুন্টির পরিকল্পুন। ও নিল্মাথ কাধা সম্পাদন করে ছুটি দেয়ে, নান তাদের 
কু্িনা ও লেটিভিন।। 

কলকারখানা, বাবসা বাণিজা, কপি ও গশমেণ্টের খাস বিভাগে কাজ করে লক্ষ লক্ষ মেয়ে; 
ওপরে মাত্র যে কির কশ্মার্ষমতা ও দক্ষতার দ্গান্থ দিলাম তেমনি দৃষ্টান্ঠও আছে প্রায় কয়েক লক্ষ । 
রুশ গভমেন্টি এদের শুধু দয়। করেই নিধন্ত করেন না, এদের কাজের বিশে আদর আছে তাই তারা 
কাজ পায়। শুধ ম্বামার ভোগা বন্্ হোয়ে জীবিকা! নির্বাহ করাটাকে তারা প্ূণার চোখে দেখে। 
ছেলেরা নিজেরা যা করতে পারতে মেয়ের এসে যোগ দেওয়াতে তার চেয়ে কাজের পরিমাণ € 
বেড়ে গেছে অনেক, জিনিঘপত্র তৈরাও হচ্চে অনেক বেশী। এই ঘে সেখানে জাগরণ এসেছে 
সহরে, গ্রামে, উচ্চশিক্ষিত ও অল্লশিক্ষিতার মধোনএ জাগরণও এনেছে নারীরা নিজেরা । পুরুষের 
সঙ্গে সান অধিকার এ তার! নিজেরাই আদায় কোরেছে_পুরুষ তাদের নিজেদের দ্বার্থ 
তাগ করে যেচে দেয়নি সব কিছুই । কারুর “অযোগা দাবী” কিংবা গলগ্রহ হয়ে তারা থাকবে না 
এই তাদের জীবনের পণ, প্রতোক মেয়ে উচ্চ-শিক্ষিতা হবে, বাইরের কাজকন্মে, আমোদে প্রমোদে, 
থিয়েটার, বায়োস্কোপ দেখায় এবং পুরুষের সুখে ও ছুখে সমান অধিকারিণী হবে এই তাদের জীবনের 
আদর্শ । একট। জাতি যখন জাগে এমনি কোরেই জাগে, সমস্ত রাশিয়ায় এখন প্রচণ্ড কন্ম বাস্ততা, 
নঠন আশায় সবাই চলেছে সামনের দিকে এগিয়ে । 

লেনিনের স্্ী স্ষপ্সকায়! হচ্ছেন সমস্ত রুশ নারীর আদর্শ । লেনিনের চেয়ে তিনি একবছরের 
বড়ে।। উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে তারা একই বৈপ্লবিক সমিতির সভা হয়েছিলেন, স্ব স্ব 
অনুপ্রেরণায় । সাইবেরিয়ায় নির্বাসনকালে তাদের দুজনের বিয়ে হয়। লেনিন যখন রুশিয়ার 
বাইরে থাকতেন তখন তর সবকিছু বৈপ্লবিক কাজকন্থা চালাতেন স্বপসকায়া প্রায় সবকিছু গুপ্ন 
চক্রান্তই হত তারই বাড়ীতে বসে । বিপ্লব সকল হয়েছে, লেনিন মারা গেছেন আজ চৌদ্দ বছর 
হোয়ে গেছে, কিন্তু ক্ষপসকায়া বেচে আছেন আজও, সহরে, গ্রামে, কুটীরে কুটারে বহন কোরে 
বেড়াচ্ছেন বিপ্লবের বাণী,_লেনিনের আদর্শ । 
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দেস্শণবল্ধু 

চিত্তরঞ্জানের তিরোধানের পর. চতরে। বংসর অতীত হোয়েছে। এ যুগের অতি দ্রুত 
সার্ববভৌমিক পরিবন্তণের মপোও চিরগ্ুন বাঙ্গলার স্মৃতিতে আল্‌ শ্বল্‌ করছেন অকু্ দীপ্রিতে। 
কালোস্তীর্ণ, লোকাতীত এদের দান-একট। জাতির জাবনীশক্তির মলে যা অনাদিকাল ধরে করে 
রস-সিঞ্চন। জাতির আত্মপ্রকাশ ও গ্রতিচার ধার! যে পূপই পরিগ্রহ করুক্‌ না কেন-_ চিন্তরপ্চনের 
প্রতিভার ছাপ অলক্ষো তাতে পঙবে নিঃসন্দেহ | চিত্তরঞ্জনের দানের বভমুখীনহ ও পরিমাণের 
বিচার প্রচুর হোয়েছে, পুনরালোচন। নিষ্প্রয়োজন । আজ এই স্মৃতি বাধিকীত্ে অদন্ধানত চিন্ডে 
তার বাক্তিত্বের উদার বলিগতা থেকে আহরণকরি পপ্চুনিভীকতা, এ যুগের কন্মোন্মাদনার 
উদ্দেলভার মধ্যে স্মরণ করি, ভার শান্ত নিচ ও অবিচল নিয়মাতিবিতা--সব্বেবাপরি অন্ভকরণ 
করি, আদশকে প্রতিষ্ঠা কবার জন্যা তার অকস্পিত পটতা। 


ফেডাব্সেশন্ন শু কুহগঞ্রোল- 

ফেডারেশন সম্পকে জল্পনা-কল্পনা, সমর্থন & প্রতিবাদ কিছুদিন পরে যেরূপ প্রবল হোয়ে 
উঠছে তাতে এর আসন্নতা সম্পকে সশঘ়ের আর অবকাশ নেই। সম্প্রতি বিলাতের কোন 
জনসভায় বন্তণ্ত। প্রসঙ্গে পণ্ডিত জহরলালের ফেডারেশন সম্পকে বিরুদ্ধ মন্তরবোর প্রত্যুন্তরে স্তার 
ফেডারিক হোয়াইট মস্তবা করেন, যে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির কোন বিশিষ্ক সভ্যের সহিত 
আলোচনায় তার ও আরো বভ ইংরেজের এই ধারণ। জন্মেডে যে প্রাদেশিক মন্ত্রিধ গ্রহণ ব্যাপারের 
অন্তরূপ নীতি ফেডারেশন স্গন্ধে কঃগ্রেস গ্রহণ করবেন) আর্থাৎ যদিপ্ত ফেডারেশন বর্জনের প্রস্তাব 
কাগজে কলমে গৃহীত হবে কাধাতঃ ফেডারেশন চাপু করাই হবে। 

নানা কারণে স্যার ফেডারিকের মন্তব্য একেবারে উপেক্ষা কর! যায়না, ফেডারেশন সম্বন্ধে 
নেপথ্যে যে বু তোড়জোড় চল্ছে, আভাষে ইঙ্গিতে তার প্রমানের অভাব নেই। প্রথমতঃ 
কয়েকজন গভর্ণর ও উচ্চ রাজপুরুষ ছুটা নিয়ে স্বদেশে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন, বড়লাটও সম্প্রতি 
ছুটা নিয়ে গিয়েছেন। এই যোগাযোগ একেবারেই অহৈতুকী, বিশ্বাস করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ 
শ্রীযুক্ত বুলাভাই দেশাঈ সম্প্রতি ণ্লাতে উচ্চ রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখাশোনা ও বক্তৃতাদি করে 
এসেছেন। একান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ভারতের সমাজতন্ত্র আন্দোলনের পূর্বাপর যে 
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আন্দোলন ফেডারেশনের বিরুদ্ধতা করে এসেছে-নিন্দ॥। করেছেন। তার সঙ্গে বিলাতের 
রাজপুরুষদের কি আলাপ আলোচনা হোয়েছে তা পকাশিত হয়নি_অন্তমান করা যায় মাত্র এবং 
এই অনুমান অনুচিত হবেন। ঘে তিনি ফেডারেশন প্রস্তাব গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 


তৃতীয়ত ফেডারেশন সম্পর্কে সর্দার বল্লভভাই ও শ্রীযুক্ত দেশাই যে মেমোরেগাম প্রস্তত 
করেছেন এবং যার সারাংশ টাঈমস পর্ব্গয় প্রকাশিত হয়েছিল- তার সঙ্গে সার হোয়াইটের উক্তির 
আমশ্চধা মিল আছে। এই মেমোরেগ্ামে প্রধানতঃ ছুটী পরিবর্তনের কথ| বল। হোয়েছে প্রথমতঃ 
দেশী রাজার। ফেডারেল ব্যবস্থাপক সভায় তাদের প্রতিনিধিদের নিজে মনোনীত ন। করে, প্রজ।দের 
প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার দান করিবেন দ্বিতীয়ত, 59০£9945 গুলি শাসনবিধি থেকে বাদ 
দেওয়। এ সম্পর্কে ভারত সচিব বলেন যে গ্রথমোক্ত বাবস্থার দি দেশীয় রাজারা সম্মত হন তবে বৃটিশ 
গতণমেন্ট কোন আপত্তি তুলবেন! --কিন্কু 5209£81১ গুলি উঠিয়ে দেওয়া সম্পর্কে প্তগ্ত কথ 
১৪58এ৪15 তুলে দেওয়া সম্ভব হবেন! প্রাদেশিক ক্ষেত্রে যেমন তাদের কোন বাবার নেই সর্বন- 
ভারতীয় ক্ষেত্রেও সেরূপ সাধারণতঃ তাদের প্রয়োগ হবে না। 


চতুর্থতঃ__ফেডারেশন সম্পরকে ওয়ার্কিং কমিটির নিদ্দীরণ জান্বার আগেই মাদ্রাজের 
বাবস্থাপক সভায় এবং আবো দুএকটী কংগ্রেদী এদেশের বাবস্থাপক সভায় যদি ফেডারেশন পরি- 
বন্তিত হয় তবে কগ্রেস ত। চালু করতে রাজা হোতে পারে এই মন্মে প্রস্তাব গৃহীত হোরেছে। 
উপরোক্ত চারদ্া প্রমাণ থেকে বে।ঝা যায় কংগগ্রসের দক্ষিণ-পণ্ঠীরা ফেডাঁরেশন গহণ করবার জন্ক 
উৎসুক ভোয়ে পড়েছেন এবং তাদের এই ইংনুকা শেষ পধান্ত কগ্রেস ওয়াকি, কমিটিতে ফেড।- 
রেশন গ্রহণ প্রস্তাবে পধাবসিত হোতে পারে-এ আশঙ্কা! ভিও্ডিহীন নয়। 


কাজেই সার ফেডারিক হোয়াইটের মন্তবোর উপর কংগ্রেস-সভাপতির ফেডারেশন সম্পকে 
নিজের মানোভাব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করাতে আশ্চধা হবার কিছুই নেই। যেখামে কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট সভাদের মধ্য কেউ কেউ ফেডারেশন গ্রহণ বাপার নিয়ে গোপনে বড়- 
কন্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন বলে সন্দেহ করবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে সেখানে ফেডারেশন 
গ্রহণকে কংগ্রেস সভাপতির “ভারত য় স্বার্থের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক তা”রূপে বর্ণনাকরা ও 
যদ ওয়াকিং কমিটিতে সখ্যাধিকোর ভোটে ফেডারেশন প্রস্তাব গৃহীতই হয় তবে তার পক্ষে কর্তবা 
হবে সভাপতিপদের শৃঙ্খল পরিতাগ কোরে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে দেশময় প্রবল আন্দোলনের সি 
কর1__একথ| দুঘভাবে বলা কিছু অস্বাভাবিক হয়না । এই সুস্পষ্ট উক্তিতে মি; সতামান্ত প্রমুখ 
কংগ্রেসের দিকপালগণ যে অসংযত উষগ প্রকাশ করেছেন তা সুরুচির সীমা অতিক্রম করেছে। 


মিঃ. সত্মার্তর সমস্ত বিবৃতির মধে . কোথাও ফেডারেশন গ্রহণসম্পরকে তার কি 
মনোভাব অথব! মিঃ দেশাই যদি বাস্তবিকই কংগ্রেসের মত গ্রহণ না কোরে 


কথাবার্তা চালিয়ে থাকেন তবে তার একাজ সমর্থনযোগ্য কিনা ইত্যাদি বিবয়ে কোন 


শাবণ, ১৩৪৫ ] আলোচণী ৮৫৫ 


মন্তব্য নেট । তার বিবৃতিতে শুধু প্রকাশ পেয়েছে বর্ধনান কংগ্েস প্রেসিডেন্টের প্রতি অবজ্ঞা ও 
অসংযত অশিষ্টতা। ফেডারেশন সম্পর্কে কংগ্রেসের যথার্থ মত কি সে সম্বন্ধে নানা কারণে 
জনসাধারণের মধো সংশয় দেখা দিয়েছে, এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে সুভাসবাবু যে সুস্পষ্ট 
মত ব্যক্ত করেছেন-- সংশয় দুর করবার জনা তার প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করি। মিঃ 
সভামৃর্ির এই আক্রমণ একান্তই বাক্তিগত বলে মনে হয়--কারণ মনত গ্রহণের পূর্বে পণ্ডিত জওহর- 
লাল এধরণের ব উক্তি করেছেন যা মি; সতামূর্ঠি প্রমুখ দক্ষিণপন্থীরা নির্ণিববাদে সহা করেছেন 
কাজেই স্বভাবতই মনে হয় আপত্তি এ নয়_-“কেন একথা বল! হোল ?” আসল আপত্তি “কেন 
স্বভাসবাবু একথা বলেন 2” 30081 009০১ 0000 ০001) 1]. 0111-11016 00116105”  মস্তব্য- 
কারী, গৌড়া সংস্কারপন্থী মিঃ সতামুর্তির পক্ষে হয়তে। এটাই স্বাভাবিক । তবে জগহরলালের নিকট 
আমর! আরে। সুস্পষ্ট মতামত আশা করেছিলাম-স্ুভাসবাবুর উক্তি সম্পর্কে ভার মতামত জিজ্ঞাস! 
করাতে_-কংগ্রেসপন্থীদের মতবিভিন্নতায় কোন অংশ গ্রহণ করিনা--এই অঞ্জুছাত দেখিয়ে 

প্রশাটি তিনি এডিয়ে গেলেন। ইতিপুবেদ আমর দেখেছি -বভবাব নানাবিতর্কমুলক বিষয়ে পণ্ডিত 
জওহরলাল মতামত প্রকাশ করেছেন | কাজেই এই গুরুহপূণ্ণ প্রশ্নটি এভাবে এডিয়ে যাওয়া উচিত 
হঝেছে বলে আমর! মনে করিনা । সেয়া হোক, দেশের সংক্কারবিরোধী দলমান্রেই সুভাসবাবুর 
এই উক্তিকে সমর্থন করবে--এবং ফেডারেশন সম্পকে কংগ্রেসের€ যে এই মত হওয়া উচিত তা 
শিঃসংশয়ে বল্বে। সংস্কারুপন্থীরা ক্রমেই কেস আন্দোলনটিকে নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে নিয়ে 
যেতে চাচ্ছেন_ আত্মনিয়ন্তরণ অঞ্জন না কর পধান্ত নিয়মতান্ত্রিকতার অর্থ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির 
সহায়তা করা । নিয়মতাপ্সিক মনোবূপ্তি দেশে কতদূর বুদ্ধি পেয়েছে তার একটি প্রমাণ প্রাদেশিক 
ক্ষেত্রে মন্ত্রীত্ গ্রহণের সময় যদি€ বারবার বল! হয়েছিল যে শাসনতন্ত্র চল করবার জন্যই মন্ত্রী 
গহণকর] হচ্ছে তথাপি কাধ্যতঃ দেখা যাচ্ছে-মঅচল করা দুরে থাকুক শাসনতন্বকে কিভাবে 
অধিকতর কাজে লাগানো যেতে পারে_-সেই চেষ্টাই বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীমপ্ডলী কচ্ছেন। এটা 
স্গাভাবিক ও প্রত্যাশিত এবং বামপন্ঠীরা এজন্যই মস্তিত্রগ্রশণের ব্পিক্ষে ছিলেন। আজও ফেডা- 
রেশন সম্বন্ধে সংঙ্গারপন্ঠীরা যে গনোভাব দেখাচ্ছেন তাতে বামপন্ঠীরা সঙ্ঘনদ্ধভাবে তার বিরুদ্ধতা 
ন| করলে ফল যে কি হবে সে বিষয় সংশয় নেই । প্রয়োজন এখন সমস্ত নিয়মভাস্থিকতাবিরোধী 


শক্তির সংহত হওয়া ও একযোগে প্রস্তাবিত ফেডারেশনের বিরোধিত। করা । 


লিললাহ-নিচ্ছ্েদ 

শান্্রবিধানে হিন্দৃদ্থীর বিবাহ-বিচ্ছেদের আধিকার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আছে কিন্ত 
লোকাচার দেশাচার ও রাজার জাঈন এর বিরোদী, কাজেই হিন্দু-বিবাহ অচ্ছেগ্চ পতিপত্বীর 
সম্বন্ধ লোকান্তরেও থেকে যায়। শান্ের নির্দেশ থাকলেও পতি বা পত্ঠীর বিবা্ন বিচ্ছেদের 
অধিকার নেই, বিবাহ-বন্ধন যদি লৌহ-শুঙ্খলে পর্যাবসিত হয় তবু যুক্তিপাবার আশা 


১৫৬ 2৬০০৫ পিণীজ্ঞু [ "ম বর্ম, ২ সংখা। 
নে | আজ দেশে স্্ীশিক্ষা প্রসার পেয়েছে, বিধবাবিবাহ আইনুমোদিত হয়েছে, স্বেচ্ছায় ঝ। 
অনিচ্ছায় হোক্‌ দেশ বিধবাবিবাহ কার্ধাত; স্বীকার কবে নিয়েছে অসবর্ণ-বিবাহও প্রচলিত হচ্ছে, 
বালা-বিবাহ-নিরোধ আইনও প্রবর্তিত হয়েছে। 


কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের কথায় অতিবড় উদারনৈতিকের€ ভীত রক্ষণশীল মনোভাব দেখা 
যায়। ভুক্তভোগী যারা, তারাও এবিষয়ে বিকন্ধনত পোষণ করেন। এতে আম্চর্যা হবার 
কিছুই নেই, জগতে যত বড়বড় সতোর প্রতিষ্ঠ। হরেছে তা অধিকাংশের সমর্থনে ব| প্রচেষ্টায় হয়নি 
বরঞ অধিকাংশের বিরোধিতার মধা দিয়ে তারা আত্ম-প্রতিঠা করতে পেরেছে | বালবিধবাদের 
শ্রুজল দেখে অনেকেরই হৃদয় বিগলিত হয়েছে, কত পিতামাতার হৃদয় শুকুমারী কন্মার বৈধবা 
বেশ দেখে বাখিত হয়েছে, কিন্ত অদষ্টের উপর দোষারোপ বাতীত কোন প্রতিকারের উপায় কেউ 
করেন নি। সে কাজ ছিল বিগ্ভাসাগরের জনা অপেক্ষ। করে-তার সমর্থক ছিল মুষ্টিমেয় । বর্ত- 
মানে বিবাহ বিচ্ছেদের সমর্থনকারীদের সখাল্লতায় আনাদের নিরাশ হবার কিছু নেই। বরণ 
সেজন্য আরো দটভাবে প্রচার চালাতে হবে। এর মধো শান্ষের বিধানের কথ।, আধাক্িক বা 
পাবলৌকিক তত্তকথা বিচার ন| ক'রে বাস্তন ক্ষেত্রে এর উপযোগীত! নিয়ে আলোচন। করাঈ 
কার্ধাকরী পন্থা । 


মানুষের জীবন ছৃ'ভাগে বিভক্ত, বাক্তিগত ও সামাজিক। এ দুয়ের সবনাঙ্গীন সানঞ্চস্ত 
হোলেই দেশের ও জাতির কলাণ, সামাজিক স্বার্থে যদি ন্যক্রিগত স্বার্থ বিসচ্ছন দেওয়া হয়, 
হাঙ্গোলে পরিণামে সমাজের মধোই অলক্ষো সমাজপ্বহুশর কারণ সঞিত হয়। 

বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি,যে উহা! সমাজের পক্ষে গভীর অকল্যাণকর হোয়ে দাড়াবে। 
আইন-বদ্ধ হোলেই, কারণে অকারণে এবং সানানা কারণেও নরনারী দলে দলে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য 
দ্ুটে যাবে, ফলে পারিবারিক জীবন ধ্বংস হবে । এ ধারণ! যে মানব-মনের পক্ষে কতবড় অসম্মান- 
জনক তা হয়তো বিরোধীগণ ঠিক মন্তধাবন করতে পারেন ন|। সংযম একনি্তা চিরকালই 
নরনারীনির্বিশেষে আদশগুণ থাকৃবে, আইন প্রচলন হোলেই এসব একেবারে লোপ পেয়ে 
যাবে, মানুষ স্বেচ্জাচারী হয়ে দাড়াবে এ ভাববার পক্ষে কোন যুক্তি নেঈ। স্েহগ্রীতি, সহান্নভূতি 
আইননিরপেক্ষ হোয়ে বেঁচে থাকে । নিছক শান্ধের ভয় দেখিয়ে, সমাজের তাড়নায়, আইনের জোরে 
জোরকরে ন্নেহ-প্রেম-হীন পরিবেষ্টনে হতভাগা দম্পতীকে জীবনযাপন করতে বাধা কর! মন্তযাডের 
তীব্র অপমান। 


বিবাহ-বিচ্ছেদের আন্দোলন মতি অল্লসংখাকের অধিকার রক্ষণ মান্র। এ কখনে। সর্বসাধারণের 
সর্ববদা প্রয়োজনে আম্বেনা, যে সব দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে, তাদেরও সমাজ সংসার 
আছে, সেখানেও নরনারী সহজে বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করেনা,মার ভয় যদি কিছু থেকেই 
থাকে তারই জন্ত অন্যায় সহ্য করবার যুক্তি কিছু আছে কি? 


শ্রাবণ, ১৩৪৫] আলোচনী ১৫৭ 


কাজেই ছু'দশজন আইনের অসদ্ধাবগ্গার করলে ত| থেকে আইনের অন্ুপষোগিতা প্রমাণ হয় 
না। সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি, বাক্তিহ্বকে নিষ্পেবণ করলে সমাজের কল্যাণ হোতে পারে না। সত্য 
যত রূঢ হোক্‌ না কেন তাকে সহজভাবে স্বীকার করাতে শক্তি সঞ্চয় হয়। যে সব ক্ষেত্রে বিবাহ 
বিচ্ছেদ অপরিহাধ্য হোয়ে পড়ে, তাকে স্বাভাবিক পথ ন। দিলে সে নায়ান্যায় বিচার করে আপন 
গথ করে নেবেই, তাতে-উ অধিকতর অমঙ্গল হবে । 

বর্তমানে হিন্দুসমাজে পত্রী স্বামী পরিভাগ করতে পারে না, কিন্ত দ্গামীর স্্ী-পরিত্যাগে 
কার্মাতঃ কোন বাধা নেই, পরিতাক্তা স্্ী হয়তো আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হোয়ে আপন অধষ্টের প্রতি 
দোষারোপ করতে থাকে কিম্বা নানা প্রলোভনের বশবন্তী হোয়ে কুপথে নিয়ে যায় আর যদি 
পুনবিবাহের ইচ্ছা থাকে, ধশ্মান্তর গ্রহণ করে বিবাহ করতে পারে, বিবাহের পর শুদ্ধিমতে আবার 
হিন্দুসমাজেও বর্তমানে কিরে আসতে পারে, এ বাবস্থ। প্রকারান্তরে একটি প্রহসনমাত্র, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এতে হিন্দু-সমাজ ছূর্ববল হোয়ে পড়ে ।- এর চেয়ে সহজ বাবস্থা করলে সমাজপতিদের ক্ষণ 
হবার কারণ কি? ন্বামী সন্নযাসগ্রহণ করলে স্ত্রী যদি সন্মা্িনী হবার মত যোগান্ত। শন্তরে অনুভব 

» না করে, সেজন্য তার চারদিকের পথ রূদ্ধ করে প্রায়শ্চি্ত বিধান করাকেন? বলটা 

ছুরারোগা,পুঙ্ু ্লীবন্থামীকে পরিত্যাগ করার প্রয়াস অন্ন বলে পরিগ্রণিত হোতে পারে । 

প্রকৃতপক্ষে হিন্দ-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ আছে। কিন্তু উহ! একতরফা মাগ্র, সেজনা অন্যায় 
মারে! বেড়ে গিয়েছে । এই বিধিনিষেধের জন্য কত অন্যায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে হচ্ছে তার হয়ন্ত। 
নেঈ। কত ছুরাত্ম। ছলে, বলে, কৌশলে বিবাহ ক'রে আপন স্বার্থসিদ্ধি করে, কিছ্তাস্ত্রীর ভার হাত 
থেকে পরিভ্রাণ পাবার উপায় নেই । পুরুব বহু বিবাহ ক'রে স্ত্রীকে লাঞ্চিত করতে পারে কিন্ত 
নারীর কোনই প্রতিবাদের উপায় নেই । বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ হোলে নারীর প্রতি অত্যাচার 
কমবে । সংসারে নারীকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে সকলেরই চেষ্টা থাকবে, যাতে 
এ অধিকারের সুযোগ নিতে নারীর প্রয়োজন না হয়। নারী ও আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে 
অন্থায়ের প্রতিবাদে সাহসা হবে । বিবাহের প্রতিবন্ধক, নান। রোগ ইত্যাদি গোপন করে এক 
শ্রেণীর লোক আর 'প্রতারণ৷ করতে সাহসী হবে না, কারণ তাদের ছলন| ধরা পড়লেও বিবাহের 
সংশোধন হাতে থাকবে । সমাজ ক্রমে ক্রমে সত্যাশ্রয়ী ও শক্তিশালী হোয়ে উঠবে। 

সম্প্রতি দেশে এবিষয়ে আইন্‌ প্রণয়ন করার চেষ্ট। চলেছে। ডাঃ দেশমুখ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থ। 
পরিষদে বিবাহ-বিচ্ছেদের একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, তার ফলাফল লক্ষ্য করার বিষয়। 
পাঞ্জাবের বাবস্থা-পরিষদে মিসেস্‌ ছুনীর্টাদ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের একবিল এনেছিলেন, ছুঃখের বিষয় 
বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের ভোটে উহা! আইনে পরিণত হোতে পারেনি, রামপুবের রাঙ্গকুমারী ইয়ম্ফ 
জাহান বেগমের নেত্রীত্বে লক্ষ মুন্্রীঃ মহিলাবৃন্দ সেদিন এক বিরাট্‌ সভায় বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার 
ও সেবিষয়ে আইন প্রণয়নের দাবী উপস্থিত করেছেন। এই সব প্রচেষ্টায় জাতির জাগ্রত মনেরই 

৪ "পরিচয় পাওয়া যায় । 
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সমাজের যথার্থ কল্যাণকামী বাক্তিমান্রের ও বিশেষভাবে মেয়েদের অকুষ্টচিন্তে এ 
আন্দোলনকে শক্তিশালী কোরে তোলা উচিত। নৃতন কোরে সমাজ গড়বার আজ আয়োজন 
চলেছে দিকেদিকে, গলদ্‌ কোথায় ভার আবিষ্কার ও দৃঢহান্তে তা নির্মল করবার প্রয়োজন 
ধারা বুঝেছেন এই বিল্কে তাদের সক্রিয় সমর্থন দেওয়া উচিত। 
কানপুন্েন্র হর্সহাউ- 
দীর্ঘদিন পর কানপুরের ধর্ধাঘটের সান্তোবজনক মীমাংসায় সমস্ত দেশবাসী স্বোয়াস্তি বোধ 
করবে । পঞ্চাশদিন ব্যাপী নানা শনস্থান্তরের মধো শ্রমিকেরা যে অবিচল সবস্কপ্প ও শুঙ্খল। 
দেখিয়েছে তাতে গভীর বিস্ময় ও আনন্দ জাগে । গণ মান্দোলন দেশে ক্রমেই সুদুট ও শুনিয়প্রিত 
হোয়ে উঠেছে এতে আশাস্বিত হবার প্রচুর কারণ রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের উদ্ধীংশে স্বার্থম্প্‌ 
অহৈত্ুকী দলাদলি দিন দিন ঘত প্রকট হোচ্ছে ভিন্তাশ্রয়ীদের মধ্যে সংহতি ও এক বোধ তত 
সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করছে দেখে, আশ! হয়, এদের একা ও সংহতি একদিন উদ্ধীতন মহলের অর্থহীন 
দলাদলির অবসান ঘটাবে । কেবলমাত্র তখনই রাজনৈতিক আকাশের ধোয়াটে অম্পইঈত| দূর 
হোয়ে সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনটার স্বরূপ € অর্থ প্রকটিত হবে। কাজেই গণসাধারিণের মধ্যে 
সংইর্তি ই-ধীকৌরি পরিপোষক যাকিছু, দেশহিতৈধী বাক্তিমান্রেই তাকে সমর্থন করবেন। গত 
কানপুর ধর্মাঘট শ্রমিকদেব মধ সেই সঙ্বনদ্ধত। বন্ছল পরিমাণে সৃষ্টি করেছে-এদিক্‌ দিয়ে এর 
মূলা প্রচুর । র 

এ সম্পকে যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের কাজ বিশেষ প্রশংস। ও অনুকরণ যোগা । 
তাদের নিরপেক্ষতা, বিচক্ষণত। ও শ্বায় বৃদ্ধি শমিকেদের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হোয়েছিল বলেই 
তাদের পক্ষে মিলওয়ালা ও শ্রমিকদের মধো মধাবন্তীতা কোরে, এই ধন্মঘউকে উভয়পক্ষের সন্ভোষ- 
জনক মীমাংসায় আন। সম্ভব হোয়েছে। শে পরান্ত মিলওয়ালারাও তাদের জিদ ও প্রেষ্টিজকে 
বাস্তব অবস্থার উপরে দাড় না করিয়ে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। যে সকল সর্ধে ধন্মঘটের 
অবস্থান হোয়েছে তার মধ্যে নিগ্নলিখিতগুলি প্রধান। মালিকের! স্বীকার করেছেন যে অন্যায় 
ভাবে কাকেও বরখাস্ত করা হবেনা এব ধন্মঘটের অপরাধে কাকেও শান্তি দেওয়া হবেনা । মজছুর 
সভাও স্বীকার করেছেন অননুমোদিত ধন্মঘট কর! হবেন। বা সমর্থন করা হবেন।- তদন্ত কমিটির 
নিদ্দেশানুসারে সভার পুর্ণগঠন কর! হবে । শ্রমিক ও মালিক উভয়দলের সমন সাক প্রতিনিধিদের 
দ্বারা গঠিত বোডে বেতনের হার নিদ্ধারিত হবে। গভণমেন্ট উভয়পক্ষের বিশ্বাসভাজন একজন 
আই, সি, এস অফিসারকে লেবার কমিশনার ও সালিশ হিসাবে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেছেন 
অন্যান্য বিষয় উভয় পক্ষের মতানুসারে বাবস্থা হবে। 

বাংলাদেশে কুলটা, হীরাপুর প্রভৃতি নানা স্থানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শ্রমিক 

নেতাদের কোন অজুহাতে আইনের কবলে ফেলা; ১০৭ ও ১৪৪৭ ধার! প্রয়োগ, শ্রমিক-মঙ্গল ফাণ্ডের, 
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টাকা শ্রমিকদের কলাণার্থে বাবন্ৃত না হোয়ে অন্ত উদ্স্টযে ব্ায়িঙ করার ইত্যাদি অভিযোগই প্রধান । 
এই অবস্থার প্রাতবিধানার্থ প্রযুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্থুর সভাপতিত্কে কিছুদিন পুবেন একবিরাট সভার 
আয়োজন হয়। যুক্ত-প্রদেশে এত বিরাট ধশ্মঘট কংগ্রেস সরকারের মধ্যস্থতায় কিভাবে 
সন্তোষজনক নিষ্পত্তি হোল তার কারণ অনুসপ্ধান করতে আমরা বাংলার মন্ত্রীমগ্ডলকে অনুরোধ 
করি। 
লাহলাল্প মক্জ্রীসমস্যা ও বঙ্জীম্স পল্রিদেল্প জিন্ভিআস দলেন্স সন্ধ্যে মৈত্রী 
মন্দতাগ্য বাংলাদেশ সমস্ত। বহছুল। তাই বাংলার মন্ত্রীমগুলের ছুদিনও মন্ত্রীত্বের গদিতে 
সুস্থির হোয়ে বসবার উপায় নেই । আজ এটা, কাল সেট! লেগেই আছে,_আন্দীমান অনশন, 
প্রজাসন্ব আইন, বন্দীমুক্তি _একটার পর একটা বাংলার “সুখী পরিবারের” দিনের শান্তি ও রাত্রির 
নিদ্রা হরণ করবার জন্য ঘেন যডডধপ্ু চালিয়েছে । বহিঃশক্রুন আক্রমণেই বেচারীর! জজ্জর, তার 
উপর গৃহশক্র নৌশের আলীর এহেন বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল কল্পনা করে নম্ত্ীমগুলের জঙ্া 
নিদারুণ উদ্বেগে জনসাধারণ দিন কীটিয়েছে। গত ১৩শে জুন সমস্ত মন্ত্রমগুলের পদত্যাগ 
ও নৌশের আলী বাদে, পুনরায় পদগ্রহণে সে উদ্েগের কারণ আপাতত দূর হয়েছে মিঃ নৌশের 
, আলীর দপ্তর মিঃ স্ুরাব্দিকে দেওয়া হোয়েছে । এই আভিনয়ের প্রধান ঘটনাগুলি সন্বন্ধে, দৈনিক 
কাগজ মারফত দেশবাসী পরিচিত-কাজেই পুনরুত্তি নিপ্পায়োজন | তবে ছুএকটি কথা অবাস্তর 
তবেন।। মিঃ নৌশের জলি হক মন্ত্রীমগুলকে প্রতিক্রিয়াশীল অভিহিত করে কয়েকটি অভিযোগ 
ভার বিরুদ্ধে এনেছেন ঘথ। :-(১) ভুমি রাজন্ব-কমিশন নিদ্ধারণের সিদ্ধান্ত (১) দমনমূলক আইন 
দূর না কোরে বরং কায়েনী করবার চেষ্টাদ্ার। নিসনাটন প্রতি ঞ্ুতি ভঙ্গ (৩) সংবাদপঞ্রের ম্বাধীনত 
হরণের উদ্দেশ্যে দমনসূলক আইন প্রনয়ণের চেষ্টা, (৯) বাংলার খুগ্রিন প্রধান মন্ত্রীমগুলীর মাদকত। 
নিবারণে দ্বিধা, (৫) শ্বায়গুশাসনের অগ্রগতিতে বাধাদান, (৬) প্রজা ও জনিদারের মধ্যে সুদ, 
ও সেস্‌ সম্পফিত ভেদমূলক আইন প্রণয়ন। হকু সাহেব তার স্ুদার্থ বিবৃতিতে এসকল অভি- 
যোগের কোন উল্লেখ করেননি-বোধহয় এগুলি তার মনোযোগ আকধণ করবার মত যথেষ্ট 
উঁচ্দরের নর, বরং মি; নৌশের আলি মন্ত্রীতের গদিতে বস্বার আগে, কিরূপ প্রজা-বিদ্বেবী ছিলেন 
এবং হকসাহেব তাকে, গরজান্তরাগা করবার জন্য কি গ্রাণান্তকর চেষ্ট। করেও বিফল হোয়েছেন, তার 
দীঘ ফিরিক্তি দিয়ে নৌশের আলি সম্বন্ধে কোন ভ্রান্তধারণার সন্তান থেকে দেশবাসীকে রক্ষা 
করতে প্রয়াস পেয়েছেন । এহেন প্রজাবিদ্বেবী নৌশের আলীকে কেন যে হক্সাহেব মন্ত্রীসভায় 
স্থান দিয়েছিলেন তা বুঝা ছুঃসাধা। তবে এই প্রহসনের একটি সুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি 
বিভিন্ন দলের মধ্যে মৈত্রী প্রচেষ্টায় । মৌলবা সামন্থুদ্দিন আমেদ পরিচালিত কৃষক-প্রজাপার্টির 
সভ্যগণ, মৌলবী তমিজদ্দিন খা পরিচালিত স্বতন্ত্র প্রজাদল, স্বতন্ত্র তপশীলভূক্ত সম্প্রদায় দল ও 
মৌলবী নৌশের আলীর সমর্থকগণ ঝ মান মন্ত্রীমগুলীর বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধভাবে পরিষদে কাজ করবেন 
বলে স্থির করেছেন। এরা বর্তমান মন্ত্রীমগুলীর উপর, দেশবাসীর আস্থার অভাবন্চক এক প্রস্তাব 
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গ্রহণ করেছেন। ক্রমেই মন্ত্রীমণ্ডলীর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হোচ্ছে এবং পরিষদের বিভিন্ন দলের মধ্যে 
দেরিতে হোলেঞ, শুভবুদ্ধি দেখ! দিচ্ছে এটা আশার লক্ষণ। 


শ্রীশুত্ড জ্ুভ্ডী্চন্দ্রেক্প কর্পোরেশন ত্যাগ _ 


কর্পোরেশনের ভূতপূর্বন শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত শৈলেন ঘোষ সন্বদ্ধে অভিযোগের পুনরায় তদস্ত 
দাবী কোরে কর্পোরেশনের এক রিক্যুইটজসান সভা আহুত হয় সেই সভায় শ্রীযুক্ত স্ুুভাষচন্্ 
বস্থু পুনরায় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। অধিকাংশের ভোটে এ 
প্রস্তাব অগ্রাহা হওয়াতে তিনি কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান্‌ পদত্যাগ করেছেন। তদন্ত 
কমিটির সিদ্ধান্ত সন্দন্ধে যাঁদের সংশয় রয়েছে-তাদের মধো শ্রীযুক্ত পিসি, রায় 
ডাঃ শন্দরীমোহন দাস প্রমুখ বভ-মান্বা ব্যক্তিরা রয়েছেন। তদন্ত কমিটি- শ্রীযুক্ত 
ঘোষ সম্পর্কে মল অভিযোগটি ভিত্তিহীন বলে মত প্রকাশ কারেছেন; তার বিরুদ্ধে 
“অযোগাতা ও. দায়িকজ্ঞানহীনতার”-অভিযোগই প্রধান। আমাদের মনে হয় এই 
অভিযোগে সতর্ক ক'রে দেওয়াই যথেষ্ট হোত কারণ অন্তবূপ অভিযোগ আরো বন কম্মচারীর বিরুদ্ধে 
আনা হয়াতো সম্ভব যাঁদের উপর এপ গুরুদণ্ডের বাবস্থা হয়নি। আর একবার তদন্ত হোলে 
শ্বতি কিছুই ছিলনা উপরস্থ জনসাধারণের সংশয় দূর হোত । জনসাধারণের প্রতিনিধি কপোৌরে- 
শানর পক্ষে সেই পথ গ্রহণ উপযুক্ত ও ম্বায়োচিত হোত। আর একটী কথা, এই বিষয়টাকে 
উপলক্ষে কোরে কপোরেশনের যে বিশুঙ্খলত। ও গলদ প্রকাশ হোয়ে পড়েছে সে বিষয়ে 
করপক্ষ কি বাবস্থা করলেন কিছুই জান। যায়নি। অথচ কোন বাক্তিবিশেষের থাকা ন৷ 
থাকা অপেক্ষা অনেকবড় বথা কপোৌরেশনের আতাস্তরিণ বাপার এ্ুনিয়ন্ত্রিত করা এদিক দিয়ে 
কি বাবস্থা কর! হোচ্ছে কিছুই জানা যাচ্ছেন! । 
ীন্ন-দিবসন_ 

গত এই জুলাই আই, সি, এস পদত্াগী শ্রীযুক্ত হরিবিঞু কাঁমাথের সভাপতিতে ওয়েলিংটন 
ক্ষোয়ারে এক বিরাট জনসভ! হয়। এই জুলাই তারিখেই জাপান, চীনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ 
করে। এ দিন কল্কাতার বিভিন্ন জায়গায় শোভাযাত্র৷ ও সভা হয়--বনু চীনা নরনারী শোভা- 
যাত্রায় যোগদান করেন । নিখিল ভারত রাষ্থীয় সমিতি চীনে যে এম্বলেন্স পাঠানো সিদ্ধান্ত করেছেন 
তার ব্যয় নির্বাহের জন্য এ দিন ও তার পরবস্তী ছুইদিন অর্থসংগহ করা হয়। পরাধীন ভারতের 
পক্ষে টানের এই ছুদ্দিনে সহানুভূতি দেখাবার পথও সংক্ষিপ্ূ। ছুট পথ উন্মুক্ত রয়েছে__যা অল্প 
বিস্তর সকলেই অনুসরণ করতে পারেন__এক জাপানী-দ্রবা বঙ্জন ও চীনে এমুলেন্স প্রেরণের 
জন্য অর্থসংগ্রহ। যাঁরা চীনের বিরুদ্ধে জাপানের এই অভিযানকে সাআ্াজাবাদের অনাবুত 
দ্থাবৃত্তি বলে মন করেন--তাদের পক্ষে একে বাথ করিবার জন্য চেষ্টা করা কর্তবা-_-এবং জাপানী 
দব্যবঙ্জন দ্বার! তাদের চেষ্টাকে একটা বিশিষ্ট ও কাধ্যকরীরূপ তারা দিতে পাবেন। 
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বাহলান্ল বল্দীম্মুক্তি প্রন্স _ 

প্রকাশ যে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে বাংল! সরকারের বন্দীমুক্তি প্রসঙ্গ নিয়ে যে আলোচন। টল্‌- 
ছিল__৩]1 এমন একজায়গায় এসে ঠেকেছে যে বাঙ্গলা সরকারের মনোভাবের পরিবন্তন না হোলে 
আর আগ্রসর হওয়া অসম্ভব । শে।না যাচ্ছে--রাজবন্দী ও তিন আইনের বন্দীদের নাকি বিভিন্ন 
কিস্তিতে সেপ্টে্গরের প্রথম সপ্থাহের মধ্যে মুক্তি দেওয়া হবে। ইতিমধো কয়েক দফা নামের 
তালিকাও বের হোয়েছে। যদি এ পধাস্থ প্রকাশিত* তালিকার মধো  অস্তরীনদের নাম 
নেই-_যে বন্দীদের ইতিপুর্বের সর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হোয়েছিল_-তাদের উপর থেকেই সত্ত তুলে 
নেওয়ার খবর এ তালিকাগুলিতে _তবু কালে অস্তরীনদের যুক্তি পাওয়া হয়তো সম্ভবের কৌঠায় 
এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে সরকারী নীতি পুনের মতই অটল অচল। তাদের 
সম্বন্ধে নাকি এই ব্যবস্থা হোয়েছে যে যার৷ অল্লকালের মেয়াদে দণ্ডিত ব| যাদের দণ্ডকালের বেশী 
অবশিষ্ট নেই, অথবা যারা পীড়িত তাদের মুক্তি দেওয়া সম্ভবপর হোতেও বা পার়ে। কিন্তু দীথ- 
দিনের মেয়াদে যারা দণ্ডিত বিশেষত; চট গ্রামের অস্ত্রাগার লু্ঠন মামলায় দণ্ডিতদের খুন্তি দেওয়া 
সম্পর্কে সরকার পক্ষ একেবারে বিরোধী । সরকার পক্ষের যু্ডি এইযে, এই শ্রেণীর বন্দীদের 
হিংসা-ত্যাগের প্রতি শ্রুতির কোন মূল্য নেই । রাজবন্দী ও রাজনৈতিকবন্দীদের সন্ধে সরকার 
পক্ষের ছুই বিভিন্ন নীতি অবলম্ষনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়। যায়না। বিশেষতঃ সরকার 
পক্ষই যখন রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের চিরকাল এবশ্রেণীতুক্ত কোরে এসেছেন আগ 
তাদের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ফরবার অর্থ আর কিছু নয়--কোন জরে এদের মুক্তিকে রর কে 
রাখা। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি প্রশ্নে একটা নাব্র বিষয় বিচাধা দেশের সমসাময়িক আবহাওয 
এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়__দেশের বর্তমান আবহাতয়া সন্ত্রাসবাদ অসম্তব। রি তু। 
আন্দোলনকে গনআন্দোলন থেকে বিযুন্ত কারে আজকের দিনে কেউ দেখছেন আর গণ- 
আন্দোলনে সম্রাজাবাদের কোন স্থান নেই । সরকার পক্ষ দেশের আবহাওয়ার, এই পরিবন্ঠানের 
খবর যে রাখেন না তা নয়__কিন্তু সাহস ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে এদের ছাড়তে পারছেন না। এট। 
যে তাদের কতবড় অক্ষমতার পরিচয় তা বোঝবার মত দূরদর্শী, বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ভঙ্গকান এদের 
নেই | এঁদের এই অপরিণাম দশিতার বন্দীদের মধ্যে আবার অসন্তোষ দেখ। দিয়েছে । দমদম 

ও অন্যান্ত স্থানের বন্দীরা মহাত্মা গান্ধীর নিকট জানতে চেয়েছেন, আর কতদিন ভাদের ধৈধ্য ধরে 

মুক্তি সম্পর্কে আলোচনার নিষ্পন্তির জন্ অপেক্ষা করতে হবে । এত অধৈধ্য অহৈতুকী নয়__ত্রমাগঙ 
আনিদ্দিষ্ট কালের জনা ধৈধ্য ধরতে তাদের অনুরোধ করা, আমাদেরই অক্ষমতা ও লজ্জার কারণ। 
সুক্তিম্প্রাণ্ত বল্দীদেন্ল আহি দূললক্ছা 

মুক্ত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের আধিক দুরবস্থার বিষয় কারো অজান। নেই । 
বহুদিন পর এমন একটা অবস্থার মধে: এর! মুক্তি পেয়েছে যাতে কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা 
করাও এদের পক্ষে অসম্ভব হোচ্ছে। এবিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্ট। জনসাধারণের তরফ থেকে 
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হোচ্ছে বলে আমরা প্রমাণ পাচ্ছিনা। সরকার পক্ষ তো এবিষয়ে তাদের দায়িত্ব কিছু স্বীকারই 
করছেন না। কলকাতা কর্পোরেশনে অথবা বিভিন্ন ফার্মে যে কয়েকজন রাজবন্দী নিয়োগ করা 
হোয়েছে তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সরকার পক্ষ মুক্ত রাজবন্দীদের গ্রাসাচ্ছাদনের বাবস্থার দায়িত 
গ্রহণ কর্ছেন না । কাজেই কংগ্রেছ কর্তৃপক্ষের আবেদন করা ছাড়। ও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা এদের 
জন্য কর! প্রয়োজন ছোয়েছে।  ইতিমধো কয়েকটী যুবক আধিক দুরবস্থা সহা কোরতে না পেরে 
আত্মঙ্ত্যা করেছে__এ খবরে বেদনা ও লজ্জা ছুই হয়-এ অবস্থার পরিবণ্ণন যদি না করা সম্ভব হয় 
তবে একজন নয়, ব দিবাকর পারের আম্ম-হুত্যা আমাদের দেখতে হবে । 
সলাম্প্রদাতিক্ মৈত্রী 

বনতবার বিফল হওয়া সান্কেও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্াপনের চেষ্টার বিরাম নেই । সম্প্রতি 
প্রকাশিত পণ্ডিত জওহরলাল ৬ নবাব মহম্মদ ইস্নাইঈলের চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়। নবাব 
মহম্মদ ইম্মাঈলের কিছু পরিচয় প্রয়োজন । ভিনি যুক্ত প্রদেশের মুগ্লিমলিগের প্রেসিডেন্ট _তবে 
এটাই তর বড় পরিচয় নয়। বংসব কয়েক আগে পণ্ডিত মদন মোহন মালবোর সভাপতিহ্ে 
এলাহাবাদে একা-সম্মেলনে ভবিষৎ ভারতীয় স্বাদীন রাষ্টে কার। সামরিক অধিকার পাধে_সে 
বিষয়ের আলোচনায় নবাব সাঞ্চেব যে মনের পবিচম় দেন্‌_তা” থেকে একা চেষ্টার ফলাফল 
অন্ভমান কর। সহজ । সামরিক জাতিন্কের অধিকার কাদের পাওয়া উচিত এই আলোচনায় তিনি 
পাগান, শিখ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের করেকশ্রেণীর মুসলমানের মধোই এই অধিকার সানাবদ্ধ 
রাখ তে গ্রয়াসী হন---শুধু প্ররাসী। নয়, বাঙ্গালা ও মান্দাজিকে এই অধিকার থেকে বঞ্চত করবার 
জগ্ত তিনি এতট। অশোভন জিদ (দখিয়েছিলেন যে স্পষ্ট ভাবেই বলেন, “যে কৌন প্রস্তাবে এরা 
সম্মতি দেবে._সেই প্রস্তাবে আমি অসন্মত জান্বেন।” এই যুক্তিহীন অন্ধ জিদের নিকট সে- 
দিনকার একা সম্মেলনকে-হার মান্তে হোয়েছিল। তারপর কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপের কল 
হোল অন্ুবূপ। করংগ্রস পক্ষের সমস্ত যুক্তিতক্কে উপেক্ষা কোরে মৈত্রীর সম্ভাবনাকে নিক্ষল 
কর্তার কাজে ইনি পূর্বব!পর বিম্ময়কর সামঞ্জস্য দেখিয়ে এসেছেন। গত অক্টোবর মাসে কল্কাভায় 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সঙ্গন্ধে কংগ্রেস পূর্বেবর সুস্পষ্ট 
বিরুদ্ধতাকে বচ্জন কোরে যখন আস সমর্থনের পথ গহণ করলো কেবল মাত্র সেই একবার নবাব 
সাহোবের সমর্থন লাভ করবার সৌভাগ্য কংগ্রেসের হোয়েছিল। মুগ্লিমলিগের প্রধানতম দাবী 
সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া_ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক স্বীকৃত হোতে দেখে পপ্ডিত 
জওহরলালকে নবাব সাহেব গ্রীত হোয়ে লেখেন চল 

“সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সন্বন্ধে আপনাদের অধুনাতন প্রস্তাব আমাদের একট! প্রকাণ্ড অভিযোগ 
দূর কোরেছে। আশাকরি ইহার বাতিক্রম হইবেনা।” 

এতো গেল নবাব সাহেবের পালা । তারপর এ সম্পকে অতি আধুনিক ঘটন1 মৈত্রী দূত- 
রূপে আগাধার আসরে অবতরণ । ঘটনাটী এতই বিস্ময়কর যে সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
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হওয়া অনুচিত ণয়। প্রকাশ মহাস্মা গান্ধীকে মাননীয় আগ! খা সাপ্প্রদায়িক মৈত্রী সম্পকে 
এক গুরুত্বপূর্ণ পত্র লিখেছেন,__তাতে নাকি তিনি মুগ্লিম লিগের মনোভাবকে সমর্থন করেননি । 
মৈত্রী আলোচনার আসরে এই নুতনতম মাননীয় আগস্তুকটা সম্বন্ধে খুব বেশী উচ্ছ্বসিত হোয়ে 
ওঠার কারণ নেই । এ সম্পকে তার অতীতের প্রয়াস আভিজাতোর গৌরব করতে পারে। 
হয়তো সকলের মনে নেই_ দমিন্টোমলি শাসন সংস্কারের যুগে মাননীয় খা সাহেব লঙ্ মিন্টোর 
পরামর্শে জনকয়েক মুসলমানসহ দিল্লীতে ডেপুটেশনে যান এবং তারই ফলে সর্নপ্রথম স্বতন্ত্র 
সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয় । গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি বুটিশ সামাজ্যবাদীদের 
পুতুলরূপে “মাঈনরিটি প্যাক” ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ অংশ গহণ করেন। মিলিত নির্বাচনের জগ্ 
মহায্মা গান্ধীর সমস্ত প্রচেষ্টা বার্থ করবার বাহাদুরীও ভার । 

সাম্প্রাদাধ়িক বাটোয়ারা বাপারে প্রধানমন্ত্রী মাকুডোনাল্ড আগা খাঁ সাহেবকে প্রধান 
সমর্থক পান্‌ এবং তারপর থেকে মাননীয় খা! সাহেবই প্রধানত, এর স্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে 
আস্ছেন। ইনি মুশ্রিম লিগের একজন প্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা । মি; জিন্নার সঙ্গে ইদানিং 
মতদ্বৈধতার কোন সংবাদও পাওয়। যায়নি । উপরন্ত আগা খ। বুটীশ গভর্ণমেণ্টের একজন অতি 
বিশ্বস্ত দূত এবং একাজের জন্য তিনি বুটাশ সরকার থেকে মোট! রকমের বাধিক বৃণ্তি পেয়ে 
থাকেন বলেও সম্প্রতি প্রকাশিত হোযেছে। কাজেই এই দৌতোর উদ্দেশ্য সঙ্গান্ধে যথেষ্ট সন্দেহ « 
সতক্তার কারণ রয়েছেন আমাদের মনে হয় কংগ্রেস বনুদিন মুশ্রিম লীগে পরোক্ষে যে অনস্থা 
প্রধানত আরোপ করে আস্ছেন তার একট। পরিবর্ঠন দরকার। মুশ্িম লীগের সর্নপ্রধান দাবা 
মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিচান বলে তাকে স্বীকার করতে হবে। কংগ্রেস এ 
দাবী যখন মেনে নিতে সম্মত নন্‌ তখন বিভিন্ন মুগ্রিম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কংগেসের কথাবার্তা 
চালিয়ে মুগ্রিম লীগের প্রতি তাদের মনোভাব কি এবং মৈত্রী সম্পর্কে বা তাদের মতামত কি 
| জানতে চেষ্টা কর! উচিত। এতে মুশ্রিম লীগের প্রতিনিধি করবার দাবীর যৌক্তিকতা 
প্রমাণ হয়। এছাড়া নৈরীর সমর্থক মুসলমানদের সত কোরে মুগ্লিম জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচার দ্বারা অনুকুল মনোভাব গড়ে কুল্তে€ চেষ্টা কর। উচিত । মৈত্রীর বিরুদ্ধতা আজীবন যারা 
করে এসেছে-_সেরূপ বাক্তিদের সঙ্গে আলোচনা ও পত্র বাবারে বৃথাশক্তি ক্ষয়ের অপেক্ষা এই 
উপায় অবলম্বনে বেশী সুফল দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। 
ক্রাক্ষনলাড়িস্রান্স লীগঞ্য্সালাদেন্র শুগ্ডানি 

যুক্তির যেখানে অভাব-_ন্যায়োচিতভাবে সবপ্রতিষ্টিত হবার দাবী যে রাখেনা_উপায়ন্তর না 
দেখে গায়ের জোরের পথকে সেই করে অবলন্বন_-এ আমরা চিরকাল দেখে আস্ছি। লীগ- 
ওয়ালারাও কিছুদিন ধরে এ পথ আশ্রয় করেছেন --এতেই তাদের ছুর্লত। প্রকাশ পেয়েছে সবচেয়ে 
বেশী। লীগওয়ালাদের গুপ্তামির হাত থেকে এলাহাবাদে জগহরলালজী রক্ষা পান্নি__এবার পূর্বন- 

» বঙ্গ সফরে ব্রাঙ্গণবাড়িয়ায় সুভাষচান্দ্রের ভাগো € অন্তরূপ বাবস্কার ব্যতিক্রম হয়নি। কংগ্রেস সভা- 
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পতিদের সম্পর্কে লীগওয়ালাদের এই অপক্ষপাতিত্ব প্রশংসনীয়। তবে লীগের হর্তা কর্তারা এ 
সম্পর্কে কিছু উচ্চবাচ্য করেন না দেখে সংশয় হয়, তাদের নীরব অনুমোদন হয়তে। এতে আছে__ 
কারণ কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমান ভাড়নের কাল্পনিক সংবাদপ্রচারে উৎসাহ যাঁরা লক্ষ্য 
করেছেন_ঙারা জানেন উদ্দেশ্টহীনভাবে নীরব হোয়ে থাকৃবার পাত্র লীগপন্থীরা নন্। তবে 
উদ্দেশ্যটি কি বোবা মুক্সিল। লোই্ট্র নিক্ষেপ দ্বারা কংগ্রেসপক্ষে ঘায়েল ও সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত 
কর।? আামাদের বিশ্বাস তার অনুচরবৃন্দ নাঙ্গোক মিঃ জিন্না এর চাইতে বেশী বুদ্ধি রাখেন। 
আসলকথ|__পুনবঙ্গে বিশেবত; ভ্রিপুরাঁতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা এত অধিক সখায় রাষ্টপতির 
সদদ্ধনাতে উপস্থিত হওয়ায়, লীগপন্থীদের সহ্যের সীন। অতিক্রম করে_এবং তারা লোই নিক্ষেপ 
পুর্নক মনের উচ্ম। প্রকাশ করেছেন। অনুষ্ঠানটি যে ক্রমেই মৌলকখ হারাচ্ছে আশাকরি লীগ- 
পদ্ঠীর। ত| বুঝ তে পারবেন । এবার তার৷ উপায়ন্তরর গ্রহণ করুন। 
হিন্দুস্থানী ডালা 

সম্প্রতি কল্কাত! কপোরেশনের টিচার্স ট্রেণিং পরীক্ষায় হিন্দুম্তানী ভাব। অবশ্থাপাঠা 
করবার জন্টা বেগন সাকিনা একটি প্রস্তাব উখাপন করেন। মেয়র মিঃ এ, কে, এম জাকেরিয়। 
তার তীর প্রতিবাদ করেছেন। এই ভাষা সমস্তা বতদিন ধরে চলে আসলেও বর্তমানে 
হিন্দিভাষা প্রচারের তোড়ে এই সমস্য জটিল হোয়ে উঠছে । বনভাষাবিদ হবার মত যাদের অর্থ, 
সামর্ধা, সময় রয়েছে তাদের কথা আলাদা কিন্তু সর্বসাধারণের সম্বন্ধে মাতৃভাষা, হিন্রৃস্তানী, ইংরাজি 
এ ঠিনটি ভাঁষ! আয়ত্ব করবার ভার চাপিয়ে দিলে ত| জুলুমে পর্যাবসিত হবার সম্ভাবনাই বেশী। 
ধার! পারবেন ভীরা তিনটে ভাষ। নিশ্চয়ই শিখুন কিন্তু অবশ্য পাঠ্য হিসেবে তিনটি ভাষা, আমাদের 
অতিরিক্ত মনে হয়। ইংরেজী ভাষাতে সর্বভারতীয় ভাবের আদান প্রদান অনেকটা সম্ভব এবং 
ভারতের সীমার বাইরেও তার সর্বত্র বাবার চল্তে পারে, কাজেই ইংরেজীকে বাদ দেওয়া উচিত 
হবেনা--অতএব যেখানে সন্তব তিনটা কিন্তু যেখানে সম্ভব নয় সেখানে মাতৃভাষা ও ঈংরেজীকে অবশ্য 
শিক্ষনীয় ভাষ! বলে নির্ননাচিত করবার আমর! পক্ষপাতী । 
নস্না অন্নুসাল্পে প্রদেস্ণ নিভগ- 

কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয় মধ্াইউারোপেও ভাষান্রসারে শাসনসংক্রান্তর সীমা নির্ধেশের আন্দো 
লন চল্ছে। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটী এই নীতি সমর্থন করেছেন । অনুপ, তামিল, কর্ণাট প্রতি 
এবং মধা প্রদেশকেও মারাগী ও হিন্দিভাষা-ভাষী হিসাবে বিভাগ করবার আন্দোলন চলেছে । এসব 
আন্দোলনের স্বপক্ষে ছুটা যুক্তি প্রধান-_ প্রথমতঃ সমভাষাভাষীরা একশাসনাধীনে এলে সংস্কৃতিক 
একা দঢতর হওয়ার সম্তাবনা--এতে জাতিগত বিশিষ্ট প্রতিভার বিকাঁশ সহজতর হয়তো হয় ; দ্বিতীয়তঃ 
কোন প্রদেশে ভিন্ন ভাষাভাষী লোক প্রায়ই বিমাতাসুলভ বাবহাঁর পেয়ে থাকেন-_ভাষানুযায়ী 
প্রদেশ বিভাগে তা সম্ভব হবেনা । তবে এই আন্দোলনে সর্ননভারতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সংস্কৃতিক একা যদি ক্ষুন্ন হয় তবে তা অনিষ্টকর হবে। নিজেদের বিকাশ ও উন্নতির অনুকূল পরি- 
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ডি ঙ্গালীদের পক্ষে বেমন প্রয়োজন এবং আন্দোলন দ্বারা তা করবার চেষ্টা 
যেমন যুক্তিসঙ্গত-__তেমনি ভারতের যে কোন প্রদেশে ভিন্ন প্রদেশবাসী বা সখালঘি্ ভাষাভাষীদের 
প্রতি যাতে কোন ভেদাত্মক বাবহার না প্রকাশ পায় তার জন্ক আন্দোলনও প্রয়োজন। সঙ্কীণ 
প্রাদেশিকতা প্রতিক্রিয়াশীল হনোনৃত্তিরই লক্ষণ এব বৃহত্তর একোর পরিপন্থী-_বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের 
বার্থ যাতে অক্ষুন্ন থাকে, তার জগ্থা যেমন চেষ্ট| প্রয়োজন *তেমনি আত্মঘাতী__.ভেদাত্মক দুটি দূর 
হোয়ে যাতে স্বভার শীয় দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয় তার জন্া৪ আন্দোলন প্রয়োজন। 

সাজসাহা জেলা! ব্রাস্্রী সস্মেলনে জীম্মুক্ত স্প রৎবন্্র অভি ভাম্মন _ 

গত ১রা জুলাই রাজসাহা জেলা রাষ্গীয়স্মেলনের সভাপতি শ্রীঘক্ত শরংচন্্র বঙ্থুর অভি- 
ভাষণের প্রধান বৈশিষ্ট তার পুম্পটত।। এই জিনিষটি নেতাদের উক্তিতে আজকাল এন 
ছুলভি যে শ্রীযুক্ত বসুর অভিভাষণের বৈশিঈটা অতি সহজে ধরা পড়ে। তাহার কয়েকটি উক্তি 
উদ্ধত করি'তছি। | 

“আমি এতিহাসিক পারমপধো আপ্কাবান”, “শত ভাগাবিপধায় ও আবস্থ। বিবঠনের মধো 
দিয়া জাতির অতীত, বর্তমান € ভবিধাতের মধো একটা যোগস্ু্র থাকিবে । এই যোগস্থত্রকে 
বজ্জন করিয়া জাতির জন্থা একেবারে নৃতন করিয়া গুঠপওনের কল্পনা গ মাত্র ৮.০, 

“ভারতবে বদি কোনদিন দুরাগাক্রমে বণিক ও শ্রমিকের মধ, জমিদার € কৃষকের মধো 
অনিবাধা সংঘষ উপস্থিত হর, তাহ। হলে কংগ্রেস যে নিব € নিপীডিতের পক্ষ অবলম্বন করিবে, 
তাহার পরিচয় বাকো ও কাযো বলবার দিয়াছে...” 

“বাক্তিগত মুক্তির পথ ঘেমন গরতোক মানবসন্তানকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার ও আবলম্ন 
বরিতে হয়, জাঠিগত মুক্তির পথ ৪ তিনি দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনায় প্বকীয় ষ&ার আবিষ্কার 
করিতে হয়।” 

“প্রতোক অভিমতেরই একটী বিশিষ্ট পরিবেষ্টনী ও বাস্তব ভিডি আছে । সেই পরিবেষ্টনীকে 
খাদ দিনা উহার সঙাাসতা বিচাল'কর। চলেন।।” 

উপরের উক্তিগুলি সন্বন্ধে মতদ্ধতা থাক্তে পারে, কিন্তু চিন্ত। কর্বার খোরাক রয়েছে । 
শ্পিক্চান্ল বাজে গে।লম্োগ- 

শিকার ও জয়পুর রাজোর মধো সংঘধ এবং তার ফলে জয়পুর স্টেট, কণ্টুক গুলিচালনা ও ১৮ 
জন হত এবং বন্ধ আহতের খবরে সমস্ত দেশবাসীই চিন্তিত । বাপার থে এমন হোয়ে দাড়াবে তা 
কেউ অনুমান করতে পারেনি, এ ন্যাপারে দেশীয় রাজাদের স্বেচ্জাচারিতা ও প্রতিক্রিয়াশীল 
মনোবুরিরই পরিচয় পায়! বায়। রাজার ক্ষমতা হাস ও শিকারের জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দরুণই এই পরিস্থিতির উদ্ভব । শিকারের অধিবাসীরা পণ্ডিত 
জওহরলাল, ভারত সচিব ও বুটীশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট অবিলন্দে হস্তক্ষেপ করবার জন্য তার 

॥ করেছেন। এ বিষয়ের কি নিষ্পত্তি হয় দেখবার জন্তা দেশবাসী উৎগ্রীব হোয়ে থাকবে। 
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বিদেশে পণ্ডিভ জওুহল্পতাল-_ 


স্পেন ও ফ্রান্স হোয়ে পণ্ডিত জওহরলাল বর্তমানে ইংলণ্ডে অবস্থান করছেন। ভারতীয় 
সমস্ত। যে আস্ত'জাতিক সমস্যারই একটী অংশ, বক্ত,তা প্রসঙ্গে জওহরলাল এ বিষয়টার উপর সর্দব্র 
বিশেষ জ্জোর দিচ্ছেন। আন্তজাতিক শাস্তিরক্ষায় ভারত যে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করবে সেবিষয় 
সকলেই ক্রমে সচেতন হোচ্ছে। জওহরক্লীল সর্নত্র বিপুল তাবে সন্ধদ্িত হোচ্ছেন। বিশিষ্ট 
সরকারী ও বে-সরক্ারী ব্যক্তিগণ, হার সঙ্গে আলাপ আলোচন| করে ভারত সম্গদ্ধে সুষ্প্ট ধারণ! 
করবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন । বিশেষতঃ প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতবর্ষের মনোভাব 
জানবার প্রয়োজনও সকলে অনুভব কর্ছেন। এ সম্পরকে পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি--“নীতির 
দিক থেকে ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করেনা, কিন্তু ভারত শাসন আইনে যেরুপ ধরণের 
যক্তরাষ্ট্রের কথাবল। হোয়েছে ভারতবধ তার সম্পূর্ণ বিরোধী”--সমস্ত ভারতবৰ সমর্থন করুবে। 
মতামত গ্রহণ না কোরে জোর কোরে কিছু চাপিয়ে দিবার দিন চলে গেছে-একথ। বত শিগ্গির 
বটিশ গভর্ণমেন্ট বুঝতে পারেন ততই উভয় পক্ষে সুবিধ। | 

জওহরলাল পেলেষ্টাঈন সমস্যা নিয়ে আরবদের সঙ্গে আলাপকোরেছেন ; কামাল আতাতুর্কের 
সঙ্গেও খ্বাক্ষাৎ করবেন বাল সংবাদ পত্রে প্রকাশ পেয়েছে বর্তমানে জগঙে বিভিন্ন দেশের স্বার্থ 
পরস্পর গ্রথিত, কাজেই বিভিম দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগেয় সত যত পু হয় ততই মঙ্গল 
এবং এই কাজের পক্ষে জগ্হরলাল ভারতের যোগাতম প্রতিনিধি । ্ 
্গা্ন-জাপানে সৎঘর্শ 

চীন জাপান যুদ্ধের প্বংশলীলায় প্রকৃতি এক নৃতন অধায়ের যোগ করেছেন। জাপানীর! 
উত্তরদিক থেকে হ্াঙ্জাও অভিমুখে মভিযান করেছিল, পীতনদীর প্রাবনের ফলে তা বাথ হোয়েছে। 
তার! আবার পূর্বব দিক থেকে আক্রমণের বাবস্থ। করেছে। এই উদ্দেশ্যে ইরাংমি উপত্যকায় সৈন্য 
ও যুদ্ধোপকরণ সমাবেশ চলাছ। প্লাবনের ফলে বত, লেকের প্রাণ, নাশ ঘটেছে। চীনা গরিলা 
বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণে জাপানীর৷ প্লাবন পীড়িত স্কান থেকে সৈনা উদ্ধারের কাজে বিশেষ বাধ 
পাচ্ছে । চীনে সর্পন সাধারণ থেকে আরম্ভ কোরে মাশেল চিয়াংকাইশেক পধান্ত হ্যাস্কার রাখ। ও দুঢ 
সঙ্কপ করেছেন জগতের সমস্ত সামাজাবাদী শক্তির এ সংকল্প রক্ষায় সহায়তা করা! উচিত। এদিকে 
জাপানের আভাম্ুরিণ অবস্থা সম্পুর্ণ যে শান্তিপূর্ণ তা নয়_ মন্ত্রীসভার বর্ধমান রদবদলে ছুঈটা জিনিষ 
প্রমাণিত হোয়েছে__এক সামরিক তম সর্নন সাধারণের সম্থোববিধান করতে পারছেনা । এরই 
লনা নৃতন মন্ত্রী যারা নির্ববাচিত হোয়েছে। তারা সকলেই উদারনেতিক দলের ও উগ্র সামরিকতন্ত্ে 
বিরোধী । ২য় আধিক অবস্থা অতি খারাপ এই জনা বাবসায়ী মহলে বিশেষ অসন্তোষ দেখা 
যাচ্ছে। এই আভাস্তরীণ চাপের ফলে কি পরিস্থিতি উপস্থিত হয় বলা যায় না. তবে জাপান বিনা 
আয়াসে চীন জয় করতে পারবে, সে আশা ছুরাশা । 


শ্রাবণ, ১৩৪৫ ] আলোচণী ১৬৭ 
স্পেশীম্ম অস্ভনি লব * 


স্পেনের অস্তবিপ্রব এক সঙ্কটরূ্প অধ্যায়ে এসে উপস্থিত হোয়েছে।  বিত্রোহ বাহিনী 
কোষ্টিলিন অধিকার কোরেছে_-গণতত্বীদের ছুট হাজার সৈম্য জয়লাভ অসম্ভব দেখে স্পেনের 
সীমা অতিক্রম কোরে ফ্রান্সে উপস্থিত হয়। এদিকে মুসোলিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী জবাদ:গিল'র 
গুরুতপূর্ণ আলোচনা হোচ্ছে স্পেন সম্পর্কে বোঝা যাচ্ছে হের হিটলার ও মুমোলিনীর মধো 
একটা গোপন চুক্তি হোয়েছে তাতে নিয়লিখিত পরিকল্পন! রয়েছে, ইটালী ও জান্মানীকে শেষ পধাস্ত 
স্পেন অধিকার করতে হবে-কাজেই ইঙ্গ-ইতালী চুক্তি বার্থ হওয়া অবশ্যস্তাবী কারণ এ চুক্তি 
একটা সর্ত স্পেন থেকে ইতালী সৈগ্ভ অপসরণকরা-_ইতালীর পক্ষে এ সম্ভব হবে না। 
যুগোশ্লভাকিয়াকে হাঙ্গ।রী ও স্পেনের মধো বিভাগ কোরে দেওয়া, আলসেক লোরেণ, সেঙয় ও 
টিউসিনিয়। অঞ্চল জান্াণীকে প্রতার্পণ করতে ফ্রান্সেকে বাধা করা, প্রভৃতি পরিকল্পনাও এতে আছে। 
গণতন্ত্ীরা অদম্য দুঢতা ও নিভীঁকতার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ছে, কিন্তু সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে কতদিন 
একা আর পেরে উঠবে_বুটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি, ইউরোপীয় শক্তি গণতাস্ত্বর পরাজয় নিশ্চেষ্ট হোয়ে 
দেখবে--এই অদুরদশিতার ফল একদিন তাকে ভূগতেই হবে। 


ইজ্ছদী-লিছ্ছেম্ন_ 
জার্মানী সম্প্রতি অগ্রিয়াতে উৎকট ইভদী বিদ্বেষের ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হোয়েছে চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মাত্রেই তাতে বিচলিত হবেন । এই ইভদীরা আজ জগতের কোন জায়গায়ই স্থান পাচ্ছে না, 
এক সোভিয়েট রুশিয়। ছাড়া প্যালে্টাঈনে এদের জন্যা একটি জাতীয় বাসভূমি করবার যে প্রস্তাব 
হোয়েছিল, আরবের! তাতে ঘোর আপত্তি তোলে, ফলে সেখানে আর্ব € ইভুদীতে ঘোর সংঘষ ও 
ইংরেজ কর্তুক উভয় পক্ষের উপর গোলারধণ চল্ছে। জাশম্মাণিতে ইভুদীরা মানুষের মত বসবাস 
করবার অধিকার পূর্বেই হারিয়েছে__অষ্তিযাতেও ইহুদী বিতাড়নের মর্সুম চল্ছে। 
এদের এই ছুর্দশায় সার ভিষ্টর সেস্থুন বিশেষ বিচলিত ও বাথিত হন্। তিনি দক্ষিণ 
আমোরকায় ১০০,০্বর্গ বাইল স্থান কিনেছেন-_এখানে জাশ্মাণি ও আষ্টিয়। থেকে বিতাড়িত ইভদিদের 
উপনিবেশ স্থাপন করা হবে। তার ইচ্ছা যে ইহুদিরা ধীরে ধারে প্রেজিল ও দক্ষিণ আমেরিকার 
অগ্তান্ত প্রদেশে গিয়ে বসবাম করে। ব্রেজিল সরকারের অভিমত যে কেবলমাত্র অভিজ্ঞ 
ওপনিবেশিকদেরই ব্রেজিলে গ্রহণ করা হবে । ইহুদি,দর মাথাগুজিবার একট! স্থান হোলে সকলেই 
স্বস্তি বোধ করবেন। 
প্যালেষ্টাইনে দমননলীত্তি 
প্যালেষ্টাইনে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট জোর দমননীতি চালিয়েছেন। গপনিবেশিক সেক্রেটারী 
মিঃ ম্যালকম ম্যাকৃডোনাল্ডের বিবৃতিতত প্রকাশ পেয়েছ যে মিশর থেকে সম্প্রতি ছুটি রাইফেল 
ব্যাটেলিয়েন্‌ প্যালেষ্টাইনে পাঠানো হোয়েছে। এ ছাড়া হাফিয়াতে ব্রিটিশ রণতরী জড় হোয়েছে_ 


১৬৮ হকি. ; ৭ম বধ, ২য় সংখা 


প্রয়োজন হোলে ধ্বং লীল সুর হবে। প্যালেষ্টাইনকে ইচ্ছামত বিভক্ত করবার পরিকল্পনার ফলে 
আরবদের বর্তমান অসন্তোষ । ব্রিটিশ গভর্ণদেন্ট চিরাচরিত পরধানযায়ী, জনমতকে পদদলিত করে 
সমস্ত দেশময় প্রবল বিক্ষাভের সৃষ্টি করেছে । এর ফলে বহু আরব এবং অপেক্ষাকৃত কম সংখাক 
ঈদী ফাসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছে, নির্বাসিত অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হোয়েছে। কিন্ত ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টের শাসনরথ সমস্ত দেশকে দিপিষ্ট ক'রে চলেছে। পিল্‌ কমিশনের পরে, আরবাদের তীর 
প্রতিবাদকে উপেক্ষা ক'রে যখন পালেষ্টাইন্‌ বিভঞ্চ করবার আয়োজন সম্পূর্ণ হোতে চলেছে তখন 
আরবদের নূতন ক'রে ধৈর্যাট়াতি ঘটলো । ফলে__সমস্ত দেশে উভয় পক্ষেই সন্ত্রাসবাদের নরমেধ 
যঙ্র চলেছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? ইজিপ্ট, আয়লগাণ্ড ও ভারতবর্ষের ব্যাপারে যে মনোবুত্তি 
প্রকাশ পেয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি পালেক্টাঈনে চল্ছে। সম্প্রতি ঈলপডে পণ্ডিত নেহেক পালেষ্টাইন 
সম্পর্কে উল্লেখ কারে বলেছেন যে_ব্রিটিশ সাম়াজাবাদ যে অবস্থার মট্টি করেছে সাম্রাজাবাদ নীতি 
দ্বারা তার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। সমস্ত সামাজ্জাবাদ বিরোধী জাতি পণ্ডিত জঙহরলালের এই 
উক্তিকে সমর্থন করবে। 
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সগ্তঙম ঙ্গা ৷ ভাদ্র ৰ ততীন্ম সংস্থা 


ললঞ্ল স্ক্কগগীভ্ভীল্ত্র 


গ্রীমৈত্রেয়ী দেবা 








মাক্িছ্ু লোগছে ভালে। নয়নে আমার 
দগো। হার পরে আজ টানো ঘবশিকা, 
ক্ু্র এ হাদয় মাঝে গালোকেল শিখ! 
নির্নাপিত হোক আজ । 
সব কাজ 
সব লাভ ক্ষতি আর সব মন্দ ভালে| 
মুছে যাক । বেন মোর নযানর গালে! 
আজিকে আড়াল নাঠি হয়। 
আজ হতে একটা আলোক 
নিশা উৎসারিত হোক 
মোর চিত্ত হাতে 
সংলাঙ্গ পরাবিয়। দিয়া নিঝ রিত আোতে। 
আজিকে শ্রাবণ বাজ গরজে গগনে 
আাক। বাক। রূপ লয়ে মেঘ ক্ষণে ক্ষণে 


জক্মত্জী। [ ৭ম বর্ষ, ওয় সখ্য 


বিজলী চমকে যায় হেসে, 
দূর হ'তে তেসে 
গন্ধবহ নিয়ে আমে ফোটা মালতীর 
হৃদয়ে একত্র করা সুগন্ধ নিবিড 
ধরণীর ধুলো যায় ধূয়ে 
আন্দোলিত তরুশাখ। পড়ে নুয়ে নুয়ে 
আজিকে আমার 
দেহমন পেতে চায় মুক্তি আপনার । 
ছোট ছোট ভাল লাগ! ছোট ছোট সু 
প্রতিদিন প্রকাশ-উন্মুখ 
আমার এ মর্াখানি অয় 
শত শত বাধ। নিয়ে ছায়। মেলে রয়। 
ভাল মন্দে ভেদ নাঠি থাকে 
অতি ক্ষুদ গ$ি টানি বাধে যে আমাকে । 
ভৃচ্জ সুখে মুগ্ধ হয় মন 
তবু মনে মনে জানি 
এই নহে সব খানি 
অসমাপু অপূণ জীবন। 
আপনারে কী স্গীর্ণ লাগে 
বিরাট প্রতাশ। লয়ে হৃদয় যে জাগে। 
হে প্রিয়, আমারে ল€ তুলে 
বলে দা« কোথা আছে তীর 
চিন্তের গঠন খুলে দেখাও সে রূপ ন্্গভীর। 


তলম্বাজভ্িজুঙ্রশাকছেম্র ও্পত্থহ্ম অধ্ঘ্াম্্ 


শ্রীকমলা গুপ্ত 


ধনগত বৈষমোর উচ্ছেদ-সাধনের ভিতরেই সমাজের প্রাকৃত কলাণ নিহিত আছে বলিয়া 
যাহারা মনে করিয়া থাকেন সমাজতগ্ববাদীরা সাহাদেরই দলতৃক্ত। সমাজজতন্ত্বাদের প্রভাব আঞ্জ 
সমস্ত দেশেই সঞ্চ'রিত হইরাছে এবং সমাজতম্ত্বাদের গুরু হিসাবেই কালমাক্সের নাম সর্ববজন- 
বিদিত। কিন্ধ ইহার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে এই মতবাদ বিশেষ কোন 
বাক্ধির সৃষ্টি বলিয়া! গণা হইতে পারেনা । বন্তলোকের বন্তদিনের চিন্তা & কল্পনা হইতেই ইহা 
উদ্ভৃত। মাক্স ও তাহার সম-সাময়িক মনীধীগণ সমাজ তম্ববাদকে একটা ধিশেষ দাশনিক ব্যাখা! 
৩ কম্মপ্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহাকে একটী শ্বনিদ্দিষ্ট আকার দিয়াছ্িলেন। 
তাই সমাজতন্্বাদের সঠিত তাহাদের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়। গিয়াছে। 
কি প্রকৃতপক্ষে মানসে র পুবববপ্তীগণের চিস্তাধারার ভিতরেই এ মতবাদ প্রথম অস্কুরিত হইয়াছিল । 

মাঝো র কাল হইতে ইহাদের সাধারণতঃ স্বপ্নবিলাসী বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। 
এই আখার তিতর কেমন যেন একটু অবঙ্ধার ভাব মিশানে। আছে। হয়তো তাহাদের কল্পনায় 
বাধাকরী শক্তির অভাব ছিল। প্রচলিত চিন্তাধারাকে মাঘাত করিয়। কোন নৃতন মতবাদকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হঈলে থে যুক্তি, বাখা ও জোরের প্রয়োজন সে আয়োজন তাহাদের সম্পূর্ণ 
হয় নাই । নবজাগ্রত চেতনায় তাহার! আদর্শসমাজের গ্গ দেখিয়াছিলেন, কল্পনার আলোক 
প্রতিফলিত করিয়া বিচিত্র বর্ণে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু স্বপ্নকে সফল 
করিবার জন্য ধথার্থ পথের নিদ্দেশ তাহাদের রচনাতে ছিলনা । কিন্তু তবু তাহাদের এই রচনাকে 
কেবলমাত্র ভাবের বিলাস বলিয়া আমরা উপেক্ষ। করিতে পারিনা । এই ভাবুকতা আছে 
বলিয়াই মানুষ বন্তমানের কালিমালিপ্ু পটের উপর ভবিাতের রঙ্গীন চিত্র আঙ্ষিত করে। এবং 
একদিন তাহারি প্রেরণাতে উদ্ধদ্ধ হইয়া সমস্ত দেশ আলোড়িত হইয়। গুঠে। মাল্স প্রমুখ সমাজ- 
তস্থবাদীগণের রচনাতে এই ভাবুকত। যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সত্য বটে পূর্বববন্তী- 
গণের তুলনায় তাহাদের চিন্তা অনেক পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রতোক বৃহৎ 
আন্দোলনই জ্ণাবস্থায় এই ভাবের অস্পষ্টতার ভিতরই লালিত পালিত হয়া থাকে। তাই 
সমাজতন্তববাদের পূর্নবারস্তকে কল্পনার বিলাস বঙ্গিয়া অমধ্যাদা করা চলেন! । 

খষ্টজন্মের পূর্বেই আ্ীস-দেশের বিখ্যাত মনীবী প্লেটো! তাহার রিপারিকে যে আদর্শ 
সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন ধনগত সাম্যকেই তিনি তাহার ভিত্তিমস্বরূপ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। সেই সমাজে শ্রেণীগত প্রভেদ থাকা সত্বেও ধনগত প্রভেদ সেখানে প্রবেশলাভ করিতে 


ক 


১৭১ জ্স্ঞ্ঞ। [ গম বঘ, ৩য় সংখা 


পারে নাই । প্লেটো নাগরিকদিগকে তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, দার্শনিক, সৈনিক ও 
শমিক। ইহাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্ত ভিন্নপ্রকৃতির, একের সংস্কৃতির সহিত অপরের কোনই যোগ 
নাই। কিন্তু ধনের বিভাগ সন্গন্ধে কোন ভেদাভেদ ছিলনা । রিপাব্রিকে সকলেরই -সাধারণ 
প্রয়োজনানুষায়ী পধ্যাপ্ত ধনে অধিকার থাকা তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন । কারণ তিনি 
জানিতেন সাধারণ খাওয়া পরার অভাবে বে পীডিত তাহার মন্ু্তাত্ধ কখনও সর্ববাঙ্গীন পূর্ণত। 
লাভ করিতে পারেনা । কিগ্ত অপধাপু ধনেরও তিনি সম্পূর্ণবিরোধী ছিলেন। ধন হইতে বিলাস 
এবং বিলাস হইতে পতন এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল ছিল। যদিও প্লেটোর রিপাব্রিকে 
আমরা ধনগঠ সামা দেখিতে পাই তবু ইহাকে প্রকৃত সমাজতন্ববাদ বল! চলেনা । কারণ কৌন 
অনৈতিক অপরের উপর ইহ প্রতিষ্গালাভ করে নাই | দ্বিতীয়ত যে অসামগ্জস্তের ভিতর এ মত- 
বাদ পভাবতই অঞ্চুরিত হইয়া ওনে প্লেটোর সময়ে সমাজে সেই অসামর্রস্তা তেমনই প্রকট হয! 
গুদে নাই । ফরাসী বিপ্লব এবং ইংলপ ইনভাষ্্ীয়াল রেশুল্যশন্‌ ([0117স0নথ1 18056000018)1) 
এহ ভু বিপরব ইউরোপের জাবনধারায যে অন্ত পরিবন্ণন আনয়ন করিয়াছিল তাহারি কলে 
এই অভিনব তনের ঈৎপন্তি। 

১৭৮৯ খষ্টা্ডে ফান্সে "সানা, সৈঠা, ্বাধীনতা” এই অঙ্টো্চারণে থে নবযুগের উদ্ধোধন 
বরা হইয়াছিল সে খুগের আলো হ দাপ্রি সনদসাধারণের জীবনের অন্ধকার এভটকু দূর করিতে 
পারবে নাত । নেপোলিয়নের নিবনাসনের পরবে লাজবংশের পুনঃপ্রাতিচ। হওয়। সত্বেও বাজার (সেই 
পুপব-মহিম। আর িলনা। ১৮৩৭ খষ্টাবে দশম চালসের বাজগকানল পারিসে যে বিঞবের 
আগুন খলিয়! উদিযাছিল ভাহাতে 6010 111হ01117এর আগ্রতিতত ক্ষমতা সম্পুণরূপে ভম্মীভিত 
হর। গেল। কিছ্ত সববলাধারণ সেই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারিল্না | ১৮৩? খষ্টাব হইতে 
ধান্সে বক্ষোয়া শাসন প্রাধান্য লাভ করিল। বুজ্জোয়াগণ সমাজের একটী ক্ষীণ অংশ মাএ। 
তাহারাহ সমাজে ধনের আধিকীরী, তাই রাষ্র সমস্ত ক্ষমতা ড্রুত তাহাদের করতলগত হইল। 
দারিভোর গীড়নে সমাজের £ঘ বিশাল অশটা পঙ্গ হইয়াছিল রাজার পরিবর্তে বুঙ্ষোয়ার তস্তে 
তাহাদের উৎগাডন চলিতে লাগিল । সামা, মৈরা € স্বাধীনতার বাণী যেন তাহাদের সহিত একট 
শিক্পর পরিহাস করিল। 

এই নিদারুণ অন্থায় ফ্রান্সের কয়েকজন মনীধীর চি স্পশ করিল। তাহারা বৃঝিতে 
পারিলেন সংগ্রাম কেবল রাজা € গুজার ভিতর নয়। সংগ্রামের মল ধনী ও দরিদ্রের ভিতর । যে 
সামোর মঞ্ছে আজ ফরাসীজাতি উদ্ধদ্দ হইয়া উঠিধাছে কেবলমাত্র রাজকীয় তান্ত্রের উচ্ছেদসাধনে 
সে সানা তাহার লাভ করিতে পারিবেন। | ধন « শ্রমের বিভাগেও সেই সাম্য অজ্জন করিতে 
হইবে | ইহাই হইল সমাজতন্ববাদের বীজমন্ত। 

118101 এবং 07011র রচনাতেই এই নীতিন ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা 
মানুষে মানুষে বিন্দুমাত্র বৈষমাও স্বীকার করেন নাই বলিয়া তাহাদের ক্পনা বড় আডষট। 41. 


৪ সমাজতন্ত্বাদের প্রথম অধ্যায় ১৭৩ 


31000 প্রথম অসামগ্রস্তের ভিত্তর সামঙ্জস্তের কল্পনা করেন। অভিজাত সম্প্রদায়তুক্ত হওয়া 
সত্তেও ফরাসী বিপ্লবের সময় তিনি বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগদান করিয়াভিলেন। দরিদ্রতম শ্রেণীর 
উন্নতিসাধনই সমাজের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এই নীতিকে কেন্দ্র করিয়াই ভাঙার মতবাদ গণিত 
হইয়াছিল। দরিদ্রের তক্রান্থ শ্রমে ধনীর বিলাসের উপকরণ স্ত,পীকৃত হইয়া ওসে সমাজের 
বাবস্থার এই নিষ্ঠরত! তাহাকে অতান্তর পাঁড়িত করিয়াছিল [ আমরা প্রতোকেই সাধ্যামুযায়ী 
পরিশ্রম করিব এবং সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক লাভ করিঝ ইহাকে ধনবিভাগের প্রকৃত নীতি 
বলিয়। তিনি গ্রহণ কবিয়াছিলেন। যদি সামাবাদের গোড়ার কথাটাই তিনি স্বাকার করিয়াছিলেন 
তব পরবর্তীকালের সামাবাদীদের সহিত তাহার গ্রভেদও্ ধিস্তর। তাহার ধন ও শ্রম বিভাগের 
নীতির সহিত যে ধনীর সংঘাত ঘটিতে পারে, সমাঞ্জে মনিব ৪ শ্রমিকের স্বার্থ ঘে স্বভাবতই 
বিরোধী সে ধারণাকে ঠিনি আমল দেন নাই | +130১170881480408” দের তিনি সমাজের 
কণধার বলিয়া মনে করিতেন । তিনি সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ভাবিতেন মানুষের শুভ-বদিকে 
জাগ্রত করিতে পারিলেই আমর সেই সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারব । তাই ধনীর 
নিকট আবেদন নিবেদনে ভার কোন কুগা ছিলনা । এমন কি. অষ্টাদশ পইএর নিকট এ 
সম্পর্কে আবেদনপঙ্জ পাঠাতে তিনি ক্রুটী করেন নাই । 

[001701এর রচনাতে এই ভ্রম আনেক পরিমাণে দর হইয়াছিল। তিনি যে কেবল মনিব « 
শমিকের বিবোধিত। সদদ্ধেই সচেতন ছিলেন তাহা নয়, কাপিটালি? সপ্লেমকে | (19115 
১০5৮) । কেন্ট করিয়া* যে ভল্যায় প্রতিযোগীতার উৎপত্তি হইয়াছে তাহার বিষময় ফল সঙগন্দে« 
তিনি অঙ্ঞ ভিলেন না । এই সিষ্টেমের ক্রটা বিড্রাতি তিনি নিপুণভাবে উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু অঙ্টায়ের মল সঙন্গে তিনি যে দূরদশিতার পরিচয় দিয়াছিলেন “স শল্যায় দূর 
করিবার উপায় সন্ধে তাহার চিন্ত। ততদুর পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই । আসামজগাই যদি 
সমস্ত অন্থায়ের মল হইয়। থাকে তাহা হইলে সামগ্ন্ত কৃষ্টি করাই সমাছের প্রথম ৪. প্রধান 
করবা । কিন্ত এ সম্পর্কে হিনি যে পরিকল্পুন। করিয়াছিলেন হাহা সতাই আত । তিশি সমাজকে 
কয়েকটি উপনিবেশে পিউ করিয়াছিলেন । এই  উপশিবেশগ্লির নাম 1)001208, গ্রতোক 
[0101278এর অধিবাসীগণ একটা বৃহৎ অট্টালিকায় তাহাদের সংপার স্থাপন করিবে । এবং একই 
উপনিবেশের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন দল রচনা করিয়া স্রন্ব ইচ্চান্তবয়া জাবিকা উপাঙ্জনের উপায় 
অবলঙ্গন করিবে । এমনি হারে। কত স্ব | 

সমাজে সানগ্চন্টের প্রয়োজন, দেকথা গ্রতোক সমাজতত্ববাদীই স্বীকার করিয়া থাকেন। 
কিন্তু সেই পথ যে কত বাপ। বিগ্লে সমাকীর্ণ, কেবলমাত্র শ্রেণীবিরোধ নয়, আমাদের স্বভাবের ভিতরেই 
যে কত বিরোধের বীজ লুকানো আছে এবং তাহা জয় কর! যে কত সুকঠিন তাহ| ১. 31001 
বা 00110 কেহই স্ুম্পষ্ট করিস! দেখান নাই । লক্ষের প্রতিই তাহাদের দট্টি নিবন্ধ ছিল। কিছ 
লক্ষের পথে যে সমন্যাগুলি ভীড় করিয়। দাড়াইয়া আছে ঠাহারা সেগুলি উপেক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। 


১৭৪ জন্ম [ গম্‌ বর্ষ, ৩য় সংখা] 


[.041$ 0180এর টিটি হিং অনেকটা অগ্রসর হয় ছিল! সমাজতন্ববাদ প্রতিটা 
করিতে হঈলে শ্রেণী বিরোধ যে অবশ্বান্তাবী সে ধারণা তাহার ছিল। এবং সংগ্রামে জয়ী হইতে 
হইলে যে ধনীর উপর নির্ভর করিলে চলিবেনা, যাহারা পদদলিত তাহাদেরই পথপ্রদর্শকের স্থান 
অধিকার করিতে হইবে এ কথাও ভ্তিনি নুষ্পষ্টরূপে বুঝিয়াভিলেন। 3৮. 31000]. € 80001 
সমস্তার এদিকট। কখন€ দেখেন নাই বলিয়া [50013 180০এর তাহাদের প্রতি ভারী একটা 
অবঙচ্ঞ। ছিল। কিন্তু 1,041$ [14170 ম্বাদ আ।লোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাই যে 
ষ্টাঙার রচনাতেও ভাবুকতা মিশ্রিত ছিল। ভাহার "জাতীয় শ্রমশালার” ( ৪0021 ৬৬০1 
10025 ) পরিকল্পনা দেশের লোকের বিরোধিতার এবং সর্বেনাপরি তাহা বাস্তবোপাযোগী ছিলনা 
বলিয়। কখনও সাফলালাভ করিতে পারে নাই | তবে ইহ ঠিকই যে তাহার শ্রেণীবিরোধ সম্বন্ধ 
সচেঠনত| ভাহাকে আধুনিক সমাজতন্থুবাদাদের গনেকট| নিকটে আনিয়া দিয়াছিল । 

আনন্দ ও পৃতাকেই [,001$ 1)]8)0 চরন লক্ষা বলির। গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজে যে 
বাবন্থার ভিতর ছিনি প্রচিপালিহ তাহা সম্প্রণরূপে তাহার আদশের প্রতিকল ছিল। অভাবের 
ভিতর পূর্ণতা লাভ করা আসস্তব | তাই সরনাণা নিপিবশেষে গ্রয়োজনান্তষায়ী ধন থাকা তিনি 
অবশ্য কর্তবা রলিয়। মনে করিতেন চাহাযাবেহ উ5১০০এ বাক্তিগত ধনোৎপাদনের রীতির 
ভিতর এই ধনবিভাগ সম্ভব হইতে পাবেনা তাই রাষ্টের উপর ধনোংপাদনের ভার দিয়া তিনি 
সমন্তার মীমা সা করিত টাঠিয়াছিলেন । তিনি ভাপিয়াছিলেন যে বাষ্কর্ক পরিচালিত শ্রম" 
শালালিঠে যদি সকলেই শ্রমের & পারিশ্রমিকের অধিকার লাভ করে তা হইলেই ধনবৈষামোর 
প্রশ্ন দূর হইবে । ১৫ উ1]701) হামের তারতমা অনুসারে ধনবিভাগ অন্রমোদন করিয়াছিলেন। 
1001101 € প্রতিভার বৈষমা অন্ধীকার করেন নাই । কিন্তু 19815 31770 এবিষয়ে তাহাদের 
আতক্রম করিয়। গিয়াছিলেন। (ভিন সাপানুষায়ী শ্রম বরা উঠিত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু 
শমান্ুমাযী অপেক্ষা প্রয়োজনানুষাযী ধনবিভাগকেই ভিনি সমর্থন করিতেন । তিনি বলয়াছিলেন 
৮1710103801 00001011100 1) 70111500980 90০90141176 00 1215 
1)0001৯ 

[ঠায় শ্রমশালাগলি তাহার আদশ-সমাজের ভিও্তিষ্বরূপ। উত্পাদনের যন্থের অধিকার] 
যী গণ, তাই তাহাদের সাহাযা বাতা হ দরিদ্র বান্তি, কি 


২ 


কচ উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়না । 
দবিদবাক্চিকে ধনীর অঙ্ঞাচার হইতে রক্ষা করিতে হইলে রাষইকে প্রথমেই এই যন্থ সরবরাতের 
ভার গ্রহণ কারাত হইবে এবং শ্রমাভিলাধীকে কাজ করিবার উপযৃক্ত শ্ববিধা দান করিতে হইবে। 
জাতীয় শমশালার প্রতিচগার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্তিগত শ্রদশালার উচ্ছেদ-সাধন অনাবশ্যাক | প্রতিযোগী- 
তায় অক্ষম হয় বাক্তিগত শ্রমশালাগুলি ক্রমে ক্রমে স্বেচ্ছায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তস্তভূক্তি হইবে। 
এবং সেই সঙ্গে দেশে সমাজতন্ত্রবাদ প্রত্ি্ঠা লাভ করিবে । ইহাই ছিল 1,0813 719770এর 
মন্কথ। | 


ভাত্র, ১৩৪৫ ] সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম অধ্যায় ১৭৫ 


যখন 5. 31701) প্রমুখ মনীষীগণ বুজ্জোয়া শাসনের অন্নায়ের মূল উদঘাটন করিতে ব্যস্ত 
ছিলেন তখন সমস্ত দেশই ভিতরে ভিতরে বৃজ্জোয়। অত্যাচারে ছ্বলিয়া উঠিতেছিল। এবং ১৮৪৮ 
খুষ্টান্দে জুলাই মাসে পুনরায় যে বিপ্লব ঘটিয়। গেল তাহার ফলে রাজবংশের মত বুর্জোয়। শাসনও 
কোথায় তলাইয়া গেল। এই বৎসরে ফ্রান্সে প্রথম সাধারণতন্ত্ের প্রাতিষ্ঠ।। কিন্তু এই সাধারণ- 
তন্ত্রের সহিত সমাজতন্ত্রের কোন ঘনিচ যোগ আছে মনে করিলে ভূল হইবে । যদিও সমাজতন্ত্ববাদী- 
গণের চিন্তাধারা এই আন্দোলনের মূলে কাজ করিয়াছিল এবং ১৮৪৮এর বিরবের সহিত 1,০05 
3100 ঘনিষ্টভাবেই যুক্ত ছিলেন তব এই বিপরবকে সমাজতন্ত্বাদীদের বিব বল| চলেনা। এই 
সময় শেণীবিরোধ সম্বন্ধে দেশবাসী বিশেষ সচেতন হইয়। ওঠে নাই । 1,01১ 13191)0এর জাতায় 
শ্রমশালাগুলি সাধারণের বিরোধিতাতেই অঠিরে সমাধিলাভ করিল। এবং কিছুকালের মত 
ফ্রান্দে সমাজতন্ববাদীদের 'প্রভাব একেবারে নিষ্মল হইয়। গেল। 

ফ্রান্সে যখন সমাজতন্ববাদাদের দল গডিয়। উঠিতেছিল ইংলগ্ডেও তখন পৃথকভাবে এই মত- 
বাদের সৃষ্টি হইতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নধাভাগ হইতেই “ইন্ডান্্ীয়াল রেভলু[শনের" ফলে 
ইংলগ্ডের জীবনধারায় একট। আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল । যেমন একদিকে বড় বড় কল কার- 
খানা দেশের সমৃদ্ধি স্থচন| করিতেছিল তেমনি অপরদিকে এই কলের মালিক « শ্রমিকের ভিত্তর 
একট মন্তায় প্রভেদ দোশের আবহাওয়াকে পঞঙ্কিল করিয়। ভুলিতোছিল। দেশে ধনোহপাদনের 
শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধনবিভাগের রীতি অন্তত হইঈয়। উমিয়াছিল। মুষ্টিমেয় মালিকের 
হাতে ধন স্তপাকৃত হইতে লাগিল, বিলাসে « আরামে তাহাদের জীবন মন্থর হইয়া উঠিল, কিন্তু 
শ্রমিকের ভাগো তাহার উচ্ছিষ্টুকৃণও জুটিলন।। তাহার গুহে আহার নাই, বন্ধ নাই, নিজ্দ বলিয়া 
দাবী করিবার কোন সম্পদ নাই । অগ্তবিধ কলের মত মালিকের হাতে তাহার জীবনও 
কলের সামিল হইয়া উঠিল। পশুর জীবনের সঠিত তাহার জীবনের একট! প্রভেদ 
রহিলন। । 

কিন্তু পৃথিবাতে ছুখে যতই থাক্‌ না কেন সেই সঙ্গে ছুঃখমোচনের সন্তাবনাঢাও কখনও 
একেবারে লুপ্ু হইয়া যায় না। সেই ছুঃখকে লাঘব করিবার জগ্ঠ মানুষের উন্নত অংশ বিশ্রাম 
চেষ্টা করিতে থাকে ।  “নডার্থিয়াল রেভগ্যুশনের” ফলে ইংলগ্ডে শ্রমিকদের ভাগো যখন প্রাণ- 
পাত পরিশ্রম, অভাব ও অনশন পুঞ্জাকুত হইয়া উঠিল তখন এঠ কলের মালিকদের ভিতর এমন 
একজন ক্ষণজন্ম। পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি এই শ্রমিকদের উন্নতিকল্পেই তাহার সমস্ত 
জীবন উৎসর্গ করিলেন । ইনি রবাট আয়েন (£061 060 ) ইহাকে সাধারণত ইংলগ্ডের 
সমাজতন্ত্রবাদীদের মন্ত্রুর বলা হইয়। থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গড়উইনএর (3০৬12 ) 
“চ১০110108] 7950০9”এ আওয়েনের মতৰাদের মলমৃত্রঞলি প্রচারিত হইযাছিল। আওয়েন 
সেই স্বত্রগুলিকে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত কাজের ভিতর রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়। তাহার 
নাম আজ গুরুকেও ছাপাইয়া গিয়াছে । 


১৭৬ জা ১ ৭ম্‌ বর্ষ, ৬ সংখা। 


গডউন্টন ব্যক্তিগত গভির সমাজের সমস্ত অন্যায়ের মূল বলিয়। আক্রমণ করিলাছিলেন ] 
ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সমাজের তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন, ধনের অসামঞ্জন্তের ভিতর সে 
আদর্শলাদ্দ করা সম্ভব নয়। তিনিও [,09015 131270এর মত প্রয়োজনান্ুযায়ী পধনবিভাগের পক্ষপাতী 
ছিলেন। 0০০এআ1) এর পারে 781], 13185, [00000501৮ 17094695100. ইহাদেরও অল্পবিস্তর 
সমাজতম্ববাদা নলিয। ভভিহিত করা যাইতে পারে। কারণ পরবন্বীকালের সমাজতন্বাদীদের 
“শমিকের শ্রম সমস্ত ধনের মূল” এই 'বিশেষ সবত্রটার আভাস ইহাদের সকলের রচনাতেই 
পায়! যায়। চিন্তার দিক দিয়। ইহাদের নিকট পণী হইলেও রবার্ট আয়েনের প্রাধ্ধানা আমবা 
ধীকার করিতে পারিনা | কেবলমাত্জ ভাবক হিশাবেই নয় কম্মী ভিসাবে« আওয়েন সমাজতন্ব- 
বাদ এই আখা। আজ্জন করিয়াছিলেন । তাই সমাজতগ্টবাদের ইতিহাসে ভিনি একটা বিশেষ স্কান 
আপধিকার করিয়। গছেন। 

“প্রটুরতম (লাকের প্রক্টভতম স্বথ” 1)0107াএর এই মন্ধেই 0৬৩) দীক্ষাগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। শ্বখ বলিতে কেবল ধনলাভ নয়, চরিরেব আন্ুশীলনকেই স্খলাভের প্রথম সোপান 
সলিয়। মনে কারতেন। এই আন্বশীলনের শক্ত ধন] দরিদ্র নির্দনিশেধে সকলের ভিভবেষট 
বর্ধমান । আন্তকল পরিপার্শের প্রভাবে সকলের জীবনে ইহা পরিশ্ফট হইয়া গঠে। তাই 
আবেষ্টনৈর পরবিবঞ্কনের তির দিয়াই 'আ ওয়েন সমাজের দরিদ্রতন তথাকথিত নিয্নতম শেশীকে 
মহন & গুদায়ো অন্টপ্রাণিত করিতে চািয়াছিলেন। এ 

বাবসায়ে তাহার অস্ভৃত প্রতিভা ছিল। অল্প বয়সেই তিনি টবিও্ নুযোঃদা] 11115এর ভার- 
প্রাপ হন। এবং এই কলের শ্রমিকদের লইয়া তিনি প্রথম আদর্শ উপনিবেশ স্থাপন করেন। 
১০০1৭1)8] :--১০1000100 204 (009 তে 1078615 বলিয়াছিলেন-বিচিত্র জাতের সমাবেশে 
0) তীন্ার প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। নৈতিক জীবনে ইহারা প্রথমে অতান্ত নিয়স্তবে 
ছিল। কিন্ত 0)%০াঃএর অক্কান্ চেষ্। & পরিচালনায় তাহাদের সখা যে বুদ্ধি পাইল তাহা নয়, 
চবিত্রের দিক দিয়াও ইহার! উন্নততর জীবনের অধিকারী হইঈল। অধঃপতিত ঠা আদশ 
শমিকে রূপান্তরিত হঈল । 

এই পরিবর্তনের জনা )এ৩তারকে কোন ছুরহ পথ অতিক্রম করিতে হয় নাই। তিনি 
শ্রমিকদের কেবলমাএ ধনোৎপাদানর কল হিসাবেই দেখেন নাই । তাহাদের সহিত মানুষের ন্যায় 
আচবণ কবিয়াছলেন। এবং তাহাদের সম্ভান সম্ভতিদের জনা শিক্ষার শ্ববাবন্তা করিয়। দিয়া- 
ছিলেন। মনিরের শ্ন্দর বাবহার এবং পারিপাশ্বিক বাবস্থার উন্নতির ভিতর দিয়াই এই আমল 
সংস্কার সম্ভবপর হইয়াছিল । 0) িত্ নুঞারাএ শিশুদের জন্য যে বিগ্ালয় স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন ছুই বংসর বয়সেই ছাত্ররা ইহাতে প্রবেশ করিত। কথিত আছে যে এই বিদ্যালয় ছাত্রদের 
এত প্রিয় ছিল “য গৃহে ফিবিতেও তাহাদের আর আকাঙ্া হঈতন। | 0৬€0এর প্রতিযোগী 
মালিকগণ যখন শ্রমিকগণের দৈনিক ১৩।১৭ ঘন্ট। করিয়া খাটাইত্ত তখন 0েছাঃএর কলে খাটিবার 


রা 


ভাদ, ১] সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম অধ্যায় ১৭৭ 


নিয়ম ছিল ১৩॥ রি | কিন্তু বিম্ময়ের বিষয় এই যে তাহাতে ()০) গর কলের উৎপাদন শক্তি 
এতকু হাস হয় নাই ॥ বর শেষ পথান্ত এই কলের অধিকারীগণ প্রভৃত লাভবান হইয়া ছিলেন । 

আদর্শ উপনিবেশের কলাণে শ্রমিকদের অবস্থার বহু পরিবর্ধন ও উন্নতি ঘটিলেও ()০া 
কেবলমাত্র এই সং্গারেই মন্ধষ্ট থাকিতে পারিতেছিলেন না। সমাজের বাবস্থায় একটা বড় 
রকমের পরিবর্তনের প্রয়োজন ইচা যতই উপলঙি করিতেছিলেন ততই তিনি বাক্তিগত সম্পত্তির 
বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন। ১৮১১এ তাহার "১০০৭1 বা প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি 
পুজিপতিগণের প্রতি তীর ঘন প্রকাশ করেন। তিশি পলিলেন যন্থবি্রনের সাহাযো ইংলগ 
যে বিপুল ধনোৎপাদনের শক্তিলাভ করিয়াছে তাহ। শ্রমকেবঈ শষ । ভাই এই ধনোৎপাদনের 
বন্্গুলি সর্বসাধারণের অধিক।বে এবং সর্নসাধারণের কলাাণের জন্থা বাবন্গত হৃ€য়। উচিত। এইট 
কমানিষ্ট মতান্নযারী উপনিবেশ স্থাপন করিতে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্ত তাহার সে 
প্রয়াস সফল হয় নাই । 


সংঘবদ্ধ করিয়া দেশে কমানিজম আনিবেন এই রি টি ভিন কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। প্রথমে সমস্ত দেশেই একট। সাড়। পড়িয। যায় এবং শ্রমিকগণ দ্রুত সংঘবদ্ধ হইতে 
থাকে । দেশবাগা পন্মঘটের জারা একট। বিপ্লব রি করার কল্সন! সক্লাকই উৎসাহিত করিয়া 
তোলে। কিন্ত এই ধশ্মঘট্ুকে সাথক করিতে হইলে শ্রমিকদের ভিতর ঘে চেতনা, বিচারনৃদ্ি 
এবং একাবোবের প্রয়োজন তাহা তখন তেমনভাবে জাগ্রত হয় নাই । তাই ১৮৩৩ এ ()৬০1)এর 
নেতৃহ্ে যে আন্দোলনের আর্ত হইয়াছিল সামান্ব আঘাতেই তাহা বার্থ হইয়। গেল। ইহার পর 
হইতেই ()০0এর প্রভাব হাস পাইতে থাকে ।1127£0]5 বলেন ()এঞাএর কমানিষ্ট মনো-* 
বৃক্তি তাহাব জাবনে এ পরিবর্ভন আনরন করিয়াছিল । ঘঞদিন তিনি বিশ্বপ্রেমিকরূপে শ্রমিকের 
উন্নতিসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন ততদিন সর্নরই সম্মানের সহিত আঁদত হইয়াছিলেন | কিন্তু 
কমনিজমের অন্থরার়ন্থবূপ তিনি যখন পদ্ম, গ্রচলিভ বিবাহ পদ্ধতি এবং ব্যক্কিগত সম্পত্তির মূলে 
আঘাত করিলেন তখনই ভাহার ভাগোর পরিবন্ভন ঘটিল। ()৬)এর কমাানিজমের বল্পন। 
সার্থকতা লাভ করে নাই । কিন্ত বার্থতা তাহাকে কথনও নিরুংসাহ করিতে পারে নাই | জীবনের 
প্রাবন্তে তিনি থে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন অপুর্ল নিঠার সহিত হাহ| তিনি আজীবন পালন 
করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় শ্রমিকদের জীবনে বাহাকিছ্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল ভাঙার 
উপর ()৬া)এর প্রভার বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়| 

উনবিংশ শতাব্দার মধ্যভাগে ফ্রান্সের মত ইংলগ্ডেও সমাজতন্ববাদীদের প্রভাব জন-আন্দো- 
লনের ' মূলে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। টা শতাব্দীর ভভার দশকে ইংলগে “চার্টিলন? 
(01047019) নাঁমে যে আন্দোলনের উৎপন্তি হইয়াছিল আপাতদৃষ্টিতে তাহা রাজনৈতিক মনে 


হইলেও মূলত: অর্থনৈতিক সমগ্। হইতেই তাহার উৎপন্তি। ইংলগের শ্রমিকগণ 1১001165, 


২ ॥ 


১৭৮ জন্ঙী। [ ্ম বধ, ৩য় সংখা। 


০101014 ( যাহা হইতে 07801না2। নামের উহপভ্ভি ) এব দাবী উপস্থিত করিয়াছিল তাঁভা সমস্তই 
গালণনেন্টে নির্নাচন সম্পকীর 1 কিন্তু চা্টাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে দাবী 
থাক। সা৪ যেখানে শমিকগণের সর্নাপেক্ষ। ছুরবন্তা সেখানেই এই আন্দোলন উত্তাল হইয়! 
উঠিযাছিল। কেবল তাহাই নয় নাকিগত সম্প্তির (07৬৪06190007৮) প্রতি চাটি্টগণের 
বিশেষ বিরাগ ছিল এপ, এ 0119 উস৯তযএ আমিক তাহার এমের উপযুক্ত মলা হইতে বধ্িত হয়, 
শনিককে আপঠরণ কপিয়াই মনিবের লিভর পরিমান স্ীত ভইয়। গে এই মঙবাদ€ এইট সময়ে 
গচারিত ইত থকে ! 


নি পদ্মঘের জারা চাটি্গন তাহাদের আন্দোলন জয়যুক্ত করিতে চাঠিয়াঙ্িল। 


কিছ কয়েকবার বি্পবের চেষ্টার পাবে ১৮৭৮ অগ্টাব্ে এই আন্দোলন একেবারেই বাথ তইয়। 
যাঘ। এই পানের জন্য সাধারনঠ আ্পোলনের নেভাগণের অদরদাশভাকেই দায়ী করা চইয়। 
থাকে পিছ বঙ্কত ই আকন শামিকগনের শপপ্কার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের 
গায়োজনায়তা হাম পাযি। এক সই সঙ্গে সমাজতঙ্থবাদের ৫ পরবিসমাপি ঘটে । 

শএাজ তব ইতিহাস গালোচন! করিলে ১৮৭৮ খ ট্াকের সঙ্গেই ইচার গাথন পায় 
সমাপরি ঘটিল প্য়া গহণ্ করিতে পারি । এই যুগের সমাজতন্থবাদীদের ভির একটা বিধত় 
1৮ দল। দেখা মান তাহারা মে সনাভের আদশ-ক্পন। করিয়াছিলেন ভাতা সম্পরণ ভাবে 
আর « সুতার উপর পতিচিতি। ভাহারা এক দশকালাভীত আদনের রচনাতেই অগ্র ভিলেন । 
গিহাসিল। এত) উপর তত করিঘা আহাদেব মহবাদকে কখনন বাঙ্চবোপযোগা করিতে 
2৮%1 কাবিন নত এবং তয সগানের ভিতর দিয়া এই আাদশকে আভ করিতে হইতে এস সংগা 
সঙ ৮ কোন আ্রন্প্ নিছেশ দন মাই | তাহারা আনে করিতেন, যে আদল আমাদের পপ 
[নিকট সহ পালয়া পুতিভাত হালে জি আনিব। সানন্ডে ৪ পিনা সংগ্রামে গহণ করিব । 
এইট বাটার ফলত আজ তাহাবা শ্্বিলামা বলিয়া অশ্রিঠিত হইয়। খাকন। 

£হ। সভা ,ম সমাসতগ্থবাদের পথন ঘগে সমাজে হে বিপ্রবের কল্টান। কর *ইয়াছিল হাহা 
ণড এসমপরন ছিলি । দাশশিক কাথা বা পতিহাসিক সভাকে কেন করিয। সমাজতন্ববাদাদের 
খর জাল হথনছ দানা বাবিয়া ৪5 নাই 1 এ্নী-বিবোধ সদ সচেতনত। ছিলনা পলিয়া কন্মা- 
শা এত ভাহাদের দানের প্রিনায অধিক হয় কিছ্ক তাহাদের কন্ঠীনা তই অসমৰ হউক না 
1৭ 15 র 1.2 সামাবাদ পচার কবয়াছিলেন, সমাজকে এ নুতন ₹টি ভিত দেখিয়াছিলেন ভাহার 
খাছ সহ পদ্ধাতণ করা সহজ নয় ইতিহাসের সহিত মাহাদের পরিচয় আছে ভাহারাই জানেন 
সমাজে পান গামল পবিরহন একদিনে সম্ভব হয় নাই । বলোকের অপরিণত চিন্ত। & বার্থ- 
প্রয়াসের 1হহর দিয়াই ইঠ! যি লাশ করিয়াছে । পরবন্ীকালের শুুসবদ্ধ নীতি € 
কায। পণ ঘ আজ যাহা এুলেখেলা বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই বিশবব্যাপা 
সঙগাডতনুনাদিল অকালভি এ কথাট। আমাদের স্মরণ রাখা কন্তবা | 








সি 
প্রাবেল। দেবা 


দেনাব দায়ে সতা সত।ই ভলাবাডার প্রবল প্রতাপ উমাধিকারী এমপি ঘোষাল নফর 
সখের গর বার ক্রোক করাইয। আনিলেন। জোটের এঞ্গর বৌদির সবখানে ভাতিথা দা 
শখর সেখ বাধের ধারে বসিয়া শিডানি দিছিল এমন উমম অফারের পা বছরের ছেলে করিম 
5'কাইতত হাফাইতে আসিয়। উপস্থিত । সব কথা ১. ২৮15৮ পলিতে পারিস না নফর 
সতটা এনিতে পারিল হাতার এমাটখটি আগ এই এম, তাহাদের দুলাল গরটিকে শমাপতি খোষাল 
গার করির। লইয়। শিয়া । 

এক গরটির উপর গ্রামের বাসদের সকলের একট লোনপপষ্টি সিন প্রতি সেব পা?চক 
দ্ধ পায় যায় এবং পর বো পিগন করিয়া! এই আঁ পরিবার গাসান্াদনের সন্থান কোন 
নত হহথ। থাকে | রানাসাবের আতর লোকের পলাপলি পার নফল আব এক ভখে পয়গপর 
, দেণতার দ পাথবীতে আগসথাডে । কি এও সে করে গরিব থা । 
বীপ-বুষ্টিতে ? 


72 দিন হু হুভরাণ কার বাবরাশাম সাত মাম 2প “ব1, খবর ঠনা লা বেসাত কিনতে 


নিচে লা খারা, 


ডি 


1, পাড়া প্রা ঠবেশার শত সহ মখঝানট। পায় এস গঞ্চটিকে লহ প্ুখে 


যায় । আর বাকী কয়মাস পান পাট যাহ) পার, তাহাতে হিন আসের খোরাকীর বেশী হয় শা, 
হাই মভাভনাদেকর কাছে চটা দে হাত পাতিতে তয়। এমনি বানর! পরের পণ বঙ্গ চলিযাছে। 
দেন|€ বাঠিতেছে, অথচ পেটের দায়ে ন। করিযাত উপায় আহ 

খাটির। খুটিয়। যে সে পরস। উপাক্ছন করিবে, এমন কথ সে ব্চদিন জাবির। দেখিয়াছে। 
দেশে একপয়সা ধার পাওয়া যায়না | পাহারা বাজকনা কলার, পাকী-সাপ কণিযু। আসের পর মাস 
ঘুরাঠতে থাকে, তাগাদ। দিরাও ধিশেধ কোন ফল হয়না) বিদেশে হাজনা হাতার পে অসন্তব | 
একমার স্ত্রী আমিনা, এব পাচ বছরের ছেলে করিমকে দেশে পাখিঘা কোথাক গিঠা মে সে একদিন 
থাকিবে, এমন ফরম তাহার নাহ 1 তিবেবাদ করিন কোনদিন বসা হয়া আচার ঢাকা] 
চপাঙ্জচন করিতে পারে, হন মা হয় একবার ভাবির দেখা খাতে পারে ১ সোদনের 
পথাঞ্ প্রদর পারাভত । 

বাজারে নবর সখের ছুধ পাঠলে সকলে এক পয়সা বেশা দাম দিয়া কিনিয়। নেয়, কারণ 
“সবে এক ফোটা জল নিশার না আর হাহার কালো গর পপ বেশ [নট্টি নাকি এরকম ধরণের 
একটি কথা গ্রামের ততর শের খুখে সননদাই শোনা যায়। 

করিমের কথা শুনিয়! নকর ছুই চোখে আদ্ধকার দেখিল। কদন যাবৎ দে ঘোধাপ- 
মহাশয়কে শাড়াইয়া আসিতেছে দেই-দিচ্ছি করিয়া, ঘোবাল আর কঙাদন টুপ করিয়। বসিয়। 


১৮০ জা স্থাতী। [ ৭ম বধ, ৩য় সংখ্যা 


থাকিতে পারেন। অথচ এত আদরের গরু তাহার আজ চোখের নিমেষে পর হইয়। গেল । তাহার 
দোষ কি! সেত টাক।-টাক! করিয়া সারা গ্রাম ঘুরিয়া দেখিয়াছে, একটি পয়সাও কেহ সহজে 
দিতে চায় দাই । এইসব নান! কথা ভাঁবিতে ভাবিতে নফরের ছুই চোখ বাহিয়া আষাট মাসের 
নৃতন মেঘের অজস্র প্রবল বারিধারার মত অশ্রু ক্রমাগত দেখ। দিতে লাগিল। রোরুদ্যমান পিতাকে 
তবস্থায় দেখিয়া করিম নিতান্ত অবোধের মত ফোপাইয়া কাদিতে লাগিল। সুমুখের পাটক্ষেতে 
জন ছুই চাধী মজুর কাস্তে হাতে করিয়!*একট। বকৃনা বাছুরকে তাড়া করিতে গিয়াছিল, বাছুরটি 
তাড়! খাইয়া সে মা? ছাড়িয়া আর এক মাঠে গিয়। উপস্থিত তউল। সেখান হইতে কর্কশ কগে 
মশ্াবা ভাষায় জন ছুই কুক যে ভাবে গালি বর্ণ করিতেছিল হয়ত বাছুরটির মালিক সেখানে 
উপস্থিত থাকিলে একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটিয়া যাইত । 

করিমকে অন্চ্চ কে কাদিতে দেখিয়া আকবর আলী একলাফে নফর সেখের কাছাকাছি 
আসিয়া কহিল, কি হইছে মাদবরের পো? নকর মলিন গামভার আড়ালে আশ্র্বিসর্জন গোপন 
করিয়। কহিল, আর কও ক্যান, আগার যমুনারে লইয়া গেছে। 

কে নিছে মাদবরের পো ? 

-ঘোবাল মশায় । 

কান? 

নর কাঁদিয়া পুনরায় কহিল, ঘোষাল মশানঘের দোষ কি একট! পয়সা তিন বছরে 
শদ দিতে পারি নাই, করিমটা দেখ লায়েক হইছে, স্কুলে দিতে পারলাম নী, বাড়ীতে পরিবারের খবর 
পার মাস আছেই । ভারিণী কবিরাজকে ছ'মাস ন মাসে এক টাকা দিই, এখন কণ্ড মিএগ, 
ঢাকা কঠ পাই! 

আকবরমালী বিষয়ী লোক, কোন মতে মুখ খুলিয়। বহিল পাচকডা জমি বাটে দিলে 
দশটাক। আন্তে পারো | গাঙ্গলী মশায়ের নাম জানতে]? হববিলাস গাঙ্গল। 

নকর জিভ. কাটিয়া কিল, তোবা, তোবা না খাইরু। মরা ভালো । জমি বেুম না। আজ 
আমার সেই সাতকানি জমি থাকলে কি আর ভয় ছিল। এক এক কইরা সব বেইচা খাইছি না, 
এমন কাম আর করুম না। বাপ দাদার মাটি...... 

আকবর আলী আরও খানিকক্ষণ কথাবান্ঠা বলিয়। চলিয়। গেল | নফর ম্লান মুখে গৃহে ফিরিয়া 
সাসিল। এক বোঝা ঘাস মাথায় করিয়। আনিয়া সে উঠানের এক কোণে রাখিয়া নিল । 

হনাং গোয়ালের দিকে দষ্টি পড়ায় নফরের ভিতরটা যেন ভন্ত করিয়া কাদিয়া উঠিল। 
কীদিয়া কাটিয়া আর কি হষ্টাবে। 

ঘাধালের মত চশমখোর লোক এ তল্লাটে আর নাই, একথা তাহার ভালোই জানা ছিল। 
তবু একবার তাহার কাছে ন। গিয়া আর উপায় নাই । আমিনা দাবায় পিডি আনিয়া বসিতে দিল । 
হু কা, কল্কে, তামাক, টিকা সবই আনিয়া দিল সে, কিন্তু নফর এক ছিলিম তামাকও খাইলনা 


ভাত্র, ১৩৪৫] যমুনা ১৮১ 


আজ । কোনমতে এক ঘটি জল ঢক্‌ ঢক্‌ করিয়া পান করিল, তারপর চৌখের জল মুছিতে মুছিতে 
ঘোষাল বাড়ীর দিকে অগ্রসর হঈল। 

করিম এতক্ষণ পুকুর পাড়ে একটা আমগাছের নীচে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। নফর সেখকে 
ঘোষাল বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া সে তড়াক করিয়া তাহার* পিছু ধরিল। পিতাপুপে যখন 
ঘোবাল-বাডী আসিয়া পৌছিল, যমুনা কোনমতে দড়ি কাছি ছিডিয়া আসিতে পারিলে যেন বাচে। 
সে এমন জোরে হাম্বারব করিতে লাগিল যে রমাপুতি ব্যাপার কি দেখিবার জনা বাহিরে আসিলেন । 
বাছুরট৷ ছাড়া পাইয়া এক ছুটে করিমের কাছে আসিয়া পৌছিল। করিমও্ তাহার গায়ে, মাথায়, 
পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল । 

রমাপতির হাতে একটা বাশের বাকাঙী ছিল, তিনি চক্ষু বক্তবণ করিয়া কহিলেন, 
কিরে বেটা ? 

নফর চোরের মত হইয়া কহিল, কন্তা, 

-আর সাউখুডিতে কাজ নেই, টা| নিয়ে আয়, তখন বোঝা যাবে । 

টাকা কোথায় পাবো... 

স্ কথা শুনিয়া রমাপতির পিস্ত ঘলিয়া গেল । কৌনমতে রাগ সামল'ইয়া বাগ করিয়। ঠিলেন 

হারামজাদা, টাক! কোথায় পাওয়। যায় জামি বলে দেব নাকি ? 

নকর (সখের শরীরের রক্ত টগবগ, করিয়া উঠিল। বলে কিন হারামজাদা! এই নফর 
সেখের নামে পারাগায়ে এক সময়ে লোকজনের মনে ডরভয় ছিল । কোনদিন যে কাহার সর্ববনাশ 
করিবে তাহার লেখাজোখ। ছিলনা । কিন্তু তাহার স্বভাবের হঠাৎ পরিবন্ঠন হঠয়। গেল, যেদিন 
আমিনা ঘরে আসিল, এবং মাস কয়েক পরেই যমুনাকে বৃড়ীরহাট হইতে কিনিয়। রে আনিল। 
একমাস না যাইতেই গায়ের লোকে দেখিল, নফর সত সত্য চুরি ডাকাতি ব্যবসা একেবারে 
ছাড়িয়া! দিয়াছে । সে আজ আনেক দিনের কথা। 

নফর পুনরায় কাকৃতি মিনতি করিয়। কহিল, আমার যথাসব্স্ব নিয়ে আমার যমুনাকে 
ফিরিয়ে দেন কর্তা । | 

রমাপতি বিশ্মিত নেত্রে চাতিয়া কহিলেন, কে যমুনা! ওরে আমার আহ্লাদের চাদরে। 
যমুনাকে ফিরিয়ে দেন! আর নামের বাহার দেখনা । যমুনা ! কান। ছেলের নাম পদ্ুলোচন। যা 
যা, ওসব হবেনা, টাকা নিয়ে আয়ত সব ফিরিয়ে দেব। ক 

টাকা কোথা পাবো, বলিয়া নফর কুকারিয়া উঠিল। করিমণ সাথে সাথে কাদিতে 
লাগিল । ছেলেমান্তষ, সে আর অতশত কি বোঝে । সে বাছুরের গলা জডাইয়া কত আদর 
করিতেছিল। রমাপতি বিরাট চীৎকার করিয়া উঠলেন, টাকা কোথা পাবো? এবং পরক্ষণেই 
দুইহাতের বদধান্ষ্ঠ দুঈটি নফরের মুখের সম্মুখে নাচাতে নাচাইতে কহিল, সোজা আঙলে ঘি 
উঠে কখনো । গরু আমি ফেরত দিবন1। যা, এখান থেকে বেরিয়ে যা! 


এ 


১৮৯ জঙ্তাঙ্ী। _ ৭ম বৰ, ৩ সংখা। 


নফর শথাপি গুম হষ্টঘ়। বসিয়া রহিল, শেবে রহিমদ্দি পেয়াদা পিতাপুভরকে একরকম জোর 
করিয়াই বাহির কারিয়। দিল । যমুনা দড়ি ছিডিবার জন্য বিষম টানা হেচডা বারিয়া শবে নিরপ্ত 
হইয়। উচ্চকঠে হালারবে ডাকিতে লাগিল । সারাদিন একমুঠো ঘাস সে দাতে কাটে নাই। 
বিকালবেল। দু'চোখ বহিয়! যখুনার ক্রমাগত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল । বাড়ার মদন 
পাইক কন্ছাকে আসিয়। সে খবর দিতেই রমাপতি ভ্রকৃটি করিয়া কহিলেন, বেটা যেমন শমাখোর, 
ওর গরু আর শাল তবে কোথেকে । আদন ডিশ. কাটিয়া কহিল. কি বলেন কনা, এমন লক্ষাস্রা 
গরু আমাদের আশেপাশের সাহগায়েও নেই | কি মিষ্টি দুল দেয়, এই কথা শুশিয। বমাপুতি পিস 
মুখে কহিলেন, ঠা নিযে এসেছি] নরকে টাকা ধার দেয়। আর ঢাকা জলে ফেলা এক কথা, 
শপ ৪ গরার লোভেভ তি ডাকা দিযেছিলাম | মদন এনে আন গ্ুঃখিত হইয়। কোন উচ্চবা।স 


করিল ন!। নিচের কাজে চলিয়। গেল। 


গহে ফিবিয়। নধর গুন হঠথ। বসরা পুতি । কারন একটা আন গজের না৮ গানতাখ্যানি 
পিাঠর। ৮১ হহয়া পিয়। কত কি কথা ভাবিতছিল আনন হা ঠনবে। পথম আবের। চন 
$ল বাকতেছিল । ভাতার দিকে কেহ কিপিয়া্ গাল না এক ঘননার সারে সারা সসাকটাহ 
বন উপগইয়া গিয়াছে । 

কমে বেলা শামিয়। আসিল, সঙ্ধা। হইতে আর বেশা দেবা পাত পরে এপ নুজে। শিপ 
পম নেঠ | ছেলেটি কুধার তুষায় ছটফট কারতেছিল হ মখ কাটিয়া এল কথ পথ স্‌ 
বলে নাহ | আভা সুধা তফণর কথা সে একেবারে লিয়। গিয়াছিল। 

বাত একপ্রহবের সময় যখন পক্ষী বিনেবের বিকট চাহকারে আননার তা ভা ৪৮ গাছ, 
স বারে ধারে কোনমতে শরীর ভর করিয়া বাহিরে আসিরু। দোবল, ঠঠায়ার ঢাল গাশ্চম গগনে 
£হালিয়া পা ৪য়াছে, একাঠা ডা মারের এবপাশে মরার অত কাবিন চাই হয় আবী হতে খুন তত, 
ঢিল কিছু নফরকে এস তকীথাত দদখিতে পাইল না কাভার বিসামানার আলো হাল 
তাহার ছায়ার মত কিছু খাকয়া থাকে | ছববল শগাতে কাশিতে কাপিতে আখিনা বাগানের 
বাচা মদে আম গাছটির নাচে ধপাস্‌ কীরয়া পাডরা গেল বাথা দে নিশ্চয়ই খুব 
পাহয়ছিল, কিছ আন্ুভব করিবার মত শি তাহার আটে ছিলনা । আপোর ঘুমে পাড়! 
থাক করিমঞ্জ কি টের পায় নাই । রাহি দিপ্রহরের সময় হঠ়াহ করিম এক লাফে 
ভাগিয়া উঠিয়া! দোখল, যমুনা ছাড়া পাইয়া বাছতমহ আসিয়া দাবার একেবারে উঠিয়। 
পুঃ৬যাচ্ে | অন্ধকারে হাভডাইয়। সে বাবাগো, নাগো? ধলিয়া গিংকার করিয়া উঠিল, কিছ 
কোথাও কিছ্ব দেখাতে ন। পাইয়া উরে ভয়ে কাদিহে এর করিয়া দল । বাছুরাট তাহার গ। 
এধধিয়া কতবার ভহাকে গেলিয়া ফেলিয়। দিতোছুল, আর যখুনা একবার খপ আর একবার 


বাহারের দিক ছুটাছুটি করিয়। কি যেন খোজাখুভি করিতেছিল। 


ক 


ভা, ১৩5 জহ্তাজ্ী। ১৮৩ 


করিমেব হান্তমাদ জন তত লাক খুব সম্ভব চায।মজব--বাস্তসমন্ত হয়া ছুটিয়। আসিল, 
এপং পাপার কি জানিবার জঙ্বা টদব। ই হইঘ। উঠিল । হারিকেনের আলোতে ঘর নাঠির পই পই 
পিয়া খুিয়া এক করিন ভাঙা আর কাহাকেও দেখা পগলনা | বছিবক্ধি নিজ আনেক বলিয়। 
উঠিল, আদবারর পো “পল নর 1. আল ভার পরিবারই ব। /কাথায় । 


মনাইী মোলা পরা গলায় ভেলের দু্দশ। দেখিয়া এব পিচলিত হইয়া কঠিল, চলো দেখি 
পাগনাগার দিকে... এই পথ। বলিরাই নাল হারিকেনের অম্পছ্ আলোকে পথ দেখাইয়। বাগানের 
তকে ০লিল, বদ্ধিবর্ি প! টিপিয়া টিপিয়। ছেলেটাকে পিঠে ফেলিয়া লইয়। ঢাবিদিকে ভালো 
করিয়। চাহয়া দেখিছে লাগিল | খানিকটা দূর যাইতেই লছিবপ্দি ফিমু ফিস কবিয়। কহিল, 
গরুটা এখানে দাড়িরে কিকরছে আবার 7 হই যে হাবার কোথায় যায মনাই ! আনাই উপ 
হইয়া দেখল, মাদণতের পরিবার অঙ্গান আবগ্ছায একটা গ|ছের নীচে অডার মত পড়িয়। রহিয়াছে, 
লাশ সাডাশদ নাত । লোকজনের পরপর করিয়া হাহাকে ঘরে লইয়। গেল। এদিকে করিম 


৭ ৭ 


“না” বলয় বাদিনা আরল হইভেডে | ভাহাকে দিখিবার মহ কত নাই | বাছুবটি পাব বার 


৮১ 


বাস! 
এাসন। হাত!র গং ঘি ঘঘ। দাচাইতেছে, তথাপি কবিম শিক্ভব 1 আগ সময় হইলে করিম হয়ত 
অই ত121তব, পায় কপিয়। ছগাছটি করিত আজ সে হন্ধকারে পথের দিবে চাঠিয়া একদঞজে 
একটির পাব প্রকটি পাথকেপ আনাগোনা লঙ্ষা করিতেছে, এট পপি তার পাপজান ফিবিয়। গাসি, 
22৮1 কহিলোক বারযাঞ আসা ববিতেছে “কেহই হাহাদের পার দিকে আসিতেছে মন হৈ 
শুশিদ। আসিতেছে আর বাইন্ডেচ্ছে 

করার না ১ইতেই গ্রানে বটিয! গেল, নধর সখ শিরুদেশ। হইথাছে । বমাপতি উঠানে 
বসিয। হানা] সেবন কপিতিতিলেন, আপণনার কঠিলেন, পালিয়েছে না দো ডাব ডিন । দিম কয়েক 
পাদ বে এনা পলো, এহামবা দিক তদখে! | ন।াঠা বঙ্চ তের পাডা,গবটাবে পমান্ কান কানে 
লি শিখা দি গে, একবার ছাড। পেলেই ৮লে আমিবি। পাতি ডিন পে এখন 1 আমন 


আটা পাশা দিযে ফ্পাম।প বাপ নায়, আর কিন পউলাও কপ ডি তবিলালো | 


এদরন সংঘ গিঘ্া কঠিজ। পভ, না খেয়েই এগান আরা হেত, তাল ৫৮ লে গিয়েছে, 
ভাগোি হয়েছ] এল কণা পাস বদি কাল দাতে কেটে গা । 
বনপা উকিভিত হঠযা কঠিলেন, আরনরা করে ভালে তলে আরেল চাত। যেমন 


নম্চাব পেটা গরু ক হাব তেমনি,..বলিয়! জাগে গজগজ করিতে ঘন ঘন তামাকু সেবনে 


নিনগু চইলেন। 

এমন সমন আকালা পালান, আহম্মদ চৌকিদার হাফাহতে হাফাইতে ছুটিয়। আসিয়। খলর 
পিল, কা, নঘবের গক্টা আাপনার অশ্যাট শেবে গালে পড়ে মারা গেল । কি লক্ষ্মীমন্ত গরু ছিল, 
মারারাঘি পাগলের মত ছুটাছুটি কাণে গ্রাননয় কিযে খোজাখুজি কবেছে কে জানে । আর নফরের 


১৮৭ জন্তজ্রী। [ ৭ম বর্ষ, ৩য় সখ্যা 


পরিবার ৫ ভোর রাত্রে... মাঠে কাজ করতেছিলাম, তিতাই মণ্ডলের মুখে খবরটা শুনে ধড়ে আর 
আমাদের প্রাণ নাই কর্তা । একবার যাই দেখি সেখানে । 

রমাপতি ভয়ে, বিশ্বায়ে, দুঃখে কপালে চোখ ছুটি ঠেকাইয়া কহিলেন. আআ, বলিস্‌ কি তোরা 
সব! কি সর্দিনাশের কথা রে! শেষে পাপের ভাগী করলে আমাকে । 


আকালী পালান চোখের জল মুড্রিতে মুছিতে কহিল, কর্তা, আপনারা বড় লোক, আপনারা 
সই পারেন। ছোটলোকের আবার প্রাণের মুলা! ছৃ'দিন বাদে টাকাট। নিলে কি 
আপনার রাজন কুরিয়ে যেত নাকি । খোদা আছেন না, তিনিই সব দেখবেন, তার রাজো 
তালিচার নাই ! 

আহম্মদ বাবরী টুলের গোছ। নাড়! দিয়া কহিল, চলো পালান, এখন গরুটার একটা গতি 
করিগে | মাদবনের পে! একেবারে ধনে প্রাণে মারা গেছে । ছাঞয়ালটার মুখের পানে এখন চাইমু 
কেমন করে, হা আল।,...নলিতে বলিতে তাহার। বার কয়েক গভীর দার্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দীরে পীরে 
নফরের বাড়ীর দিকে চলিয়। গেল । 

রমাপতি শিবে করাঘা করিতে করিতে কঠিলেন, এরে মদন শীগগীর যা, শীগগীর ডেকে 
নিয়ে আয় ঈশান পুকহ যাকরকে ! ছেলেপেলে নিয়ে ঘর সার করি, একটা প্রায়শ্চি টরায়শ্চিতর 
পাবপ্কা করতে হবে 51. পরে হা করে দাড়িয়ে কি দেখছিস, শীগঞগার ঘা। শাখে বলে গোবধের 
নাকি পায়শ্চিহ নেই, পি. সবননাশ ! 


সুল্সন্তে শ্পিক্ষান্নিত্ভান্র 


উপেন্্কুমার দাশ 


মহাযুদ্ধের পর যে কয়টি জাতির হয় নব জন্ম, তুরঞ্ষ ছাহাদের অহ্াতন। অটোমান সামা" 
জোর ধ্বংসস্তপের মধো থেকে কামাল আভাড়কের অসাধারণ প্রতিভ। কি করে নবীন তুকীগণতন্কের 
প্রতি করেছে তার ইতিহাস আমর! সকলেই অলপবিস্তর জানি। মধাযুগীয় ধর্ান্ধতা € সঙ্গীর্ণতার 
সপো নিবদ্ধপষ্টি, পরাজিত, আনমানিত, অবসন হকীজাতর জীননে কামাল যে বিএ্রব ঘটালেন তাতে 
প্রান ভুর্ষ গেল ভলিয়ে আর তার স্তানে জেগে উঠল নবান তুরঞ্চ। প্রাণের প্রাচুমো তার 
জাতীয় জীবনের অঙ্গে অঙ্গে অদনা শক্তির স্পন্দন_দষ্টি তার নুদূর প্রমারী। সে দেখছে নবযুগের 
নতন মানুষের বিরাট জীবনকে, দেখছে ভার মহহকে। সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে, শিক্ষায়, 
সংস্কতিতে 'এক কথার তার সমগ্র জাপনে এস আজ নব্যগকে বরণ করে নিয়েছে । নবীন তর 
ভালবাসতে শিখোছ তার দেশকে । আজ তার সকল কমেরি প্রেরণা দিচ্ছে তার অকৃত্রিম দেশ 
প্রেম; তার আ্গাজাতাবোধ আজ ধমাদধ তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সায়তায় 
জগতের বুকে প্রতিষ্ঠালাভ করছে । 
কামাল আতাতুর্ক তদ্ধবাসাতদের জীননে এইট পরিবর্ধন ঘটালেন কি উপায়ে । কি উপায়ে তিনি 
গড়ে ঠ$পলেন নবীন তুকীকে _মন্রসন্ধিংসুর মনে এই প্রশ্বই জাগে সবনাগ্রে। যদি এক কথায় 
এর উও্তর দিতে হয়, তা হ'লে বলতে হয়_শিক্ষ। ছার । কামাল একথ। ভাল করেই জানেন যে, 
জাতিকে নৃতনভাবে গড়ে ভুলতে হ'লে সনবাগ্রে গডে তুলতে হবে তার মনকে, পরিবন্ঠন আনতে 
হনে তার চিগ্তাধারায়, আর এটি সন্তবপর হতে পারে একমাত শিক্ষার দ্বার । হাই তিনি সর্পপ- 
প্রথনই ব্রতী হলেন শিক্ষাবিস্তারে । কামাল শিক্ষাবাবন্তার আামুল সংস্কার লাধন করলেন । শুধু 
ভাই নয় তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যের€ করলেন পরিবর্ধন । ম্বলতানের তুরক্ষে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল আচার নিচ ধামিক মুসলমান তৈরী করা আর কামালের ভরছ্ধে শিক্ষান প্রধান উদ্দেশ্য হল 
দেশ প্রেমিক শক্তিমান মানুষ গড়ে তোলা । 
বে সুলতানের তুরদ্ক€ শিক্ষাসম্পর্কে খুগের দাবাকে সম্পুণ উপেক্ষ। করতে পারেনি । 
বিজ্ঞানের নব নব আাবিক্ষিয়ার ফলে ইউরোপের চিনক্ষেতরে যে বিপ্লব উপস্থিত হাল তুর্চ€ তার 
প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে পারলনা । তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমান্ধ থেকেই তার শিক্ষা 
বিষয়ে কিছু কিছু পরিবঞ্কন আরম্ত হ'ল। 
১৮৩৯ খৃষ্টানদের পুর্বেন তরঙ্গ দেশে মক্তব এনং মাদ্রাস। তিন্ন মন্থা বিদ্যালয় ছিল না । এই 
স্ব মক্তব মাদ্রাসাতে প্রধানত কেবান পডান হঠ। আর ভার সঙ্গে সাঙ্গ আরবী ব্যাকরণ অলঙ্কার 


জে 


১৮৬ জুম্মজ্ী। [ *ম বর্ষ, ৩য় সংখা 


শান, দর্শন, ধর্মতন্ব ও মুসলমানদের আভিন পড়ান হ'ত। মক্তব সাদ্রাসাতে তুকী ভাষার প্রবেশ 
নিষিদ্ধ ছিল। এখানে বল। দরকার এই সব মক্তুৰ মাদ্রাস। পরিচালনার ভার ছিল বিভিন্ন ধর্ম প্রতি- 
পানের উপর । এই ছিল শিক্ষাদানের সাধারণ বাবস্থ।। তবে এর বাতিক্রম্ড ছিল। এই সময়ে 
রাজপ্রাসাদে একটি বিদ্যালয় ছিল এবং সামরিক বাবস্থার সন্জারকল্পে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকেই রাজধানীতে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল ও একটি নৌবিগ্ঠ। শিক্ষার স্কুল স্থাপিত হয়ে- 
ছিল। এছাড়া ১৮১৭ খুঃ একটা মেউিকাল স্কুল ও প্রতিচগিত হয়। 


১৮৪৬ খুঃ তুরক্ষে শিক্ষা সঙ্গন্ধে একটি কমিশন বসে । এই কমিশন একটি বিশ্বধিদ্ঠালয় এবং 
প্রাথমিক ৪ মাধ্যমিক বিগ্ভালয়সমূই প্রতিষ্ঠিত করবার জন্বা প্ুপারিশ করেন। এই সুপারিশ 
অনুসারে অনেকগুলি নৃঠন স্কুল খোলা হয়। কিন্তু এই সব স্কুলে আগের মতই ইসলাম ধমতিন্ব 
এবং দর্শনই প্রধান পাঠারূপে থেকে যায়। ইতিহাস, ভূগোল, তুকী ভাষা প্রভ়তি নামে মাত্র 
পড়ান হ'ত। তবে পরবৎসরই এই সব বিগ্ভালয়ের তন্তাবধান করবার জন্য একটি শিক্ষা পরিষদ 
গঠিত হয়। এর পর ১৮৫৭ খঃ সরকার শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয়। এখন থেকে বিছ্যালয়ের 
সংখ্যাও দীরে ধীরে বাড়তে থাকে । ১৮৬১ খু কন্ষ্টার্টিনোপলে সবপ্রথম মেয়েদের হাইস্কুল 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নয় বংসর পরে মেয়েদের হাইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের জন্ত একটি [ট্রেণিং কলেজ 
স্কাপিত হয়। ১৮৭১ খুঃ ইক্তাম্বল বিশ্ববিগ্ালয় প্রতিচ্িত হয়। 


এইসব বিদ্যালয়ে পাশ্চাতোর প্রভাব স্ুষ্পষ্ট। এই সময়ে বিদশীরা তরক্ষে বিদ্ভালয় 
স্থাপিত করেন। আাটামান সাম্াজোর উপর এই সব বিদেশী বিছ্ালয় বিশে প্রভাব বিস্তার করে। 
এইসব বিগ্ালয়ের মারফতে ও অন্থান্থা নানা উপায়ে পশ্চিম হউরোপের বিজ্ঞান ও ম্বাজাতাবোপের 
ভাবধারা তুরক্ষে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে আর ক্ষয় করে দেয় প্রাচীন আটোমান আাদশের 
মুলদেশ। আমেরিকানর। ১৮৬৩ খু; রবাট কলেজ নামে একটি কলেঙ্ত স্থাপন করে & পরের বংসর 
বীরুতে (00771) তারা একটি মান বিশ্ববিগ্রালয় প্রতিষ্লিত করে । এর কিছুকাল পরেই স্কুটারিতে 
মেয়েদের জন্ত একটি হাইস্কুল খোলা হয়। এইটিই ১৮৯০ খু: উস্তাম্থল উইমেনস কলেজে 
পরিণত হয়। ১৮৭৯ খু; ইজমিরে ইণ্টারম্থাশানেল কলেজ স্থাপিত হয় । 

বলা বাভুলা খাটি তুকী বিগ্ভালয়গুলিতে€ এইট সময়ের মধো অনেক পরিবন্ভন হয়। এই 
পরিবর্তন বিশেষ করে লক্ষা করা যায় পাঠাবিষয় সম্পর্কে। ট্রেণিং স্কুলগুলিতে মনোবিজ্ঞান € 
শিক্ষাবিজ্ঞান পাঠা বলে নিদ্দিষ্ট হয়। প্রাথমিক বিদ্ালয়ঙচলিরও সংস্কার করা হয় এবং বিদ্যার্থীদের 
ছয়বৎসর কাল পড়াশুনা করা৷ অবশ্য কর্তবা বলে নিদেশ দেওয়া হয়। পাঠাতালিক! থেকে 
আরবী ওফাসী বাদ দেএয়া হয়। কিন্তু কোরাণ পাঠের বিশেষ বাবস্থ। থাকে, অনেক 
নৃতন বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে এবং ইংরেজী, ফরাসী « জান্মাণ ভাষ! শিক্ষার বাবস্থ। 
করা হয়। 


জাত? ১৩৪৫ 4 তুরক্ষে শিক্ষাবিস্তার 


এই সবষ্ট পাশ্চাতা প্রভাবের ফল। তবে এই প্রভাব এ যাবত পরোক্ষভাবে কাজ করে 
এ/সছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তুকী সাধারণতন্তের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ অধিকতর ব্যাপক ও প্রতাক্ষ 
হয়ে উঠে | ১৯১৮ খুষ্টান্ের শুরা মার্চ নবীন তুকী সরকার শিক্ষা বিষয়ে একটী আইন (1,8৬7 01 
[1011011)1 1501168.0101) ) প্রণয়ন কোরে তুরক্ষের ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায়ের সুচনা করেন। 
খিলাফতের উচ্ছেদ ও সুলতান বংশের নির্াসনের সমসাময়িক এই আইন-ই পাশ্চাতা পশ্থায় 
হরফের আধুনিক শিক্ষার ভিত্তিম্বরূপ। এই আইনের ফলেঈ*সরকার মক্তব মাদ্রাসাঞ্চলি বন্ধ করে 
দিয়ে তুরক্ধে যুগোপযূগী শিক্ষা প্রচারের বাবস্থা করেন। যাহা কিছ্বু দেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের 
পক্ষে অন্তরার স্বরূপ, দেশের বৃহত্তর কলা।ণের পরিপন্থী_কামাল আতাতুর্ক নিশ্মমভাবে তার উচ্ডেদ- 
সাধন করেছেন। নবীন তুকীর প্রতিভাশালী নেতা কোনরূপ ভাবালুতা বা প্রাচীন সংস্কারের 
দারা অভিজিত হননি । এই জন্তাই তিনি যখন দেখলেন যে আরবা বণমালা শিক্ষার দ্রুত প্রসারের 
পক্ষে বিদ্বক্গরূপ তখন হাবলীলাক্রমে এই প্রাচীন 'জাতীয়' বর্ণমাল। বর্জন করলেন। ১৯২৮ খু 
আইন প্রণযন করে আবীর পরিবঞ্জে লাটিন বণমালার প্রচলন কখিলেন। আতা তকের এই কাজে 
বিশেষ চাঞ্চলোর সপশর হয়েছিল এবং তার অন্ুচরদের মধো€ যে অনেকে মনেমনে বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন 
এস-কথ। সহগেই অন্তমান করা বায়। কিন্ত একটি জাতিগঞনের গুরুদায়িত্ যার স্বান্ধে তিনি এইসব 
সাময়িক, টন্চেজনায় ভ্রক্ষেপণ্ড করেন না । তিনি সমগ্র জাতির কলাণের দিকে দৃষ্টি রেখে ধীরভাবে 


কাজ করে যান। 


আামর। পুবে উল্লেখ বারি প্রাচীন ভুরঙ্গে শিক্ষাদানের ভার ছিল কতকগুলি ধর্মপ্রতিচানের 
উপর এবং ক্রমে এইসন প্রতিষ্ঠানের প্লে কি করে সরকারী শিক্ষাবিভাগ গড়ে $সে ভারগ উল্লেখ 
করেছি। ঠরক্ষের বতমান শিক্ষামন্ত্রীর দফতরের চারটে বিভাগ । এক একটি বিভাগকে বল। হয় 
এক একটি চিরেক্টুরেট | প্রাথমিক শিক্ষা, মাধামিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষা, € বত্তিশিক্ষা_ শিক্ষার 
এইট চার বিভাগের জন্তা চার ডিরেক্টরেট | এ ছাড়াও যাচুঘর, গ্রন্থাগার, সংখাতৰ, হিসাব ও 
সাজসঙ্জার জন্যা আলাদা আলাদ। ডিরেক্ঈটরেট রয়েছে ৷ একটি জাতীয় শিক্ষা কোডের (7100701 
[)1051510100106710101) ) উপর দলের কাধাস্তটী নিয়ন্্ণের ও গ্রন্থপ্রণয়নের ভার রয়োছে। এই 
বোর্ড সাধারণভাবে শিক্ষা সচিবের পরানর্শদাতা« বটেন! 


প্রাথমিক শিক্ষ। 


বহমান ভরছ্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈহনিক | আইন অন্বসারে ছাত্রভাত্রীরা পাচবছর কাল লেখা- 
পড়া করতে বাধা । কিগারগাটেনি পদ্ধতিতে তুকী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা আরস্ত হয়। তুরদ্ধের 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিবয়_-বর্ণপরিচয়, পঠনক্ষমতা, হস্তলিপি, রচনা, জীবনী, ইতিহাস, 
উগোল, গণিত, প্রকৃতি-পরিচয়, পৌরশাস্্। (৩৭) চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও শরীর-চচ্চ! । মেয়েদের 
ধিশেষ করে গৃহস্থালির কান্ত ও ফেলা শেখান হয়। ছাত্রের! যাতে কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক হতে 


১৮৮ জন্মঞ্ঞ। [ ৭ন ব্য, ৩ম সংখা। 


পারে তজ্জন্য তাদের নান। সদভ্যাস আয়হ করান, তাদের মধ্যে কম প্রেরণ। সঞ্চার করা ও তাদের 
শজনী শক্তির উদ্বোধন শিক্ষকদের প্রধান লক্ষা। নবীন তুকী জাতিকে গডে তোলবার কাজে 
এই শিক্ষককেরাই আতাতকের প্রধান সহায় । ম্বদেশবংসল এইই শিক্ষকগণ আপনাদের দায়ি 
সন্গন্ধে সম্পূর্ণ মচেতন। তাই দেখি তুকী বালক যাতে স্বদেশভক্ত শক্তিশালী জীবন্ত মান্তৰ হয়ে 
উঠতে পারে তার জন্য তারা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছেন। তুরক্ষের বিদ্যালয়গুলিতে 
সহশিক্ষা প্রচলিত । বোরখা ও পদ? পছড়ে আজ তুকী মেয়েরা জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছেলেদের 
পাশে এসে দাড়িয়েছে । কোন কুত্রিম বিচারহীন সঙ্কোচ তাদের গতিরোধ করতে পারছেন। | তুরক্ষের 
নারী আজ আপন শক্তিতে প্রতিগালাভের সুযোগ  পেয়েছে। জাতির জয়যাত্রা আজ পুরুষের 
সঙ্গে সমান ভালে পা ফেলে চলেছে । অথচ, নারীর ঘা বৈশিষ্টা তার। একটিও বর্জন করেনি । 
উরাফষের বিগ্ভালয়ে সহশিক্ষা কী বিরাট পরিবন্তনের সাক্ষা দিচ্ছে তা আমরা বৃঝতে পারব আমা- 
দের দেশের দিকে তাকিয়ে । ভরের প্রতোক জেলায় একটি করে বিশেষ বোড আছে। এই 
বোঁডই স্কুল সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ পরের বিলি বাবস্থা করেন। তুরক্ষের গ্রামগ্লি অনেক দরে 
দূরে ভাবন্তিত এইজন্া গ্রতোক গ্রামেই পুথক বিগ্ঞালয়ের প্রয়োজন । কিন্ত সব গ্রামেই এরূপ 
বিছ্ঞালয়ের বাবস্থা সম্ভবপর হয়না । এসইজন্া ক্ষেত বিশেষে করেকখানা গ্রাম নিয়ে এক একটা 
গ্চল করা হয়েছে । আবার যেখানে এরূপ বাবস্থাও কাধাকরী হয়না সেখানে শ্রানামান শিক্ষক 
নিযুক্ত কর! হয়েছে £ এরা ঘুরে ঘুবে লোকদের আধো শিক্ষাবিষ্তার করেন ১৯১৩-১৭ খু 
তুরক্ষের প্রাথমিক বিদ্াালয়সমহে যেখানে ছাব্রঙ্ছারী ছিল ৩১১,৯৭১ জন লাজ সেখানে তাদের সখা! 
হয়েছে ৬০,০০০) বতমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সখা! ৭৭০০1 কিন্ত এতে? স্তান সঙ্চলান 
হয় না। তার জন্থা কোন কোন স্কুলে ছুবেলা ক্লাস হয় অথাং একই স্কুলে দুটি স্কুলের কাজ কর! 
হয়। এতেই বোঝ। যায় শিক্ষাবিস্তারের জান্তা তুকী সরকারের প্রচেষ্টা কতদূর সাফলানপ্ডিত 
হয়েছে। 
সরকার জানেন শিক্ষা বাবস্থার সাফলা নিভর করে শিক্ষকের উপর; বিশেষ করে শিক্ষা 
সৌপের ভিন্তি গড়েন যারা সেই প্রাথমিক ধিদ্ালয়ের শিক্ষকদের উপর | এইজন্য, এইসব প্রাথ- 
মিক বিছ্ঠালয়ের শিক্ষকদের জন্তা তার! অনেকগঞ্চলি টুণিং কলেজ স্থাপন করেছেন ।  বনহুমানে 
ট্রেণি কলেজের মোট সংখা, ১৯! এই কলেজগুলিতে পীাচবছর পড়তে হয়। ভাত্রের। 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষ! সমাপন করেই কলেজে ভন্ভতি হতে পারে। প্রতোক  ছাত্রকেই 
শিক্ষামন্ত্রী কর্তক নির্বাচিত কোন স্কুলে আট বধংসর কাল শিক্ষকতা করতে হয়। এই 
সব কলেজের পাঠাবিষয়ের অতিরিক্ত বিশেষ কোস' পড়াবার বাবস্থা আছে । সেখানে 
অনেক বিদেশী বিশেষজ্ঞ গাধুনিক শিক্ষাবিচ্ঞান সমন্ধে শিক্ষ। দিয়ে থাকেন। 
১৯১৩ খ্বু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখা! ছিল ৯৬৭১ তম্মধো মাত্র ১এর ৩ ছিল 'পাস-করা। 
আজ শিক্ষকদের মোট সংখা। ১৩০০০, ভার তাদের মধ্যে অদন্ধেকের€ও বেশী ট্রেণিং কলেজ থেকে 


রব 


ভাদ্র, ১৩৪৫ ] তুরক্ষে শিক্ষাবিস্তার ১৮৯ 


পাস-করা । এইসব শিক্ষকেরা মাসিক ২৫ উলার ( প্রায় ৮৭২) বেতনে কাজ আরম্ভ করেন এবং এই 
বেতন ক্রমশঃ বেড়ে বেড়ে ৮০ ডলার (প্রায় ১৮০২ ; পর্যান্ত হয়। 


মাধামিক শিক্ষা 


তুরফ্ষের মাধামিক শিক্ষা আমেরিকার ষডবাধিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিয়ন্থিত। প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে পাচবৎসর শিক্ষালাতের পর জুনিয়ার হাইস্কুলে ভিনবংসর ও সিনিয়ার হাইস্কুলে তিন 
বংসর মোট ছয় বৎসর মাধামিক বিদ্যালয়ে পড়তে হয়। আজকাল আবার সিনিয়ার হাইস্কুলে 
আরও একবৎসর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । হাইস্স,লের শেষ পরাক্ষায় পাস করলে তবে বিশ্ব- 
বিদালয়ে বা কলেজে পড়তে দেওয়া হয়। | 

আধুনিক হাইক্মলগুলিতে নিয়লিখিত বিষয়সমূহ পড়ান হয় 

১। ভাবা-ভুকীভাষা ও সাহিতা, ফরাসী, ইংরেজি, জামাণ। যে কোন ছুটি ভাষা 
অবশ্য শিক্ষণীয় । 

+। সমাজবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান, পৌরশান্ (11) উগোল, ইতিহাস, উদ্চিদবিদা।- 
৪ দশীন। | 

ই ৩। জৈববিজ্ঞান (1511) ২6110 5 শারীরবিদা। (101৮৭101025), জীববিগ্ঠা, ন্বাস্থাবিজ্ঞান, 
তত, উদ্চিদবিদা। ও প্রাণিবিদা। | 

ও। জড়বিজ্ঞান_গ্কাসায়নশান্ধ, পদার্থবিজ্ঞান € গণিত শাধ। 

৫1  চিএ্রাঙ্থন, সঙ্গীত, সামরিক শিক্ষ। € শরীরচচ্চা। মেয়েদের এছাড়া শিশুচচ্চা 
“সলাঙ্ঠ €« গুতস্থালি সঙগন্ধে শিক্ষালাত করতে হয়। বিদালয়ে ধম শিক্ষা কোন বাবস্থা নাই । 
তুরক্ষে ধম বাক্তিগত বাপার। 

এই ভালিকাতে স্পষ্টই দেখ। যায় তুরক্ষের হাইঙ্গুলে যা পড়ান হয় আমাদের দেশের 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজেও ভার সবগুলি পড়ান হয় না। এই পাগাতালিকার সঙ্গে আমাদের বিএ, 
বি-এস্পির পানা তালিকার বরং তুলনা চলে । অবশ্য শুধু তখলিকা দেখেই কোন বিষয়ে কতখানি 
পড়ান হয় ত| ঠিককরা যায়না । তবু একথ। বলা চলে যে তুরক্ষের মাধামিক শিক্ষার মাপকাঠি 
(091)08101) খুব উচু! 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষা করবার মত । ঠরক্ষের প্রাথমিক এ মাধামিক উভয়- 
বিধ বিদ্যালয়েই চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত অনশ্ব-শিক্ষণীয়। মানুষের জাবনের পরিপূর্ণসার পক্ষে সুকুমার 
শিল্পের চর্চা যে অপরিশ্াাধয এ সতা তুরক্ষের চিন্তানায়কগণ ভাল করেই জানেন। আর সেইজন্তাই 
ভারা জাতির শিক্ষাবাবস্থায় সঙ্গাত & চিত্রকলাকে অন্াতম প্রধান স্থান দিয়েছেন । আর আম।- 
দের দেশে? সে কথা বল্তে গেলে মার একটা প্রবন্ধ হয়ে পড়ে, কাজেই এখন তুরক্ষের কথাই 
আালোচন! করা যাক । তুরক্ষে বর্ধমানে ১০্টী জুনিয়র হাইস্কুল ও চল্লিশটি সিনিয়র হাটস্ক'ল 
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১৯০ জনম্মর্লী [ ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখা! 


আছে। ছাত্রসখা ১৯২৩-১৭ খুঃ যেখানে ৫,৯০৫ ছিল আজ সেখানে ৭১,৫০০ হয়েছে 
ঠরক্ষে নাধামিক শিক্ষা্ড অবৈতনিক আর ১৯৩১ খষ্টা্দ থেকে এ বাধাতামূলক করা হয়েছে। 

আগে ছাত্রদের শুধু পুথিগভ বিদ্যা শেখান হত । ভার ডিসিগ্লিনের€ ছিল খুব কড়াকড়ি 
কিন্ত আন্ত শিক্ষার ভাদর্শ গেছে বদলে । ফলে জাজকাল তরক্ষের প্রতোকটা বিদ্যালয় এক একটা 
জীবন্ত প্রতিচ্ঞান হয়ে দাড়িয়েছে । সেখানে আজকাল যে শিক্ষা দেওয়া হয়, পারিপাশ্বিক 
জীবানের সঙ্গে সহযোগে ত। সরস তা সকল, জাতির প্রাণধারায় তা পরিপুষ্ট। ছান্রেরাই জাতির 
ভবিষ্াত নিয়ন্তা। েইজন্থা গণতান্িক তুরক্কের ছাত্রদের বিছ্ালয়েই বায়ন্রশাসন স্বন্ধে হাতে কলমে 
শিক্ষা দেওয়ার বাবস্থা আছে। তুরক্ষের হাসল এবং ট্রেণিং কলেজের ছাত্রদের অনেকটা 
আত্মশাসানের গধিকার দেওয়। হয়েছে । 

ভাবের নিজেদের ন্বাস্থ্বোনতি, দ্রগত ছাত্রদের সাহাযা, শিক্ষাবাপদেশে ভ্রমণ, সাহিত- 
সংসদ. সঙ্গীত-সমাজ, নাটা-সমাজ, বিতর্কসত!, বায়ানসঙ্দ, পরিক। প্রভৃতির পিন, এইরূপ 
নানা কাজে বুল পরিমাণে কতৃহ করে থাকে । ফলে অল্প বয়সে ঢছলেদের দায়িকজঞান জন্মে, 
ভারা দশজনে মিলে মিশে সাধারণের ঠিতকর নানা কাজে আাস্মনিয়োগ করতে শোখে। এমনি 
করে গণতন্থের ভিত্তি হয় দঢ। | 

আমর! আগেই বলেছি তরক্ষের মাধামিক শিক্ষা বাবস্টা খুবই বাপক। সেখানকার 
পরতোক আধনিক স্কুলেই বভ্তুীভা-গুভ, বাক্ষণাগার, কারখানা, গ্রন্থাগার € যার আছে | এভাড। 
বায়ামাগার চে। আছেই | তুরক্ষে ছাত্রদের শরারগঞ্নের দিকে বিশেঘ দষ্টি দেওয়া হয়। 

সিনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকেরা ইস্তান্থলের ট্রেণি কলেজে শিঙ্ষালাভ কান এইসব 
শিক্ষকের যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত বিভাগের ব্তহাঞ্চলি শুনা পারেন সে রকম বাবস্থা 
আছে। এতে নিজেদের সাধারণ জ্ঞানবদির স্রযোগ পান। হাইক্,লে ইউরোপ ও আমেরিকার 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ-করা লোক নিষুক্ত করা হয় হাস,লের শিক্ষক মাসিক ৩৫ ডলার 
বেছনে কাজ আরন্ত করেন, এবং এই বেতন বেডে বোডে অবসর গ্রহণের পূর্বেন ১৪” ডলার 
পান্থ হয়) 

ূ বৃক্তিমলক শিক্ষা 

$ব্ সরকার বুত্তিমলক শিক্ষার বিশেষ বন্দোব্ক করেছেন । তার। বন্ড কষিবিদ্ভালয়, 
মন্পিগালয় « বাণিজাবিগ্ঠালয় স্বাপন করেছেন। এক ইস্তাম্বুলেই  উচ্চশ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, 
একী উচ্চশ্রেণীর অর্থনীতি ও বাণিজাবিষয়ক বিদ্ধালয়, একটী উচ্চশ্রেণীর নম্মাল গল, একাটী 
মামুদিক-বাণিজা-বিছালয় ও শাসনবিভাগের কশ্মাচারাদের শিক্ষার জন্য একটী রাষ্ট্রনীতিবিদ্যালয় 
রয়েছে ।  এঙ্গোবাতে ১৯১৫ খু, একটী আইন কলেজ খোলা হয়েছে । এছাড়া সেখানে একটী 
চষিবিদ্যালয় অন্যান্থা সহরে অনুরূপ শিক্ষা প্রতিচ্গান জাছে একটী বাণিজা-বিদ্যালয়, আতাতুক 
ইনিষ্টিটিউট অব. এড়কেশন নামে একটা ট্রেণিং স্ব,ল রয়েছে । 


ভাজ, ১৩৪৫ 7 তুরস্কে শিক্ষাবিস্তার ১৯১ 


এঙ্গোরাতে ১৯৩১ খু; 'ণকটী পোলটি কল এবং ১৯৩১ খু; স্থাপতা বিদালয় খোলা হয়েছে। 
তুরক্ষের শিক্ষামৌদের শীর্ঘদেশে রয়েছে-উস্তাম্বল বিশ্ববিদ্যালয় । বিপরবের পর একে নৃতন ভাবে 
গড়া হয়। ১৯১ খু; একটা সয়-সম্পূশিক্ষ। প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়। তখন এই বিশ্ব- 
বিদালয়ে চিকিংস। আইন, সাহিত, শিল্প, ধমতন্ব ও উষধ-প্রস্তত-বিজ্কান (1১101110001) 
এই কয়টি ফেকাল্টি এবং তর্কের সপ্্ুতি, ভাষ।, ঈতাাদি সম্ধন্ধে উচ্চশিক্ষার জগ্ত একটি 
(117811001000000017.9108৮ ) বিদ্যালয় ছিল | ১৯৩৭ খু বিদ্যালয়টিকে সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে 
পুনর্গঠিত করা হয়। এই পুনর্গঠনের পরিকল্পন। করেন একজন সুইস্‌ বিশেষজ্ঞ | ইতিমধো 
হিটলারি শাসনের দৌলতে প্রথিতযশ! অধ্যাপক জাশ্মাণির বিভিন্ন বিশ্ববিদালয় থেকে বহিষ্ভূত হন। 
তুরষ্ক সরকার এদের অনেককে ইষ্তার্থল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগকে 
বিশেষ সমুদ্ধ করেছেন | সবশ্তদ্ধ প্রায় ৯« জন জাম্মাণ & হন্যান্থা ইউরোপীয় অধ্যাপক উস্তারুলে 
কাজ করছেন | নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বাবস্থাকে খুব উদার & ব্যাপক করা হয়েছে। 
এইবারই সর্নন প্রথম লাটিন & গ্রাক বিশ্ববিদ্াালয়ের পাঠানালিকার অন্তডুক্তি করা হয়েছে। 
বিশ্ববিদ্যালয় য় শিক্ষান্ত্ী তত্বাবধানে পরিচালিহ। একজন রেকটর « চারজন ডিন সাক্ষাৎভাবে 
ইহ পরিচালনা করেন । বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১৫০০ ছাত্রছারী শধায়ন করে। তার মধো 
ছাতী ৫০ | 

গণশিঙ্ষ। 

এইসন স্কল কলেজ ছাড়া তরফে জনসাধারণের মাপো শিক্ষা € সংক্ষতির বাপক প্রসারের 
উদ্দেশ্ঠো ব প্রতিঠানও সমিতি স্থাপিত হয়েছে । উহাদের শীরস্কানে রয়েছে ভুরক্ষ লোক-সচিতা- 
সমিতি (016 ৯15 0001101114010110101 ) ১৯১৭ খু এঙ্গোরানে ইহা প্রতিচিত হয়। 
ভুরক্ষের লোক-সাঠিভোর আলোচনা করাই নগিতির উদ্দেশ্যা। যার! জান্মাণদেশের গীসলাতৃদ্ধয়ের 
গ্রন্থ অথব। সাধিয়ার ৬] 1২711160111 এর গ্রন্থ পড়েছেন তারা বুঝতে পারবেন তুরকে জাতী- 
যতার উদ্বোধনে এরকম সমিতির গুরুত কভ। ১৯৩১ খু তুরক্ষ-ভাষাতকু আালোচনা সমিতি 
(11101071711 ১৯৭01707110 17770011500 90011) স্তাপিহ হয়| ভুকীভাষায় নবল্গীবনের 
সর কোরে তাকে জনপ্রিয় « আধুনিক যুগের চিম্কাধারার উপযুক্ত বাহন হিসাবে গড়ে তুলবার 
জন্য এই সমিতি বিশেষভাবে কাজ করছেন । তবে এই জাতি-গঠন কাজে ঈতিহাস-আলোচনা-সমিতির 
(১৯৩১) প্রচেষ্টা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । এই সমিতি তুরক্ষের ইতিহাস গালোচন! করছেন তুকী 
মুবকযুবতীর মনে স্বদেশ € স্জাতি সন্দন্গে গৌরব বোধ জাগিয়ে দেওয়ার জন্বা। এই গৌরন 
বোধই যে জাতীয় উন্নতির প্রধান ভিত্তি ত। উরক্কবাসীদের মনে ভাল করে বদ্ধমূল কোরে দেওয়। হয় 
নবীন তকীর মনোভাবের সহিত নিবিডভাবে পরিচিত হতে হলে ইতিহাস আলোচন!র এই নৃতন 
ভঙ্গীটি আনাদের ভাল করে লক্ষা করতে হবে । কেননা নব জাগ্রত তৃকী কোন পথে চলেছে 
তার দিকে নিদেদশ করছে ভার ইতিহাস। 


১৯১ জৈশ্জ্জী। [ গম বধ, ৩য় সংখ্য। 


ইতিহাস-মালোচনা-সনিতি ঠস্তান্থুলে একটা গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। তাতে অন্ন 
৭০০০ এতিহাপিক গ্রন্থ আছে তাছাড়। সমিতি একখানা লোক-প্রিয় সাধারণ ইতিহাস 
প্রকাশ কারোছেন । 

কুরাক্ষের জনসাধারণের মধো সংস্কতিমূলক যে বিরাট আন্দোলন চলেছে এইসব সমিতি 
রয়েছে শুধু তার শীষদেশে | আন্দোলনের শন্যান্তা অংশের পরিচয় না পেলে তার সমগ্ররূপটা 
আমরা দেখতে পাবন।। শ্রিক্ষাকে জনপ্রিয় করবার জন্য বন্তবিধ বাবস্থা অবলঙ্গন করা হয়েছে। 
গ্রন্থাগার গান্দোলন তার মধো অন্যতম | ১৯৩৩ খুঃ তুকী গ্রন্থাগারগুলিতে ৯০০,০০৭ খণ্ডের 
ভাধিক গ্রন্থ ছিল। তব& এ আন্দোলনের সবেমাত্র আরম্ত সময়ের সংখ্য।। এখন এই সংখা 
আনেক বেড়ে গেছে । এ ছাড়া নান। স্তানে ১৯৭০০ বন্তত। গৃহ স্থাপিত হয়েছে । জনসাধারণের মধ্য 
শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে এইসব গুহে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা হয়ে থাকে 
লক্ষের অধিক লোক বয়ক্ষদের জঙ্তা স্থাপিত জনপ্রিয় বিদ্যালয়গুলিতে অধায়ন কর্ছিল। তুরছে, 
সন চেয়ে শক্তিশালীদল পিপোল্দ্‌ পাটি (জনসাধারণের দল )। এই দলের চেষ্টায় আজ তুরক্ষের 
নগরে, পল্লীতে পল্লীতে গণশিক্ষা পিস্তারলাভ করেছে। এইদল দেশের নানা স্থানে গণসংসদ 
(17601)]।৭ 1701৭) স্থাপন করে জনসাপারণকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্তা বিশেষভাবে 
চেষ্ঠা করাছেন। বর্ঠমানে এট গণসংসদের সখো। ৫০1 মুকমার শিল্প, নাটাশান্ম, শরীরচচ্চ।, 
সমাজসেবা, গ্রন্থাগার পরিচালন, স্বাস্থাবিজ্ঞান, কৃষিবিচ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে এই সব সংসদ 
সাধারণো জ্ঞানবিতরণ করছেন। তারা স্থানে স্থানে যাছুঘর প্রতিষ্ঠিত করছেন এবং তুরক্ষে 
প্রস্থত দ্রবাদির প্রদর্শনী খুলছেন। পুরানে। আমলে তরফে তিনটা যাতুঘর ছিল । একটা ঠন্তাম্থলে 
একটা বারাসতে আর একটী কলিয়াতে। গণতান্থিক তুরক্ষে যাছুঘবের বর্তমান সংখা! ১৯৫, এদের 
মনেকগুলিতে অতি মূলাবান দ্রবাদি রয়েছে। 


১৯৩৩ খন্ড ১০,০০+০০০ 
এ 


এছাড়া তুকী সরকার বিজ্ঞান সম্মত প্রণালাতে ক্ষাটট আন্দোলনের প্রসারে বিশেষ উৎসাহ 
দেখাচ্ছেন । মেয়েদের মধ্যে ও এই আন্দোলন বিস্তার লাত করেছে। 

কামাল আতাতুর্ক তুকীজাতিকে নবীনভাবে গড়ে তোলবার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন । তুরক্ে 
এক নবযুগের সুচন। হয়েছে। মধাযুগায় ধশ্মান্ধতা থেকে একটা সমগ্রজাতির চিন্ত আজ মুক্তিলাভ 
করেছে জাতীয়ত। ও বিজ্ঞানের বাস্তৰ ক্ষেত্রে। একটা প্রচণ্ড বিপ্লবে সমস্ত দেশ তোলপাড় হয়ে 
যাচ্ছে । কত ভাঙ্গচে কত গড়ছে । তুরক্ষের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এই নৃতন শ্বষ্টির উপযোগী 
উপকরণ যোগাচ্ছে। ১৯৩৫ সালের পিপোলস্‌ পাটি তুরক্ষের শিক্ষ! সম্পর্কে কতকগুলি মূলনীতির 
উল্লেখ করেন। তাদের কয়েকটা নিয়ে লিখিত হল। পরা লিখেছেন-_আমাদের সংস্কৃতিমলক 
আন্দোলনের প্রধান লক্ষা ছিল অজ্ঞতা দূর কর! । শিক্ষার প্রতোক স্তরেই জনসাধারণকে স্বদেশবৎসল, 
গণতান্থ্িক, লোকহিতৈষী ও বাস্তববাদী করে তোলবার দিকেই লক্ষা রাখ! হবে! যে পদ্ধতিতে 
শিক্ষা পেলে লোকে এহিক জীবনে সাফলা লাভ করতে পারে আমাদের শিক্ষা বাবস্থা সেই 


৫ 


ভাল্র, ১৩৪৫ ] তুরক্ছে শিক্ষাবিস্তার ১৯৩ 


চি 





এঙ্গোরাতে বাযামরত মহিলাগণ 


পদ্ধতিভেই পরিচালিত হবে।  আানাদের শিক্ষা হবে অতি উচু দরের। তাতে কুসংঙ্গার বা 
দাসমনোবুন্ডিন কোন সংস্পর্ন থাকৃবেন। | সেবা, দয়া, প্রেম € জাতীয়তার ভিন্তিতেই শিক্ষা! পরি 
চালিত হবে । দেশের তরুণদের এমন ভাবে শিক্ষ। দেওয়। হবে যে যাতে করে তারা মনে করবে 
বিপ্লব € জন্মভূমির রক্ষার্থ সর্বন্দ এমন কি প্রাণ পান্থ বিসজ্জন দেওয়াই তাদের সর্নপ্রধান 
কর্তবা। আমরা দেখেছি আজ তরক্গে শিক্ষা বিস্তারের জগ্য কী বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। 
ভুকী সরকারের শিক্ষানিভাগের বায় প্রঠি বংসরেই বেডে চলেছে । গণতান্বের দশম বাৎসরিক 
উৎসবে প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক বলেছিলেন শগামাদের জাীয় সংস্কৃতিকে আমরা সভ্যতার বর্তমান 
স্তর থেকে উন্নত করব”। আতাডুর্কের এই কথ। কাছে পরিণত করতে তুকাঁ সরকার উঠে পড়ে 


খলেগেছেন। ভুরক্ষের এই বিরা৮ বানস্থায় আনেক ভুল ক্রটি 'আছে। কাজে অনেক উল এ্রান্তি 





€£/. 


এাঙ্গোয়াতে কমানয়াল গলেছে শিক্ষারহ মহিলাগণ 


হচ্ছে আরও হয়ত হবে| তুরক্ষের উৎকট জাহীয়তামলক শিক্ষ। হয়ত কাবো কারো কাছে সঙ্গীণ 
মনে হবে। কিন্তু তৎসত্বেও একথ। কূণলে চলবে না যে তুর তার শিক্ষা বাবপ্তার মলা দিয়ে একটী 
নৃতন জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে । নবীন ভাবতবষ ভুবক্ষের এই প্রচেষ্টার কথ। 
জেনে উৎদাহই লাভ করবে । কেনন। আাজ ভারতে” নব্যগের পুর্দাভাম সচিভ হচ্ছে তার 
নানা আন্দোলনের মধা দিয়ে। * 


পিপি শশী শ্রী এশীশিটি তি পাচ ৯৮ ও 


*. মি: ক্বেরি, এন, ভাওয়াঙের প্রব্ধ হইতে উপকরণ সংগৃহীত। 


চ্্রিন্বহ্া 


ভ্ীরুষ্ণা ঘোষ 
কৃলীধাগুড়ার একটা ছোট কঠরীর সামনের অঙি নীচু চালায় শঙ্কর গালে হাত দিয়ে বলে 
আচে । দূরে কলিয়ারীর বিরাট বয়লারটা আকাশচুন্দী লঙ্কা চিম্নীটার মুখ দিয়ে অজশ্র কালো 
ধোয়া আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। 
শঙ্কর ভাবাচে- 
হপ্রার নোগিশে তাকে লাপডার এইট থরখানি ছেড়ে দিতে হবে। কালই তার এখানে 
“শযদিন। 
শারপির, গর হার অমসদলই নিশেষ তা এয়ু, সাথ গুজবার একটা অতি ক্ষুত্র ঠাইও 
তার সার! পিশে কোথা থাকবে না । 
মনে পড়ে, গ্রামের মণ চোটি মাটির কুতটার কথা । অনসঙগল সেখানেও তার অতি অল্পই 
ভিলো। ধনীর জমি চাব করে, সার! বছরের একান্ত পরিশ্রমের পরিবন্ঠে তাকে অঙ্জন করতে হোতো 
স্*সামানা জাপিক।-কৌোন। রকনে বেছে থাকার সস্থান।  কিছ্ত তবু সেই কুঁড়েটার কথ। মনে হয়। 
সেই ভ্রোট একখানা ঘরের ৪পর€ ছিলো না তার মালিকানার দাবী, তা হোক, সেইধানেই 
০1 তার বাপদাদ। খ্রাথা গুজে কাটিয়ে গেছে। আর সেও পারতো তার জীবনটা 
কাটিয়ে দিতে । হি 
দশবগুর আগের তার সেই গায়ের দৃশ্য আজ শঙ্করের চোখের সামনে সল্-খল্‌ 
বরাতে থালে। 
মনে পে সে দিনটার কথ, এখনপ সে কথা মনে হলে বুকের ভেতরটা আগুনের গ্বালার 
মতো ধক পকু করে লে ওনে। ৃ 
গায়ের পথে চলতে চলঠে পরাণ বাটরীর আঙ্গিনার প্রান্তে শঙ্কর হঠাৎ থমকে দাড়িয়ে যায়। 
পরাণের গেয়ে কুশ্ুমকে এঠটরু বেলা থেকে সে দেখেছে, অতি সাধারণ মেয়ে। মাঝে কএকট। 
বছর শুধু কুন পিয়ে করে দ্বামার সঙ্গে সরে কাটিয়ে এসেছে । শঙ্কর শুনেছিলো বটে যে .কুমম 
জানা হালিরে পাড়ী কিরে এসেচে। কিন্তু সেষে এমন হাতে। ভাবেনি । সেই অতি সাধারণ মেয়ে 
কুষ্ুম বখন আংড পুণযৌবনে নারামঠিতে তার সামনে দাড়ালো শঙ্করের জীবনে এ যেন এক 
অপুবল আবিভাব ! 291 
হারপর প্রয়োজনে আপ্রয়োজনে, কারনে অকারণে, পশ্চিমপাড়ার এই রাস্তাটায় চলতে 
লাগলে! শঙ্গবের গানাগোনা। 
সাহস করে শঙ্কর যেদিন বিয়ের প্রস্তাব করলে, কুন্ুম সম্মতি দিয়েছিলো কিন্তু সেই সঙ্গে 
শঙ্করের কাছে প্রতিশ্র্তি আদায় করে নিলে যে শঙ্কর গ্রামের বাস ছেড়ে কুমুমকে নিয়ে সহরে 


১৯৬ জম্ম [ ৭ম বষ, ৩য় সংখা! 


উঠে যাবে । সহরে কএক বছর কাটিয়ে কুম্থমের পক্ষে গ্রামাজীবন হয়েছিলো অসহা, শঙ্কর বাধ্য 
হয়ে রাজি হয়েছিলে। সহরে না হোক অন্ততঃ সহরের কাছাকাছি কোথাও তারা বাস করবে । 

এমনি সময় এলো সম্পুর্ণ অনাহত সর্দারের আমন্ত্রণ। সর্দার শঙ্করের বিয়ের খরচের জন্বে 
নগদ পাঁচট' টাকা, নতুনবৌএর জন্গে লাল ডুরে সাড়ী আর ওর নিজের লালপাড় নতুন ধুতি একখান। 
ওর হাতে গুজে দিলে -তখন কয়লাখাদে মাল-কাটার দলে নাম লেখাতে রাজী হওয়া শঙ্করের 
পক্ষে একটুও শক্ত হলো ন|। 

ঈপ্িত নারী লাভের সঙ্গে সঙ্গে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে আন্নবন্থ্ের সংস্থান আর কুলীধাওডার 
ছোট থরটাও জুটে গেলো, শঙ্কর তাকে ভাগাদেবতার করুণার দান বলে মাথা পেতে নিলে । 

ধাওডার ঘরে সুর হয় ওদের নতুন বিবাহিত জীবনযাত্রা। কুসুম রেধে বেড়ে খেতে 
ঢ্যায় শঙ্কর খাদের নীচে কয়ল। কাটে । 

শঙ্কর কএবদিনেই জানতে পারে, কাঁনাকানিতে শুনতে পায় যে তাদের নতুন দল, মালকাটার 
দলে যারা নতুন নাম লিখিয়ে সপ্দারের সঙ্গে এখানে কাজ করতে এসেচে, এদের জন্যেই নাকি ধন্মাঘট 
৬ঙ্গে গেলো । 

ধশ্মাঘট, স্রাইক্‌-এসব কথা শঙ্কর বুঝতে পারে না। অনেক কানাকানির পর বুঝতে পারে, 
আগে যে-সব মালকাট। এইসব ধাওডায় থাকতো, এই কলিয়ারীতে কর়ল। কাটতো, তারা দলবেধে 
একসঙ্গে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলো । 

মালিকের কাছে নালিশ জানিয়ে অভাব অভিযোগ যখন অদের্র কোনো গ্রতীকার পেলে 
না, তখন ধন্মঘট করলে । 

প্রলোভনে তাদের কতকটা দল তিক্ষে যায়, কধতিকটা নঙুন মালকাটা এনে সন্দার 
পূরিয়ে নেয়। 

কলিয়ারীর কাজ চল্তে থাকে 1 

যারা এই সব ধাওড়ার ঘরে বছরের পর বছর সপরিবারে সংসার পেতে বসেছিলো, আজ 
তারা নিরাশ্রয়-হয়তো৷ বা উপবাসা | পুরাতন যেয় নতুন এসে বাসা বাধে । কলিয়ারী যেমন 
চলছিলো চল্তে থাকে । 

শক্করের মনট। চঞ্চল হয়ে ওঠে । আহা! সে এসে না-জানি কতোগুলি মুখের অন্ন অপ- 
হরণ করেছে । 

মন ওর ফিরে যেতে চীয় সেই শান্ত গ্রামা কুটীরে । ধোয়া! নেই, কালী নেই, এই 
একটানা কল্মকালাহল নেই । কলিয়ারার সদাজাগ্রত বাস্ততায় যেন ওর দম আটকে আসে, 
হাপিয়ে ওনে। 

কুম্মম ফিরতে চায় মা। সহরের সান্গিধ্য ওর মনে যে পুলক আনে তা ছেড়ে সেই নিজ্জন 
প্রায় একঘেয়ে গায়ে ফিরে যেতে ওর মন ওঠে না । 
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শঙ্কর থেকে যায়। 

দরিদ্রের আবার বিবেক! মনে মনেই ভাবে, কার জন্তে নিজের অন্ন নিজের সুখ 
ছেড়ে যাবো ? 

নিজেকেই সান্তনা দেয়, আমি গেলেই তে। আর যে গেছে সে ফিরে আসচে না! হয়তে। 
আর একজন নতুন লোক আসবে! যার অন্ন গেছে সেতো আর পাবে না। তবেলাভ? ছেড়ে 
দিয়ে তো কোনো প্রতীকারই হবে না অন্যায়ের । 

অতএব--- 

শঙ্কর পাকাপাকি ভাবেই টিকে থাকে । 

মনের মধো কোথায় যেন একট বেধে? হা।, বেধে বৈকি ! 

কিন্তু অনের শঙ্কে সংগাম, বেঁচে থাকার সংগ্রাম, জীবন-বাপী সংঘষ। মাটীর শে 
কালো কয়লা কেটে কেটে হার শেষে যাকে হাত পেতে তার দাম নিতে হয়--শুধ বেচে থাকার 
সং্থানটক! একমুগো ভাতের দামের পরিবর্তে যাকে হপ্তার পর হণ! রোজ খাটতে হয়,--আট 
ঘণ্টা করে পশুর মতো অদমা পরিশ্রমের পর, পরের কলাণাঁচস্তা, গ্যায়অন্ঠায়ের চিন্তা, নীতির 

এচিম্থার সময় কোথায় ভার? শঙ্কর তব্‌ ধাঞ্ডার রীতি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে না। 

তাছাড়া কুসুমের কথার্টাও ওকে চিন্ত। করতে হয়। ওর সুখের দিকটা দেখতে হয় তো! 

কম্সম কিছ্ত থাকে না। কলীজীবনের রীতিনীতি সে অতি অগ্পদিনেঠ আায়ও করে নেয়। 
চোখের সামনে দেখতে পীয় সুর অতি অবশ্ব পরিণাম। হপ্তার শেষে শানবারে মঞ্জুরা পোলে 
শঙ্কর আরও অন্যদের মতো ক্ষণিকের বিলাস খুঁজবে, হপ্তাভোর একটানা খাটনির পর একদিনের 
জন্তো কালো কয়লার বিরাট জঠরের টান ভুলতে চাইবে, আর তারই জন্বো সাতদিনের রোজগার 
একদিনে মদ খেয়ে নেশার ঘোরে উড়িয়ে দিতে চাইবে ! কল্পনায় কুন্ম দেখতে পায়”সেও 
আশপাশের কুলীরমণীদের মতে| খাদে যেয়ে কয়ল! বইচে ! মাথায় কয়লার বোঝা বাড়ি 
পরণের কাপড় কয়লার রঙে কালো -তার গায়ের চিকণ রঙ্গের ওপর কয়লার গুডোর পরদার 
প্রলেপে পাকা কালো রং! 

নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় কৃশ্ুম অতিচ্গ হয়ে যায়, শিউরে ওঠে । 

ভারপর--শক্রমোন্নতি। পাঞ্ডার ঘর ছেড়ে কুসুম যেয়ে ওঠে সব্দারের ঘরে। সেখান 
থেকে ওপাশের বাংলোয়। *৪ভারম্যানের' ছেলেদের আয়াসে! 

শঙ্কর 7 ই, শঙ্কর মদ ধরে । নেশার ঘোরে কয়লা কার্টে, হপ্ঠার শেষে যা পায় সব 
নিয়ে যেয়ে বসে মদের দোকানে । 

দিনের পর দিন মাসের পর মাস একটানা চলে কলিয়ারীর কাজ ! বিয্লাম নেই, শ্রাস্তি নে, 
ক্লান্তি নেই! মাটার নীচে থেকে অসংখা মানুষ পশু গাইতি দিয়ে কেটে বেরকরে আনে কালে। 
স্্রপের প স্ত্প ওর যেন শেষ নেই । মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে ওপরের মাটী সশব্দে বসে যায়। 
'মালকাট! মরে । ধাগড়ার কতগুলো ঘর ক'দিনের জন্যে খালি পড়ে থাকে---আবার নতুন লোক 
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আসে। পাশের বংলোঙচলোর ম্যানেজার ওভারমানও মাঝে মাঝে বদলী হয়। কিন্তু কয়ল! 
কাট! প্চলে। দিনরাত্রি একটানা কম্মস্োত বঈাত থাকে । 

তারপর নতুন যুগের হাওয়৷ এসে লাগে এই কলিয়ারীর চিরস্তন পালটায়, মালিকের ক্ষুধা 
বেডে ওঠে আরও, আরও চা ! 

কাজের চাপ বেড়ে যায়। মাটার বুক বুঝি বা থেকে থেকে থর থর করে কেপে ওনে। 

কলের বেগ বেড়ে যায়। গতিহ মুখে কতো মানুষ ভেসে যায়, কতো ভেঙ্গে পড়ে। 

অসন্তোষ জামে জমে ভারী হয়ে ওঠে । শ্রমিক আবার ধন্মাঘট করে । 

কলিয়ারী নীরব, নিথর, কর্মাশাত নিস্তব্ধ । 

শমিক দলবদ্ধ, দঢ হয়ে থাকে । মালিকের টনর, বুঝি বা নাড়ে ওঠে । 

শ্রমিকে মালিকে বোঝাপড়া হয় | খবরের কাগজে বড বছর হরকে শ্রমিকের জয়গান 
প্রকাশিত হয শ্রমিকের দাবী সমস্ত মালিক খেলে নের। বন্মপটী সমস্ত শ্রমিক কাজে 
বহাল থাকে । 

[কন্কু---তারপর ? 

আজ শঙ্কর তাকিয়ে দেখে তার আশে পাশে যারা ছিলে। ঠার। কোথায় ? 

একদিন যেতে না যেতে সুপ হয় নোটিশের পালা সামান্তা ভ্রটাতে কোথাও না বিনা 
কারণে হয়ছে! ধা কাল্পনিক কারণে ধঙ্গাঘটী আগিক একে একে পিদায় নিতে বাধা তথ নঙুন লোক 
এসে ভাদ্র শুনা স্থান পুরণ কবে। রম 

বন্তর অগোচরে, নিরিবিবাদে চলতে থাকে শ্রমিকেল এই পরাজয় । 

হপ্ার নোটীশে যখন এই বিরাট কুলীবাএডা থোক এতে! বড! কলিয়ারার একজন মান 
কুলী খাস পড়ে, অতি পরিচিত অনাহীরের পুটাল গহ্বরটার---ক তার খোজ রাখে ? 

শক্করের পালা । কালই তাকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে। 

একবার ভাবে শ্রমিক কি আর জাগবে নাঃ আবার আনে হয় আহা। বেচারারা বভদিন 
অনাহারে কাটিয়ে যে সংগ্রামে জয়লাভ করেটে মনে করে কাজ করচে, আবার খেতে পাচ্ছে, তারা 
কি আবার এখনই ছাড়তে চায়? 

এমনি করেই একটী একটী করে অনেকেই বার পড়লে আজ নতুন লোকে ধাওড়া 
শপ্তি! এই অবিশ্রান্ত, তীব্র জীবনসংগ্রামে তারাই বা কিসের জল কাজ ছাড়বে? বাচার প্রয়োজন 
“৬1 কারোই কম নয়! 

শক্গর ভাবে এমন দিন কি আসবে যেদিন শ্রমিককে জয়ের মপোঞ্ড এমন গোপন পরাজয়ের 
কালিমা মাখতে হবে না-যেদিন খাওয়ার জন্তো মালিকের কাছে হাত পাতবে না! মালিক 
শ্রামকের কাছে-নসতা কম্মীর কাছে, অন্নবন্থের যথার্থ রষ্টার কাছে এসে দাড়াবে তার মুখ চেয়ে! 

শঙ্কর একটা দীখনিশ্বাস ছেড়ে উে যায় মদের দোকানটার দিকে । 

সামনের মা+টার প্রান্তে, ম্যানেজার সাহেব, তার মেম আর আরও কে কে টেনিশ 
খেলচে | তাদের উচ্চ কণ্ঠের স্তৃতীত্র হাসির শব্দ কুলিধাওডায় এসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে । 
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ধরণীর বুকে দলে দলে কত মানবস-ঘ তীর্থযাত্রা করতে এসেছে, আবার কালের স্রোতে 
কোথায় তার। বিলীন হয়ে গেছে । কোন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, এ পথাস্ত একুশটি সঞ্ভাতার উদ্ভব 
নাকি পৃথিবীতে হয়েছিল । আজ তার। কোদাধ শিশ্চিচ হয়ে গেছে | কেন এমন হয়? বেন 
মানুষ ধরণীকে সৌন্দধা « সৌঙ্চবে মণ্ডিত করে ঠলেছে ? কত নগর € পল্লী, বিষ্টা ও বিভব, সুখ ও 
ন্াচ্ভণণা নানয গড়ে তুলেছে । কি ছিল তার প্রেরণ? কোন শক্তি ছিল এব পশ্চাতে ? 
আজকের সমস্থা|-সঙ্কুল মানবজীবানর এ-৫ একটি বিরাট প্রশা। 

ঈতিভান, সে কি শুধ রাজরাভভার পিজয় € হত্যার কাহিনী? অথব। এ শুধু কতকগুলে। 
অর্থভান ঘটনার শুক্ষ পঞ্চী 7 এই যে আমাদেরই মাটিপ পরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত 
জাতি, কত ব বিচিত্র ঘটনা, পহ সাজা কত সভাহাব পন্ন কবে গেল, এই যে ছায়।িএ, একি 
আস লগ্ন গথহান প্রলাপ 7 কোনই মানে নেঈ এব? 

আজকের দিনে চিন্ঠাশাল মন এই প্রশ্নই করছে । এব জবাব শুধ বর্ধমানকে নয়, বি- 
চকে এশ!পিত করবে। 

স্বরে সনি গণা ইবআসনগ ইঠিভামকে পিপুভ করে রয়েছে কতকগুলো শক্তি ব ফাকটরস। 
খো9 করতে হবে তাদেরই । সইিজন্যা চাই অখণ্ড « সমগ ভাবে দেখব দষ্টিভঙ্গি। ঠাঠলেই ধর! 
পড়বে, ইতিহাস আবিচ্চিন্ ঠৈলধাবার আ্টায় একট। গতিশীল প্রবাহ । ভাতে বিচ্ছিম্নতা নেই 
খগ্ডতা নেই । 

ঈতিহাসকে এমনি ভাবে বাখাঘ করার প্রচেষ্ট। শুর হয় উনপিংশ শতক থেকে। দার্গনিক 
ভোগেলকেই এবিষয়ে পদপ্রদশশক বলা চলে। 

ইভিভাসকে বাখা। করার জন্তা ঘ-সকল মতবাদ ব। থিগরি গড়ে উঠেছে, ভন্মধো আমরা 
প্রধান কয়েকটি এখানে আাংলাচন। করব । এই মতগ্চলোকে নিয়লিখিত তিন ভাগে ভাগ করা 
যায়। যথ।-- 

(১) পরিবেশ 
(১) পরবিবেশমলক  (127751107001061710]) (১) ভাঠি-মুলক (1170121) (5) মনস্তব-মূলক 

(1১5৬61)0191081) 


| 1 


] টিয়ার, রি 
(বু) ভৌগ্োেলিব ৭) আর্ডিক  (গ) জনসংগা।দ্বাব। মনীষা যৌন বাাখা। 
ব্যাপ্যা বা!খা। কাথা বা সহাপুরুমীর (56% [ভা 
ঙ ব্যাথ্য। 70150501017) 


কহ বা 0৮0 সিট সস ৮1১7) 


একদল বিশেষজ্ঞ বলছেন, পরিবেশ বা এন্ভায়রনমেন্ট (চ25710700067)0) এর প্রভাবে 
ইতিহাস গড়ে উঠেছে । একে “ইতিহাসের পরিবেশীয় ব্যাখ্য।” [05001001191 [066৮07668- 
(61) 01171150075) বলা চলে । এই একে আবার তিনটি উপরিভাগে ভাগ করা চলে, যথা 
ভৌগলিক ব্যাথা।, অর্থনৈতিক ব্যাখ্য। এবং জনসংখাদ্ধারা ব্যাখ্যা । 

(কথ ভৌগোলিক ব্যাখা। ( (1০01780)171081 10007060800) 01 1715600)। 

এই মতে ভুগোলই ইতিহাসকে*গড়ে তুলছে। অর্থাৎ দেশের নদী. পর্ননত, মরুভূমি, সমুদ্র, 
সমতলভূমি, জলবায়ু প্রভৃতি ভৌগোলিক সংস্থিতি স্থানীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত ও গঠিত করে। 
এই মতবাদেরও আবার বনু শাখা আছে। এক-একজন বিশেষজ্ঞ এক-একটি নৈসগিকি স্বষ্টিকেই 
ইতিহাস গঠনের একমায বা প্রধানতম কারণ বলে স্বীকার করেন। তাহাদের প্রধান কয়েকজনের 
মত এখানে আলোচনা করব । 

একসনয় ছিল যখন মন্তাক্ষের (1011055001৫) মতো বিখাত ফরাসী পণ্ডিত 
মনে করতেন, যেখানে উচ্চ পর্বত ও ক্ষুদ্র রাই সেখানেই স্বাধীনতা, আর যেখানে বিস্তৃত সমতল 
ক্ষেত্যে বৃহৎ রাষ্ট এবং গরম আবহাওয়া সেখানেই ম্বৈরশাসন বা ডেমপটিজম | কিন্ত এমনতর 
মতের পরিপোরক আজকাল বিরল । অবশ্ঠা একথ। বু স্বীকৃত যে নৈসাগক অবস্থিতি রাজনৈতিক 
আদশ & 'রতিষ্ানকে গ্রভাবিত করে। এতো আমরা চোখের «পরই দেখছি, কোন রাষ্টের 
নৈসগিক আবস্থিতিদ্ধার। বৈদেশিক নীতি কিরূপ প্রভাবিত হচ্ছে । 

যদিও গত শতক হইতেই ইতিহাসের ভৌগলিক বাখা। বিজ্ঞুনসর্মত পন্থায় আলোচিত হচ্ছে, 
কিন্কু প্রাচীনকালের পণ্ডিগণের রচনায় এর উল্লেখ দেখ! যায়। গ্রীক পণ্ডিত এরিষ্টটল মনে 
করতেন, গ্রীসের শ্রেক্ঠব্ের কারণ উহার অক্ষরেখ! ও জলবায়ু। এতদ্বাতীত সিসারে। (017০) 
একুইনাস (১18100৭) এবং বোডিন (8010) ও ভৌগোলিক বাখায় বিশ্বাসী ছিলেন । 
কিঞ্ক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমান্ধে কালরিটারই সর্নপপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই ব্যাখা 
দাড় করান । 

কালরিটার (1২911 10607) (১৭৭৯-১৮৫৯ ) 

রিটারের মতে ভূগোল ও ইতিহাস অনন্য নির্ভরশীল। ভৌগোলিক পরিবেশই এক-একটি 

জাতির বৈশিষ্টা স্বজন করে তোলে । কেবল তাই নয়, মানবজীবনের প্রতোক বিভাগই এর দ্বারা 
প্রভাবিত হয়। রিটার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন, মহাদেশগুলোর আকুতি বা গঠনের 
পপর । এক-একটি মহাদেশের এক-এক প্রকারের আকৃতি বলেই এ সকল মহাদেশবাসীর 
প্রকৃতি তাহা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছে । আফিকার সরল উপকূল ভাগের জন্য আফ্বিক। 
অনুন্নত। অপর পক্ষে যুরোপের বঙ্কিম আকৃতির জন্থা সমুদ্র অভাস্তরভাগেও প্রবিষ্ট হয়েছে, ফলে 
য়রোপ শ্রেঞ্ট সভা গড়ে তুলবার সাহাযা পেয়েছে। আবার এশিয়ার সৈকত রেখা সরল 
হয়েও অসম এবং এরই নিমিত্ত এশিয়ায় অন্ুর্ূতি ও প্রগতি, সভাতার অনুর্বরতা ও প্রসার ছুই-$ 


৯ 





ভাদ্র, ১৩৪৪ ] ইতিহাসের ব্যাখ্যা ২০১ 


দেখ! যায়। মহাদেশের আশে-পাশের দ্বীপগ্জলির গুরুত্ব খুবই বেশি । এরাই সভাতার বিকীরণে 
সহায়তা করে। যেমন ভুমধাসাগরের দ্বীপগ্চলির জন্যই এসিয়া থেকে সভাতা ছড়িয়ে পড়েছিল 
গ্রীসে ও রোমে | আবার দ্রীপময়তার আধিকা অন্ুন্নতির কারণ হলেও বৈচিত্রা সষ্টি করেই 
থাকে । পলিনেশিয়ায় এটা দেখ! যায়। 

হেনরি টমাস বাকৃল্‌ 11,111 11171010105 89310) (১৮২ ১-১৮৬২ ) 

বাক্ল্‌ লগ্ডনের জাহাজের এক ধনী মালিকের পুত্র ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ কুড়ি বছর 
ভার বিখ্াত গ্রন্থ “ইংলগ্ডের সভাতার ইতিহাস”171171)1১ (01117001820) 01101021801) 
রচনায়ই কাটিয়ে গেছেন। এই শ্রবিখাত গ্রন্থথানি বঙ্কিমবাবুদের সময়েও এদেশে পাঠাতালিকাতৃক্ত 
ছিল। মানতষের এবং সমাজের কমধারা কি কোন নিদিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয় অথবা 
কোন অগ্রাকৃত ও আকশ্মিক প্রভাবে ঘটে থাকে ? এই প্রশ্নের জবাবে বাক্ল্‌ স্পষ্টভাষায় 
লিখেছেন_-এইতিহাসের সমস্ত পরিবত'ন ত মানবজাতির সকল উত্থান ও পত্তন, মান্তষের সখের হাসি 
« দুঃখের কান্স1-এ সকলই দ্বৈতশক্তির ফল : বাহা প্রকৃতির ওপর মানব-চিত্তের প্রভাব এবং 
মানব-চিন্তের €পর বাঙ্থা-প্রকৃতির প্রভাব--এই দুইশক্তির ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়। ও ঘাত-প্রতিঘাতেঠ 


স্টঠিহাস গডে উঠছে ।” 

প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মধে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশীলগুলোকে বাক্ল্‌ চার ভাগে বিভক্ত 
করেছেন ; যথ।-__জলবাযু, "9, মু্িকা এবং প্রকুতির সাধারণ রূপ । “প্রকৃতির সাধারণ রূপ' বলতে 
বাক্ল্‌ বুঝেছেন সুন্দর দা, পবভিনীলা। কমিকম্প, আ্েয়পিবিব অগ্গুৎপাত, ঝড়তফান, এমন কি 
মডক পর্যন্ত । জলবায়, খাগ্ এবং মৃন্তিকার তাবস্থ। যেমন দান্তষের অর্থের উৎপাদন € বিতরণ 
নিয্ধিত করে থাকে, সেইরূপ প্রকৃতির সাধারণ রূপ (+50)1781 হসটি0৭ 02800 মান্গষের 
চিন্তাধারার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ! প্রকৃতির সাধারণ রূপের কতকগুলো মানুষের কল্পনাশক্তিকে 
উদ্দীপিত করে তোলে, কতকগুলো প্রভাবিত করে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে | দৃ্টান্তত্রূপ বাক্ল ভারত" 
বধ ও গ্রীসের সভাতার ভুলন। করেছেন।  ভারতবধে প্রকৃতির বিস্ময়কর বিরাটন্ধ, গ্রাসে প্রকৃতির 
ক্ষপ্রত। ও দুর্বিলহাই দেখ! যায় এবং মান্নষের পক্ষে তা টৎকট ভয়াবহও নয়। প্রাকৃতিক একট 
বৈধমোোর ফলেই ভারতবর্ধীয় ধম শোণিতসঙ্কুল বলিদানপ্রথা € বীভংসতা, ভপর পক্ষে গ্রীসদেশের 
দেবতাদের মানবীয় আকুতিও সুষ্ঠ প্রকৃতি সত চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়। বাষ্টিজীবানে 
এই পার্থকা ধরা পড়ে । ভারতে বাষ্টি দলিত, গ্রীসে উন্নত । চিন্তাধারার দিক দিয়া ভারতীয়গণ 
তান্ত কল্পনাপ্রবণ ও কবিক্বপ্রিয়, গ্রীকগণ যুক্তিশীল | প্রকৃতির বিশালতা ও বীরত্ব এশিয়ায় 
যে কল্পনা ও কবি দিয়েছে, য়রোপে প্রকৃতি এ বিষয়ে নেহাৎ কুপণ। 

পরিশেষে বাক্ল্‌ বলছেন, পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিস্ফূট আদিম জাতি ৪ 
নুমনস্তরের সভাতায়। নান্ষ যত্তঈ উন্নত ও সভা হচ্চে, তত সে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব 
চতে মুক্ত হচ্ছে । পশ্চিম য়রোপের ইতিহাস মানবচিন্ত ও সংস্কৃতির ক্রমবদ্ধমান প্রভাবের ইতি 


টনি জম্থপ্ী। [ ৭ম বধ, ৩য় সংখা! 


বৃন্ত। সভাতা যতই অগ্রসর হচ্ছে, মন ততই প্রকৃতির ওপর আধিপতা ছড়াচ্ছে এবং এটাই 
হচ্ছে সভাতার মাপকাঠি । উন্নতিশীল স্ভাতার পক্ষে প্রাকৃতিক প্রভাবের চেয়ে মানসিক গ্রভাব্ট 
অধিকতর কাধাকরী। বাকৃল্‌কে যারা জড়বাদী বলে প্রতিপন্ন করতে পঞ্চমুখ, বাকৃলের এই 
উক্তিতে তাদের কোন যুক্তিতর্ক আর টেকে না । প্রকৃতপক্ষে বাক্ল্‌ মনের প্রাধান্াই স্বীকার 
করে গেছেন। এনং মন ও পরিবেশ ছুইয়েরই প্রভাব স্বীকার করেছেন। গৌড়। ও একদেশদশী 
পরিবেশ-বাদীদের স্টায় কখনও ভৌগোঁলিক পরিবেশকে মানব-ইতিহাস-গঠনের একমাত। কারণ 
বলে গ্রহণ করেন নি। 

ফ্োডেবিক্‌ ব্যাট জেল (0110011)1357660) (১৮৪৪-১৯০৪) 

জন সমাজতক্রবিদগণের মধ বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়াদ্ধে রাটজেলই যথাযথ ও বৈজ্ভা- 
নিক আলোচনা প্রবর্তন করেন। ভার মতে মান্ষ ও পরিবেশ পরম্পর বিরুদ্ধশক্তি নয়, বরং 
মান্তষ পৃথিবীর ভাংশবিশেষ | রাট জেলের দ্বিতীয় মত এই, জাতি ও সমাক্ত এক-একটি অর্গা- 
নিজম এবং প্রাণীরা নৈসগিক পরিবেশের পপর প্রতিক্রিয়াশাল সমাজ মবয়বী তালে 
বাষ্টকেও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্গানিজ ম বলে রাটজেল কার করেছেন। শ্বতরাং একই প্রকার 
ভৌগোলিক পরিবেশ €  জলবায়, যেখানে যেখানে দেখ! যায়, সেই সেই স্তানে একটার 
প্রকার এতিহাসিক উন্নতিও লক্ষিত হয়। র্যাটজেল লিখেছেন,-বিভিন্ন দেশের মধো যতই দূর্গ 
হোক যদি তাদের জলবায়, একই প্রকারের হয়, তাহলে সেই সকল পদশ একবিধ এন্ভিচাসিক 
ঘটনার রঙ্গমণ্জ হয়ে দাড়াবে । মামষে মান্তযে হন্ুগত ও জাতিগত যতই পার্ক? থাক্‌, মল 
সে এক ।” 


এর পর্ব রাটজেল আলোচনা করেছেন, মানবজান্ি কেন দিকে দিকে দলে দলে নিচ্চ,রিত 
ইয়ে পড়ল । এর তিনি ছুটি কারণ নিদেশি করছেন : মানবজীবনের আম্মনিঠিত শক্তির সঠিত তার 
বাসভূমির সংঘাতের ফলেই মানবসমাজ গতিশাল হয়। মান্তযের মস্তিষ্ক ও উচ্ভাশক্ির প্রেরণ! 
এবিষয়ে একটি বড় শক্তি । 


রাট জেল জলবায়কে যেমন একটি বড় প্রভাব মনে করেন, তেমনি দেশের ভৌগলিক গঠন 
€ সংস্থিতি, ইংলাগের মতে। দ্বৈপায়ণতা, হিমালয়ের মতো সংরক্ষণশীলতা, পৃথিবীর জলনিগাগ & 
সৈকত-রেখা প্রভৃতিও তার মতে, মানব-ইতিহাসকে কম প্রভাবিত করে না। 

এলেন চাচিল সেম্পল্‌ (110 (10110141711 3)00)107 0১৮৬২) 


মিস্‌ সেম্পল্‌ আমেরিকাবাসী প্রতিভাশালী সমাজতত্ববিদ। এর মতো পণ্ডিত € পরিশ্রমী 
শিষ্পা মিলেছিল বলেক্ঈ র্যাটক্েলের মতগুলো ইংরেজি ভাষাভাষীদের সহজেই গোচরে এসেছে । 
সেম্পলের ছুখান! বই বিখ্যাত-_-'আমেরিকার ইতিহাস ও ইহার ভোগোলিক অবস্থ।' (937076768) 


11151075010 115 006211)11601710109775) এবং ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব 


রি ইতিহাসের ব্যাখ্য। 


(17010000001 (50027810070 100 00010001)1  সেম্পল্‌ র্যাটজেলের মতবাদকে অনেক 
ক্ুটিযুক্ত করেন। বিশেষত রাটজেল যেখানে সমাজকে জবয়বের সঙ্গে তুলনা করেছেন সেম্পল তা 
সন্বীকার করেও গুরুর মতবাদকে স্ুপ্রতি্ঠ করেছেন । 

সেম্পলের মতে ভৌগোলিক প্রভাব মানুষের ওপর চার প্রকার প্রভাব বিস্তার করছে৷ ১) 
পরিবেশের প্রতাক্ষ ও স্থল প্রভাব ; (১) মানসিক প্রভাব ; (৩ ) অথনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ; 
(৭1 মানবজাতির বিচ্ছরণের ওপর প্রভাব । বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে 
বলেই মানুষ এক-একটি জাতিতে পরিণত হয়ে পড়েছে। এমনকি জন্মও পরিবেশদ্বারাই 
স্রনিয়ন্ত্রিত হয়। 

জলবায়ুর প্রভাবকে ইনি একটি বড় শক্তি বলে স্বীকার করেছেন। গায়ের রং এর সঙ্গে 
জলবায়, ও ভূমির উচ্চতার কি সম্পর্ক তাও ইনি আলোচন! করেছেন । যেমন উচ্চ ভূমিতে 
যার। বাস করে তারা গৌরবর্ণ হয়ে থাকে । তিব্বতের বনপতিক বিবাহ প্রথার (1১001871075) 
একটি মজার কারণ ইনি উল্লেখ করেছেন : তিব্বত অতান্ত উচ্চ এবং খাছ্ও ছুপ্প্রাপা । 

মনের উপর পরিবেশের যে প্রভাব তা আমরা ধম সাতিতা, চিন্তাধারা বা ভাষার অলঙ্কার 

স্প্রকরণে দেখতে পাই [ পেশা ভাষাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে । যেমন, আফ্রিকায় কতকগুলো 

গোপালক জাতের মধে গো-পালনের বিভিন্ন বাঞ্জক শকের প্রয়োগ দেখা যায়, অথচ অন্যান্ঠ বিষয়ে 
তাদের শ্গসংখা অতান্ত স্থুমাবদ্ধ। 

জান জাক্স্‌ ইলাইসী শীক্ষাস্‌ 1080 510001108150156611106110৯) 0 ১৮৩০-১৯০৫। 

ফরাসীদের শ্রে্চ ভৌগোলিক ইলাইসা রেক্লাস বালিনে কাল রিটারের শিষা ছিলেন । 
১৮৭১ সালের করাসী কমানাড আন্দোলনে যোগদান করায় তাকে নিবাসিত করা হয়। ইনি 
নৈরাজাবাদী প্রিন্স প্রুপটকিনের সহযোগিতায় এদার্শনিক নৈরাজাবাদীদের আন্তর্জাতিক সন্মে- 
লনের” অন্যতম প্রতিচ্গাতা ছিলেন |  এনাকিছ্ট ছিলেন বলে রেক্লাসের মতের দৃঢ়তা 


ছিল। 


রেকাসের ভাষার ইতিহাস » ভুগোল+ কাল ১ (11001) 
ভগোললইতিহাস+ দেশ 1756) 
মানব প্রকৃতিচিৎ (6101)8101)08116৭৯) | 
রেক্লাসের মতে বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ পুথক পৃথক কোন প্রভাব বিস্তার করে না। তাপ, 
শৈতা, উচ্চতা, বন, সাগর, নদী, হুদ, দ্বীপ প্রস্ততি একযোগে মানুষকে প্রভাবিত করছে। এদের 
কোন একটি দ্বারা বা কেৰলমাত্র ভৌগোলিক পরিবেশদ্ধারা ইতিহাস ব্যাখ্যা করা৷ নিরর্থক। এদিক 
দিয়ে রেক্লাসের মত যুক্তিশীল ও অনুগ্র। 


২*৪ উজগ্রান্ত্রী [ ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ] 


ছল[ফোড জন ম্যাকিগ্তার ([78110171] 00101) 21810011101) (১৮৬১) 

অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক শক্তিগুলে! কি ভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিকে 
প্রভাবিত করে, সে সম্বন্ধে ম্যাকিণ্তার আলোচনা! করেছেন । মানব-ইতিহাসে রুসীয়, সাইবেরীয় ও 
কাম্পিয়ান অঞ্চলের গুরুত্ব সম্থান্ধে ইনি বত গবেষণা করেছেন। এর আলোচনা প্রকারাস্তুরে 
ব্রিটিশ সাআ্াজাবাদের সমর্থন মাত্র। 


এলসওয়াথ হান্টিটন (90115১01110) 11011111085) 0 ( ১৯৬৬--) 

এলস্ওয়ার্থ হা্টিংটন একমাত্র জলবায়,কেই মানব-ইতিহাস গঠনের সবচেয়ে বড প্রভাব 
মনে করেন। তিনি এই মতবাদ অতাস্ত সরলতার সভিত উপস্থাপিত করেছেন । এর মতে, 
কাম্পিয়ান সাগরের তলদেশের ক্রমপরিবতন মানবইতিহাসের পক্ষে একটি বিশেব উল্লেখযোগা 
ঘটনা । তিনি ইতিহাস ঘেটে বলছেন, প্রায় বাইশ শ' বছর ভাগে কাম্পিয়ান সাগর এখনকার 
চেয়ে দেড় শত ফিট উচ্চ ছিল এবং বিস্তৃতরও ছিল। শ্থীগ্ঠীয় শতকের সমকালে এর জল/রেখ। 
বতমানের চেয়ে প্রায় শতেক ফিট নীচে ছিল। এই এতবড় পরিবর্তন কেবলমাত্র জলবায়র 
পরিবতন হওয়াতেই সম্ভব হয়েছে। উনি জঙ্গবায়র পরিবত নকে চার শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন 
এবং অনেক উদ্ভট আলোচনাও কার্ছেন। জলবায়ুর প্রভাব ত্বীকাযা বটে, কিন্তু একে অত 
ধিক বা একমাত্র কারণ বললে গৌড়ামি ৫ অতিরঞ্ন হয়ে পড়ে। | 


লা প্লে (1501)10৬) (১৮০৬--১৮৯১) টি 
ল। গলে সমাজতাকিক আলোচনায় একটি বিশিষ্ট স্থান অজনর্্বেছেন। তিন একটি নওবাদ 
€ একদল খ্যাতিমান শিষা গড়ে গেছেন। ভগোল কি ভাবে পরিবারকে প্রভাবিত করে, তার এমন 
বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা আর কেউ করেন নি। 
হেনরী টেইন 11. 119)010। 


টেইনের 'ইংরেজী সাহিতোর ইতিহাস' আমাদের অনেকেরই পরিচিত । এই ফরাসা পপ্ডিত 
ভৌগলিক পরিবেশকে সাহিতা, ধম ও আট শ্টির সব প্রধান কারণ বলেন। 

ওপরে যে-সকল সমাজতাত্বিক ও মনীষীদের মত আলোচিত হল, এ ছাড়াও আরো! বল 
পর্ডিত এবিষয়ে চুলচেরা আলোচনা করেছেন । এদের মত অনেক সময় যুক্তি € দ্টান্তের মাত 
ছাড়িয়ে গেলেও, এরাই পরব্তীকালের এবং অধুনাবিখ্াত অর্থনৈতিক বাখ্যার পথপ্রদর্শন 
করেছেন। 

প্রকৃতপাক্ষে পরিবেশ মানব-ইতিহাস গগনের একমাত্র,কারণ বা শক্তি নয়, মন্ততম কারণ | 
পরিবেশ যোগায় উপাদান, মানবচিত্ত তারই সাহাযো গড়ে তোলে সভাতা ও সংস্কৃতির বিরাট 
সৌধ । সক্রিয় ও সিশ্বক্ষু মানবচিত্ত জড় প্রকৃতিকে দিয়ে নব নব রূপ ও মসৌন্দধ্য স্থজন 
করে চলছে। 


. 


ভাদ্র, ১৩৪৫ ] ইতিহাসের ব্য।খ)। ২০৫ 


্থ প্রসিদ্ধ সমাজতাত্বিক রবার্ট লাউয়ি (18001 11. [0 ) একটি শ্ুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে 
এই সম্পর্কটি পরিশ্ষুট করেছেন। তিনি লিখেছেন_ 

“সংস্কৃতির সহিত পরিবেশের যে সম্পর্ক তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পরিবেশ সস্তরতির 
সৌধ-নিমাতাদের কেবল ইট-ম্রকিই যোগায়, কিন্তু শিল্পীর পরিকল্পনা দিতে অক্ষম। একবিধ 
উপকরণ বনুবিধ কাধো নিয়োজিত হতে পারে, বরং উপকরণের মধ্ো গ্রহণীয় এবং বজ নীয় ছুই-ই 
থাকতে পারে । যেমন একটি স্থাপত্তপদ্ধতি একই প্রকার উপকরণ ৰাতীতও রচিত হইতে পারে, 
সেক্টরূপ বন্তবিধ উপকরণ দিয়েও একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায়। একই ভৌগলিক পরিস্থিতিতে 
বিঙ্দিন্ন সংস্কৃতি ও সভাতা৷ গড়ে উঠতে পারে। চেতন। ((%)105016)182088) যেমন কতকগুলো খণ্ড 
বিচ্চি্ন ভাবের সমষ্টি মাত্র নয়, সেরূপ সভাতা € সন্কৃতি কেবলমাত্র কতকগুলো পরিবেশদ্ারাই 
গঠিত হতে পারে না । একটি চেতনশীল চিন্ত যেমন আপন সহতকারী ও সামঞ্রম্তকারী শক্তিদ্ধার। 
বিচ্ছি্ ভাবগুলোকে সতত করে, সেরূপ একটি পরিকপ্পনাশীল মন বিতিগ্ন উপাদানের সাহাথে। 


সংস্কৃতির সামপ্তস্ত গড়ে তোলে ।” | ক্রমশঃ ] 





শগামবা মানব ঠত-জয়পার কপালে লেখা যঙ্গের ঘোড়া । 


কবে থেকে, 

ঠিক মনে নেই কবে থেকে, 

শআামরা চলেছি । 

সরীস্ষপের মতে। বুকে হেঁটে নয়, 

শামুকের মতো। 

পিঠে খোলসের ভার নিয়ে 

আতি সুতি মন্থর গতিতে নয় হ 

হিমালয়ের চড়ায় চড়ায় লাফিয়ে ধেয়ে চল। 
অশান্ত আবাট চেনের তে। 

ড্ুটে চলেছি আমরা । 


খোলস যা" কিছু জমে চে, 

বাধা দেয় আমাদের চলাকে, গতিনেগকে আনে ঝিমিয়ে 
তাকেই আমরা ছিনিয়ে নিয়ে 

ফেলে দিউ দূর করো? । 

বাথ বাজে ১ তবু তা? সয়ে থাকি, কলে যাই । 


রাত্তি আমাদের উন্মন্ত উল্লাস । 

এ দেহে তা ধরেনা, ফেনিছে শুঠে, উপচে পাড়ে 2 
পুরাণো বোতল ফাটিয়ে তাজা মদের মতো 

গড়িয়ে যায় চারদিকে । 


আরক্তিম প্রাণ আপ্রমেয় বীযা ? 

কে তাকে ধরে রাখলে 

শিরাগ্ডলো নীল হয়ে ফুলে ওঠে-ন্টন্‌ করে । 
ব্ষার ভরা নদী কি মানে কুলের বাধন! 


ভাদ্র, ১৩৪৫ এ 


মানুষ ২০৭ 


তরঙ্গিত আলোকোচ্ছল প্রাণ ! 

ছুঃসহ আবেগ 1 প্রবল প্রেরণা ! 

তাইতো মানুষ, ভাঙে মানুষ গড়ে । 

করে অবিচার, আনে অনানঙ্গি : 

আবার নিজেরই রক্তে ধুয়ে মেজে করে তোলে 
ঝক্ঝকে সুন্দর, * 

অপরূপ শ্ন্দর_-অপূব-নৃতন | 


যজ্ঞ । এইতো মান্তষের য্ ! 
যঙ্ছের ঘোড়া আমরা ; 

দ্লটে চলেছি দিগ্িজয়ের অনন্ত অভিযানে | 
মানুষের জয়পঞ্জ আমাদের কপালে, 

গ্ধলছে শুকতারার মতে। খ্বল গ্ধল কলে, 

আমের পাতায় সিদবের ভাজা প্রলেপেব মতো 
ঘ্বলাছে লোঠি5 লাবণো । 


এই 
দাটে 


কটি ঘোড়া ২ 

দ্ুটল টগবগিয়ে 

খুরের ঘায়ে পাথর কাটিয়ে 

পথে পথে গাঞুণের ফুলকি ছটিয়ে। 
হঠাৎ পড়ল হুমড়ি খেয়ে 

আগার উঠল্‌ না; 

শামনি এল নৃতন--এল আর একটি । 
কপালে উঠল হার সেই জয়পএ-- 
মান্ষের অমৃত-সাধনার ইঙ্গিত, 
প্রদাপশিখার মতো! খর 

শআাম্সার মতো ফ্ুব। 


এই ইঙ্গিত দিল তাকে জীবনের স্বাদ 
তার বাচ। মার মরাকে করল অর্থপূর্ণ ॥ 
পরিণানী অচেতন প্রকুতির বুকে বহাল 


জস্ম্ী [ ৭ম বধ, ৩য় সংখা। 


নিয়ন্তিত গ্ুগতির ধারা 
নিরর্থককে করল সার্থক | 


মানষের য| কিছু নিজের য। কিছু তার মাঝে অপুর 
ভারি মাভাস চমকে ওঠে এই দ্ুটে চলায়; 

ঝলকে ঝলকে* 

ঠিকরে পড়ে অন্ধকারের আলক্ষা থেকে 

আলে। আরো আলো! 

বিশ্বের বুকে মানুষের জয়পত্র বয়ে বেড়ানোর 

তুরম্থ আানন্দে। 


(নম বঝল এর মানে-পান করল এ আনন্দরস 
সাক মাতৰ সে; 
সার্থক জীবন তার, তমুত মরণ | 





হু ০০ এ আ্প্স্প ৮ 
শা পা 


ত্স্পিনেেল্র আভ্ডযভ্ল্লিণ। অন্বস্ভ্া 


প্রীবেল! মিত্র 


প্রায় ছ'বছর আগে গণতন্ত্রী স্পেনকে যখন ফাস্কো-হির্ট লার-মুসলিনীর বিরুদ্ধে একা দাড়াতে 
হয়েছিল তখন কোন গণতন্বের বন্ধুরা তার ভুবিষ্তাৎ সম্বন্ধে শঙ্কাম্িত হোয়ে উঠেছিলেন । কারণ 
প্রতিপক্ষ দলে ছিল সব বড় বড় অভিজ্ঞ সমরকুশল অফিসার ও 'অপধ্যাপ্ত যুদ্ধোপকরণ লাভের 
সম্ভাবনা । এদিকে পনতন্ত্রী ডেমোক্রেসীগুলির নিরপেক্ষনীতি পরোক্ষে ফাসিষ্ট শক্তিগুলিরই 
সহায়তা করেছে ৷ ক্টারণ আক্রমণকারা ফ্লাঙ্কো যুদ্ধের আয়োজন সম্পূণ কোরে কাজে নেমেছিল 





পাদিওনারা 


কিন্ত স্পেনগণতন্্ব যুদ্ধের জন্য ছিল একেবারে অ-প্রন্তরত। 
কাজেই এই নিরপেক্ষনীতি বিপক্ষেই গেল তার : ফ্রান্স € 
ইংলগ্ডের এইট শিরপেক্ষনীতির ফলেই আনিসিনিয়াকে 
নাধীনতা হারাতে হোয়েছে । কিন্তু এত কোরে স্পেন 
গণতন্থ মাথা উচু করে আছে এখনো একা যুদ্ধ চালাচ্ছে 
তিন তিনটা ফ্াসিষ্টবাহিনীর সঙ্গে । কি কোরে এ সম্ভব 
হোল তার উদ্তর পাওয়া যায় স্পেনবামীর অদ্ভুত একো । 
স্টোসিয়ালিষ্ট পার্টিকে কেন্দ্র কোরে গড়ে উঠেছে এই 
একা । কমুনিষ্টরাও হাত মিলিয়েছে হার সাথে। 
মাদ্রিদে কমুনিষ্ট পার্টির এক সভায় স্পেন কমুনিষ্টদের 
নেত্রী পাসিওনেগয়ার| দঢভাবে সেদিন বলেছেন, এসময় 
ফ্যাসিছ বিরোধা দলগলির মধো কোনপ্রকার অনৈকা 
দেশের স্বাধীনতা রক্ষার কাজকে অতিমাত্রায় কঠিন 
করে ভুলবে । কমুনিষ্টর। জোরালো ভাবেই বলছে 


ভ/০ আনা) 070 ২০018115027 00 06 81016৭ 0608050 ৮০ [50150 30 আচ) 
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ডা9 0790 16070 5০০181150 ৮8ঠৈ ০1600 50110 ০ ০০810 700 80091 076 £09]. 
এই এঁকোর কারণ স্পেনবাসী জানে তাদের পিতৃভূমি বিদেশী, ফাসিষ্ট শক্তিগুলি দ্বারা 
আক্রান্ত । ফ্রাঙ্কোকে শিখণ্ডা রেখে আজ যবনিকার অন্তরালে নয়, অতি প্রকাশ্টভাবেই আক্রমণ 


চালাচ্ছে হিটুলার-মুসোলিনা । 


ফ্লাঙ্কোর বাহিনীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ সৈগ্যই বিদেশী আর 


যুদ্জাপকরণ ও টেকনিসিয়ান (10010711081) ) আমদানী হোয়েছে অধিকাংশ বিদেশ থেকে । 


২১০ জনন্থ্্রী ( গম বর্ধ, ৩য় সংখা। 


এজন্য স্পেনবাসীর অ-সামান্য বীরত্ব ও গ্রচেষ্টাও বারবার বার্থ হোচ্ছে। গণতন্ত্রী সরকার একট 
সম্মিলিত ফাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে । গভ ১ল। মে স্পেন গভর্ণমেন্ট তার নীতির যে 
এ্রয়োদশটা সর্ভ দেশবাসীর সম্মুখে ধরেছে । তাতে সমস্ত দেশের আন্তরিক সায় আছে। 

(১) স্পেনের স্বাধীনতা € পৃথক অস্তিত্ধ সংরক্ষণ | 

(১) ১৯৩৬এ যুদ্ধ সম্মন্গে উপদেশ দেবার অজুহাতে দেশে গবেশ কোরে যেসব বিদেশা 
নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্পেনের অর্থটিনতিক ও আভাঞরিণ বাপারে সপেনসবনা হোয়ে উঠে 
ভাদের হাত থেকে স্পেনকে মুক্ত কর! । 

(৩) জনসাধারণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা--ঘ গণতান্ধের 
প্রতিষ্ঠ। হবে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার লাভের উপর | 

(5) ভবিষ্যৎ গণতন্থের স্বরূপ কি হবে তা জাতার 
ইচ্ছার উপর নির করবে | যুদ্ধাবসানে সমস্ত স্পেন- 
বাসার মতামত গ্রহণ | [01০91১016 । কোরে সে 
জাতীয় ইচ্ডা জান্বার নাস্তা করা হবে| 

(৫1 স্পেন গণভারন্্ের একা অক্ষ রেখে ম্গেনের 
বিভিন্ন প্রদেশের আ্াধানতা। রক্ষ। কর! হবে ! 

(৬) শ্পেনায় গণতন্থ নাগরিকদের রাজনৈতিক, 
সামাজিক 5 পম্ম সঙ্গন্ধীয় অধিকার ৪ ন্দাপানভ। 
বক্ষা করবে । 





(৭) জাতির বৃহত্তম লার্থ ও ধনোৎপাদনকারীদের 
ক্ষতি না ঘটিয়ে--৬রবিযাহগণ্তন্্রনম্ায়ত অজ্িত সম্পত্তির 


গ্রেসিডেপ্ট-আজান। 
উপর পত্ধ মাকার করবে ।  বাক্তিগত আ্বাধানত। হরণ না কোরে শোবণ ও  ধন- 
সঞ্চয় বন্ধ করবে। 


(৮) বর্ভমানের ভমধাকারা বাবস্থার আমূল পরিবর্তন কোরে দেশের অপধ্াপ্ত খনিজ, 
সম্পর্িধ উন্নতি সম্ভবপর কর্‌বে । 

(১৯) আইন প্রণয়ন কোরে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষ। করা হবে । 

(১) স্পেনজাতির সাঙ্গতিক, দৈহিক « নৈতিক উন্নতিবিধান করা গণনন্বের প্রথম 
« গধান কর্ধবা হবে । 

(১১) স্পেনীয় সৈম্থবাহিনীকে সকল প্রকার অবাঞ্চিত প্রভাব থেকে মুক্ত কোরে স্পেন 
ভাতিব অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার কাজে নিযুক্ত করা হবে। 

' ১৯। স্পেনগণতন্্ যুদ্ধকে জাতীয় নাতি হিসাবে বঙ্জন করবার সবঙ্কক্পের পুনরার্ডি 
কর্ছে। 
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(১৩) যে সকল স্পেনিয়াড জাতীয়সংগঠনের কাজে স্পেনগণ্স্থকে সহায়তা করবে-_ 
শাদের সবসীকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়। ভবে । 

উপরের এই তেরোটী নীতি সমস্ত ম্পেনকে আজ এঁকাবদ্ধ কোরেছে । স্পেনবাস। জানে কোন্‌ 
অধিকার রক্ষার জন্য এ যুদ্ধ-_-আর এজন্য চরমতম তাগও তাদের অতিরিক্ত মনে হয়ন।। 

নাতির দিক দিয়ে যেমন গণতন্থবকে সমস্ত দেশ আজ স্মর্থন করছে তেমন গণতন্ত্রী গশণমেন্টের 
দরদশিত। ও দেশবাসীর সুখগবিধার দিকে সজাগ দ্টি জগতের শ্রদ্ধ। অজ্জন করেছে । 

যদ্ধজয়ের জনা নৈতিক বলের সঙ্গে প্রয়োজন ধনবল ও জনবলের যোগাযোগ । “কোন যুদ্ধের 
পানে যেমন নৈঠিক সমথন চাই তিমনি চাই লড়বার লোক ও যৃদ্ধ চালাবার উপযক্ত আর্থিক 
সবচ্ছলত] « সুব্যবস্থা । এদিক দিয়ে গণতন্ত্রা সরকারের 
কাজ প্রশংসনীয় । ১৯৩৮এর এপ্রিলে স্পেনের বাগ 
যে বালান্স সিট বের কোরেছে ভাতে দেখা যায় যদ্ধের 
সময় অন দেশের আর্থিক অবস্থার তুলনায় গণতগ্ব। 
স্পেনের অবস্থা বেশ ভালো! ট্রেজারি যে প্রেডট 
[দয়েছে তাতেই যুদ্ধের খরচ মোটামুটি চলে যাচ্ছে। 
বাইশ মাস যুদ্ধের পর€ প্েজারির পক্ষে নোট চালানোর 
প্রয়োজন হয়নি । বাঙ্গের ৮লঠি হিসাবে 10100011491 
7015001110) বাড়তি হরেডে 9 কোটী টাকার 
উপর । 

যুদ্ধের সুরত টরেজারির হিসাবে যে বালেন্স ছিল 
হার চেয়ে নোট চলত ঢের বেশা । আজ আবন্তার অনেক 
উন্নতি হয়েছে 5 নোট চলে ট্রেজারির হিসাবের আদ্দীকেরও 





ঞেনারেল ফাক্ধে। কম। 
গণতশ্থা স্পেন চিরদিন চুক্তিমত ধার শোধ দিয়েছে ২ আড& সে বিষয়ে তার এভটক গাফি- 
তি নে | অন্ত যে কোন দশের সঙ্গে তুলন। করে বোঝ! যাবে এতে গণতন্ত্রী সরকারের বাহাদুর 
কতটা । যখন কোন দেশ ভবিঘাতের ভরসা রাখে তখনই সে তার ক্রেডিট বাচায় এবং চুক্তি রক্ষা 
বরে। গণতন্ত্রী স্পেন যে তার লেন-দেনের চুক্তি ঠিকমত রক্ষ। করে চলেছে এতেই বোঝ। যায় যে 
জয়ের আশা সে নিশ্িচ £ হবেই পোষণ করে! 
গণতন্থের তত্বাবধানে ট্যাক্স আদায় ভাল চলেছে ।  ১৯৩৮এর এপ্রিলে টাক্স বেড়েছে 
দু কোটী টাকারও ওপরে । 
». গবণমেন্ট প্রধান বাবসাঞুলি নিজের আয়ন্ধে আনছেন যাতে দেশের বাণিজো বিশৃঙ্খলা না 
ঠাসে এবং প্রয়োজনীয় জিনিবের অগ্রাচুধা না ঘটে । এজন্যে সরকার তামাকের বাবস। নিজের 


রি 





স্পেনে জরাঞ্ধোর বিরুদ্ধে গণতান্ছিক শিশদিগের বিক্ষোভ দন 
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হাতে নিয়েছে । বাইরে থেকে তামাক আমদানী করে দেশে চালাচ্ছে। তাছাড়া কাটালোনিয়া 
কয়েকটা তামাকের কারখানা খুল্বার আয়োজন করেছে । যেসব কারখানা আন্ত অচল তাদের 
যন্ত্রপাতি এনে এই কাজে লাগানে। হবে । সমস্ত আলুর চাষে যে কসল উঠবে তা সবই সরকারের 
হাতে চলে যাবে । যারা ঘুদ্ধে যোগ দেয়নি তাদের খোরাক বাবদ এ আলু চালান হবে। আলুর 
মালিক যার! তাদের এ বাবস্থায় সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। 

'এ থেকে প্রমাণ হয় গণতন্ত্রী স্পেনের হাতে আজও আছে রসদের বাবস্থা, ধাবসা বাণিষ্োর 
স্নব্ধা ও লঙাইয়ের কাচা মাল মসলা । দেশের যেসব জায়গায় যন্্রশিল্প উ্ত, লোক সংখা। বেশ] 
সেই সব গাগা গণতন্্ীদের হাতে । লেভাতের মত কৃষি-প্রধান অংশগুলো তাদেরি দখলে । 
ভমধাসাগরের বড় বড় বন্দর ও পিরিনিসের সীমান্তের অনেকটা আজ গণতন্ত্রাদেরই আরধকারে। 
এখাল হাতে আছে বলেই দুনিরার সঙ্গে যোগ রাখ। এবং বাধন! চালান তার পক্ষে সম্ভব তচ্ছে। 
সমস্ত স্পেনের যাবতীয় শিলের প্রায় ৮* ভাগ যোগায় ক্যাটালোনিয়া। মধাকাটালোনিয়ার পটাস্‌- 
খান € পিরিশিসের হাইড়ো-ইলেক্‌টট্রক শক্তি আজও গণতন্ত্রীদের হাতে । গত মহাযদ্ধে কাটা- 
লোনিয়া ফান্সকে জুগিয়েছে লড়াইয়ের মালসমলা । এবারও বিজোহের পর থেকেই সেখানে 

স্ম্ম্-শিল্ুহৈরীর বাবস্থা করা হয়েছে ।  গণত্ত্ সৈম্তদলের অনেক প্রয়োজনীয় মালমস্লার যোগান 
দিচ্ছে কাটালোনিয়ার শিল্প । 
দেশে খাগদবোর স্ৃতটকু অভাব যাতে লা হয় সেদিকে সরকারের ব্াবন্তা প্রশংসনার « 
“টি সতক। লেভাতে ট হ চাষী শ্রমিকদের সাময়িক কাজে ডাকা হয়েছিল সম্প্রঠি পচিশ 
দিনের জন/-_সকাজ স্থগিত আছে ; চাষা শ্রমিকদের ছেড়ে দেওয়। হয়েছে ধানবোনার কা শোধ 
করতে । লভাতে ধান ক্ষেত থেকে যে ফসল উঠবে তাতে সৈশ্দলের € অসামরিক গনগণের 
রসদ যাতে গত বছরের চেয়েও বেশা হয়। 


জনবল ঘোগাডের দিকেও গণতন্ত্রী সরকারের উদ্ভম প্রচুর ও অফুর5্। সামরিক বিতাগের 
আ।প্তার-সেঞ্জেটারী হুকুমজারী করেছেন বে মস্ত্রধারী সকল ব্যকিকেই কমপক্ষে ছয়মাস সামান্ছে 
কাজ বনে হবে।  ১৯১৩-১৫ সালে সামরিক বিভাগে যারা ভন্তি হয়েছিল তাদের বয়স আগ 
৩৩1৩ম বছর । তাদের সবাইকে ফিরে কাজে ডাকা হয়েছে। 


জনসাধারণের ৫ সৈন্তদলের সুতীক্ষ সম্মান বোধই সমস্ত পগাজয়কে ঠেকিয়ে রেখেছে। 

কা/সষ্ট সৈন্তদল দেশের কোন অংশ দখল করলে অমনি দল বেঁধে বাড়ী, ঘর ছেড়ে লোক সে জায়গ। 

থেকে সরে যায় ॥ ভিটে মাটি সব পেছনে পড়ে থাকে । আজ ছেলে বুড়ে। মেয়ে-পুরুষ সবাই জানে 

“কন এ লড়াই চলছে আর গণতস্ত্রী সরকার হেরে গেলে তাদের কি ক্ষতি ও জিতলে কি তাদের 

লাভ । এই সগ্যোজাগ্রত জাতীয়তাবোধই গণতন্ত্রকে বাচিয়ে রেখেছে ও শেষদিন পধাস্ত সব মারের 
টা মুখ থেকে কাচিয়ে রাখবে বলে আশা হয় । 


জস্মপ্রী $ 


টং ছেয়ে ঈলননিক 
নি 


এস্পতনর গুলী 
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যুদ্ধের বিশঙ্ঘলা দেশের ্বা্থাহানির সম্তাবন। প্রচুর । তাই ্বাস্থারক্ষার নি সরকারের 

ননোযোগ আছে। দক্ষিণ স্পেন থেকে হাজার হাজার যুদ্ধ-তাড়িত নিরাশ্রয় স্পেনীয়ার্ড কাটা- 
.লানীয়ায় । 017101018) ক্রমে আশ্রয় নিচ্ছে । সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেখা দিয়েছে ট্রাকোমা 
(11511010127), নামে রোগ | এ অঞ্চলে আগে এ রোগের নাম ও কেউ জানত ন।। এর সঙ্গে 
লচবার জন্য মিয়াজ। ক্লিনিকের (১1817 (111710) স্ষ্টি হয়েছে। সরকার যেদিন বাসিলোনায় 
(1371.11)08) উদে এসেছে সেদিন থেকে ট্রাকোমার নিরুদ্ধে অভিযান আরও জোর চলেছে। 
মিয়াজা র্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ট্রাকোম। গবেষণাগার | 

রসায়ন শিল্প ও ভেষজ শিল্প পরিদর্শনের জন্য এক কমিশন বসেছে। তার বাবস্তায় খাট 
*্মদপা্রের উৎপাদন « যথাঘথ বিতরণ হাচ্ছে উপযুক্ত মূলো । 

১৯৯৪-১৫ * ১৬ সালে চিকিৎস! বিভাগে যারা প্রবেশ করেছিল সেই সব ডাক্তার ও ক্র 
চিকিৎসকদের ফের “কে একত্র করা হয়েছে । তাদের কাজে লাগান হবে। এই ডাক্তারদের 
মপা থেকে গ্রয়োজন মত ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ নেওয়া! হবে ট্রাকোম। গবেষণাগারের জনতা; আর 
হার পরিচালনার ভার গাকলে জাতীয় চিকিৎসা বিভাগের একজন সুযোগ কমকিতার 

শ্্গুর 2 

রক্ষণবিভাগের কাজে« কামাই নাঈট । বামিলোনার বন্দরে ১৬টি « শালেন্সিমাণ বন্দাবে 
৮টি আশ্রয় তৈরি হচ্ছে |৯উ.সেখানে আশ নিলে লোমার স্কাত থেকে বাচা যাবে । গর জগ 
বাদ কর। হয়েছে ৬৭ বর 

এত বড লড়াইয়ের ঝন্ধি সামলে গণতন্থী সরকীর দেশের ভবিষ়্াৎ বংশধরগণের শিক্ষ! 
নাস্তা € সপবাঙ্গীন উন্নতির কথ। ভোলে নাঈ । এই যুদ্ধের ফলে ৪ ফাাপিঞ্টদের অত্যাচারে অনেক 
ডোলেসেয়ে বাপ, ন। হারিয়ে অনাথ ও নিরাশ্রয় হয়েছে । এই সহায় অনাথদের রক্ষ। & লালানের 
উপযুক্ত বাবস্থা করতে সরকার এক আইন জারি করেছে। 

এই আইন অন্ঠসারে যে কোন পরিবার একট অসহায় অনাথদের পোযারূপে গ্রহণ করতে 
পারে । ট্রেজারি থেকে তখন সেই সব পরিবার বিশেষ পেন্সন পাবে! বাপ না, হারিয়ে আনাথ 
ছেলেমেয়েরা এতকশল সরকারী অনাথ আশ্রমে থাকত। পারিবারিক জীবনের সবে ভালবাসা 
এদের কপালে জুটত না। ভাই সরকার এই পোষ্ক গ্রহণের বিধি দিয়েছে । 

যে সব ছেলেমেয়ের শরীর ন্স্থ « পট কেনল তাদেরই পোষ্য নেওয়। যেতে পারে। যাদের 
দেহ আপট্ ভারা থাকবে সরকারের হেফাজত।। ৯ বছরের পরে যাদের বয়স তাদের পোত্বারূপে 
গ্রহণ করা হবে না । যে সব ছেলের ন1 কিন্বা বাব! বেঁচে আছে তাদের পোষ্য নিতে হ'লে বাবা 
কিল মার অনুমতি চাই | যাদের বাবা, মা কেট নেই তাদের বেলা অনুমতি নিতে হবে সরকারের 
কাছ থেকে । 

৪ 





; ৭ম বর্ষ, ওয় সংখা। 


ভাত, ১৩৪৫ + স্পেনের আত্ন্তরিণ অবস্থা ২১৭ 


যেকোন নপরিবারই এও পোষ্য গ্রহণ করতে পারবে ন। যে পরিবারের বাড়ীঘর ভাল, 
সমাজে যাদের স্ব-পরিবার ব'লে নাম আছে, যাদের কোন গুরুতর রোগ আছে ব'লে জান। নেক্ট 
তারাই এই অনাথদের পোস্তরূপে গ্রহণ করতে পায়ে । 

1)01841101) 018981 4811 এর প্রতিনিধিরা এই পোয়াদের নিয়মিত খবর রাখবে । 
পরিবারে তার! স্থুখে আছে কিনা তাদের স্বাস্থারক্ষ। ও শিক্ষাল্নাভের যথাযথ বাবস্থা হয়েছে কিনা 
সরকার এসব কথ জানতে চায়। 

_ বাগিলোনায় শীই ছেলেমেয়েদের রেস্তোর। খোলা হবে। শ্রমিকদের সম্ভানরা সেখানে খাবার 
পার একবেল। এক পেজেটার ; আর অনাধ ও পিতৃহীনদের খাব।র মিলবে বিনি পরমায়। 

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ন্রবাবস্থ। করা হয়েছে। 131171)1518-তে গৃহপালিত পশু 
কেন্দ্রে একটি ফারম্‌ স্কুল খোল। হয়েছে । সেখানে চাষী মেয়ের। বিনা পয়সায় পড়তে পারবে । 

এস্ব থেকে প্রমাণ হয় যুদ্ধের বিক্ষিপ্ততার মধোও গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের কলাণ ও সখ 
সুবিধাকে বিস্মৃত হন্নি। আর এজস্াই গনতন্ত্রী গভর্ণমেন্টের সঙ্গে জনসাধারণের রয়েছে গভীর 

ও আন্তরিক যোগ । সরকার খুঁজছে সকল দিকে চাষী, শ্রমিক ও সাধারণের উন্নতির পথ. 
করছে তীর অর্থ, স্বাস্থা ও শিক্ষালাভের সুব্যবস্থা । জনসাধারণও তাই গণতন্ত্রী সরকারকে 
আপনার ব'লে জেনেছে, বুকপেতে দিয়েছে ফাসি শত্রুর কামানের মুখে গণতন্ত্রকে বাচাতে । 
তার! জানে তাকে বাচালে বাচবে। আাজ চার্চ প্র্ততি ধর্ম প্রতিষ্ঠান গুলো€ গণত্তন্বী 
সবকারের বিরোধিতা আর করে না। 

কিন্ত স্পেনের সাম্নে আস্ছে কঠিনতর পরাক্ষ। | শগ্টিয়া অধিকারের পর স্পেন অধিকারের 
প্রয়োজন জান্মাণির গারে। বেড়ে গেছে।  ঈটালী অষ্টিয়া সীমান্তে জান্াণ সৈন্য-সনাবেশ, 
মুমোলিনী সহ্য করছেন একমাত্র স্পেন লাভের আশায়। কাজেই হিটলারের উদ্দেশ্য স্পেনজয় 
যথাসম্ভব শ্ীদ্র সেরে ফেল।। বিশেষত; ক্যাটালোনিয়। :€ পীরানিস্‌ সামান্ত ইটালী সৈন্যের 
ধিকারে এলে হিটলার নিশ্চিন্ত হ্বোয়ে চেকোগ্রোভিকিয়া € মধ্য ইউরোগীয় দেশগুলির দিকে 
মনোযোগ দেবার অবসর পাবেন, সহযোগী মুসোলিনী তখন ফ্রান্সের উপর দৃষ্টি রাখতে 
পারবেন । | 

যুদ্ধে জয় লাভ করতে গোলে স্পেনকে আরে। শক্তিণালা হোতে হবে, একাকে ও 
আরো নিখুঁত কোরে ভুল্তে হবে। কারণ পূর্বব-ফন্টে শক্রপক্ষের জয় স্বোয়েছে_শক্রুপক্ষ 
প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করছে-_এদিকে স্পেনের যুদ্ধ-শিল্প প্রয়োজনের উপযুক্ত অন্ম শন্ম তৈরী 
কোরে উঠতে পারছে না! তার কাজ চলেছে অতিমাত্রায় ধীরে । ' তা ছাড়া অধিকতর 
ইকোর৪ প্রয়োজন আঙ্গ হোয়েছে। এ সন্গন্ধে পাসোনিওয়ারা জাতির 'প্রয়োজনকেই প্রকাশ 
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কান্টোলোনিয়ার বোষাবিধ্বস্ত হাসপাতাল 


1010 0001৮ আ01865100 0185৭ 71060101070 01010551010 10101) 
01050 1060 901716801)1175, 10101610011 01101, 000006000081 27007070185 
(16 11102101016110” এক কথায় আজ স্পেনের প্রয়োজন জাতীয় একা । সমস্ত ফ্াসিষ্ট 
বিরোধী দালের আজ গভর্ণমেপ্টকে সহায়ত! কোরতে হবে । যাতে জনসাধারণের মধ্য থেকে নৃতন 
নূতন দলকে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য পাওয়া যায়। সমস্ত দেশে এমন এক্য 
গড়ে তুলতে হবে যাতে কোন প্রকার প্রাদেশিক স্বার্থ বা প্রতিদ্বন্দিতার ভাব জাতীয় একাকে ক্ষুন্ন 
না করো-_বান্তি বা দলবিশেষের স্বার্থ যাতে কোন প্রকারে দূর্ণল করতে না পারে জাতির সম্মিলিত 
সঙ্বল্পকে। 

স্পেনের এ সংগ্রামে ভারতের সমস্ত সহানুভূতি রয়েছে গণতন্ত্রী গভর্ণমেন্টের পক্ষে । 
স্পেনের সমরক্ষেত্রে ভগতের ভবিষ্বাং ইতিহাস তৈরী হোচ্ছে__ফ্াসিষ্ট শক্তিগুলির হার কি জিত 
ভার উপর নি্র করছে শুধু ঈউরোপের নয় সমস্ত জগতের শান্তি ও স্বাধীনতা । 





শন 


ওশভিস্পোম্ধ 
খ্রীউবাবাণী রায় 


ঢগুর গড়িয়ে এসেচে, কারখানার ঘন্টা সজোরে বেজে উঠলো, রুদ্ধ ফটক অমনি সশকে 
উন্মুক্ত হোল, ধ্বনির শেষ রেশট্রক মিলিয়ে যাবার পূর্বেনট ধভতরের জন-নমুদ্র উদ্বেলিত হোয়ে 
শ্লোতের মত বের হোয়ে আসতে আরম্ত করলো! এরাই কারখানার প্রাণ, এদের হাতেই এতক্ষণ 
কারখানা চলেছে । এর! এখন চলেছে, আপন গন্তবা স্থানের প্রতি সবার মন, কোনদিকে 
তাকাবার অবসর নেই, শক্তিও নেই। দষ্টিতে অপরিসীম ক্লান্তি, শিশুদের চরণে নেই 
চাঞ্চলা, নারীগণও স্তব্ধ, তাদের অকারণ উস্ট্াস, হাসি-কোলাহল কোন মন্ববলে রুদ্ধ হোয়ে 
গেছে। স্বাস্থাবান্‌ বলিষ্ট দেহে দখা দিয়েছে অতি পরিশ্রমের অবসাদ, ছুর্বল ও বৃদ্ধ দেহের 
জীবনী-শক্তি যেন এই চলার শ্রমট্কও আর বহন করতে পার্ছে না। 

কারখানার গেট পার হোয়েই জনতা বিভক্ত হোয়ে পড়লো, কারো কোন বিদায় সম্তাষণ 
নেই যন্্ চালিতের ন্ায় ছোট-ছোট দলে ক্রমে ক্রমে চারদিকে সবাই ছডিয়ে পড়লো, যে যন্ত্র 
রাজের এরী এতক্ষণ সেবা করেছে, তিনি যেন এখন এদের উপর তার ছাপ রেখে গেছেন। 
মানবতার কোন স্পর্শ দেখ যাচ্ছে না। কয়েক মিনিট পরে পথ জনশূন্য তবে পাশ্ববন্তী গৃহে ও 
সরাইখানায় চিত ডি | 

গাসপার সার্টিয়াগোস্‌-_গ্যাস্পারন বা জোয়ান গাস্পার নামে সবিশেষ পরিচিত । ,চেহার। 
নামের উপযুক্ত । হাসিমাথা মুখ, উজ্জ্বল দষ্টি, মুখে বৃদ্ধির প্রকাশ আছে, আবার সহ্গদয়ত। 
উদ্দারতারও অভাব নেই, স্বান্থোর প্রতিমৃষ্ঠি, একবার তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই মন প্রফুল্ল 
হোয়ে ওঠে। সকলের শেবে গ্যাস্পার ধারে ধীরে অগ্রসর হোতে লাগলো; ছৃ'তিনটা গলি পার 
স্থোয়ে বড় রাস্তায় উপস্থিত হ্বোল। রাস্তার একধারে যেখানে একটা সুপ্রাচীন বটগাছ তার ডাল- 
পালা চারদিকে ছড়িয়ে দাড়িয়ে আছে তারই ছায়ায় গাছের গুঁড়ির নীচে একজন নারী একটা শিশুকে 
কোলে নিয়ে বসে ছিল, মুখে তার একাগ্র প্রতীক্ষার ভাব, সাম্নে হন্দর একটা ছোট কুকুর। গ্যাস্‌- 
পারকে দেখে এই আবোল। প্রাণীটি আমন্দ-ধ্বনি করে উঠতেই তার দৃষ্টি এদিকে ফিরে এল, তখনই 
অতি ন্ুমিষ্ট হাসি খেলে গেল তার মুখে_ বড় সুখের € তৃপ্তির হাসি । শিশুটাও হাত বাড়িয়ে দিল 
নবাগতের দিকে । গর্নাস্পারের বনুক্ষণের ক্লান্তি যেন এই স্নেহের স্পশে ঝরে গেল, হেসে সবাইর 
সস্তাবণ স্বীকার করে সে এ এতট্রকু গুড়ির উপরই বসে পড়লে! । একহাতে নিল শিশুটাকে, 
অন্য হাতে কুকুরটাকে আদর করতে লাগলো । 

সামনে ছোট একটা বাস্কেট, স্ত্রী ক্ষিপ্র হস্তে সেটা খুলে গ্যান্পারের সামনে খাবার সাজিয়ে 
দিল, বেশী কিছু নয়, দিনমজুরের লামান্য খাগ্ঠ । গ্যাসপারও তার সদ্ধাবহার আরস্ত করে দিল। 


১১০ ক জ্ম্মজ্রী। [ ৭ম বর, ৩য় সংখা! 


এই খাবারের কাকে ফাঁকে চল্লো তাদের কথা সারাদিনের আলাপ। কারখানা-জীবনের বড় 
মল্যবান্‌ বিশ্রাম সময়, কিন্তু শেষ ঘনিয়ে আমূতে দেরী হয়না । গ্যাসপার শুনে চলেছে, শিশুটার 
কলকণ্ঠের অর্থহীন কাকলী, স্ত্রীর দৈনন্দিন ইতিহাস, আর মাঝে মাঝে আলম্তবিজড়িতকষ্ঠে তার 
উত্তর দিচ্ছে । কারখানার নিশ্মম ঘণ্টা বেজে উঠলো তারও সুখন্বপ্ন ভেঙে গেল। কুক্রটাকে 
ছু'একটু করো রুটার খণ্ড দিয়ে, শিশুটাকে আদর করে গ্যাস্পার উঠে দাড়াল, কুপণের ধনের মত 
স্ত্রীকে আলিঙ্গন কোরে' দ্রুতপদে এগিষ্টে চল্প কারখানার দিকে । আর দেখা হবে রাত্রিতে, কে জানে 
যন্থ-দেবত। এই দীথ সময় কি ব্যবহার করেন ! যাদের স্বামী এই যন্ত্রদেবতার পরিচধ্যার ভার গ্রহণ 
করে, তাদের হৃদয়ে শাস্তি নেই, প্রতিটা মুহ্র্ত চিন্তায় আশঙ্কায় পূণ থাকে । তবুও কাউকে ধরে 
রাখার উপায় নেই । এই যন্ত্রদেবতাকে অস্বীকার কোরুলে বত মানযুগে অন্ন জোটে না, যুগ- 
মাহাত্যে সংসার অচল হোয়ে ওঠে । 

আবার সেই তোরণ-দ্বার পার হোয়ে গ্যাস্পার চলেছে, সেখানেও আবার পুনদৃশ্যের 
পুনরাবৃন্তি। বিভিন্ন মুখ থেকে জনস্রোত এসে মিলিত হোল এবং বিনা বাকো অল্প সময়ের মধ্যে 
যে যার কাজে লেগে গেল, কোন কথা নেই, কারো হুকুম দেবার দরকার হচ্ছেনা, কেও অন্থদিকে 
তাকাবারও প্রয়োজন মনে করছে না, তাদের অনুপস্থিতির সময়ে কি হোয়েছে, তা জানতে কৌতুহল 
নেই, সবই জানা, একনিয়মে একটান। স্বরে সব চলেছে, যে যেখানে ছিল, সেখানে গ্রার্দে একই 
নিয়মে কাজ আবার আরম্ত করে দিল। কলের কাজ কারো প্রশ্তবা উত্তরের অবকাশ 
রাখে ন|। ০৫ 

গাসপার একটী বড় ঘর পার হোয়ে গেল, ভার উপরে নীচে স্তুপাকৃতি লৌহ, ভিতরে 
সগজ্জনে এপ্সিন চলেছে, ধূম, ধূল।, অগ্রিম্ফ,লিঙ্গ এর ভিতর দিয়েই সে চলেছে। কারখানায় এই 
ঘরটির মত্ত আর একটা ঘর সামনেই আছে, দ্বঈ ঘরের মাঝে যোগাযোগ রেখেছে একটী সরু 
সেতু । তার পাশেই বিরাট এই চক্র অতান্ত তীব্রগতিতে ঘুরে চল্ছে। গ্যাস্পারের কাজ এই 
শেষের ঘরটাতে, সে সেতুর মাঝামাঝি এসেচে, এমন সময় অকম্মাং একটী তরুণশিক্ষানবীশ ভুত 
তাড়িতের ন্যায় তার দিকে ছুটে এল, প্রাণভয়ে েন দিগ্নিদিগ, জ্ঞানশুন্থ হোয়ে চলেছে, গাস্পারকে 
দেখে গতি শ্লথ করতে পারেনি । গ্যাস্পার নিজেকে যথাসম্ভব সম্কুচিত করে একপাশে এসে 
দাড়ালো, সামনে কোনমতে যাবার একটু রাস্তা রইল. কিন্তু ছেলেটা গাস্পারের উপর এসে পড়লো । 
তার দেহে বাধা পেয়ে লম্বাহয়ে পড়ে গেল, মাথা বাইরে ঝুঁকে পড়লো। গ্যাস্পারও তাকে 
ধারে উঠাতে চেষ্টা করলো কিন্তু আতঙ্কে ছেলেটী এমন ভাবে তার একহাত জড়িয়ে ধরে টান 
দিল যে সে তাল সামলানো গাসপারের পক্ষে অসম্ভব হোল। নিজেকে বাচাবার 
জন্বা অনা হাতে চক্রের পাখী ধরে ফেলেছে, কিন্তু ঘূর্ণায়মান সেই চক্রের গতিতে হাত মড় মড় শবে 
ভেডে গেল। এ মর্ণাধিক যন্ত্রণাতেও গ্যাস্পার আপন কর্তব্য বিস্মৃত হোল না, বালকটাকে এক- 
হাতেই ধরে ওধারে পৌছে দিল ও তারপরই সেখানে মুচ্ছিত হোয়ে পড়ে গেল। 


ভাদ্র, ১৩৪৫ এ প্রতিশোধ ঃ ২২১ 


গ্যাস্পার হাসপাতালে, তার ডানহাতখানা সম্পুর্ণ কেটে ফেলা হোয়েছে। চিকিংসায় গেছে 
সঞ্চিত পুজি, বন্ধুবান্ধবের সংগৃহীত অর্থ ও ধর্মঘটাদের সাহাযাভাগ্ডারের দান। সর্বশেষে গেছে 
গৃহের মূল্যবান আস্বাব ও বস্্রাদি। অর্থহীন, কণ্হীন, বিকলাঙ্গ, এমন কত লোক কারখানার 
কাজে পছ্গু হয়, তাদের হিসাব কে রাখে, তাদের দিন চলার ভার কে নেবে,তার কোন উত্তর 
কোথাও নেই । 
প্রায় দেড়মাস পরে কারখানার আাফিস-গৃহের জানালায় দেখ! গেল গ্যাস্পারের স্ত্রীকে, 
স্বামীর প্রাপা বেতন নিতে এসেচে। ছোট ঘর, সামনে খাজাঞ্চি বসেচে, এক ভদ্রলোক সংবাদপত্র 
পড়ছিলেন, তার প্রতি সকলের সসম্তরম বাবহার দেখে তাকে কন্তাস্থানীয় মনে হয়। ছৃ'জন কর্ম 
চারী প্রকাণ্ড ছু'খানা খাত! খুলে হিসাবে নিবিষ্ট । গ্যাস্পারের স্্ী এসে দাড়াতেই সবাই মুখ তুলে 
তাকালেন। কেরাণী তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি চাণ্ড? অন্ঞ কেরাণীটি গাসপার ও 
ভার ্ত্রীকে চিন্ত, সে সদয় ভাবে জিছ্ছেস করল--গ্যাসপার কেমন আছে? তোমাদের 
চলছে কি করে? 
প্রথম কেরাণী--আর চলা! একহাতে কাজ করে মামুষের জাবন যেমন চলতে পারে। 
 গাস্পারের এ অবস্থার কথা মানুষের কঞ্পনার অতীত ছিল, এমন শঙ্তি সাহস € স্বান্তা, হঠাং 
কি হো়েস্িল। তা তুমি কিচাঙ? | 
গাস্পার-স্রা ভগু স্বরে বল্ল, তার বাকী বেতন শিডে এসেছি। “করাশী খাতাপহ্ 
দেখে বল্ল তার চন প্ কিসে নিয়েছে? 
স্সা_হিটা, 
এতক্ষণে পুনেবাক্ত ভদলোকটা সংবাদপত্রখান। রেখে দিয়ে সোজ| হোয়ে বসলেন, গাাস্পারের 
স্সার কাশুরগ| পুণ কণ্ন্থর তার চেতন! জাগাতে পারেনি, সেদিকে তাকাবার প্রয়োজন নেই । 
তিনি কশ্মচারীদের জিজ্ঞেস করলেন “গ]াস্পার কবে আহত হোয়েছে ?" কষ্মচারী উত্তর 
দিল “গত মাসের বিশ তারিখে, বুধবার দিন ছু'টোর সময় |” 
ভদ্র লোক উত্তর দিলেন “তাহোলে তো! বেশী কিছু হিসেব করার নেই, পুবব সপ্তাহের 
বেতন নেওয়া হোয়ে গিয়েছে, সুতরাং সোন, মঙ্গল দু'দিন & বুধবারের অদ্ধদিন_ মোট আড়াই 
দিনের বেতন পাওন! আছে , বেশ ওকে এই হিসেবের প্রাপা বুঝিয়ে দাও ।” 
কণ্মচারী বিনাবাকো গুণে গুণে সামান্য মুদ্রাকণ্টা তাকে দিয়ে দিলেন । গ্যাস্পারের স্ত্রী 
নীরবে হাত বাড়িয়ে নিল ও অশ্রুরোধের বৃথ! চেষ্ঠা করতে করতে আফিস-গৃহ থেকে বের হোয়ে 
গেল। তার পদধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই ভদ্র লোকটা কর্ধচারাকে আদেশ দিলেন, 
'গ্যাস্পারসন যে তারিখে আহত হোয়েছে, সেদিন থেকেই তার কাজ গেছে, খাতায় তার কণ্াতির 
তারিখটা লিখে রাখ এবং মে এখন আর এই কারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে না, তাও তাকে 
"জানিয়ে দিও।' তিনি পুনরায় গজ খুলে বস্লেন। গ্যাস্পারের স্ত্রী এসে ক্ষণিকের জন্য যে 


১১২ জম্মস্ী। [ ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখা। 
আলোড়ন তুলেছিল, তা আবার নিভে গেল। কেরাণীদ্বয়ের সহানুভূতির কোন মূলা নেই আধিক 
হিসাবে, কিন্তু তবু একই কারখানায় সহকম্্ীতিসাবে গ্যাম্পারের ছুরবস্থায় তারা বাথিত না হোয়ে 
পারল না। যদিও ভঙ্ললোকটার বাকোর তীব্রতার কারণ স্পষ্টূপে বোঝা! গেল না। 

গ্যাস্পারের কটাতির কথ! চারিদিকে বন্ধু ও সহকম্মীমহুলে ছড়িয়ে পড়লো ক্ষতিপূরণের 
কথ। নেই, ভবিষ্বাতের কোন বাবস্থ। নেই, কারখানার কাজেই অঙ্গহানি, আবার সেজন্য কাজ থেকে 
ছাড়িয়ে দেওয়া হোল। এত আবিচার্ন যেন তাদের ক্ষিপু করে তুললো, যে কারখানার উন্নতিতে 
তার! স্বাক্তা, সময় € শ্রম নিঃশেষে দিচ্ছে, এমন এক কথায় মে বিপদের দিনে তাদের তাগ করবে ? 
আজ গাসপারসনের ছুদ্দশা হোয়েছে, কে জানে কার ভাগো কি ঘটে। এখানে সেখানে ছোট 
খাট দল বসে গেল--প্রতিকার চিন্তার, অবশেষে সভা আহ্বান করা হোল--সব বিভাগের 
প্রতিনিধি মিলিত হোয়ে এবিবয়ে আলোচনা করবে । গ্যাস্পারসন্ও উপস্িত থাকুবে। নিদিষ্ট 
দিনে সভার কাজ আরম্ত হোল, গাসপারসন সর্নাঞ্জে উপস্থিত হোয়ে তার ছুঙাগোর কথা বলে 
গেল। সে ছ্ঘটনার কথ| কারো আবিদিত “নই, কিন্তু এই হস্তহীন হতভাগা বিশালবপু নিয়ে 
যখন মঞ্চে আরোহণ করলে এমন কেউ ছিল না যে অশ্রু সম্্রণ করতে পারে । গাস্পারসন বলে গেল 
_তার শুষ্ক সবল দিনগুলির কথ।-কি অপরিসাম পরিশ্রম স্বীকার করেছে কারখানার 
কাজে, তার স্বপ্টী অবসরযুক্ত দিনগুলির বৈচিত্রহীন একটান। কাজের ধারা । এগুলি প্র তারই 
নয়, প্রতোকেরই কথ, এ চিত্রে সকলে নিজেদের জাবন যেন প্রতিফলিত দেখছে । এই তো 
তাদের জীবনের সতিকার রূপ, কাজ শুধুই কাজ, আনন্দ ছি প্রাপা, তাদের শুধু 
গ্রাসাচ্ছাদনের দীনঠম বাবস্থা, তা€ মিলে না জীবনের ভুষ্যোগতম মূতৃষ্কে। সঃলে সনিঃশ্বাসে 
শুনতে লাগলো গ্যাম্পারসন বলে চললো--তার চরম দুর্ভাগোর শেষ কথ! কটী। তার বলার 
মধো দ্বেষ ছিল না, যেন সে বলে চলছে অন্বের কথা-_একটী সাধারণ ঘটন। মান্র। কিন্ত 
জনমণ্ডলী উত্তেজিত হোয়ে উঠল । এখানে সেখানে গুঞ্জন শোনা গেল, বাদ প্রতিবাদের মনো 
মাঝে মাঝে এক একটী উচ্চন্বরও কণগোচর হয়। হঠাৎ বযোবৃদ্ধ একজন উঠে দাড়িয়ে বলে 
উঠলো, “সইটাবো না, আমরা এমন অবিচার আর নীরবে সইবো না, আঙ্ষমদের, বৃদ্ধদের জন্য . বাদের 
একাজে অঙ্গহানি ঘটেছে, তাদের জন্বা মালিকদের বাবস্থা করতেই হবে। সারা জীবন আমর! 
এরজন্কা প্রাণপাত পরিশ্রম করে শেষে অকণ্মণা হোয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াব ঢা" মুসো অন্নের জগ্গ, 
তার প্রতিকার করতে হবে,-আমরা জোর করেই অধিকার আদায় করব।” 

অপর কগস্বর শোনা গেল-_না, না, আমরা কারখানার সব যন্ত্রপাতি ধ্বংস করে দেব 
আমাদের হাতেই তো সব. সব নষ্ট হোলে কারখানাই অচল হবে। 

তৃতীয় বাক্তি--*আমর। চাই, দৈনিক আট ঘণ্টার কাজ, তার বেশী নয়।” 

“গিক, ঠিক দৈনিক আট ঘণ্টা, দিনে আট ঘণ্টার বেশী নয়।” জনতা গর্জন করে উঠলো! 
“মাইনে বাড়াতে হবে, ইউনিয়নের নিক্ষিষ্ট হারে মাইনে বাড়াতে হবে ।” 


ভীপ্র, ১৩৪৫] প্রতিশোধ ২১৩ 


“কিন্ত জিনিষের দাম বাড়াতে পারবে না, টাক্স বাড়াতে পারবে না ।” 
গোলমাল বেড়েই চল্লো, কি মীমাংসা হবে, কেউ বোঝে না, কারো কথা আর কেট 
শোনে না, এমনি ভাবেই কি মজুরদের সভার কাজ শেষ হবে? অকশ্মাং শক্ত মঞ্চের উপর কে 
একজন মারোহণ করছে দেখ! গেল, সকলে সেদিকে তাকাল ৷ সে চৃহ্াত উত্তোলন করে বলে 
উঠ লো, “ভাই সব এ আবেদনে কিছু ফল হবে না--আমাদের রিক্তহস্তে-উ ফিরতে হবে । দুঃসাহস 
ন। দেখালে ছুলভি ফল আমাদের হাতে আসব না । বরং আমার প্রস্তাব শোন । মামার জান! 
ভিনটী ডিনামাইটের ঘর আছে । চল আমর! মালিকদের ঘর তা দিয়ে উদ্ডিয়ে দিই, কারখান! 
উদ্ডিয়ে দি, যার সাহস আছে এগিয়ে এসে, আমরা কাড আরম্ত করে দেব। পংস বাতীত 
আমাদের মুক্তির পথ নেই, ওদের নিশ্মল করে দেব ।” 
প্রস্তাবের হয়ঙ্করন্ব যেন সকলকে নির্বাক করে দিল। সবাই ভয়ে আব হোয়ে গেল, 
শাস্তির ভয় না, অন্ঠায় কাজের ভয়? তবু প্রতিবাদ নেই, অস্ত্রের হাঞ্ঠরে সকলেই প্রতিতি'স। 
গহণ করতে চাইলে। তাদের অন্তচ্চারিত বাণী যেন সভ। নগ্তপ দিবে বটল! এঠদিনের প্রকাশ 
হীন বাথার মুক্তি অনভামে আজ কথায় প্রকাশ হোতে পারলে। না। 
গ্যাসপার হঠাৎ উঠে দাড়াল, দঢ পাদবিক্ষেপে মণ্ডুপের উপর গেল -তোজোবাঞ্চক মুখ, 
ীিস্ট্ায় আ্ম-প্রভয়। এ বাপারটি যে তাকে দিরেই হচ্ছে, সেদিকে দষ্টি নেই, আতি 
গাভাবিক ভাবেই বন্ধে উঠল “ভোমরা কি চাও পর্শাঘট, হতা। লুঠন, এঠে কি অবস্থার উন্নতি 
হবে? আমব। কোথায় খাই বি আনাথাদের শর্থ সাহা « পেন্সন ? পশ্মঘট করলে আবার 
নতজান্ত হোষে এদের কাছেই কুপাভিক্ষা করতে হবে যখন আমাদের শেষ সঙ্গল ফুরিয়ে যাবে। 
ডিনামাইট দিয়ে কারখানা উড়িয়ে দিতে চা, মালিকদের ধ্বংস চা এ শুর কাপুরুষের কাজ, 
তা ও লুগ্ঠনের মাঝে সাহসের পরিচয় কোথায় ? তবে প্রতিশোধ চাও, প্রতিশোগের এ পন্থা ত্যাগ 
কর, তোমাদের হোয়ে আমি এমন প্রতিশোধ নেব, | কেট সহজে ভুলতে পাবে না। 
সভায় মুত প্রতিবাদ উঠলো, কিন্তু গাস্পারের কথায় এমন আন্তরিকতা প্রকাশ গেল, 
ভাকে কেউ অবিশ্বাস করতে পারলো ন।। তার উপর প্রতিশোধ নেবার ভান দিহে কারো আর 
ছ্িপ। রইলো! না) 
পরদিন দেখা গেল গ্যাস্পার ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারিত করে বসে আছে, কারখানার গেটে । 
গলায় ঝোলানে। একটী ক্ষুদ্র কা্গ খণ্ডত__ভাতে লেখা আছে “ডন মাটিন পেনালভার কারখানার 
বিকলাঙ্গ” । দিনের পর দিন হার এভাবে যায়। তারই শ্রমাঞ্জিত অর্থে যার। পুষ্ট হোয়েছে, তাদের 
সম্মুখে নিজ ছুর্ভাগাখানি দে ভুলে ধরে ।  মালিকগণের শত আদেশ, অন্তরোধ, ভয় প্রদর্শনেত সে 
স্থান-ভাগে সম্মত হয় না। যন্থু রাজের পক্তারীদের পীড়নের সাক্ষী হোয়ে রইলো তারই দ্বারে 
এক অভ্যাচারিত মানব । * 


*:0501705009০08৬10 10807) হইতে জনুবাদিত। 


জাম্প ত্নশ্্হেন্ ভআহ্জম্ষাশ্ে 
স্রীবাণী মি 


যে সুর আমাঞী হাবিয়েছিল 
শ্রাবণ-মেত্ঘের তান্ধকারে 

শুন্ছি যেন আজকে ভাহ। 
বাজছে তোমার ছন্দতারে | 

সেদিন ছিল এমনি নিশা 

আধার ঘোরে ঘুমিয়ে দিশা 

বাতাস ছিল মাতাল হয়ে 
বন-যখিকার গন্ধ ভরে । 

শুর ঘ আমার হারিয়েছিল 
আবণ-মেঘের অঙ্গকারে ! 


আজকে হোমার ছয়ার দিডে 
বন-যথিকার গন্ধ আসে, 
বাতাস যেন উতল হয়ে 
ঘোরে ভোমার ঘরের পাশ! 
ঈদাস-কর। তোমার গানে 
আখি আমার ঘুম ন। জানে 
দুয়ার খোলো। হে প্রিয়তম, 
দাড়িয়ে আমি বন্ধ দ্বারে-_ 
সুরের টানে এলেম আজি 
শ্রাবণমেঘের অন্ধকারে 


জ্াক্ডীষ্স আন্লোভলনেল্ম শান্তা 
ভ্রীজজেয়ী মিত্র 


১৯৩০-১৯৩৮ 

১৯৩? সালে যখন সমগ্র ভারতে অত্যাচার ও উৎপীড়নে জন আন্দোলনের ক্রোধ করবার 
প্রয়াস চলেছিল সে সময় ইলগ ভারতের ভাগা নিয়ে গোল-টেবল বৈঠকের প্রহসন অভিনীত 
হ'স্চিল। দেশের মারা নেতা, ধারা তাদের জীবন পণ করে দেশের অন্তরে চেতনা সঞ্চার করে- 
"ছন -ঠারা কারাগারে আবদ্ধ হয়ে রইলেন । তাদের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় রিফমিষ্ই লিবারেল ও 
কমানালিষ্ট ভারতের ভাগা নিয়ন্ত্রণের জন্যা ইংলগডে উপস্থিত হলেন। ১৯৩০এ ১২ই নভেম্বর ৮৬ 
জন প্রতিনিধি নিয়ে গোল টেবলের প্রথম অধিবেশন হা'ল। এই বৈঠকে মিষ্টি কথার অভাব 
ঘটনি। ভারতকে স্বায়ন্বশাসন দেওয়া হবে, বাবস্থাপক সভাকে জাইনসভার কাছে দায়ী থাকতে 
হবে এসবই স্বাকার কারে নেওয়। হ'ল । কিন্তু এ সবের ভিতা,র একটা মস্ত কিন্ত রায় গেল। 
প্িম্দ-4-ট তার দার্থে বিদ্দুমা্রও হানি ঘটতে দেবেন।। তাই সংখালঘি্গদের স্থাথরক্ষার 
পয়। কুলে নানারকম ১76%0718 এবং 1137700) ক্ষষ্টি করে মূল ক্ষমতাটাকে তাদের 
হাতেই রেখে দিল! অনেই্ু চুলচেরা আলাপ আলোচনা হওয়া সত্বেও ভারতবর্ধকে কাধাতঃ 
প্রকৃত সাধীনত। কিছুই দেওয়া ইদ্পজশ | ঃ 

১৯৩১এ ২১ জানুয়ারী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটী বিশেষ প্রস্তাবে (10501010107) বল। 
হাল, যে বৈঠকে দেশের মতামতকে অগ্রান্ করা হ'য়েছে সে বৈঠকের সিদ্ধান্তকে আমরা কিছুতেই 
্গীকার কারবন।। কংগ্রেস তার আন্দোলনকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতে সম্মত হালনা! এক 
বংসর পুরেণি লবণ আইন হমান্যাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী যে আন্দোলনের শৃ্রপাত হয়েছিল 
দাঘকাল কঠোর সংগ্রামের পরেও দেশের নরনারী কংগ্রেলের নিদ্দেশ অনুসারে সে আন্দোলনকে 
জাগিয়ে রাখলো । 

গোল-টেবল বৈঠকে কংগ্রেসকে অস্বীকার করলেও, কেবলমাত্র উংপীড়নে পে দেশের 
চেতনাকে গলাটিপে মেরে ফেল। যায় না, সে বোধ বোধহয় ব্রিটাশগতর্ণমেন্টের হয়েছিল । তাই 
কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কয়েকদিন পরেই গভর্ণরঞ্জেনারেলের এক বিবৃতি বের হ'ল | তাতে কংগ্রেসের 
মতামত জ্ান্বার জনা গভর্ণমেণ্ট ১৬()70118 04000101106 সমস্ত সদস্তগণকে বিনা সর্ভে 
মুক্তি দিলেন। 

এইট সময়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তার এলাহাবাদ বাসভবনে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন । 
ুগ্যমুক্ত নেতাগণ আনন্দভবনে সমাবত হ'লেন। ইতিমধ্যে গোলটেললের ভারতীয় সদস্তগণ দেশে 


রি ৮ 


৯১৬ জম্াক্ী। [ "ম বর্ধ, ওয় সংখ 


প্রত্যাবর্তন করলেন। তারাও কংগ্রেসকে গভমেন্টের সঙ্গে একটা নাং করবার জগ্য ্রার্থন 
জানালেন। গভমেন্ট ও কংগ্রেসের ভিতর একটা আলোচনা হওয়া আবশ্তাক। কিন্তু কোন্‌ পক্ষ 
থেকে আহ্বান আসবে কিছুতে ত৷ স্থির হচ্ছিল মা। 


গান্ধীজী তার স্বভাবস্ুলভ মৌজন্য ও শাস্তিপ্রিয়তার উদাহরণ দেখিয়ে তখনকার গভর্ণর 
জেনারেল ল আরুইনের নিকট আলোচনার স্ত্রপাত করে পত্র দিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
গান্ধীজীকে একমাত্র প্রতিনিধি নির্ননাচিত্ করা হ'য়েছিল। তিনি কংগ্রেসের মুখপত্র হিসেবে ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী গভর্ণরজেনারেলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ক'রলেন। আপোষের উপক্রমণিকা হিসেবে 
দীর্ঘকাল যে তর্কবিতর্ক চলেছিল তার বিশদ বাখার কোন প্রয়োজন নেই । আলোচনার ফলে 
উভয় পক্ষ যে বিশেষ সর্তগুলি মেনে নিয়েছিল সেগুলি উল্লেখযোগা । 

গোল-টেবল বৈঠকে ভারতের যে নৃতন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা হ'য়েছে সে পরিকল্পনায় কংগ্রেসের 
মতামত জানতে হ'লে দেশে একটী শান্তির আবহাওয়া স্টি কর। প্রয়োজন একথা উভয়পক্ষ 
স্বীকার করল ! ঠিক হ'ল কংগ্রেস তার অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ ক'রে দেবে এবং গভমেন্টি€ 
এই্টসম্পর্কে যফতরকম অডিনান্স ও আইনজ্তারী করেছে তা রদ করবে । শুধু তাই নয়, অহিংসা 
আন্দোলনের বন্দীদের ও মুক্তির ব্যবস্থা হ'ল । এবং এই আন্দোলনে যেসব প্রজাদের সম্পণ্তি বাজে- 
যাপ্ত হ'য়েছে এবং যে সব জায়গায় অন্তায়রকম পুলিশের উৎগীডন হ'য়েছে তার প্রতিবারের জন্যও 
গভমেন্ট স্বীকৃত হ'ল ! যে লবণ-গাঈন অমান্য নিয়ে আন্দোলনের স্বত্রপ্য সেই সম্পর্কে গভ- 
মেন্ট বললে দেশেষ বর্তমান আর্থক অবস্তায় এট আইন পরিবর্তন কর্তণহজ নয় । ভবে যেখানে 
লবণ প্রস্তুত হয় সেখানকার অধিবাসীগণ বিন! টাকতেই লবণ নিতে পারবে । কিন্ত সেটা সম্প্রণ 
নিজেদে বাবহারের জনা । এইট লবণ তারা ভান্তা কোন গ্রামের অধিবাসাদের দিতে পারবেনা বা 
এনিয়ে বাবসাও ক'রতে পারবেনা । 

পরিশেষে গভমেণ্ট বললে! ঘদি কংগ্রেস তার সর্ত রক্ষা করতে অসমর্থ হয় ভালে গভ- 
মেন্ট আইন ও শাস্তিরক্ষার যথোপযুক্ত বাবস্থা করবে। 

এই জাপোষে বন্থবিধ ক্রুটী থাকা সতেও কংগ্রেস এট! গ্রহণ ক'রল। দেশকে ক্রেশ 
দেওয়াই তার লক্ষা নয়। দেশকে সন্দপ্রকার অআাচার ও অবিচার থেকে যুক্তি দেবে এই তে 
তার পণ। প্রয়োজন হ'লে সংগ্রাম করতে সে কুষ্টিত নয়। কিন্তু এই ক্রেশ হাস ক'রবার 
যদি সত কোন উপায় থেকে থাকে তাহলে সে উপায় পরীক্ষা করতেও কগ্রেস 
নারাজ নয়। 


কংগ্রেস তার সন্ত রক্ষায় ক্রটা করেনি । কংগ্রেসের নির্দেশ সমগ্র দেশবাসী যেমন শ্রদ্ধা 
ও বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নিয়েছিল তা৷ সতা প্রশংসনীয় । কিন্তু গভমে'ন্টের বাবহার সত্তীন্যায়ী হবার 
লক্ষণ দেখা গেলনা । এইট আপোষের আলোচনার সময় গান্ধীজী লান্তোর ষড়যন্ত্রের মামলায় মৃত্যাদণ্ডে 


ভাদ্র, ১৩৪৫) জাতীয় আন্দোলনের ধার! ২২৭ 


দণ্ডিত অপরাধী ভগংসিং ও ঠার সঙ্গীদ্ধয়ের মৃত্যুদণ্ড রহিত করবার জনা চেষ্টা করেছিলেন। লর্ড 
আরুইন প্রতিশ্রুতি না দিলেও এ সম্বন্ধে বিশেষ আশার কথা ব'লেছিলেন। কিন্ত আপোষের পরে 
মত্তাদণ্ড রহিত করা হ'লনা। করাচী কংগ্রেসের অল্প পূর্বে এই তিন যুবকের মৃত্যুতে সমগ্র ভারত 
চঞ্চল হয়ে উঠল । এদের সন্ত্রাসনীতি কংগ্রেস কখনও সমর্থন করেনি । কিন্তু নীতি সম্বন্ধে যত 
মতভেদই থাক ন! কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে এরা যে জীবন আন্বতি দিতে দ্বিধ। বোধ করেনি তাদের 
সে আন্তিকে দেশবাসী শ্রদ্ধা না ক'রে পারেন।। গভমেন্ট যে কংগ্রেসের সঙ্গে যথার্থই একটা 
আপোষ ক'রতে প্রস্তত এদের মৃত্াদণ্ড রতিত করে দিল সে ইচ্ছেটাই নুষ্পষ্ট হ'য়ে উঠত । কিন্ত 
চিক তার উল্টে ঘটন; ঘটতে দেশের চিন্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠল । ভগংসিংএর মূত্র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
অপর একটী ঘটনাও এসময় অত্ান্ত চাঞ্চলোর স্্টি কারেছিল। ভগংসিংএর মৃত্াতে ক্ষোভ ও 
বেদনা প্রকাশ ক'রব'র জন্য সমগ্র ভারতে বিশেষ দিবস প্রতিপালন কর! হয়। কাণপুরেও সে সময় 
হরতাল হয়। এই হরতাল উপলক্ষা করেই চিন্ ও মুসলমানের ভিতর সেখানে সাম্প্রদায়িকতার 
আগুন খ্লে উঠল। এই আাঞ্চনে যক্ত প্রদেশের বিশিঈ  কংগ্রেসকম্্ী গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী 
তার জীবন অর্পণ ক'রলেন।  কাণপুরের ভয়াব$ অবস্থার এ খবর যখন চারিদিকে 


পল, সমস্ত ভারতবষ ব্যাকল হায়ে উঠল । কিন্তু গভমেন্টের পক্ষ থেকে জাতির 
এই দুর্দিনে যথো হাঁঘ পাওয়া গেলনা । একথ। এখানে উল্লেখ করলে অন্যায় হবেনা 


যে কাণপুরেব হাঙ্গামা &. দ্ধ তদন্ত করবার জন্তা কগ্সেস এক কমিটি গঠন করে। সেই 
কমিটীর রিপোর্টে হয়তো অনেছঞ্রয় প্রভা ছিল তাই গভমেন্টের কাছ থেকে সে রিপোর্ট 


প্রকাশের অন্মতি পাওয়া যায় নি। গভমেন্টের বৈরীভাব দূর না হলেও কংগেস তার প্রতিজ্ঞা 
পালনে অবহেলা করে নি। অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ অন্তরে গান্ধীজীকে গোলটেবল বৈঠকে পাঠাবার 
প্রস্তাব করাচী কংগ্রেসে সকলেই গ্রহণ করেছিল । 


কংগ্রেস আপোষের চুক্তি অন্ুধায়া অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিল। এই প্রসঙ্গে 
ভঞহরলাল নেহেরু তার আত্মজীবনীতে বলেছেন “আপোবের পরেই আমরা সমস্ত ভারতবর্ষে অসহ- 
(যোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেবার জন্য নির্দেশ দিই । সমস্ত প্রতিষ্ঠানটা অপুর্বন নিয়মানবত্তিতার 
সঙ্গে আমাদের সে নিদ্দেশ গ্রহণ করেছিল । আমাদের দাল অনেকের নিকটই আমাদের এ 
সিদ্ধান্ত মনঃপুত হয় নাই, আমাদের দলে সংগ্রামকামা লোকের অভাব ছিল না। এবং তাদের 
উপর আমাদের ইচ্ছা জোর করে চাপাবার কোনই উপায় ছিলন1। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ আম।- 


দের এই নতুন কাধা-প্রণালী একবাকো মেনে নিল। অনেকে এই সিদ্ধান্তের দোষ ক্রটা 
নিয়ে আন্দোলন করেছে ৷ কিন্তু আদেশ সকলেই কআ্বীকার ক'রে নিয়েছিল। কোথায় 
বাতিক্রম ঘটে নি। গভমেন্টের ব্যবহারে ঠিক এর বিপরীত মনোভাবই সুষ্পষ্ট হ'য়ে উঠল। 


গভণরজেনারেল গান্ধীজীকে য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রাদেশিক গভমেন্ট সে প্রতি- 
ঞক্তি রক্ষা করতে কোনই তৎপরতা দেখালো না। ১৭ই এপ্রিল লর্ড আরুইনের পরি- 


২২৮ জস্তাতী [ ৭ম বধ, ৩য় সংখা। 


বর্তে লর্ড উষ্টলিংডন শাসনভার গ্রহণ ক'রলেন। এই সঙ্গে ব্রিটাশ গভমেন্টেরও চালের 
বদল হ'ল। 

বোদ্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বাঙ্গলা, মাদ্রাজ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অত্যাচার ও উৎগীড়নের কাহিনা 
কংগ্রেসকে বিচলিত করে তুল্ল। সন্্াসবাদের নামে যে উৎপীড়ন চলেছিল সেইটে বাদ দিলেও 
কংগ্রেসের উপরও কিছু কম অত্যাচার হয়নি। এই অবস্থায় গান্ধীজী গোলটেবল বৈঠকে যেতে 
অস্বীকৃত হ'য়ে গভর্ণর জেনারেলের নিকট সেই মন্মে এক তার প্রেরণ ক'রলেন। কিন্তু তার কোন 
সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর এলনা। বরঞ্চ গভমে ণ্ট ও কংগ্রেসের ভিতর মনোমালিন্ত আরো বদ্দিত 
হ'ল। ১৫ই আগষ্ট ১8199, 7459]581 এবং [91789558171 150£1)97 ইংলগু যাত্রা ক'রলেন। 
কংগ্রেস গোলটেবল বৈঠকে উপস্থিত থাকতে অস্বীকৃত হওয়াতে গভমেন্ট এটাকে চুক্তিভঙ্গ বলেই 
গণ্য করলেন। কিন্তু যেমন ক'রেই হোক শেষ মুুত্তে একটা মিটমাট হয়ে গেল। গভমেন্ট 
আগেকার সর্ত মেনে নিতে স্বীকৃত হওয়াতে ১৯শৈে আগষ্ট গান্ধীজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি 
হিসাবে ইংলগু যাত্র। ক'রলেন। 

গোলটেবল বৈঠকের কাধাকারিতা সম্বন্ধে দেশবাসীর কখনই আস্থা! ছিলনা । কিন্ত এ 
বৈঠক যে কতবড় মিথার উপর প্রতিষ্ঠিত সেটাও তারা পূর্বে ভালো করে বুঝতে পারে _ ডি 
কংগ্রেস কেবলমাত্র গান্ধীজীকে ভার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েডিল, কারণ রাষ্ট্রে. পর্রিকলপনায় খুঁটি- 
নাটি নিয়ে আলোচন। সে ক'রতে চায়নি । সে চেয়েছিল রাষ্গঠনের মূদক্ষমতায় ভারতের দাবা! 
জানাতে এবং সে দাবী গান্ধীজীর মতো। স্পষ্ট ও মুল্দর কনে ব ভে আর কে পারতো । গান্থীক্জী 
ভারতের জাগরণ, সংগ্রাম ও তার আকাজ্ক্ষার কথা সমস্তই অকপটে প্রকাশ ক'রলেন। কিন্তু 
তাতে ১৪:£০৪৫5 ও 11656) ৮৪000এর কোন পরিবর্তন হলনা । বিদেশের সঙ্গে আদান 
প্রদান, দেশরক্ষার তার, সং্যালঘিষ্টদের দাবীদাওয়। রক্ষার জন্যা বিশেষ বাবস্থা এ সমস্ত বিষয়েই 
ব্রিটীশ সাস্রাজানীতিকেই মেনে চ'লতে হবে । যেখানে পূর্বব হ'তেই সমস্ত স্থির হ'য়ে আছে সেখানে 
কংগ্রেসের মতামত জানতে চাওয়া ভাণমাত্র। এ কেবল রাজনীতির একটা চাল। 

১লা ডিসেম্বর বৈঠকের শেষ অধিবেশনে গান্ধীজী বললেন, “তোমরা আমাকে বিশ্বাস 
করছ, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবপে আমি এসেছি সে প্রতিষ্টানকে ভোমরা উপেক্ষা 
ক'রছ। মুহুত্তকালের জগ্ভও ক:গ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন কারে আমাকে তোমরা দেখোনা । বিশাল 
সমুদ্রে আমি জলবিন্দু মাত্র, সেই বিশাল প্রতিষ্ঠানের আমি একটা ক্ষুদ্র অঙ্গ। যদি আমাকে 
তোমরা গ্রহণ কারো তাহ'লে সেই প্রতিষ্ঠানকে তোমাদের গ্রহণ করতে হবে। কংগ্রেস আমাকে 
যেটুকু ক্ষমতা দিয়েছে সেটুকু ছাড়া আমার আর কোন ক্ষমতা নাই । যদি কংগ্রেসের সঙ্গে তোমরা 
সত্যিই মিলতে চাও তাহলে তোমাদের সন্ত্রাসনীতি পরিত্যাগ করতে হবে; সে নীতির তোমাদের 
প্রয়োজজনই হবেনা । ভারতের অবস্থার প্রতি তোমরা অন্ধ বলেই আজ তোমাদের সুনিয়ন্ত্রিত 
সন্ত্রাসনীতি দিয়ে ভারতের সন্ত্রামবাদীদের দমন করতে হচ্ছে । কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদীর। তাদের 
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রক্ত দিয়ে যে কথা লিখে গেল তার অর্থকি তোমরা কোনদিন বঝতে চাইবেনা। কেবল 
মাত্র খাওয়া পরাইতো৷ আমাদের লঙ্ষা নয়--আমাদের লক্ষা স্বাধীনতা । এই স্বাধীনতা যদি 
আনর! অজ্জন ক'রতে না পারি তাহ'লে দেশের লোক আজ শাস্তি পাবেনা, দোশে তারা শাস্ি 
স্থাপন করবেন এই তাদের পণ ।” 

বৈঠকে যথার্থ কাজ কিছুই হ'লনা। রাজনীতির মিথা। চালে ক্রিষ্ট গান্দাজী। ১৮শে ডিসেন্র 
দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই সময় সমগ্র ভারতবধে গভমেলের দনননীতিণ ভয়াবহতা 
প্রকট হায়ে উঠেছিল। সমস্ত প্রদেশগুলিতেই তখন [২০1/:০580)এর পালা চলেছে । বার 
দৌলিতে পুলিশের অত্যাচারের কোন মীমাংসা হ'লন!। যুক্ত প্রদেশে চাষীদের অবস্থা ক্রমেই ভয় 
বৃহ হ'য়ে উঠতে লাগল। গভমেন্ট তাদের অবস্থার কোনই প্রতিকার কা'রলন!। উপরন্তু গার্গী- 
জীর প্রত্যাবন্তুনের কয়েকদিন পুবেন জহরলাল, “শরগয়ানি এবং পুরুষোত্তমদাস টাগুন 
কারাগারে বন্দী হ'লেন। 


১৯৩১ সনে সামান্ঠ গ্রাদোশর খুদাই খিদমৎগাবেরা। কংগ্রেস দলতক্ত হারেছিল। এ সনযা 
এদলের “মতা আবছুল গফুর খা! এবং তার ভাই খা সাহেব এদের বন্দা করা হাল। 
দশে ফিরে বিলেতে যে প্রহসন দেখে এসেছেন সেকথ। জানালেন । দেশের 
হাল। যে মআপোষের সন্ত একপক্ষ কিছুই স্বীকার ক'রলনা সে আাপোষ 
রক্ষা কর! পর পক্ষের স্ব নয়, উচিতও নয়। কংগ্রেসের কাধাকরী সমিতি গঙমেন্টের সঙ্গে 
সহযোগ করা সম্ভবপর নয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কা'রল। ১৯৬১এ শাবার ১৯৬০এর আন্দো- 
লনের পুনরাবৃত্তি আরস্ত হ'ল। এবারে সংগ্রাম আরো কোর, আতাচার আরো পীডাদায়ক | 
৭১ জানুয়ারী গান্গীজী ও কর্গ্রমের তদানীস্কন প্রেসিডেণ্ট বল্পভভাই পাটেল পৃঠ হালেন। সমস্ত 
প্রদেশগুলিতে ধধণমূলক ভাঙিন্যান্স জারী করা হ'ল, সভা-সমিতি বেআইনা বলে ঘোষিত হাল 
এবং সমস্ত ভারত যেন একটা বৃহৎ কারাগারে পধ্যবসিত হ'ল । আমাদের আন্দোলনের সেই 
বিশেষ অধ্যায়ের কথা বঈ পাড়ে বা বক্ত ত। শুনে জানবার প্রয়োজন নেই । সে দিনগাল হাতীত 
হ'য়ে গেলেও তার ছাপ আজো আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি । পুলিশের লাঠি বা জেলের 
বেড়ি যে আমাদের দেশের নরনারাকে বিন্দুমাত্র সন্তস্ত করতে পারেনি (সে গৌরব আমরা প্রহোকেই 
অন্তভব করছি । দাসতের শঙ্গলে বন্দী থেকে এতদিন আমাদের চৈতন্ট আচ্ছন। হায়েছিল। কিন্তু 
ভাসহযোগ আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের ভিতর যে মনষাহ জাগ্রত হয়ে উঠেছে তাকে 
সেকিয়ে রাখবার শক্তি মাজ আর কারুর নেই । 








অবস্থাও তাকে শো 
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সান্প্রদায়িক বাটোয়ারা ঘোষিত ভ'ল। এই বীটোয়ারার (4%/8)1)এর মন্ম সংখ্যালঘুদের জন 

* পৃথক নির্র্বাচকমগ্ডলী স্থৃষ্টি কর। হবে। সংখ্যালঘিষ্টদের জন্য যে পুথক আসন থাকা প্রয়োজন 
) ঁ 


১৩৭ জম্মপ্ী। [ ৭ম বর্ম, ওয় সংখা। 


সেকথ| কেউ অন্বীকার করবেনা ৷ কিন্তু সেজন্য পৃথক নির্ননাচকমগ্ডলী স্ষ্টি করা মানে ব্রিটাশ 
সায়াজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ভারতে যে একা জেগে উঠেছে তাকেই খণ্ড খণ্ড করে 
ছড়িয়ে দেওয়। রাজনীতিজ্ঞ মারে 811এর এই ভয়াবহ ফলের কথা অন্তমান কারে 
বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে এই 8৮711এর মলকে এমন জায়গায় রোপন 
করা হ'ল যে সেই বিষমূল আজো উৎপাটন কর! সম্ভবপর হয়নি । 
ূ কংগ্রেস ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সেখানে বিভিন্ন ধন্মের সমাবেশ ঘটেছে । কাজেই 
যেখানে ধন্দোর ধুয়া তুলে ভেদনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা চলেছে সেখানে সে বিশেষ কোন ধর্্মাবলঙ্দীর 
নতবে প্রাধান্য দিতে পারেনা। কাজেই সে বাটোয়ারাকে একদল লোক গ্রহণ করতে 
পপ্চত এবং অপর একদল সেটাই বজ্জন করতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ, সেখানে সে গ্রহণ বা বজ্জন এ দুটোর 
কোনটাই সমর্থন করতে পারেন। ৷ এ দুয়ের ভিতর একটা মিলন সাধন করা ছাড়া তার আর 
দিঙায পথ নেই। 
বিভিন্ন পর্ধা সন্ধান্ধে 001"|কে মেনে নিলেও তিন্দ্ু ধন্মাবলম্মীদের সন্গন্ধে এর একট পরি- 
পর্ন হাল। গস্পশ্বাদের অধিকার রক্ষার জনা হিন্র-সমাজকে€ পুথক নিসনাচক মগ্ডুলীতে বিভক্ত 
কণা হায়েছিল। এর প্রতিবাদকল্পে গান্ধীজী মৃ্ভাপণ কারে অনশনব্রত গ্রতণুশী বালের 
সমগ্র ভারঠ থেকে নেতাগণ গান্ধীজীর নিকট পুনরায় সমবেত হ'লেন ৬ শ্রবং অনশনের 
পর্চনদিনে তিন্দু সমাজের সমস্তাদলের ইচ্ছাব্রংম একট। চুক্তি হাল । ঠিক টা আইন সভায় অস্প্‌ শ্যা- 
দের প্থক শাসন থাকবে এবং সেজনা তাদের পৃথক নিরনাঢ হমপজ্পশপর্টক চারজন প্রাথী নিসনাচন 
কারে দেবে । এবং সাধারণ নির্ননাচকমগ্ডলী থেকে তাদের ভিতর একজনকে নির্বাচন কর। 
হবে। ১৬৪ এর সন্ত অন্রসারে প্রধান মন্ত্রী এই 1১০০) 1১710 গ্রহণ করলেন । 
১৯৩১এ কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা কর। হয়েছিল । কিন্তু ধরপাকড় বিধি নিষেধের 
ভিতরে কগ্রাসের কাজ বন্ধ হয় নাই। ১৯৩১এ দিল্লীতে এবং ১৯৩৩এ কলিকাতায় কংগ্রেসের 
আধিবেশন হয়। কংগ্রেসের সদস্তাগণ অধিকাংশ পথেই ধৃত হন এবং নির্বাচিত সভাপতিগণঞ 
আধিবেশনে উপস্থিত হ'তে পারেন নাই | তবু অস্থায়ী সভাপতির নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রস্তাবসমুচ 
গৃহীত হয়। কলিকাতা কংগ্রেসের অল্প কিছুদিন পরেই একটী বিশেষ চাঞ্চলাকর ঘটন। ঘটে। 
১৯৩৩, ৮ই মে গান্ধীজী পুনরায় অনশন ব্রত গ্রহণ করেন । হরিজনরত গ্রহনের পুবেন নিজেকে 
শুদীধত রাই ছিল তার উদ্দেশ্য । এ অবস্থায় তাকে কারাগারে বন্দী রাখতে ভাত হ'য়ে গভমেন্ট 
তাকে নিষ্কীতি দেয় । হরিজন সেবার জনা তিনি ঘে নিষ্কৃতি পেলেন সে নিষ্কৃতি অসহযোগ আন্দো- 


লনের কাজে লাগাতে অনিচ্ছুক হ'লেন। যে আন্দোলনের তিনি শ্ুত্রপাত ক'রেছিলেন মুক্তির পর 
(তিনি সেই আন্দোলন প্রতা্ার ক'রে নিলেন। ভবিষাতে প্রয়োজন হ'লে এ আন্দোলনের তিনিই 


পুনরায় স্বত্রপাত করবেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে সেই প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হাল। 


ভা, ১৩৪৫ ] জাতীয় আন্দোলনের ধারা ২৩১ 


অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রাদেশিক আইনসভার সাহাযো গভমেন্ট বনুবিধ দমনমূলক 
আইন পাশ ক'রেছিল। ভবিষাতে যাতে এভাবে আইন পাশ না হাতে পারে এজনা কংগ্রেস 
মাইন সভাতে প্রবেশ কর! যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে ক'রল। দেশের এক অংশ যখন তাদের সব সুখ 
স্ববিধা ত্যাগ করে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তখন অপর অংশ যারা এভাবে সব পণ 
করে বেরিয়ে আসতে পারেনি, তাদেরও টুপ ক'রে থাকলে চলবেন। ৷ এরা যদি আইন সভায় প্রবেশ 
করে অত্যাচারের মাত্রা লাঘব করতে পারে তাতে দেশের পার্ষই মঙ্গল । আসহযোগ আন্দোলনের 
সময় এই আইনসভাগুলি যে ভারতের কলঙ্ষস্বরূপ হ'য়ে উঠেছিল অন্ততঃ সে কলঙ্ক এরা মোচন 
করতে পারবে । বিশিষ্ট নেতাগণ সকলেই কারারদ্ধ। মুষ্টিমেয় যে ক'জন কারাগারের বাইরে 
ছিলেন তাদের নেতডে ওরা মে রাচীতে এক কনফারেন্স হয়। সেখানে কংগ্রেস স্বরাজ পাটা" 
রাজনৈতিক বন্দীদেন মুক্তি এবং অন্যায় আইন যাতে পাশ তাতে না পারে তার অনুমোদন কারে 
প্রস্তাব গ্রহণ ক'রল। 
১৯৩৪এ কংগ্রেসের অধিবেশন অক্টোবরে বোম্বাইতে হবে বলে স্থিরাকৃত হয়েছিল । তার 
পুর্ব পাটনায় কংগ্রেস কমিটার যে অধিবেশন হয় সেখানকার আলোচনার ফলে দেশের আব- 
হাওয়াই বদলে গেল। অসহযোগ আন্দোলন পরিত্াগ কারে অকম্মাৎ আইনসভায় প্রবেশের 
প্র হ'ল। এ সময়ও একটা বাপার খুবই উল্লেখযোগা । কংগ্রেসে গান্ধীজীর প্রভাব 
সঙ্গ্গে গান্ধীজী অতাষ্টখ্ফুচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন । যখন কোন প্রতিজ্গানে বিশেষ বাক্তির প্রান্গাৰ 
প্রধান হায়ে এঠে তখন সেইঈপ্রতি্টানের নিজেকে চালন। করবার শক্তি এবং দায়িক্কবোধ ঢুই-ই হাস 
পায়। একথ। গান্ধাজী বুঝতে প্ররেউালিন | পাশ্চাতাদেশে ডিক্লেটরগণ তাদের সেই প্রভাব কি 
ভাবে বদ্দিত করা যেতে পারে সে চেষ্ঠাতেই বাস্ত | কিন্তু গাঙ্গীজী এই প্রভাবকে হাস করবার জগ্ 
কংগ্রেস থেকে সা'রে দাড়ান উচিত বলে মনে কা'রলেন। ভানেক মনভরোধ এ প্রার্থনা সন্দেত গান্ধীজ। 
স্থির প্রতিজ্ঞ রঈলেন । এবং বোন্দে কংগ্রেসে অতান্ দুখে কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে গান্ধীর্জার পদত্যাগ 
গ্রহণ করা হাল । অবশ্য এজন্য দেশকে হঠাৎ বিমুট কারে দেবার তার ইচ্ছে ছিলন।। প্রয়োজন 
হলে উপদেশ ও পরামশ দিতে গান্ধাজা যে কুঙ্টিত হবেন না সেকথ। নেতাদের অজানা রইলোনা। 
এবং তিনি যে সতাই দেশের নিকট দুলভ হায়ে পযেননি ভার গ্রমাণ আজ পনাস্ত আমর। 
ববারঈ পেয়েছি । 
বোন্গে কংগ্রেসের অল্প পরেই কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রবেশের নির্বাচন আরম্ত হ'ল। এই সময় 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাকে উপলক্ষা ক'রে কংগ্রেনী দলের ভিতর একটা বিভাগ উপস্থিত হ'ল। 
কংগ্রেস বাটোয়ারা সঙ্দদ্ধে গ্রহণ বা বঙ্জন কোন নীতি আবল্গন করে নি। কিন্তু কংগ্রেসের 
ভিতর একটী বিশেষ দল এই বাঁটোয়ারাকে জাতীয়তার প্রতিবন্ধক হিসেবে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রল। এই 
দলই আনে € মালবাঙ্জীর নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় দলে নাম নিয়ে নির্বনাচন প্রার্থী হল । এখানে 
বুলে রাখ। ভালো যে মূল ক্রস দলের সঙ্গে এই বাটোয়ারা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাদের মতের 
ঞ 







১৩২ জহ্াজ্তী। [ এম বধ, ৩য় সংখ্যা 


অনৈক্য ছিলন!। বাঙ্গালাদেশে এই বাটোয়ারার সমস্া। সবচাইতে প্রকট হ'য়ে উঠেছিল। কারণ 
এখানে হিন্দুরা সংখা।লঘিগ। তাতে নির্ননাচনমণ্ডলীতে ভেদাতেদের সৃষ্টি হওয়াতে বীটোয়ারার 
বিষটকু বাঙ্গালীর ভাগোই পড়েছিল, কাজেই বাঙ্গল! দেশে নির্বনাচনে মুল কংগ্রেসীদলের অপেক্ষা 
জাতীয়দল্গের প্রাধান্য যে বেশী হবে তাতে সন্দেহ নাই । 
দেশের অগণ্য নরনারা যেরকম অপূর্ব নিভী'কতা এবং এংপরতার সঙ্গে কংগ্রেমের নির্দেশে 
বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাখিয়ে পড়েছিল ভাতে কংগ্রেস দেশের মনে যে কি প্রভাব 
বিস্তার করেছে সেকথা কারুর কাছে ঢাকা ছিলনা । এই সময়তেই আইন সভার নির্ননাচনে 
কণ,গ্রসে প্রাথী হ'য়ে দাড়ানোতে তার ভিন্তি ঘে কত দৃঢ় সেইটে আরে! স্পষ্ট ক'রে বোঝা গেল। 
কংগ্রেস জাতীয়দ্ল বাদেই ২৭টা আসন মূল কংগ্রেসের করতলগত হ'ল। ভুলাভাঈ দেশাইএর 
নেঙুহে আংইনসহ'য কংগ্রেস একটা বিশেষ স্থান অধিকার করল । এবং পর পর কতকগুলি প্রস্তাবে 
গশুমেন্টের কঃগ্রেমের নিকট পরাজয় ঘটল। স্বাধীন দেশ হ'ল এই পরাজয়ের পরে গভমেন্টকে 
পদতআগ করতে বাধ্য হাতে হ'ত। এখানে হার কিছুই হলনা । কিন্তু এতে জনমতের অবস্ঠাট। 
নোঝা গেল । 
কাগ্রেস উপস্থিতমতো। হার সংগ্রামের নীতি পরিবর্ধন করলেও কংগ্রেসের প্রতি 
গতানেন্টের মনো ভাবের পরিবন্ঠন হালনা। অসহমোগ আপ্পেজন প্রজাহারের সঙ্গে জেস্পনাধারণা 
কন্মীরা মুক্তি পেলেও নেতাদের মুক্তি দিতে গভমেন্ট একেবারেই ইচ্ছুক ছিল্ট্পা প্যাটেল, নেহেরু, 
গফুর খ।, স্ুভাষবন্ু এরা কারাগারে আবদ্ধ রঈলেন। ভাগের সন্বাসনীতির 
নানে দমন ও উৎপাডন একভাবেই চ'লতে লাগলে ্ 
এই বংসর জুলাই মাসে ব্রিটাশ পালামেন্টে নৃতন ভারত আইন পাশ হ'ল। এ আইনে 
করুগ্রমের কোন সমর্থন ছিলনা । আপাত দষ্টিতে কিছু ক্ষমতা দিলেও পূর্ননীতি অন্তসারে মূল 
ক্ষমতার এতটকও ভারতকে অপণ কর| হয় নি। এই আইনের বিশেষ অংশ ছুটী-_একটা প্রভি- 
নিয়াল অটোনমী ( বা প্রাদেশিক মাত্মকড়ঈ ) অপরটি ফেডারেশন (বা যুক্তরাষ্ )। 


[ ক্রমশ; | 


শউপ্পন্যান্সেন্্স আচরণ ও শদ্েম্য 
প্রীকল্যাণী সেন 


যুগে যুগে মান্তুষ বিচিত্র সাহিতা শষ্টি করে চিরম্মরণীয়ত লাভ করেছে । অধিকাংশ মামু- 
ঘের জীবন-মূল নিয়ন্ত্রিত ক'রছে যে সাঠিতা তার উদ্দেশা কি” এই তর্ক অনাদি কাল থেকে চলে 
এসেছে, কিন্ত সমাধান মাজও ভ'লনা | 

কারো কারো মত জগৎ ও সমাজকে প্রতিফলিত করা লাতিতোর উদ্দেশ্য ; অন্যের! আবার 
বলেন সাহিতা কারে। দাসত্ব করেনা, আপনার আনন্দে সে আপনি বেড়ে ওঠে, যদি নিজের পথ 
চলতে চলতে জাগতিক সতোব ছু'একট। ছবি তার অস্থরে ধরা দেয় তে৷ দে জগতেরঈ সৌভাগা। 

রবীন্দ্রনাথ সাহিতাকদের ধ্ানযোগী ও কম যোগী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ধ্যান- 
যোগী যিনি ভার সাহিতা সাধন! জগতের পক্ষে উপরি পাওনা, আর যিনি কমযোগী তিনি সাহি- 
তের ভবিযাতের প্রতি লক্ষা রেখে সাহিতা ক্ষ্টি করেন। আজকাল মারা প্রচার সাহিত্য লিখছেন 
লা বলে অভিহিত করতে পারি, বঙ্গসাহিতোর গুরু বঙ্গিমচন্দ্রও ছিলেন কমযোগী। 
বঙ্গিমচান্দ্ের সাহিতোস্মুর্শবাদ যে কতবড় স্থান অধিকার করে রয়েছে সে কথ! সকলেই জানে; 
আমার যে সকল লেখক আাধস্কুক াহিতা গড়ে তুলছেন ঠাদেরও প্রচার করবার মত আদর্শ নিশ্চয়ই 
আছে। প্রভেদ শুধু আদশীঢস্স্থাটিগি তোলবার পন্থায়। এই পন্মাভেদেই সাহিত্ো 
“আদর্শবাদ” ৪ শবাস্তববাদ” এই ছুটি কথা গড়ে উঠে সমগ্র সাহিতোর  টদ্দেশ্যমূলে 


4. ১ 







তি 


আাঘাত করছে। 
সাঠিতাকে রূপভেদে অনেক ক্ষ বিভাগে ভাগ কর! হয়েছে, কিছ্ক সাধারণভাবে গগ্ঠ ও পদ্য 
এই ঢুটিই সাহিন্সের প্রাথমিক বিভাগ । গণ্য তই জাতীয়-_কাল্লনিক « প্রামাণিক । প্রামাণিক 
গ-_জীবনচরিত, ইতিহাস, প্রবন্ধ, শর্থনাতির পুস্তক ইতাদি। আশার কাল্পনিক_-উপন্যাস, ছোট 
গল্প, চিন । 
গগ সাহিতের প্রথমোক্ত শাখায় বাস্তবিকতার প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ, প্রশ্ন ওঠে উপন্যাস ছোট 
গল্প ইতাদির বেলা । এগুলির আখায়িক। কল্পিত :_লেখকের ন্বাধীনগগনচারিণী কল্পনা কোন 
নিয়মের অন্নবতিনী হবে কিনা তাহাই আলোচা | 
এই আলোচনায় মামাদের দুটি প্রশের সম্মখীন হতে হবে ?--আমর। কেন উপন্যাস পড়ি, 
এবং কি ধরণের উপন্যাস আমাদের সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয়। এর উত্তর দেয়া কঠিন, কেনন! 
“ভিন্নরচিঠি লোকা?” | ভবে সাধারণ নিয়ম এই যে, যাতে বাস্তবের চিত্র আছে সেইসব উপন্যাসস্ট 
বশী জনপ্রিয় হয়। 


১৩৪ জল্উ্ী [ খম বর্ষ, ৩য় সংখা। 


বাঙলা উপন্যাসের ক্রমবিবতনের ধারা আালোচন। করলে এই সত্যটা সম্যক্‌ প্রতীয়মান হবে । 
বাঙালী ইংরাজের কাছে উপন্যাস লিখতে শিখেছে । কিন্তু একসময়ে সহসা তার জাতীয়তাবোধ 
সচেতন হয়ে ওঠাতে সে বিদেশীবর্জনের প্রচেষ্টায় নেমেছিল । শ্রীভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই 
আন্দোলনের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন; তিনি ইংরাজি গ্রন্থাদির অন্রবাদ এবং অনুকরণ 
কর! ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত সাহিতোর উজ্জল রত্বসমূহে বাঙালী সাহিতাকে সমৃদ্ধ করবার জন্য ব্রতী 
হলেন ; প্রাচা € পাশ্চাতা পন্ঠীদের জো তুমুল প্রতিদন্দিতা সুরু হ'ল, কিন্তু শেষ পধ্যন্ত পাশ্চাতা- 
পন্ঠীরা্ জয়ী হ'লেন। ঠাদের জয়লাভের অন্থাতম কারণ এই যে, আমাদের দেশের প্রাচীন 
সাহিতা এত অসম্ভব ঘটনাসমূতের বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে তা আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ন 
বাঙালীর মনোরঞ্জন করতে পারলনা । জনমতের ডিক্রিতে 'প্রাচাপন্ঠীরা দেউলিয়া হয়ে গেলেন. 
বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাতাপ্রভাবের জয়পতাক1 তুলে ধরলেন । 


সাধারণ সাহ্িতামোদী সাভিভোর কাছে কি প্রত্তাশা করে সাহিতোর ইতিহাসের দ্বারাই 
ও।" প্রমাণিত হ'ল কিন্ত আরে। একটি গুরুতর এবং শঙ্াতর সমস্ত! বাকি রইল। হ্ামরা বুঝলাম 
যে মানরষ উপন্যাসে অসম্ভবকে চায়না, কিন্ধু “সম্ভব”, বাস্তব € “আদর্শের” অধো কি সন্ধা ত। 


এখন৪€ নিণীভ হয়নি | টি 


সাহিতো বাস্তব বা 1111118)) বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি বাওর্শ” উপন্যাসের প্রথম 
যগে তার অস্তিত ছিলনা । তখন ইংরাজি সাহিতোঞ সে ভাবটির আমঞু্দী হয়নি, বাঙাল কোথায় 
তা'র ন্গাদ পাবে । আধনিক উপন্যাসে চিত্রিত নরনারীর “জবর ধারা বন্কিমেন উপন্যাসের 
পার! হাতে অনেক ভিন্ন । বঙ্ষিমচন্দ্র প্রধানত রাজরাজডার জীবনকাহিনী নিয়ে উপন্তাম রচন। 
করেছিলেন, ভাই সাধারণ দশজানের জীবনে সেসব ঘটনা সতা নয়। এজন্যে আমাদের অন্তর তাতে 
তেমন করে সাড়া দেয়না ; এর ভাবরসের ধারায় আমাদের বাণণর তৃষা মেটে বটে, কিন্তু যা আমা- 
দের ধলির ধন, যা আমাদের চোখের জলে ভিজে, সেই নিতাকার ছোটখাট স্ুখদ্ুঃখের সহান্ভতি 
এতে নেই । তাই আজকালকার পাঠকমগ্লীর মত এই যে. আমাদের নিডেদের কথা যে 
সাহিতে স্তান পায়না সে সাহিতা জনপ্রিয় হ'তে পারেনা । এ কথাটা আংশিকভাবে সতা, কিন্ু 
সঙ্গিমের সন্ধে কটা প্রযোজা ভেবে দেখা উচিত । 







এ কথা সতা যে বঙ্কিম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সাহিতা সৃষ্টি করেছেন : কিন্তু তিনি শিক্ষকের 
আসন খব কমই গ্রহণ করেছেন। তিনি আদরশবাদী ছিলেন কিন্ত আদরের নেশায় মুগ্ধ হ'য়ে তিনি 
সার শিল্পকলাকে বাহত করেননি । বঙ্কিম কোন পরিপৃণ আদর্শ চরিত্র আমাদের দেননি । আদর্শবাদী 
হয়েও যে ভিনি আমাদের সম্মুথে কোন আদরশ তুলে ধরেননি তার কারণ, তিনি বুঝাতেন যে সংসারে 
পরিপুণ আদর সম্ভাবা নয়। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, এবং বিশ্বাস করতেন জগতে ভগবানের 


ক্ন্ততম অবতার শ্রীকম্ঃট একমাত্র আদর্শ, তাই তার সাহিতো এই ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে । 
্ 


তান, ১৩৪৫]. উপন্যাসের উনি ও উদ্দেশ ২৩৫ 


নিতে বাস্তব ও সম্ভাবোর অবতারণায় বঙ্কিম যে তার পুবকার সাহিতা থেকে উট 
অগ্রসর হয়েছিলেন তা" একবার টেকটাদের আদর্শ চরিত্রগুলির সঙ্গে তার চরিরগুলির তুলন? 
করলে বোঝা যাবে। টেকটাদ যদিও সাধারণ বাঙালী গৃহের ছবিই চিত্রিত করেছেন, যদিও তার 
উপন্যাসের প্রত্যেক ছত্রে বাস্তবীবনের ঘটনাবলী চিত্রিত হয়েছে, তবু সে গৃহপরিবারের স্খছুঃখের 
চিত্র আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেনা 5 অথচ বঙ্কিমের আয়েসা, জগংসিংহ, সীতারাম, 
জেবউন্সিসা, মতিবিবি, কপালকৃগুলা, ইন্দিরা, রোহিনী, ভ্রমর*্সবাই তা*দের জাবস্ত সত্তা নিয়ে এসে 
আমাদের অভিভূত করে ফেলে । 


আস্কাল বাস্তব সাহিতা বলতে আমরা যাবুঝি তাতে আমরা খুঁজি বঙ্ষিম টেকটাদের 
শিল্পাদর্শের শুভ সম্মিলন । টেকচাদ যে সাধারণ গৃহের চিত্র দিয়েছেন সেই চিত্র আমরা দেখতে 
চা. কিন্তু আমরা চাই যে ত| সতা হয়ে উঠক, উজ্জল হয়ে উঠক বঙ্কিমের অমর প্রতিভ। স্পর্শে । 


আধনিক বাস্তবসাহিতোর আর একটি দিক আছে সতোর সঙ্গে যা'র কলহ। এই 
সাঠিতো আনেক সময়ে মানবজীবনের পক্ষিলতাই পরিম্ষ,ট হয়ে ওঠে, জীবনের আশা-আনন্দপূর্ণ 
সরসমধুর £ঘ দিকটা গাছে সেটা চাপ। পড়ে বায়। কান উপন্টাসের সমালোচনাক্রমে 
ঃ ভুন-_“ইউরোপীয় সাহিতো কোথা কোথাও দেখিতে পাই, মানবচরিত্রের দীনত। 
€ জঘন্যতাকেই বাই্টত্বুকতা বলিয়। স্থির করা হইরাছে। আমাদের আলোচা বাঙলা গ্রন্থটিতে 
পঙ্ষিলতার নামগন্ধ নাই,উ্চ বইটির আগাগোডায় এমন কিছুই নাই, যাহা সাধারণ নহে, 
হ্াতাবিক নহে, বাস্তব নহে!) স্টরিট্যি দিকটার উল্লেখ কবির, করেছেন সেটাই আমাদের 
শতকর| নব্বই জনের জাবনে সতা। সামান্ত বিশু নিয়ে কত শতসহস্্র দরিদ্রপরিবারের জীবনযাত্রা 
চলে যায়; কত সানানা কেরাণী, কুলিমজুর, চাবীর শ্ুখচঃখ, ভাবনাচিন্ত।, রোগশোকে ভরা, 
পারিবারিক জীবন স্েহভালবাসার মুধারসে সিঞ্চিত হয়ে ন্বর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। রোগশোক 
জজরিত মাত্ৃুমির এই আনন্দের কাছে নিষ্ষণ্টক বগনুখণ্ড তীন মনে হয়। এর মধো মিথা 
কিছু নেই । জীবন্ত বাস্তবের সন্ত। এর সম্ষ্লাতিশন্দ্র অংশে ফুটে উন্েছে 5 অথ» 
আধনিক 140115া0এর রাজন এর স্থান নেই । 





আনেকে বলবেন, যে সাহিতা মানুষের তুখকুকে ভুলিয়ে দেয় সে ন্বার্থপরের সাহিভা। 
শতকর। নববঈজন যদি আপেক্ষিক শাস্তি ভোগ করে তবু যে দশজন সেই স্বর্গে প্রবেশাধিকার লাভ 
করলনা তা'দের ছুঃখ বাকি সকলের শ্রখের ছবির উপর কালা বুলিয়ে দেবে । 

দুঃখী, দীন. আত পাড়িস্জ, পাপীপাৰণ্ড যারা কে ভাদের এমন করল? একি তা'দের পুব' 
জন্মাজিত কমফল?1 এ কি বিধাতার লীলাখেলা ? আধুনিক মান্ধষ উচ্চকণ্ঠে বলবে_-না, 
আমারই নিষ্ঠুরতার ফল, আমিই এই জনা দায়ী।” 


২৩৬ জনশ্থজ্তী [গম বর্ষ, ৩য় লংখা। 


তাই যাদি হয়, তবে সাহিতো জগতের বীভৎসতার চিত্রের মুলা এই যে তাতে মানুষকে 
তার নিজের আনা এই কুশ্ত্রীতার প্রতি সচেতন করে দেয়। আধুনিক বাস্তবসাহিত্যের অস্তিত্বের 
এই একমাত্র উদ্দেখা । 

তাহ'লে আমাদের আবার সেই প্রথম প্রশ্নের পুনরুক্তি করতে হয়। সাহিতা কি সমাজ- 
সস্কারকের দাস? এই কি সাহিতোর সমগ্র মূলা? একদিন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত 
হয়েছিল “&1. 107 45005 58100 পশিল্পই শিল্পসাধনার উদ্দেশ্য-সে কথ। কি আজ ফেরৎ 
নেব? একদিন শিল্পের সবজয়িহ ঘোষিত হয়েছিল, আজ কেউ তা'র স্পষ্ট প্রতিবাদ করছে না 
বটে, কিন্তু সাহিভোর মুখ যে ঘুরে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । বঙ্িমচন্ত্র একদিন বলে- 
ছিলেন যে লেখনী আর্তত্রাণের জনতা নিয়োজিত না হ'লে তার নিক্ষলা হওয়াই ভাল। আজ কি 
আমরা বস্তাকারে ঘুরে ঠিক সেখানেই ফিরে আসিনি ? 

আজ আমরাকি আবার বলব 1110) 11175 ২21৮? জীবনের আদশের সঙ্গে 
সাহিভোর এই অঙ্গাঙ্গাযোগ এই নিগুঢ সম্বন্ধ সবজনম্বীকৃত হ'লে শিক্ষাদান সাহিতোর একটি 
উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হবে । তবু আমরা দেখি শিক্ষামূলক গ্রন্থাদির মধ কৌন কোনটি সাহিতা 
হয়ে ওঠে এবং কোন কোনটি কেবল পাঠাতালিকাক্তু হয়েই থাকে । এই বিভাগ কোন 
নিয়মানুসারে ঘটে £ 

সেই লেখকের সাঠিতা সষ্টি সফল হবে যিনি তার শিক্ষারটিকে অনু 
সণ করে নিতে পারবেন। তিনি সত্তা উচ্চারণ করবেন, শিক্ষা ০০৮ ন্ট নয়, উচ্চারণ ন। করে 
থাকতে পারবেন ন। বলে। ভাব অন্তরে যে আগুন স্বলছে সে ছাইচাপা পড়ে থাকবেশ। বালে তই 
আত্মপ্রকাশ করবে। এইরূপযঘে উদ্দেশ্বাসমপ্বিত সাঠিতা তাকে আমাদের জীকার করে 
নিতেই হাবে। 






পির ভিতর দিয়ে রসো- 


মানুষ যেদিন প্রথম শষ্টিরহস্তের সম্মুখীন হয়েছে সেদিন হতেই তার আদিতন প্রশ্ব- 
"কশ্মৈ দেবায় হবি! বিধেম”,তা'র প্রতিধ্বিনি যুগে যুগে সাহিতোর পাতায় পাতার দ্বনিত 
হয়েছে 
"কাহারে পৃজিছে ধরা অসীম যৌবন উপহ্ারে, 
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন ? 
প্রেম দিলে প্রেম আসে, সে প্রেমের পাথার কোথারে ? 
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, কোথা সেই অনন্ত জীবন ?” 
মানুষ যবনিকার আবরণ ছিন্ন করতে চেয়েছে । জগতে মানবোগুরের অস্তিহথ সে বঝতে 
পেরেছে বলেই সে পশু নয়। তা'র সাহিত্যে দেবন্ধের সাধনা চলেছে । সামনে মহংকেও 
সুন্দরকে দেখে সে আপনার জীবনে মহান্বের ও সৌন্দযের অবতারণা করতে চেয়েছে । সেই 
প্রথম সৌন্দযবোধ থেকে সাহিতো, সঙ্গীতে, শিল্পকলায় মানবের সৌন্দ্যসাধনা জেগেছে? আমর। 


৯ 


ভা, ১৩৪৫] তি আদর্শ ও উদ্দেশ্য ২৩৭ 


সুন্দর হ'তে রি চাই আমাদের পারিপাস্থিক যেন স্বুন্দর হ'য়ে ওঠে, তা য। কিছু রনি ['র 
বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান । 


যে সাহিতা সৌন্দধকে অস্বীকার করেছে, জীবনের উদ্দেশ্ঠ দেখতে পাচ্ছেনা, সে সাহিস্ঠ 
পড়ে মনে হয় কুশ্রীতার জয়পতাকা তুলে ববাই তা'র উদ্দেশ্বা। মানুষকে পশু বলে মনে করাই 
তা'র ধর্ম। কিন্তু ভাল করে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই সাহিতোর মধোও সেই 
চিরম্তুন প্রশ্নই প্রকটিত হয়েছে। হয়ত সে ভীরুর সৌন্দধ সাধনায় অক্ষমতার আত্মপ্রকাশ ; সে 
তা'র জীবনে স্বন্দরের আবিভাব হ'তে বঞ্চিত হয়েছে বলেই হয়ত ক্ষোভে, দুঃখে তাকে অধ্ধাকার 
করেছে । হয়ত সে ছুঃখপীডিতের হাহাকার | জীবনে রোগশোক দারি্রোর পক্ষে নিমজ্জিত 
হয়ে স্বীয় ছুদশার চিত্র একে যেন জগদাসাকে আহ্বান করে বলেছে-শতোলো আমাকে এই 
নরক থেকে, নিয়ে বাগ সুন্দরের রাজো”। শুধু এর পিছনে মানবছবনেল € ভার সাহিতোর এক- 
তম চিরন্তন আদর্শ লুকিয়ে আছে । 

মানবের সৌন্দঘসাধনায় এই হতাশার সাঠিতোর মূলা কম নয়; সাহিতো যদি ভবনের 
কুঙ্পীত। বাক্ত হয় তবে তারই প্রদ্ত উত্তেজন! থেকে তার বিরুদে খুদ্ধ করবার আর্তি আসবে । 
হাতোর ইতিহাসে আমরা দেখে এসেছি কেমন করে যুগে যুগে সাহিতিকের লেখনার 
ধারে ধারে বাঙালীর ঘুমিয়ে পড়। বেদনাবোধ জেগে উঠেছে | টেকচাদ ভার 
চরিরের মদ খাওয়া, দুশ্চরিত্রতা, বিলাসিত| ইতি দদাষসমহের |বরগদ্ধে 
 পষ্ম্পলে” দেখিয়েছেন কি করে ছেলে মাতিব করলে জাতির 








আঘাতে জজ রিতু 
জাবনব্াযাপী সাধনায় জা 
যুদ্ধ করে গেছেন । 
ভবিষ্যত উজ্জ্বল হ'বে ; “আধাশ্সিকাশ্য দেখিয়েছেন কি করে জাতীয়জাবনে শিক্চতূষ পধিত ধম 
প্রতিষ্টিত হব । তারপর আগর! দেখেছি দানবন্ধুর “সধবার একাদশী”, “জানাইবারিক", “লীলা- 
বতী” প্রস্ততি, বা'র দ্বার ক্রমাগত বাঙালার অধঃপতিত সমাজের উপর আঘাত কর। হয়েছে । 
আার দেখেছি “নালদ্পণ”, যার মধো বাঙালীর শ্রথ আত্মসম্মানকে অতাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে 
তোলার চেষ্তা করা হয়েছে । অপরপক্ষে মাইকেল জাগিয়ে দিলেন বাঙালীর দেশ|খাবোপ-িনিষ্জণ 
স্বজন শশ্রয়:_-পরপর সদ” । তারপর হেমচন্দ্র পরিপূর্ণ শিল্পের, ধমে র আদর্শ নিয়ে এলেন, ভুদের 
এলেন, বন্ধিম বিবেকানন্দ এলেন নবঅভ্তাদিত হিন্তুধমের জয়পবঙ্জা নিয়ে । বঙ্ষিম বাঙালীর ধমনাতে 
বীরের উত্তেজনা জাগিয়ে দিলেন।  “বন্দেমাতরম” মন্ত্রে শুধ বঙ্গবাসীকে নয়, ভারতবধষের তেতিশ- 
কোটি মক সম্ভানকে দীক্ষিত করলেন । আজও দেখছি রবীন্দ্রনাথ দেশের জাবনের জাতীয়, সামা- 


আলি 


8566 


ক্তিক, বৌদ্ধিক, ধশ্মানৈতিক, আধাক্সিক সকল অংশেই মরাগাডে নৃতন ভাবের জোয়ার এনেছেন । 
সেদিন পরাস্ত শরংচন্দ্র দেশের সমাজের দীনদুঃখী, দরিদ্র, পতিত, অত্যাচারিতের ক্রন্দন সাঠিতোর 
পাতায় পাতায় ধ্বনিত করে ভুলেছেন। এমনি করে দেশের সাহিত্যিককুল যুগে যুগে বাঙালার 


* জাতীয় কু-গুলিকে পরিহার করে স্ু-গুলিকে গ্রহণ করবার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন । 
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১৩৮ জম্ম্ী। [ ৭ম বর্ম, ৩য় সংখ্যা 


উপরি উত্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ ছুটি বিভিন্ন ধার। সম্মিলিত হয়েছে, কু-গুলিকে পরিহার 
কর! এবং সু-গুলিকে গ্রহণ করা । মন্দের কুক্ীতা চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া এবং তা'র 
স্থানে ভালর আদর্শ ফুটিয়ে তোলা । | 

মন্দট| দেখিয়ে দেয়াঈ বাস্তবসাহিত্যের বীভংসতার কাজ, এবং সেই কাজ করেই তা'র 
কর্ঠবা সমাপ্ত হয়| যেখানে কণ্টকবন ছিল যেখানে নন্দনকানন প্রতিঙ্গিত করতে হ'লে প্রথমে 
জঙ্গল পরিস্কার করে তারপর নুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ রোপণ করতে হাবে। সাহিত্যেও ভাঙার 
কাজ হয়ে গেলে আরম্ত করতে হবে গড়ার কান্ত, এই গার কাজে (যে দাহিতাক নিযুক্ত হবে সে 
যেন কুল্রীতার পূজারী না৷ হয়”_তা'কে সৌন্দমযোর আদর্শ ভুলে ধরতে হবে। "পিরিচয়” 
পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিতোর আদর্শসঙ্ন্ধীয় কোন প্রবন্ধের একটি উক্তি এই বিষয়ে বৃঝতে 
সাহাযা করবে 

“বভ'মান সমাজের তিন্তিভূমিপরে আদশ য সমাজ নুসঙ্গত, তাই সাহিতোর পরিশীলনের 
সামগ্রী । সাহিত্যিক তাই পুরোপুরি সমাজসংস্জারক নন, এুসংস্কুত, শ্ুসম্ূস, সুন্দর সমাজের 
পরৰিকল্পায়িতা 1” 

সাধারণের জীবনে সৌন্দযের আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে পারবে সেই সাঠিতআা যার মপো সহজ, 
সরল আানন্দের উৎস আছে; মে আমাদের দৈনন্দিন জাবনকে অুন্ধর করবে | 

মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে গামরা শরংচন্্রকে প্রথমোক্ত শ্রেণীতুর্ণিফেলতে পারি, আর 
রবা'্ধনাথকে দ্বিতীয়টিতে ।একজন চোখে আওল দিয়ে দেখু নন আমাদের জীবনে কত 
মন্দ আছে, আর একজন ধানচক্ষে “দখতে পেয়েছেন সৌন্দযষের পরিপূর্ণ প্রকাশ । একজন 
সাহিতাক্ষেত্রে কম যোগী । অপরজ্ঞন ধ্যানযোগী । 

যে লেখক আদশ প্রতিষ্টা করবেন তিনি যদি ভাবেন আদর্শ পরিবারের আদশ চিত্র আকাই 
(সীন্দ পিয়াসী সাহিতোর উদ্দেশ্য, তবে ভূল হবে ।  উদ্দেশ্যসমন্বিত সাহিতা যদি আত্মসচেতন হয়ে 
আদশ' সৃষ্টি করে তবে তা'র মলা হ্বাস হাবে। পরিপূণ আদর্শ এত অসম্ভৰ বস্তব যে যেখানে 
ভার বাজ সেম্থানের সবাই 30010501501 ১100৮এর 115 নান8এর সঙ্গে ক মিলিয়ে 







বলবে 11050000010 8080110011৮ 00111014060 01] 01010101), 

ইচ্ছা করে উদ্দেশ্য সাধনের প্রাণপণ চেষ্টা! করলে উদ্দেশ্য সফল হবেনা । যদি আনার 
গাবনে কোন মধু থেকে থাকে, আমার হৃদয়ের ভামতপাত্র যদি উচ্ভৃসিত হয়ে ওঠে তবে আমি এক 
আমৃতময় সংসারের ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারব । "পরিচয়” পত্রিকার পৃবোধৃত প্রবন্ধটিতে এই স্বতঃ- 
প্রণোদিত সতেক্ত, সরল, প্রাণবন্থু আদর্শ সম্বন্ধে এটক'টি কথা আছে-- 

“আদশ সংসার স্থাপন করাই আদর্শবাদী সাহিচতোর উদ্দেশ্ট সত্য, কিন্তু এ আদর্শ 1:0091র 
আদশ নয়। এই সংসারের নরনারী যে পাপ করেনা তা নয়, পাপের জঘন্য বিকৃতি নেই তা'দের 
মধ্যে । তুমি, আমি, সবাই যেমন সাধারণত সংপথেই চলতে চেষ্টা করে থাকি--তেমনি এদেরও" 


ভাদ্র, ১৩৪৫ ] উপন্যাসের আদর্শ &ও উদ্দেশ্য ২৩৯ 





স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভালোর দিকেই । এরা যে প্রলোভনে পড়েনা, স্বলিত হয় না, তা নয়, কিন্ত 
এরা পরে তা'র জন্য অনুতপ্ত হয় যেমন আমর! সবাই হয়ে থাকি । 

“এদের ছবি ছু'খবাদী, মুমৃষূ, পুণাভীত 1১২71111011 17511$এর ছবি নয়। 
1)011 1117) এদের আদর্শ নয়, এদের আাদর্শ-_ 

৮0070 আ110 106৮0 00171901 111৭ 0500 1)0110101011001061 10118010551, 

0৮61 00011060 0100105 (0010 10715 

1700081) 11810 20 00 এ)0)16 00101 07001001001 ইতাদি।” 

সংসারের ছুঃখ দেখে বিদ্ধপ করে থেকে যাওয়। তীরুর কাজ, আক্ষমের নিক্ষল মআার্রোশ । 
যে কিছু পায়নি সে যে ধনীর এশ্বর্ধ দেখে ঈর্যাকাতর হবে তাতে আর আাশ্য কি? কিন্ত 
ন্তরের পূর্ণতায় যদি কেউ বলতে পারে "জগৎ সুন্দর" সমস্ত জীবনের সাধনায় সে কদর্ষের মাঝে 
সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারে, সেই আমাদের বরণীয়। 

ভাঙ্গার সাহিতোর প্রয়োজন থাকলেও গড়ার সাহিতা্ট উচ্চতর আসন পাবে। বাড়ী তৈরী 

করবার আগে জঙ্গল সাফ করতে হবে. কিন্তু যদি তাই বলে ধাঙ্গড়কে স্ৃপঠির সঙ্গে, শিল্পীর সঙ্গে 
একামনে বসা তব সে পাঙ্গড, শিল্পার মত "কল সকলাপারংগত” হয়ে উঠবে না। 





সর্বজন পরিচিত 


ভীমনাগের মন্দেশ 


ইহার অসাধারণ খ্যাতি দেখিয়া! অনেকে ভাবেন 
ইহার মুলা অধিক 
এত স্ুলভে এমন সন্দেশ পরিবেশন করে বলিয়াই ভীমনাঁগের 
চাহিদা এত বেশী-_ 





শ্রীতমিআ দেবী 


যে মহান উদ্দেশ্যে ভাতিসজৰ গঠিষ্ঠ হয়, তার বার্থতার কথ। বিশ্ববাসীর অজানা নেই । নিপী- 
ভিত ক্ষুদ জাতির আান্তনাদে আজ দেশ € বিদেশের আকাশ বাতাস ছেয়ে গেছে । এর মধো জাতি- 
সঙ্ঘের কথা মনে হোলে একটা। প্রহসনের প্রতি হোয়েছে মনে হয় ॥ শক্তিমান জাতির দ্ধতা 
জাতিসঙ্ঘ দমন করতে পারে নি, দুর্ববলকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতার পরিচয় দেয়নি, সামজাজা- 
লিগ্চা। প্রবু্তির চরিতার্থতার কোনই বাধা উপস্থিত হয়নি । মহাযুদ্ধের পূর্বেবর চেয়ে বর্তমানের 
অনস্তার কোন উন্নতি দেখ! যায় না, শুধু পূর্বেব যে ছল কৌশলের কথ! সগনেন জাহির করা হোত 
এখন হার একট। গুঢার্থ বার করে পরহিতৈধিণার 'প্রকাশ দেখ।তে সকলে বাস্ত | জাতিসঙ্ঘ কেহ না! 
নানলে€ ভার সমর্থন যে কোন প্রকারে পাবার লাভ অতাচারা, পররাজালোলুপ জাতিদের কম 
নয়। যদি এই সাঙ্ঘর কোন সার্থকত। থাকে, ভবে একমাত্র এইখানেই ৷ সাক্ষাংভাবে এই 
গ্রত্িষ্গানটা কোন অন্যায়ের প্রতিকার করতে, পারেনি, ঘেখানে অসি উগ্ত হো 
হয়নি, ভব লোক চক্ষর শন্গরালে জাতিসজ্ঘের একটী মলা আাছে। ভু 
নিধি পাঠিয়ে কোন অধিকার অঞ্জন করেনি কিন্ত ভুটা বিষয়ে সবিশে 
বাবল। নিবারণ € শ্রমিকসমস্তার প্রতিকার । 

আফিম বাবস। ভারতে ইংরেজশাসুনের একটা দুরপণেয় কলঙ্* ছিল। রাজন্বের আয় 
বাড়াতে চীনে অপধাপ্ত পরিমাণে আফিম প্রেরণ করা হোত। চীনবানী এর প্রতিবাদে দু'বার তাত্র 
সংগ্রাম করেছে, সে যুদ্ধ 'আফিম-যুদ্ধ' নামে আজও ইতিহাসে খাত হোয়ে আছে কিন্ত প্রবল 
প্রতাপাদ্িত বুটাশ শক্তির নিকট তাদের হার মানতে হোয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে আফিমবাবস। 
শতাধিক প্রসার লাভ করেছিল । প্রায় সন্তর বংসর ধরে চীনাবাসীর নিতাস্ত আনিচ্ছাসন্ে ও 
তাদের দেশে এই মাদকদ্রবা চালানো হোয়েছিল, এর ফলে দেশে ছুনীতির শ্বোত এত বয়ে গেছে 
যে এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার পরামশের জন্য হেগ সহরে বৈঠক বসেছিল, তখন জাতিসজ্ঞের 
প্রতিষ্ঠার কথ। স্ুদুরপরাহত ছিল, কিন্তু মহাযুদ্ধের রণ-কোলাহলে একথ! সকলে বিশ্যত হোল । 

যদ্ধের পরে জাতিসঙ্ঘ এবিষয়ে প্রচার চালাতে আরম্ভ করে, এর ফলে বৃটীশ সরকার সুদূর 
প্রাচে আফিম বাবসা পরিত্যাগের নীতি গ্রহণ করে। ১৯১৫ সন হতে প্রতিবংসর শতকরা! 
দশমাংশ হিসাবে বাবস| হাস করা হয় এবং ১৯৩৫ সনে চিরতরে আফিম রপ্তানী সন্ধ হোয়ে যায়। 
এইবুপে একটী প্রাচা দেশ এক প্রাণান্তকারী মাদক দ্রবোর হাত থেকে রক্ষা পায়। বর্ধমানে 
ভারতের কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে মাদক দ্রবা-বঙ্জন আন্দোলন চলেছে এবং আশানুরূপ না হোলেও " 






র্তিবষ সেখানে প্রতি 
্ণাকৃত হোয়েছে। আফিম- 
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এর কাজ দ্রুতই চলেছে, লীগের প্রভাবে পৃথিবীর জনমত গঠিত না হোলে তাদের সাফলালাভের 
পথে বন্ড অন্তরায় উপস্থিত হোত। 

শ্রমিক আন্দোলন বর্থমানজগতের একটা প্রধান সমস্যা । রাষ্সঙ্ঘ স্থাপনের পুরে 
এবিষয়ে নানা চেষ্টা চলেছিল, কিন্তু উল্লেখযোগা কোন সংস্কার হয়নি। এবিষয়ে সারা বিশ্বের 
স্বার্থ জড়িত, কোন একটা দেশ এককভাবে কোন উন্নতিমূলক স্থায়ী পরিবর্তন আন্তে পারেনা ; 
কলিক্কাতার শ্রমিকউন্নতি নির্ভর করে মাদ্রাজ, বোম্বাইএর শ্রন্মিকের উন্নতির উপর | আবার তাদের 
মালিকদের চল্‌তে হবে চীনজাপানের দিকে তাকিয়ে নতুবা বাবসাবাণিজা ধ্বংস হবে, একদেশের 
ক্ষতিতে অন্যদেশ লাভবান হবে সুতরাং আন্তজাতিক কোন 'প্রচেষ্ট। বাতীত শ্রমিকদের অবস্থ। যথ।- 
পূর্ণন থাকতে বাধা । বাস্তবিক পক্ষে তা হোয়েছে ও। মজুরদের দৈনিক পরিশ্রমের কাল 
সেজন্যই কোন দেশে ফাস করা যায়নি, কারণ ভাতে অন্যদেশে কার্ধাকাল হ্বাম না পেলে তাদের 
দবাউংপাদনের মূল্য কন থেকে যাবে সুতরা? তারা কম মূলো জিনিষ নিতে সক্ষম হবে, এরূপ: ক্ষতি 
কোন বাবসা প্রতিষ্ঠান সা কর্তে পারে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তজাতিক বৈঠকে এসব বিষয়ে 
শালোচিত হওয়ায় সর্নদেশে জনমতই গঠিত হয়েছে এবং বর্তমানে প্রায় সকল কলকারখানায় 
দৈনিক আটঘণ্ট। কাজ নিদ্ধারিত হোয়েছে। এছাড়া আরও নানা বিষয়ে প্রকৃত উন্নতিসাধন করা 
্ধগীণ কাজ করার সময় হত বা আহত হোলে, কোন দৈব ছুর্ঘটনায় তাদের 
শারীরিক ক্ষতি হোলে ইঈছুবের দাফিহ আইন অন্রসারে স্বীকৃত হোয়েছে। এজন বিশেষ বৃত্তি 
দেওয়া, সীময়িক সহায়তা, টিঙ্ছিংসারু বাবস্ু। নানা ভাবে তারা ক্ষতিপূরণ করে থাকেন। নারী ও 
শিশুদের খনির কাজে নিয়োগ সঙ্গন্ধেও নানা আইনকানুন প্রণীত ভোচ্ছে । 

প্রাচাদেশের শাসনকর্তাগণ জগতের মতামতের বিশেষ প্রাধাগ্া দান করে থাকেন। 
জানিসজ্ৰবে কোন প্রস্তাব উঠলে উহ! কাধে পরিণত হবার পূর্বেই এরা আপন আপন দেশে 
| প্রবর্তিত করেন, এভাবে যেসব পরিকল্পনা বদিন যাবৎ বিলঙ্গিত হচ্ছিল ভা অচিরে কাধাকরী 
হোয়েছে এবং নৃতন উন্নতিমূলক নান! কাজ আরম্ত হোয়েছে। 

রাজনাতির দিকে বাষ্ট সঙ্ঘ কোনই কুতিক্বের পরিচয় দিতে পারেনি, আবিসিনিয়ার দবংস, 
স্পেন এবং চীনে যদ্ধ, নিরন্মীকরণ বৈঠকের বার্থতা তার ভাজ্জলামান প্রমাণ, তবে যেসন ক্ষেত্রে উ্তা 
আশিক সফলতা লাভ করেছে, তাতে রাষ্সঙ্ঘের কতখানি ভবিযাং সম্ভাবনা নষ্ট হোয়েছে তা 







ভোয়েছে। 


আরও স্পষ্ট হোয়ে উঠে। * 


কিউবা জানণল প্রকাশিত সি, এক, এগুরুজ লিখিত গ্রানু দর ভাব অন্বলদ্বনে । 


৬০ 


রাজনীতি ও ভারত-_ল্লীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত প্রণীত, ১৩ পূষ্া, মূলা ছুই আনা। 


বইথানার নাম ও পৃষ্ঠার সংস্কা। দেখলেই সর্বন প্রথমে মনে হয় যে কত গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনার জন্য কত অপরিসর স্থান দেওয়া হইয়াছে । লেখক পলিটিকের স্বরূপ ও রাষ্ট্রের 
উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিতে চাহিয়াছেন। প্রাগ এতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ত করিয়া বর্তমান 
যুগ পরাস্ত রাষ্ট্রে কি প্রকারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্নরূপ লইয়া নানা সামাজিক দলের করতলগত হইয়া 
বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাহার একটা অতি সংক্ষিপ্ত ধারা দেওয়! হইয়াছে, স্থান সম্কীর্ণ বলিয়া 
অর্থনীতির কতকগুলি মতামতের উল্লেখ মাত্র করিয়া বিরত থাকিতে হইয়াছে, তথাপি এধরণের 
পুস্তকের উপযোগিতা অস্বীকার কর! যায় না, ধাহাদের অবসর কম, তাহার। স্বল্প-কলেবর পুস্তিকার 
প্রতি অনুরাগী হইয়া থাকেন এবং কিছু জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন। এরূপে ক্রমে জ্ঞান-তৃষ। 
বদ্ধিত হইতে পারে, সে হিসাবে পুস্তকখানি সমাদর লাভ করিবে । 


কবিভা-_বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৫, মুলা আট আনা, সম্পুল্পক্াবদরেবাহ 


ও সমর সেন। টার 

একখানি অতি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা, স্ধীসুমুুজে ক্িল্পর্ঘ সমাদৃত হইবে । সবগুলি 
প্রবদ্ধ-ই কবিতা সম্বন্ধীয় আলোচনা, সুতরাং কবিতা-লেখক ও সমালোচকগণ এতৈ বন তথোর 
সন্ধান পাইবেন । রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংল! কাব্য গগণের বিশিষ্ট কবিগণ তাহাদের 
অভিচ্ছতা-প্রন্থত সুৃচিষ্থিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সতোর বিভিন্নমুখী দিক তাহাদের 
লেখনীর আলোক সম্পাতে আলোকিত হইয়াছে । সাধারণ পাঠক কবিতা পড়িয়াই দায়মুক্ত হয়, 
যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জড় জগতের বিভ্ঞান 
নয়__ভাবরাজোর নৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে কবিতা সম্বন্ধে কত বিশ্লেষণ যে চলিতে পারে, এই বইখানি 
তাহার সামান্য পরিচয় দেয়। বাংল! দেশে কবিতার সত্যরূপ উচ্চ-শিক্ষিত মহলেও উদ্ঘাটিত 
হয় নি। ঘে বাস্তব ও আদর্শবাদ কবিতার মধোও আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ভাল- 
মন্দের বিচারালেচন। হয় নাই, যাহা স-মুখে পাওয়া গিয়াছে তাহাই সাধারণ এবং শিক্ষিত পাঠক 
শ্রেণীও গ্রহণ করিয়াছেন. কবির নিকট কেহ দাবী উপস্থিত করে নাই । কবি সমাজ-ছাড়া এক 
সম্পূর্ণ পুথক গোষ্থীতে টাড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন। কাবা তাহার যোগন্তর না হয়। দেশের ও 
দশের সহিত তাহার যোগ ছিন্ন করিয়াছে। মাসিক পত্রিকার এই সংখা! খানি এ মব সমস্যা 
সম্বন্ধে গগ্ঠ ভাষায় যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা কবিতার ন্যায় চিন্তাকৰক হইয়াছে, রসঙ্গ 
বাক্তি-ই ইহার যথার্থ গুণ-গ্রহণ করিতে পারিবেন। 


ভাদ্র» ১৩৪৫ ] পুস্তক পরিচয় ২৪৩ 


এই ভ জীবন- শ্রীশচীন সেন প্রণীত, ও ডি, এম, লাইব্রেরী প্রকাশিত, মুলা ছুই টাক।। 

বাংল! সাহিতো সাধারণতঃ যে সর উপন্যান দেখা যায়, এখানি তাহ! হইতে স্বতন্থ। 
মামুলী প্রেম কাহিনী ও মনোস্তত্ বিশ্লেষণই ইহার প্রধান বিষয় বস্ত্র নয়, বর্তমান বাংলার যুবক 
সম্প্রদায় নানা সমস্যায় বিব্রত । তাহার আয়ত্বের বাহিরে নানা প্রভাব আসিয়া তাহাকে বিপধ্যস্ত 
করিয়া ভোলে, চারিদিকে হইতে নান! মতবাদ, নান! বিরুদ্ধ শক্তি, অর্থনৈতিক জটিলতা তাহাকে 
দিশাহারা! করিয়া! তোলে, যে জীবন কৈশোরের কল্পনা নেত্রে মাধৃধ্যময় প্রতিভাত হইয়াছিল, 
বাস্তব সংসার ক্ষেত্রে আসিয়া সে পাইল এক রূপ রস হীন জীবন। এই বঞ্চিত যুবক সমাজের 
মন্মাবাথাই এই বইখানিতে রূপ পাইয়াছে একটা ভাগাহ্ীন, ছন্নছাড়া যুবককে অবলম্ন করিয়া | 
বহু ভাবিবার কথ। আছে এখানিতে, ছুঃখ করিবার । কিন্তু প্রতিকারের কোন চেষ্টা নাই, 
বোধহয় ছুঃসাধা বপিয়াই নাই । এ সমস্যার মীমাংসার দিক হইতে ইঙ্গিত থাকিলে পুস্তকটী আরো 
ম্লাবান হইত । 

বইখানি সুখ পাঠা, ভাষা সাবলীল, নবা-বাংলার নিকট প্রশংসিত হইবে সন্দেহ নাই । 

প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের রাজ্য শাসন প্রণালী-_-প্রীশিশির কুমার বসাক প্রণীত, মূলা 


শশ আনা মাত্র। 





ই বেবও হিন্দুদের আধ্যাব্বিক জাতি বলিয়া প্রচারের একটা উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, 
বন্তমানে একদল বিশ্বাঈীং্করেন যে একমাত্র ধশ্মই হিন্দু জাতির বৈশিষ্টা ও জীবনের অম্যদিক উপেক্ষা 
করিয়াও ধশ্মকাধা লহবী্ভাহার থকা উচিত। এই বিশ্বাসের ফলে জীবনের সর্বপ্রকার 
উন্নতির প্রতি দেশে উদাসীনতা আসিয়া গিয়াছিল এবং ভোগৈশ্বধোর মানদণ্ডে হিন্দুজাতির অবনতি 
লক্ষিত হয়, কিন্তু হিন্দুর ধণ্ম প্রাণতার সহিত কাধা ক্ষমতার যে বিরোধ নাই, একথা প্রাচীন ইতিহাস 
সাক্ষা দান করে । আলোচা পুস্তকখানিতে রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, এই 
হিসাবে বইখানির প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। তেরটী ছোট ছোট পরিচ্ছেদে রাজ্য শাসনের 
বতগুলি বিভিন্ন বিভাগ উল্লেখ হইয়াছে, বর্তমানের যে কোন সভা জাতির শাসন-প্রণালী ও এ মূল 
বিভাগ-সমন্থিত। প্রাচীন ভারতে রাজতন্ব ছিল বটে, কিন্তু রাজা অপেক্ষা আইনের মধ্যাদ। অনেক 
বেশী ছিল, রাজা শুধু সাক্ষীগোপাল ছিলেন না, তাহারও দিনরাত্রি কণ্ম-বিভাগ ছিল। অনেক 
কঠিন সমস্তারও তংকালান হিন্দুজাতি যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। 
এধরণের আরও নানা পুস্তক প্রকাশ করা প্রয়োজন । লেখক ভবিষ্যতে এদিকে আরও দৃষ্টি দিবেন, 
আমরা আশ! করি । 

শরচচজ্জ ও ছান্র সমাজ-_শ্রীমুরারি দে সম্পাদিত 

শরচ্চন্দর ছাত্র-সমাজে শুধু তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বিভিন্ন সভায় যে বক্তৃত! দিয়াছিলেন, বইগ্যানি 
তাহার সংগ্রহ। শরৎচন্দ্র বক্তা ছিলেন না এই বক্কতাগুলিতে তাহার বাগ, বিশ্যাসের অপূর্ব কুশলত। 
* নাই, ভাষায় আড়ম্বর নাই--শুধু একখানি সরল হৃদয়ের স্থৃমিষ্ট অভিব্যক্তি । ছাত্র সমাজের প্রতি 





২৮৪ জসস্ম্ী [ ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


তার আস্তরিক দরদ প্রতি কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ছাত্রদের নিকট অনেকখানি জাশ। 
করেন, তাহাদের কর্তব্য বোধ, দেশের সমাজের প্রতি মমত্ব বোধ জাগাহইাতে তাহাদের অন্তরে 
প্রেরণ। দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু গুরুর আসনে বসিয়া নয়, বন্ধুর মত আপন সমবেদনাপুণ 
হৃদয়খানি তাহাদের নিকট খুলিয়া দিয়াছেন ও স্সেহ বাকো পথনিদ্দেশে সহায়তা করিয়াছেন । 
তাহার জীবনী লেখকদের নিকট এ পুস্তক অমূলা কারণ তাহার মনের একদিক এই বক্তুতাগ্চলি 
যেম্ন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছে আর কোথাও তেমন নাই । এগুলি সযাতে রক্ষা করা কর্তবা 
্্ীহর্ষ পত্রিক। এজন্য আমাদের ধন্যাবাদভাজন হস্টয়াছেন। অপর একটী বিবয়ে ও বইখানি সমাদর 
লাত করিবে । শরংচন্দ্রের স্বীয় লেখার ভাব ও বিষয় সমন্ধে তাহার নিজের মতামত এই বক্তৃতা- 
গুলতেই জানা যাইবে । শরংচন্দের উপন্যাস পাঠে ষাহার। অনুরাগী, তাহাদের নিকট ইহ কম 
লাভের কথা নহে । নিজ লেখা সঙ্গন্দে অকুভোভয়ে এরূপ মত প্রকাশ খুব কম লেখক 
করিয়াছেন। উপন্তাসিক শরতচন্দ্রকে চিনিতে € বুঝিতে এই বইখানি খুব সহায়ত! করিবে । 
উষ। রায় 


সমালোচনার গন্য পুন্তক অন্বাহ কোরে ঢু কপি কৌরে পাঠাতে অনুরোধ কর! হোচ্ছে ৬ সং। 






আপনার মনের মত নানাবিধ বিশুদ্ধ ঘ্ুতের খাবার ও মিষ্টান্ন 
যেখান হইতে এক শতাব্দী ধরিয়। সরবরাহ হইতেছে । 


ইন্দ ভূষণ দাস এপ সন 


ফোন 5-সাউথ ৯৪৬ 
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সন্ধ্যপ্রদেস্ণে মক্সীসঙ্ষউ- 

মধাপ্রদেশের মন্ত্রী সমস্য! নিয়ে সমস্ত দেশময় সমালোচনা ও তর্কের ঝড় উঠেছে । এ ধাপারের 
ঘটনাগুলি এরূপ--মধাপ্রদেশের মন্ত্রীসভা ডাক্তার খারে, শ্রীযুক্ত গোলে, জ্রাযুত 
দেশমুখ, শ্রীযুক্ত শুরু, শ্রীযক্ত নিশ্র ও শ্রীযুক্ত মেট! এই ছয়জনকে নিয়ে গঠিত হয়। এদের 
মধো মহারাস্থীয় ও মহাকোশলীয় এই ছুটী দলের স্থষ্টি হয়। কিছুদিন যাবং এই উভয় 
দলের মধো বাক্তিগত মনান্তর ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠেমন্থী নির্বাচন € বিবয় বিভাগ নিয়ে 
এই কলহের শচন।। গত দে মাসের শেষভাগে পালামেন্টারী কমিটির কর্তা সপ্দার বল্পাভঙাই 
প্যাটেল এর একট! মামাংস। করতে চেষ্টা করেন। তার ফলে মন্ত্রীরা অঙ্ঃপর পরস্পর 
সহযোগিতা: করবেন এই মন্মেএক বিবুতি দেন। এই বিবৃতি দবার দুই মাসের 
মধো বর্তমান মন্ত্রী সইঈম্ঘুর উদ্ভব হয়েছে। ডাঃখারে এই আত্মকলহের সমাধান করতে না 
পেরে শ্রীুক্ত গোলে শমুখসুু পদত্যাগ করেন অপর তিনজন মহাকোশলায় মন্া 
পালামেন্টারা কমিটীর নিদ্দেশ না পাওয়া পথান্ত পদত্যাগ করতে অন্বাকৃত হন। মধা'্ুদেশের 
গভণর মন্ত্রীত্রয়ের পদতাগপত্র গ্রহণ করে অবশিষ্ট তিনজন সম্বীকে পদঢ়াত করেন ও 
ডাঃ খারেকেই আবার নুতন মন্ত্রীমণ্ডলা গঠন করতে আহ্বান করেন। ডা: খারে বিপক্ষ 
দলের তিনজনকে বাদ দিয়ে স্ীযক্ত গোলে, দেশমুখ এবং আরো নঠন দুজনকে নিয়ে 
মন্ত্রীগ্ুলী গঠন করেন। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটার নিদেশ অন্যায়া ডাঃ খারে 
নবগসিত মন্ত্রীমগ্ুলীসহ পদতাগ করেন এবং নিজের আবিবেচনামূলক কাজের জন্য 
ডুঃখপ্রকাশ করে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট আত্মসমর্পণ করেন । ওয়ার্কিং কমিটি ডা; খারেকে 
নেতৃপদপ্রাথী হতে অন্তনতি দেন না।  প্রতিপক্ষদলের শ্রীধক্ত শুরু, শ্রীযুক্ত মিশ্র ও মেটা 
এবং নূতন তিনজনকে নিয়ে মন্ত্রামগ্ুলী গঠন করেন_সংক্ষেপে ঘটনাটি এরূপ। এইট ঘটনার 
জন্য কে দায়া সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে । কেউ কেউ বলছেন, এ বাপারের সম্পূর্ণ দোষ 
ডাঃ খারের। মহাকোশলের মন্ত্রীদের সহযোগিতা লাত তার পক্ষে ফি অসম্ভব হয়েছিল পদতাগ 
করবার আগে পালণমেন্টারী কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির নিকট প্রতিকারের জন্য কেন তিনি উপস্থিত 
হলেন না । এবিষয়ে জামাদেরও মনে হয়, পদতাগ করবার আগে ওয়ার্কিং কমিট্ার মতামত ন! নিয়ে 
খ্রবং পদত্যাগ করবার পরেও নতুন কমিটি গঠন করে ডাঃ খারে শুধু নিয়মানুবর্তিতাই ভঙ্গ করেছেন 






২৬ জন্ম্জী। [ ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখা। 





তা ময়, গভর্ণরকে বিশেষ ক্ষমতা বাবহারের সুযোগ দান করে কংগ্রেসের নীতি ও সম্মানকে ক্ষুণ্ন 
করেছেন। এই নিয়মান্বান্ততা ছাড়া কোন বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাধকরীভাবে শক্তিশালী হওয়া 
অসম্ভব। অন্যদিকে প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত শুরু ও তার সহযোগীদের 
যুক্তদায়িত্বের নীতি এবং স্থানীয় আনুগত্যের দিক দিয়ে পদত্যাগ করাই শোভন ও উচিত 
ছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস। ওয়ার্কিং কমিটির প্রশংসা তারা লাভ করেছেন__পরিষদের 
ক'গ্রেসীদলের ও দলপতির নিদ্দেশ নিরপেক্ষভাবে চলা যদি এভাবে অনুমোদন লাভ করে তবে 
নিয়মতান্ত্রিক শাসন অথবা 116101)510)10 (10564৭01010 চলতে পারে না । তারপর এ ব্যাপারে 
পালণমেন্টারী কমিটিরও ক্রটি রয়ে গেছে । তারা মধাপ্রদেশের মন্ত্রীদের মধো অসন্তোষের কথা জানা 
সান্বে কোন উপযুক্ত বাবস্থা করেননি-_এবং সর্দার প্যাটেল মহাকোশলীয় মন্ত্রীদের প্রতি পক্ষপাতিত 
করেছেন। এ অভিযোগও শোনা যায়। এ সব বিষয়েই ওয়ার্কিং কমিটির উপযুক্ত তদন্ত কর! 
উচিত । 

সর্ননাশেষ এবিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির দায়িহ কি? কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে একগুকার 
দ্বোত আভিগতোর প্রবর্ধন করা হোয়েছে। 141))ন11)16016)৮01110161)1এর নিয়মান্যায়ী 
কংগ্রেসমন্ত্রীরা পরিষদের নিববাচিত্ত সভাদের নিকটই তাদের কাধষাকলাপের জন্য দায়ী । যতদিন 
মন্ধ্রীগণ পরিষদের বৃহত্তম দলের বিশ্বাসভাজন থাকবেন, ততদিন তাদের পদতাচু করবার কোন 
যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই এবং তারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না কোরলে বাধা করবর্ঘর্ কোন উপায় নেই । 
কিন্তু ডাঃ খারের ঘটনাতে আমরা দেখছি স্থানীয় পরিষুুদ্ররসুরশচনর্গজন থাকা সত্বেও কংগ্রেস 
ওয়ার্কং কমিটির বিশ্বাস হারাবার ফলে ডা খারে পদত্যাগ করতে বাধা হোলেন। এতে পরিষদের 
পরিবর্ধে ওয়াকিং কমিটির নিকট তার কাধাকলাপের জন্য তিনি দায়ী প্রমাণ হোল-- 
প্রাদেশিক স্বায়ন্রশাসন অথবা! 18(51)071511)] (105614001)61)1,এই উভয়ের নীতিই এতে কুণ 
হয়। দ্বিতীয়ত; ডা; খারে সরলভাবে তার ব্যবহারের জন্য দুঃখপ্রকাশ কোরে পদতাগ না করলে কি 
অবস্থা দাড়াত--ওয়াকিং কমিটি তখন কি বাবস্থা অবলম্বন করতেন? সাধারণ কোন উপায়ে তাকে 
পদচাত করা সম্ভব হোত না। ওয়াকিং কমিটি ডাঃ খারেকে পুনঃ নির্বাচনপ্রার্থী হোতে অনুমতি না 
দিয়ে জটিলতার হাত থেকে হয়তো উদ্ধার পেয়েছেন কিন্তু তাতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হোয়েছে আর 







এ বিক্ষোভের কারণও রয়েছে ; ডাঃ খারে এখনো স্থানীয় কংগ্রেপ দলের বিশ্বাসভাজন | 
এরূপ অবস্থায় ওয়াফিং কমিটির কি করা উচিত সে বিষয়ে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ কোরে ভবিষ্যতের 
জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। বাক্তি অপেক্ষা কোন প্রতিষ্ঠান বড়, কিন্তু যখন ডাঃ 
খারে ও মিঃ নারিমানের মত বন্ধমানিত নিষ্ঠাবান কন্মীরা ওয়াকিং কমিটির সমর্থন লাভ করছে না__ 
তখন ওয়াকিং কমিটির নিজের কোন ক্রটি বা ব্যক্তিবিশেষের উপর পক্ষপাতিত্ব আছে কিনা তার 


বিচার ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 
৪ 


ভাত্র, ১৩৪৫ ] আলোচনী ২৪৭ 


হলাল্প অন্বান্া প্রস্তাল 

হক্‌ মন্ত্রীত্থের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আনা উপলক্ষ্য কোরে কল্কাতার তথা বাংলার 
আবহাওয়া গত করেকদিন অতিমাত্রায় উঞ্ণ হোয়ে উঠেছিল । দশজনের বিরুদ্ধে পৃথক পুথক 
ভাবে অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব আনবার অন্তমতি ম্পীকার দেন। গত ৮৯ আগষ্ট এবিষয়ে আলোচন! 
আরম্তু হয়। কাশিমবাজারের মহারাজার বিরুদ্ধে প্রথম অনাস্থার প্রস্তাব আনা হয়। তপশীল 
শ্রেণীভুক্ত শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় রায় এই প্রস্তাব আনেন। ভোট *গণনায় বিরোধীদলের পক্ষে ১১১ ও 
সরকার পক্ষে ১৩০ জন দেখা যায়। সরকার পক্ষের ১৩০টি ভোটের ১৭৭টি কোয়ালিশন দলের 
ও ১৩টি ইউরোপীয়ান দলের ভোট। মিঃ সুরাবদ্দীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অনাস্থার প্রস্তাব 
আলোচনার সময় মন্ত্রীদলের আবদার রহমন সিদ্দিকি, বিরোধীদলের উপর কয়েকটি গুরুতর 
আভিযোগ আনেন। বিরোধীদল বিশেষ প্রতিবাদ করায়, অধিকার সংরক্ষণ কমিটির উপর বিষয়টি 
অন্তসন্ধানের ভার দেওয়ার পর দ্বিতীয় দিনের সভা স্থগিত করা হয়। পরের দিন শধিকার 
সংরক্ষণ কমিটির বিবরণ পরিষদে উপস্থিত করার পর মিঃ সিদ্দিকী তার মিথ্যা অভিযোগ সম্পুণ 
প্রত্যাহার করতে বাধা হন। দ্বিতীয় অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচন। বৃধবার পধ্যন্ত চলে। 
বধবার রানে ডিভিশন ছাড়াই অনাস্থা প্রস্তাব পরাজিত হয়। মি; মুকুন্দবিহারী মল্লিকের 
বেরও অনুরূপ ফল হয়। বাকী ৭টী প্রস্তাব আর উখাপন কর! হয় নাই। 
অনাস্থা প্রস্তাবের স্বপন্ৌর্ুনয়লিখিত দলগুলি ভোট দেন। কংগ্রেস ৫৩ (সম্পরণ সদস্যসংখা) কৃষক 
প্রঙ্গাপার্টি ১৮; স্তন্ব তপক্ন্রশেণীতুক্তঞদল ১৫, তত্ব 'প্রজাদল ১৯, স্যাশান্যালিষ্ট ৫. ভারতীয় 
ক্রেশ্চান ১, স্বতন্ব লেবারপার্টি ১, এক্গলো-ইগ্ডিয়ান ১, চা-বাগানের প্রতিনিধি ১। সরকার 
পক্ষে কোয়ালিশন ৮১,তপশীলত্তক্ত দল ৯, মন্ত্রী ১০, স্যাশানালিষ্ট পার্টি 4. এ্াণলা-ইপ্ডিয়ান ৩ € 
ইউরোপীয়ান ১৩। 

উপরের তালিকা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, একমাত্র ইউরোপীয়ান দলের বিরুদ্ধতার ফলে 
বর্ধমান অনাস্থা! প্রস্তাব পরাজিত হোয়েছে ও ভবিষ্যতেও হবে। বাংলার স্বার্থ আর বাংলার 
আয়ন্বাধীন নয়__১(,151)189" প্রাপ্ত ইউরোপীয়ানদের খেয়ালের উপরেই সম্পূর্ভাবে তা নিওর 
করে। ইউরোগীয়ানদলের স্যার জর্জ ক্াচ্দেল সরকারপক্ষে ভোট দেওয়ার কারণ বর্ণনা কোরে 
এক রিবৃতি দেন, তিনি বলেন “ইউরোগীয়ান দলের, সরকারপক্ষের সাঙ্গে কোন বিশেষ সম্বন্ধ নেই” 
তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই প্রদেশে “উত্তম শাসন রক্ষা করা” । তিনি আরে। বলেন যে মন্ত্রীমণ্ডল 
কখনো কখনো সাম্প্রদায়িকতা দ্বার! পপ্রভাবান্বিত হোয়েছেন বলে মনে হয়। পরিষদের কাজ তারা 
আতিমাত্রায় তাড়াহুড়া কোরে অনেক সময় সম্পন্ন কোরতে চেয়েছেন--পাবলিক সার্ভিস কমিশনের 
রিপোর্টের সন্তোষজনক বিচার হয়নি-_-এবং বিভাগীয় শাসনেও বনু ক্রটী রয়ে গেছে। 

কিন্তু সার জর্জের নিকট এসব ক্রুটী অতি সামান্য, কারণ তার মতেই আবার-_“অর্থবিভাগ ৪ 
নিয়মশৃঙ্খল! বিভাগের কাজ বিশেষ প্রশংসনীয়” । বিভাগ ছুটীর নির্বাচন ভালই হোয়েছে। 







১৪৮ জন্বান্রী। [ থম বর, ৩য় সংখ্যা 

তবে সরকারপক্ষকে সমর্থন করবার সপক্ষে স্তার জঙ্ঞের আাশ্চধ্যতম যুক্তি “নূতন কোন মন্ত্র 
মণ্ডল গঠিভ হোলে স্বদলত্যাগী ব্ত সভোর তাতে থাকা অনিবাধ্য--এরূপ অবস্থায় ইউরোপীয়ান 
দল এই মন্ত্ীগুলকে বিশ্বাস করতে পারেন না” । ঃ 

ডোমোক্রেসীর এই অত্যন্ত ক্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই_দল যদি তার 
গৃহীত নীতিকে বজ্জন করে তব সভোর! দলত্যাগ করতে পারবে না-_বা পারলেঞ্ বিশ্বামভাজন 
হবার দানী তাদের থাক্বে না এ যুক্তি গার কিছু না হোক, নৃতন বটে । 

এই আনাস্থা জ্ঞাপনের প্রস্তাব উথথাপনের ফলে কল্কাতায় এক শস্বাভাবিক আশঙ্কাপূর্ণ 

শাবহায়ার শষ্টি হয়। মিঃ ভমায়ুন কবীর ও আরে ছুএকজন সাভার উপর যে শুধু আক্রমণ 
হয় ত| নয়--গুগ্তাদ্বারা পথে ঘাটে আক্রান্ত হবার আশঙ্কাতে বিরোধীদলের সভাদের পরিষদে রাত্রি 
যাপন পরাস্ত করতে হয়। “ইসলাম বিপন্ন” এই ধুয়া ভুলে দিয়ে বর্তমান মন্ত্রীমগুল যে বিভীষিকার 
গ্রবন্ঠন করেছেন, বাংলার ইতিহাসে তার উদাহরণ পাওয়া যায় না। নিয়মশ্ঙ্খলার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ সার জর্ঞের নিকট আমাদের জিদ্জান্য-_-এই যথেচ্ভাচার নিয়মশ্রঙ্খলা রক্ষার 
একটী [বিশেষ শঙ্গ কিনা ? 

সমস্ত দেশের অসন্তোষ & আনাস্তাকে তনচ্ঞ। কোরে এই যে হক মন্থীমণ্ডলী ইউরোগীয়ানাদের 
সহায়তায় নস্নদ কায়েমী কোরে নিল এই অবস্থার প্রতাকাবের পথ আর কি্পার্চাসিসসকে 
কগাসের নিবেশের আপেক্ষা দেশ করছে । ঘি ্‌ 
লিঙ্কুত্তে সক্তিি সন বিটি, পর্ণ 

সিন্ধপ্রদেশে লয়েড বাধ ও খালকর বৃদ্ধি সম্পর্কে একটী গুরুতর সমস্যার উচ্চব হয়। বিষয় 
ভুইটা খাস অঞ্চলের অধীন এবং এ অঞ্চলের ভুমিকর ব্রন বদ্ধমান হারেই বুদ্ধি করা হোয়ে খাকে, 
ভার ফলে প্রজাদের ছুদ্দিশার সীমা থাকে না। কংগ্রেসা সদশ্তগণ সতন্ব হিন্দু ও সম্মিলিত 
মুস্লিমদল এই কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মভিমত প্রকাশ করেন এবং মন্ত্রীনগুলা€ গভর্ণরকে এ বিষয়ে 
জানান। গশভণর যদি ভার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ কোরে কর বুদ্ধি করতেন তবে মন্ত্রীমগ্ডলের পদ- 
ত্যাগ কর। ছাড়া গতাস্র থাকৃতে। না। মন্ত্রীমগুলাও পদত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। গভর্ণর 
খাজন। হারের পুননিদ্ধীরণ এক বৎসরের জন্য স্থগিত রেখে আসন্ন মন্ত্রীসঙ্গট বন্ধ করে স্ুবিবেচনার 
পরিচয় দিয়েছেন। প্রধান মন্ত্রী আলাবক্স কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য, শ্রীযন্ত জয়রামদাস 
দৌলতররাম ও সিন্ধুপ্রাদেশিক রাষ্থীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চৈতরাম গিদওয়াণীর সাঙ্গ আলাপ 
কোরে কংগ্রেসের প্রস্তাবান্ুযায়ী কাজ করতে সম্মত হন। আসন্ন সঙ্গট এভাবে মিটমাট হওয়ায় 
সকল পাক্ষেরই স্ববিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। 
ব্রহ্গাদেশে দাজা1- 

কয়েকজন মুসলমান বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্বন্ধে একটা বই প্রকাশ করবার ফলে রেঙ্গুণে ভীষণ 


এক দাঙ্গা হয় । ফলে ১” ভন আহত হয়। এদের মধো বেশীর ভাগই মুসলমান। সামরিক 
৬ 
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পুলিশ এসে দাক্গা বন্ধ করে। কয়েকজন হত, বত লোক আহত এবং গ্রেপ্তার হয়। ভারত- 
বাসদের প্রতিই দাঙ্গাকারীদের বিশেষ শাক্ষাশ এই স্বাদে সমস্ত ভারতবাদী অতান্ত চিক্তিত 
হোয়ে পড়েন । প্রেস প্রতিনিধি মারফত প্রধান মন্ত্রী এক বিবৃতি প্রকাশ কোরে জানিয়েছেন 
যে ব্রঙ্গ সরকার শান্তি স্তাপনের ভন্যা যথাসাপা চেষ্টা করেছেন। এই বিংশ শতাকীতে ধর্ম 
বিপদাপন এই অজুহাতে একমাত্র ভারতবধেই দাঞ্গাহাঙ্গামা হোতে দেখা যায়--এর বাস্তবিক 
কারণ কি? অন্যদেশেও তে বিভিন ধন্মসন্প্রদায়ের লোক রধছে কিন্ত ধন্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে 
হাদের মধো হতাতত হোতে দেখ! যায় ন। 
লিশ্পস্পান্তি সম্মেলন্ন-- 

জলাই মাসের শেষ ভাগে পারিসে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ব্রিশী দেশের 
একহাজার প্রতিনিধি ও বভ দর্শক এই সম্মেলনে উপস্থিত ভিলেন । এই সভায় পণ্ডিত জগ্হরলালও 
বঞ্রুত। করেন। শান্তি সমন্তা সম্পকে বন্তু ত। দিতে গিয়ে জওহরলাল বলেন *মদ্ধের বিলোপ 
কামনা কোরে কোন লাভ নেই যদি তার মূল, সামাজাবাদ দূর কর! ন। যায়। সামাজাবাদের একমাত্র 
রূপ ফ্যাসিজম নয় । ইংলগু খন উত্তর পশ্চিন সীনান্তে বোমাবষণ করে তখনও এই সামাজ্জা- 
বাদেরই একরূপ আমর। দেখতে পাই ।”-যতদিন এপরণের ঘটন। বঙ্গ না হয় ভহদিন শাশি এ 






একা সন্গন্ধে ভ ন্‌ বন্ততায় কোন লাভ নেই । 


ন্াল্সতেব্ সাম্মলিব্সট্ল্যত 
যুদ্ধের ছায়। সনস্ত জীষ্ষতুর টপরে পড়েছে আর সব রাষ্থলি পানা দিয়ে চলেছে তাঙ্শন্ 
*হাররাররাজি 


যোগাড়ে কে কাকে এড়িয়ে যাবে | সম্প্রতি কমন্স সভায় সমর সচিব ঘোষণ। করেছেন যে সাম- 
রিক বায় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার পাউগ্ড থেকে ৬ লক্ষ পাট পধাস্ত বৃদ্ধি পাবে। এর অংশ 
বিশেষ যে ভারতবর্সকে বহন করতে হবে ত| শ্রনিশ্চিত | গত ৯ই আগষ্ট এ সম্পর্কে আলোচনা 
কনবার জন্য মি; সতামুন্তি একটী মূলতবী প্রস্তাব আনেন। পরিষদের বিভিন্ন দল, এমন কি উ- 
বোপীরান দলও সামরিক বার বৃদ্ধিতে অসন্ভোব প্রকাশ করেছেন। ভারত রক্ষার নাম কোরে যে 
বুটীশ সেনাদল ভারতে র।খ। হয় নামে মাত্র হারা ভারত রঙ্ষ। করে। আসলে সাম্াজা রক্ষ। 
কাজের জন্যাই তাদের গ্রয়োজন | শারতরক্ষার জন্যে সৈম্যবাঠিনীন প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে কিন্তু 
'এজন্যা বিদেশা টসগ্ভবাহিনী না হোলে চলবেনা একথ। আমব। শাকার করিনা । ভারতরক্ষায় 
ভারতীয় সৈন্বের বাবস্থ। করলে খরচ অনেক কম হোত । জাপানের বাধিক সামরিক বায় যেখানে 
৩০ কোটী টাকা, ভারতের বায় সেখানে ৫০ কোটা টাকা | ভারতের সমস্ত রাজন্বের এক তৃতীয়াংশ 
ডক! এজন্বেট বায়িত হয় । এর উপরও আরে বায় বুদ্ধি করার প্রস্তাব দেশের মঙ্গল সম্পর্কে 
নিদারুণ উদাসীনতা ছাড় আর কিছু নয়। 
তাক বিশ্বলিদ্ঠালস্ত্েল্প সমাবণ্ুনন ভ্ভ1 - 
».. এবৎসর সার আকবর ঠায়দারী এই সভায় বকৃত। করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি 
ঞদান্প্রদায়িকতার উল্লেখ কোরে বলেন, বিষয়টা গুরুত্বের € প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণীর 


ি 
১৫০ জম্ম্ী। [৭ম বর্ষ, ৩য় সংখা; 


একটা সমস্যা ৷ একজাতীয়হ কোধ ৪ স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তিতে এই সমস্যার মীমাংসা হওয়। 
সম্ভব নয় একথ। লামি বিশ্বান করি না। সকল ধর্থাই সতানুভূৃতি ও পরমতসহিষণুতা শিক্ষা দেয় 

অথচ এই ধর্মকে উপলক্ষ কোরে যত হিংস। দ্বেষ দলাদলি এটা অতি বেদনাদায়ক । ভিনি 
ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িকত। মুক্ত করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বঙ্গে বলেন । 

সার আক্বারের বন্তুতার কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন এই বলে ঘে তিনি হায়দ্রাবাদ 
স্টেটের কার্ধাকরী সমিতির সভাপতি হচ্ডয়া সান্ডেও হায়দ্রারাবাদে হিন্দাদের প্রতি বাবহারে উৎকট 
সাম্প্রদায়িকতারই প্রমাণ পাএয়া যায়। যদি বাস্তবিক এ কথা সতা হোয়ে থাকে তবে সার হায় 
দারীর বক্তার মূলা অনেকাংশে কমে যায় । আমব! আাশ! করি হায়দারাবাদ স্টেটাকে সাম্প্র- 
দায়িকতার দোষ থেকে মুক্ত কোরতে তিনি প্রয়াস পাবেন । 
ক্লিতম জিলাহবিচেচ্ডাদ আইন্ন ও পণ্ডিত ভার্ন 

কেন্দ্রীয় সভাতে মুশ্রিম বিবাহবিচ্ছেদ শাষ্টানের এক পাঞুলিপি টপস্তিত করা ভোয়েছে। হিন্দু 
মহাসভার সভাপতি মি; সভারকাব সে সম্পর্কে একটী বিবৃতি প্রকাশ করেছেন । কি কি কারণে হিন্দ- 
সমাজের পক্ষে এ ক্ষতিজনক সে বিষয় বর্ন। করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এতে প্রথমতঃ হিন্দরদের 
বাক্তিগত আইনের উপর আহিন্ুকর্ুক ভাধিকার স্থাপন করা হোয়েছে | দ্বিতীয়ত এ বিল 
নারীকে অবাঞ্চিত বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্টো রচিত হওয়া সেও এইস 
ধর্ম « আইন সম্মত অধিকার সঙ্কুচিত করে মুশ্রিম মেয়েদের উপর নৃতর্পাশিঙ্ঘল চাপিয়ে দিযোছে। 
পুর্নে কোন মুশ্রিম নাবী ধন্মান্ছর গ্রচণ করলেই বিবাতনিচচচদ ঘট স্পর্ি এই নতন আইনে 21 
সম্ভব হবেনা । 

এই বিল কি ভাবে আপন হিন্দু নারীদেণ পক্ষে ক্ষতিজনক হবে তা বণন। কোরে 
তিনি বলোছেন__ 

"সকলেই জানেন যে হিন্দু নারী হরণ কোরে মুসলমান কররার উদ্দোশো ধন্মাঙ্গ 
মুসলমানদের মাধো সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ও আক্রমণ হোয়ে থাকে । এতদিন পধান্ত এই হাপঙ্গত 
মেয়েদের উদ্ধার কোরে এনে শুদ্ধি দ্বারা হিন্দু করায় মুশ্রিম আইন অন্সারে শ্বাভাবিক 
ভাবেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটত ; কারণ মুশ্রিম আইনে আছে যে, কোন মুশ্সিন নারী ধশ্মান্তর 
গ্রহণ করলেই তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে। এই আইন প্রণয়ণ কোরে হিন্দুদের 
এ অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত করা হয়, তবে যে সব নারীদের জোর কোরে মুসলমান 
করা হোয়েছে, তাদের অবস্থা পরিবর্তনের আর উপায় থাকে না। এতে দেখা যাচ্ছে 


অবাঞ্চিভ বিবাহ বন্ধন থেকে মৃ্লিম মেয়েদের মুক্তি দেওয়। এ বিলের উদ্দেশ্য নয়- বাস্তবিক 
উদ্দেশ্টা শুদ্ধি আন্দোলন বন্ধ করাঁ।” 


তিনি আরো বলেন, “এই একই কারণে এ বিল ক্রিশ্চান ও অন্তান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের 
অধিকারের উপর তস্তক্ষেপ করেছে ।” তিনি কিলটীকে জাতীয় এঁকোর বিরোধী বলেও বর্ণন। 
করেন। কারণ এর একটী বিশেষ ধারা এই যে, বিবাহিত মুশ্রিম নারা বিবাহ বিচ্ছোদের ৬ 






ভাদ্র, ১৩৪৫). আলোচনা ১৫১ 


গগ্ভো আবেদন করলে তার মীমাংসা কোন মুসলমান মাজিটেটের কোটে হবে এবং চা 
করেও হাইকোটেরি কোন মুসলমান বিচারপতি আপীল গ্রহণ ও মীমাংসা করবেন । 

এই বাবস্থা দ্বারা বিচার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রবর্তন করা হোচ্ছে। জাতয়ী 
হঁকোরও এ পরিপন্তী। মুসলমানরা যদি এ অধিকার দাবী করেন তবে অন্যাস্থ ধণ্ম সম্প্রদায়ের 
লোকেও এ অধিকার দাবী করবেন। কলে যতগুলি সম্প্রদায়, প্রতোকটীর জন্য এক একটা 
প্রথক কোটের বাবস্থা করা দরকার হবে। এর ফল যে কি কবে সহজেই অনুমেয়। 


শস্সান্ষিহ কক্সিডিল বেক 


কে, বন্ত্রশিল্পের উন্নতি_গত ১৫শে জুলাইর অধিবেশনে ওয়াক্কিং কমিটি বিভিন্ন প্রদেশ 
গুলতে শিল্পেব উন্নতি সম্ভব কর্বার জণ্। এই প্রস্তাব গ্রঠণ করেন ঘে বিভিন্ন প্রদেশে বন্ধমানে যে 
সপল শিল্প আছে তাদেব উন্নতি ও নৃতন শিল্পের সম্তাবন। সঙ্গন্ধে সংগ্রহ বিবরণ ও শিল্পের ভার-প্রাপু 
মগ্তরাদের একটা সম্মেলন অনভিবিল্গে আহবান কর্বার ক্ষমতত! কচুগ্রস সভাপতিকে দেওয়া 
হউণ | যাতে বিশেবজ্ঞদের দ্বার এক কমিটি গগন কারে সবব-ভারতীয় শিল্পের উন্নতির 
“বোন পরিকল্পীন। করা কতদূর সম্ভুব তা নিণয় করা যায়। 


ধুমটির এই প্রস্তাবকে আমর। সর্নতোভাবে সমথন করি। আমর! বিশ্বাস 
করি বন্ব-শিল্কের উন দবার। ভারতবধের দারিদ্া € বেকার সমস্থ। দূর হওয়া সম্ভব নয়। 
পারো কারে! বিশ্বাস বাপঝ্ধুবে যন্থশিল্পের প্রসারে অধিকতর লোক কন্মহান বেকার মবস্থ। প্রাপ্ত 
হবে॥ গাবার অনেকে মনে করেনস্ারিতের আত্মিক সম্পদ গ্রামা জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে 

পঠিত এবং যন্ত্র শিল্পের প্রসারে ভারতবধ তার আধাত্মবিকতাকে হারাবে । এই ছু মতের কোনটাই 
যক্তিস নয়। আমর! শ্ুষ্পগ দেখতে পাচ্ছি যেসব দেশ যেমন আবিসিনিয়া, চীন-নৃত্তন 
উংপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী হাদের রাজনৈতিক € সামাজিক জীবনকে নিয়ন্থিত করেনি তাদের 
অতীত € বন্তমান ইতিহাস কি। উন্নততর € কালোপযোগী উৎপাদন-পদ্ধতি যারা গ্রহণ 
করেছে হস সন শক্ষির দ্বারা তারা আক্রান্ত € সহজে পরাভৃত হোয়েছে বা হবার আশঙ্কা 
রাধে । ভারহবষ বদি ইতিহাতের এই শিক্ষা গ্রহণ না করে তবে তার ভাগো অনুরূপ 
আশঙ্কা! অমূলক নয়। কাজেই এ বিষয়ে “দশকে সুস্প্ঠ নিদেশ কংগ্রেসকে দিতে হবে। 
যন্ত্র শিল্পের প্রসার সন্গন্ধে কোন প্রকার অস্পষ্ঠত। অথবা দ্বিধ। বিশেষ ক্ষতিজনক হবে। বাক্তি 
পিশেষের মতকে সমর্থন করতে গিয়ে দেশের পক্ষে বাস্তবিক প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলজনক ব্যবস্থাগুলি 
সম্পকে কংগ্রেস যদি অস্প্তা রাখে তবে কর্তবোর হানি হবে।  ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্নভাবে 
দেখবার দিন আর নেই সমস্ত জাগতিক বাবস্থার সঙ্গে ভারতবধ অঙ্গা্গীভাবে জড়িত হোয়ে 
গেছে । কাজেই ভারতবধের পক্ষে কি উপযোগী বা প্রয়োজন তার বিচার ও নির্ণয়ন শুধু 
স্টারতবধের অতীত ইতিহাসের পাতায় নেই-আছে বর্তমান জগতের বাস্তব অবস্থার মধ্যে । 
সেদিক দিয়ে সব সমস্তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 







১৫২ জম্ঞ্জী [ ৭ম বধ, ৩য় সংখা 


।প। মিঃ জিল্নার পত্রের উত্তর ওয়াকিং কমিটি মিঃ ভিন্নার চিঠির উত্তরে জানিয়েছেন যে 
তারা মুগ্রিম লীগকেই ভারতের সুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার 
করতে রাজ। নন্‌। কংগ্রেসের জাতীয়তার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা কোরে এ দাবা গ্রহণ 
করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত; লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনার সময় লীগের প্রতিনিধি 
ছাড়া জাতীয়তাবাদী বা অন্য কোন মুসলমানকে আহ্বান করা হবে না, এরূপ প্রতিশ্রাতি« 
ওয়াকিং কমিটি দিতে পারেন না। প্রয়োজন বোধে যে কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আহ্বান করবার 
শাধিকার কংগ্রেসের থাকবে । | 

উপসংহারে কংগ্সেস কমিটি জানিয়েছেন যে, তারা আশ। করেন মুশ্রিম লীগ £& সন্তশুলি 
বিবেচনা কোরে নিজেদের দাবী এভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেন, যাতে আরদ্ধ ালোচনা চালানে। 
সম্ভব হয়। 

দেখ। যাচ্ছে কংগ্রেস এখনে। লীগের শুভব্ছির উপর আশা রাখেনতবে আশা রাখবার 
বিশেষ কারণ আছে বলে তে। আমাদের মনে হয় না। 

।গ' যুক্তরাষ্ট্র-ওয়াকি' কমিটির বিগহ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র সম্পকে যে বিতক উসেছে সে সঙস্ধে 
আলোচনা হয়। এই আলোচনার ফলে ধক্তবাষ্ট সম্পকে ঘে ভল প্রারণার শষ্টি হোথেছিল ৩। 
হয়। স্থির হয় ওয়াকিং কমিটির এ বৈগকে যুক্তরাষ্ী সন্দন্ধে কোন আলে 
নেতৃবর্গ মনে করেন কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের পর এমন কোন ূ 
যার জন্তো এ সম্পকে নৃতন কোরে আলোচনার গ্রয়োজনৃশহাতে প 








হবে না, কারণ 
র্টল ভাবস্থার উত্ব হয়নি 


লঙ্সীক্কা ান্ধ্যন্মিক শ্শিক্ষা জিতল 

বাংলার মাধামিক শিক্ষাকে সম্প্ূণ সরকারী আগতায় আান্বার বে নিলজ্জঞ চেষ্টা সমস্থ 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জননতকে উপেক্ষা কোরে চলেছে, ভার আর একটি প্রমাণ সম্প্রতি 
পা€য়। গেছে । নৃতন শাসনতম্ব প্রবন্তনের পর সরকার পক্ষ একটি শিক্ষ। বিলের খস্ড। প্রণয়ন 
করেন ।  খস্ডাটী গোপন রাখা স১৪ প্রকাশ হোয়ে পড়ে এবং দেশহিতৈবী সমস্ত হিন্ 
মুসলমান মাত্রেই তার তীত্র প্রতিবাদ করেন। এর ফলে মি, ফজলুল হক্‌ এ খস্ড। পরিত্যাগ 
করেন এবং কর্ধবা আলোচনার জন্য বিশ্ববিগালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটী সম্মেলন শাহবান 
করেন। বন আলোচন। সন্বে্ড মীমাসা সন্তুব হয়নি। কারণ শিক্ষামন্ত্রী আপত্তিজনক 
বিধানগুলি বাদ দিতে কিছুতেই রাজী! হন্‌ নাই । তবে সে খস্ডা পরিতাগ কর! হয় । 

শিক্ষা বিভাগ আর একটা নূতন বিল্‌ শীঘ্রই বঙ্গীয় বাবস্থা! পরিষদে উত্থাপন করবেন। 
সম্প্রতি তার “ঘ খস্ড়া প্রকাশিত হোরেছে- পুবেবর বিল অপেক্ষা ও তাতে আরো সংস্কারবিরোধা 
মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে । হিন্দু মুসলমান নিরপেক্ষভাবে বাংলার হিতাকাজক্ষী বাক্তি মাত্রেরই 
এই বিলকে বাধা দেওয়া উচিত যাতে শিক্ষা! বিভাগের আবহাওয়া সরকারী প্রভাবের দ্বার্‌। 
কলুষিত না হয়। 


আাবশ, ১৩৪৫ ] আলোচনী ২৫৩ 


কক্িক্গাতা জিশ্রলিছ্যালস্টে ম্তিন্ন শাইসল চ্যাম্লেলান্- 

গত ৭ই আগষ্ট শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধায়ের কাখাকাল শেষ হোয়েছে। গত শনিবার 
সেনেটের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মুখোপাধায়কে অভিনন্দন জ্ঞাপক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
সার নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত মুখোপাধায়ের কাজের ক্তয়সী প্রশংসা কোরে বলেন "পিতার 
স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিগ্ঞালয়কে একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা--পুত সে স্বপ্ন সফল কোরেছেন 1” 
সার রাধাকিষণ, ডার বিধানচন্্, শ্ত্রীযক্ত চাক *বিশাস অধ্যাপক প্রশা্ত মহলানবীশ, 
ডাঃ স্রেন্দ্রনাথ দাশগুপু প্রভতি শ্রীষক্ত মুখোপাধায়ের আদর্শ ও কাজের উচ্চ প্রশংসা করেন। 
আভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত মুখোপাধায় বলেন যে. "বিশ্ববিগ্গালয়ের সহিত সংশ্রিষ্ট 
বাক্তিদের সহানুভূতি, সাহাষা € সমর্থন লাভ করার ফলেই তার যা কিছু সফলতা সম্ব 
হোয়েছে । তাদের সামনে বিপদের দিন আসছে, শুধ বিশ্ববিগ্ঞালয়ের বিপদ নয় বাংলা তথা 
ভারতের ও ভারতের বাইরে দষ্টিপাঁত করলে দেখা মাবে বিপদ সমস্ত জগতের উপর থনায়মান। 
তবে বিশবিগ্ালয়ের সহিত সংশ্রি্গ নিভিগ্ন বিভাগের সভাগণ বদি নিজেদের অধিকার € আাদশা রক্ষা 
ধিষরে সজাগ হন তবে বিশ্ববিালয়ের পক্ষে ভয়ের কিছু নেই) সবনশেষ হিশি বলেন 
“বিশ্ববিগালয়কে হিনি ভালবাসেন এই জন্তা যে তিনি বিশ্বাস করেন এর মধা দিয়ে বাঙ্গালীর মারো 







এক আনা সম্ভব |” 

চান্সেলার, বী্স্থ। পরিষদের স্পাকার, খান বাহার মি; আজিগল হককে বিশ্মবিগাপয়ের 
ভাইস গান্সেলার মনোন 
আশা করি নুতন ভাইস চান্সেলার বিশ্রবিগালয়ের আদর প্র গনাম আক্ষু্ রাখ বেন । 


রেছেন।  ৮ই আগষ্ট থেকে তার কাষাকাল আাবন্ত হয়েছে | আমর 
আরারারাচারারাট 


ন্লাল্রত্তিল্র ভু খযালছিয্টদজন - 

*পার্দাব রিভিউ” পত্রিকা ভাধাপক শেটা ভারহের লংখালঘিগদের প্রসঙ্গে বলেছেন. 
“ভারতের নতো! আর কান দেশ, এতগুলি সংখালঘিষ্ঈদলের গৌরব করতে পারে না। 
১৯৬৫ এর ভারতীয় শাসননিধি দশটা সংখ্যালঘিট্টদল স্বীকার কোরেছে। এগুলি ভোচ্ছে হিন্ব, 
মুসলমান, শিখ. অন্তনতশ্রেণী, ভারতীয় আমেরিকান, এঙ্গলো-ইপ্ডিয়ান এ ইউরোগীয়ান প্রতি । 
এইট শ্রেনীবিভাগের কোন নীতিগত একা নেই । বিভিন্ন কারণে সখালঘি্ঠদল বলে গণা হবার 
দাবী উত্থাপন ও সরকার কন্ঠুক অন্মমোদন করা হয়। কোনো কোনো দল দাবী স্থাপন করেন 
ভাদ্র অনুন্নত অবস্থার উপর, কোনো কোনো দল আবার তাদের এশ্বধা, শিক্ষ। ইত্যাদির উপর 
দাবী উত্থাপন করেন-কোনো দল বিগত যুদ্ধে তাদের বিশ্বস্ততা ও কাজ এবং সৈন্তদলে তাদের 
মলোর উপর নির্ভর কোরে দাবী পেশ করেন। এইরূপে নানা কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠ বলে গণা হবার 
দাবী উত্থাপন কর। হয় । 

“ভারতীয় সমস্তার মার একটী বৈশিষ্ট্য ঘে ইউরোপের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলি যেমন জাতিগত, 
ভারতবষে তেমন নয়। এখানে একটী বাদে সব সংখ্যালখিষ্টদলই একজাতিরই অংশ। কোন 


১৫৪ জম্ঘঙ্জী [ ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখা! 


দলই বিদেশী নয়। তাদের ভিত্তি প্রধানত; সামাজিক, ধন্মসন্গন্ধীয় বা রাজনৈতিক | ইউরোপে 
এরূপ দলকে লিগ স্বীকার করবে না। রাজনৈতিক, সামাজিক আথব! অর্থ নৈতিক কারণে 
কোনোদলকে সংখালঘিষ্টদল বলে লিগ স্বীকার করবেনা । এছাড়। জনসংখ্যার এক বিচশষ 
অন্রপাত নাহলে কোনো সম্প্রদায়কে সখ্যালঘিক্পদল বলে শ্বীকার করা হয় না। এই নিম্নতম 
অনুপাত হোচ্ছে শতকরা ২০। 


- আসলে ভারতের সখ্যালঘিঙের লমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমন্য।- হিন্বু « মুসলমান সম্প্রদায়ের 
সমন্তা। | অন্যান্য সম্প্রদায়ের দেখাদেখি এখন ভারতীয় রাজনীতিক্ষে্জে সখালঘিষ্টদল বলে স্বীকত 
হবার দাবী করছে ।”? 


লেখক উপসংহারে বলেন “হিন্দ মুসলমান সমন্। আসলে গ্ষনভা লাভের জন্া ছন্দ । মুসলমান 
সম্প্রদায় সখ্যালঘিষ্চ হওয়ার দরুণ সংখাগরিচ ভিশ্দসমাজকে ভয়ের চক্ষে দেখে ।  হিন্বুরাও 
সর্সভারত্ীয় সংথটাগরিজ্গত! থাকা সেও সখ্যালঘিচ প্রদেশসমূহে নিজদের ক্ষমতা সম্গন্ধে 
সন্দ্হান। 


ক্ষমত। লাভের আকাঙ্খাকে কেন্দ কৌরে সমস্যাটির জন্ম কাজেই এ মপাবিত শ্রেণীর মধোই 
আবদ্ধ। জনসাধারণ এগদ্বার। প্রভাবাশ্িত হয় নি। সমস্যাটী প্রধানত, সহরগত,। গ্রামে এখা 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্ধো সৌভাদদা রয়েছে |” এই সখ্ালঘিজতদর সমস্তা মীমা 


উপযুক্ত 
ভিন্তি স্থির হওয়া উচিত এব চে ভিন্তি যাতে কও পক্ষ গ্রহণ করেন ভারার্শ্ি উপণক্ত আন্দোলন 
প্রয়োজন । 







সুজ্ন্প্রদেশে ক্ান্ল।কনহজ্পগন্ত- 

যুক্তপ্রদেশের কত পক্ষ সম্প্রতি কারাসং্কার সম্পকে একটী কমিটি গন করেন। সেই 
কমিটি নিয়লিখিত রূপ সুপারিশ করেছেন । ২৫ বংসরের অনুদ্ধ সমস্ত কয়েদাদের জন্থা বাধা তামুলক 
প্রাথমিক শিক্ষ। এবং জেলে বেক্রদগ্ড তুলে দেওয়া । 


মেয়েদের জন্তা একটী পুথক জেলের সুপারিশ এতে করা হোয়েছে ৷ এবং এর জন্তা বিশেষ 
ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ূ লোক নেওয়া হবে। এদের শিক্ষা দেবার জন্য একটী স্কুল অবিলাঙ্গ 
স্থাপিত হয়া দরকার । এবিগ্ভালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হোলে কাউকে যেন নিযুক্ত করা না হয়। 
€য়াছারদের জন্না নির্দিষ্ট উচ্চ ইংরাজী বিগ্ঞালয়ে ওয়াডারদের পাশ করতে হবে । 

“য সকল বন্দীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যযুন্ত অপরাধে দগুপ্রাপ্ তাদের "রাজনৈতিক বন্দী” 
বলে অরিহিত করতে হবে কিন্তু সাম্প্রদায়িক কারণে দগুপ্রাপ্ু বাক্তিকে কোনক্রমেই “রাজনৈতিক” 
আখা। দেয়া চলবে না। অন্যান্ত কারণে দণ্ডিত বন্দীদেষ অপরাধের গুরুব অন্রুসারে শ্রেণী 
বিভাগ করা হবে-সামাজিক অবস্থা হিসাবে নয়। 


কারা বিভাগকে সাহাঘা করবার ্তশ্বা সরকারী ও বে-সরকারী কম্মচানী নিয়ে একটা 
উপদেশক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হোয়েছে। 


ভাদ্র, ১৩৪৫ ] আলে।চনী ২৫৫ 


বিগত কয়েক বংসর রাজনৈতিক কারণে বলোক জেলে যাবার ফলে ভারতীয় জেলগুলির 
আভান্তরিণ অবস্থা € বাবস্থা সম্বন্ধে শল্পবিস্তর সকলেই জান্তে পেরেছেন ও কারা সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা সন্ধন্ধে জনমত গঠিত হোচ্ছে। বাঙলাদেশের জেলগুলি সম্বন্ধে আমাদের যে 
বাক্তিগত অভিজ্ঞত৷ হোয়েছে ত| থেকে নিঃসক্কোচে বলা যেতে পারে যে বাংলার কারা সংস্কারের 
কাজ ভাবিলন্বে আরম্ত হওয়া! দরকার & এবিষয়ে তদন্তের জন্ত একটা কমিটি গঠিত হওয়। 
প্রয়োজন। ভারতবধষের জেলগুলির নিয়তম সংস্কার কি হওয়া! উচিত এ বিষয়ে নিদ্ধারণ করবার 
জনা কংগ্রেস থেকে একটী কমিটি গঠিত হোয়ে সেই প্রস্তাবামুযায়ী সর্র কার! সংস্কার করবার 
চচষ্টা করা উচিত । 
জাঞ্প-কোভ্ডিস্সেউ সহঘহ্ম _ 
গত জুলাই মাসে মাঞ্চকুণ্ড ৪ সোভিয়েট রাশিয়ার সীমান্তে চাং-ক-ফেং নামক স্তান 
সোভিয়েট বাহিনী অধিকার করে। জাপানী রাজদূত মাক্ষোতে ১৭শে জুলাই এর প্রতিবাদ 
ও আবিলঙ্দে এ অপ্ল থেকে সৈন্য বাহিনা সরিয়ে নেবার দাবী জানান। মিঃ লিটুভিনফ, 
এর উত্তরে ভাপ দূতকে জানিয়ে দেন যে “বে-আইনীভাবে অধিকার করবার পিরুদ্ধে। 
পদ জানাবার যোগাত| সকলের অপেক্ষা জাপানের -কম। লিটভিনফ আরো বলেন যে 
ভালজ্বনীয়ত! রক্ষা সম্পর্কে লালফৌজ সম্পুণণ সচেতন” । এরপর ৩০৩১শে 
জুলাই রাত্রিতে ভাপাঈউ সৈন্য সোভিয়েট রক্ষীদের উপর গোলাবর্ষণ মুর করে এবং সোভিয়েট 
এলাকায় কিছুদূর প্রবেশ স্টরে জ্প্পিভিয়েট সৈন্থা এ জায়গ। আবার অধিকার করে। এইট 
আঞ্চলের সামরিক অবস্তান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজেই মাশঙ্ক। হোচ্ছিল এর মীমাংসার জন্য 
জাপ-সোভিয়েট ষদ্ধ অনিবাধা । কারণ রাশিয়ার মন্তর-বিপ্রব ও ভালাডিভোষ্টকে সোভিয়েট 
শাসন প্রনিার পর থেকে সোভিয়েট ৪ জাপানের সম্পর্ক কখনো স্বাভাবিক হয়নি । "ভালাকা 
"মাযোরিয়াল” প্রকাশিত হবার পর এই মনোমালিন্য আরো! বেড়ে যায় কারণ এতে ঘোষণা 
করা হয--প্রথম এশিয়। & ভারপর সমস্ত প্রথিবীর উপর জাপানের অধিকার স্থাপন কর। 
প্রয়োজন | তখন থেকে রুশ-জাপান সংঘধের ছায়। পৃথিবীর উপর পড়েছে । 
তবে এবারকার মত বাপার বোধহয় অতদূর গড়াবে না। সম্প্রতি মাঞ্চুকু্ সীমান্তে 
রুশ ৪ ভাপ সামরিক অফিসারগণ যুদ্ধবিরতিপত্র স্বাক্ষর করেছেন বলে সংবাদ এসেছে । 
শীস্র সীমান্ত নির্ধারণের জন্থা উভয় পক্ষের লোক নিয়ে একটী কমিশন গঠিত হোয়ে কাজ 
আরস্ত কোরবে। 
বিশ্ব রাজনীতি ক্রমেই জটিল হোয়ে উঠছে_ রাষ্র্চলির পরস্পর সম্পর্ক এমন যে, যে 
কোন সময় সামান্য বিষয়কে অবলঙ্গন কোরে আঞ্চন স্বলে উঠতে পারে। 
ব্লটিশ পব্রন্রাস্্রনীতি_ 
্ গত কমন্স সভায় আন্তজাতিক ব্যাপার আলোচন! প্রসঙ্গে মি: নেতিল চেম্বারলেন বুটিশ 
£ পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন “শাস্তি প্রতিষ্ঠ। ও রক্ষ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘধের 
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“জাতীয় সীমা্টে 


১৫৬ জম্ম [ ৭ম বধ, ৩য় সংখ্যা 


সম্ভাবনা উপস্থিত হোয়ে যাতে বিরোধ ন। বাধতে পারে ভার চেষ্টা করা বুটিশ রাষ্ট্রনীতির 
উদ্দেন্য। তিনি আরো। বলেন “কেট যেন এতে মনে না করেন মে শাস্তি প্রতিষ্টার ভন্য 
বুটিশের দধ্যাদা বা! স্বার্থ বিসজ্ঞন দিব ।” 

বুটিশ পররাষ্ট্রনীতি দ্বারা বর্তমানে বুটিশের মধ্যাদ। কতট। রক্ষা হোচ্ছে সন্দেহের বিষয়, তবে 
সাথ রক্ষা নিশ্চয়ই হোচ্ছে। বুটেনের পররাষ্্রনাতি চিরকাল ঢুটা জিনিব দারা নিয়ন্ধিত হোয়েছে 
তার ভৌগলিক অবস্থান € পৃথিবী বাগী'সাস্সাজা। 

ইরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধো ভারসানা চিক রেখে নিজের নিরাপন্ত! রক্ষা করা 
হাবহমানকাল থেকে বুটিশ পররাষ্ট্রের একটী নীতি। যখনই কোন ইউরোগায় রাষ্্ী শক্তিশাল! 
হোয়ে উঠেছে ভার বিরুদ্ধে বুটেন সন্ধি কোরেছে ন| যুদ্ধ কোরেছে। গত ৭০০ বৎসর ধরে সে 
এই নীতি আন্সরণ কোরে ঈউরোপের রাষ্ট ক্ষেত্রে একচ্ছর প্রভৃহই কোরে আসছে । বহি- 
রাআাক্মণ খেকে রক্ষ। পাধয়ার জন্য বেলজিয়ামের উপর কেট তন্তক্ষেপ করলে বা ভার 
সাধীনতা বিপদাপর হোলেই রটেন কেলজ্িয়ানের নিরপেক্ষতা রক্ষা কোরতে সমস্ত শক্তি 
নিয়োজিত করেছে । 






সামাজের বিভিন্ন হংশকে নিরাপদ কর বুটিশ পররাষ্টের দ্বিতীয় নীতি। কত 
বিশেষ স্বান ৫ বাণিজা পথ সম্পূর্ণ আধিকাবে রাখাই ভাব সাথ । কিন্ত নয 
দু্নলনাতিতে উপরোক্ত দুইটা স্বার্থ ই ক্ষু্ তোচ্ডে। 

ঘে কোন মুলো শান্তি রক্ষা করতে গিয়ে বুটেন শ্িস্ঞ্বলপার্শিন্বোর ম্বাধানতা হরণের 
কারণ হোয়েছে তাই নয় _ভমধা সাগরের পথ হারাতে বসেছে, লিগকে দর্দল কোরেছে এবং 
ইউরোপে নিজের মধ্াদ! হারিয়েছে । 
ক্চেন্দ্রীহ পরিম্নদে মুদ্ধবিন্লো শী প্রভাব সৎক্রনাস্ত হিল - 

নান। প্রলোভন সান উপযুক্ত সখাক লোক বুটিশ সৈন্গা দলে ভাত তোচ্ছে না 
ভার ভন্য মূলা দিতে হবে ভারতবাসাকে। ভারতবর্ষে যুদ্ধবিরোধী প্রচার কাধাকে দণ্ডনীয় 
করবার উদ্দেশ্টে নৃতন একটা বিল কেন্দায় পরিষদে উখাপিত করা হবে। এ বিলটী বুটিশ 
মামাজানীতির একটী অভিবাক্তি। মত প্রকাশ ও প্রচারের স্বাভাবিক আধিকার সাম্রাজা 
রক্ষার 'প্রয়োজনের কাছে একে একে বলি প্রাপু হোচ্ছে। যা! কিছু সাআ্াজোর ম্বাথ রক্ষার 
পরিপঞ্থানৈতিক ভিত্তি তা'র যতই থাকুক না কেন, তার দাবী স্বীকার কর! অন্ুবিধাজনক, 
কাজেষ্ট আইন কোরে তাকে অসম্ভব কোর্তে হবে। এই বিলের পরে বাধাতামূলক মাদরিক আইন 
জারী কেবলনা॥ সময়ের প্রশ্ন । 


ল গভণমেন্টের 
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সপ্তম অর্ধ আশ্বিন ৰ চতুর্থ সৎশ্যা 











মাজা 


অমিত। দেবী 


শমিশ্রার পরপার হাতে 
। এসেছে আলোর ডাক * 
ধরিত্রার সর্বনহার! দল, 
জাগো, জাগো, চিরমুক, আত্মহারা, দলিত, নিলা । 
যুগাস্থের অন্ধকার কৃগডলীর পাকে 
যে বন্ধনে বেধেছে তোমারে 
অধৈর্যা বিদ্রোহে তুমি ছিড়ে ফেল তাকে, 
অতন্দিত যাত্র। কর গহন রাত্রির পরপারে। 
রক্তে খ্থালি বন্ধির সঙ্গাত, 
থলন্ত আনন্দে তুমি 
দিগন্তে ছড়ায়ে দাও বিপ্লবের অশান্ত ইঙ্গিত, 
দ্রঃখদগ্ধ সভাতার শ্মশানের বুকে, 
ঘুচাইয়া বঞ্চিতের আর্ব হাহাকার, 
রচি' তোল অনাগত জীবনের স্ুশ্যামল সৌন্দ্যা-সম্ভার । 


অন্বাভি। সঞ্খ-জিভন্তাস্না 


অনিলচজ্জ রায় 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে যুরোপে । সেখানে মানুষ আজ অমিত 
শক্তিতে প্রকৃতিকে শিকলে বেঁধে পোষ মানিয়েছে । কিন্তু আজকে বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে 
দেখতে পাচ্ছি, সেখানকার আকাশ জুড়ে অন্ধকারের ঘটা ; যে উজ্জ্বল রশ্মি__বিচ্ছুরণ গত ১০৭ 
বছর থেকে চোখ ঝলসিয়ে দিয়েছে, আজকে সে প্রকাশ মেঘাবরণে ঢাকা পড়েছে । আকাশে 
রক্তমন্ধাার ইঙ্ষিত, পৃথিবীর কোনে কোনে আসন্ন ভয়ের আভাস । সভা মানুষ আজ ভয়ে মরছে: 
যে ভাঙ্জাতরূপ ভূমিকম্প বিশাল শালোডনে কেঁপে উঠছে, তার ভয়ে; যে প্রলয়ঙ্কর টর্ণেডেো 
আসন্নপ্রায় হয়ে উঠেছে, তার ভয়ে। চারদিকে অনিশ্চয়তার ছায়।; মানুষের মনে মনে ছুঃসহ 
অশান্তি ; মান্তষের দিশেহারা চিন্ত আজ প্রশ্নের আঘাতে জঙ্জর হয়ে উঠেছে; চিন্তায়, চেতনায়, 
বৃদ্ধিতে, কল্পনায় আজ উত্তাল ঝড় উঠেছে, জীবনেব সকল ক্ষেত্রে দেখ। দিয়েছে জটিল সঙ্কট । 
পর্ে, রাজনীতিতে, পরিৰারে, ললিতকলায়, নীতিতে, সর্নত্র কেবল জিজ্ঞাসার আলোড়ন $ কিন্ত 
সমাধানের প্রশান্তি নেই | মিলটনীয় স্বস্তি বা ভিক্টোরীয় আত্মপ্রসাদ আজ সংশয় ও সংঘর্ষের 
চাপে টুকরো টকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে । ইতিহাসের যাত্রাপ্ঘনি আজ ছন্দহীন কোলাহলের মতো 
কানে লাগছে ২ চারদিকে যতো স্ব উঠছে, কারুর সঙ্গে কারুর মির্সছে না এবং সব সিলে যে বিডিত্র 
সঙ্গীত বেজে উঠছে সে নিতান্ত বেশ্বরো ও বেতালা | অগ্ভকার "85101001506 1)1560:5" বা 
ইতিহাসের একাসঙ্গীতে একা নেই, আছে অসঙ্গতি: সামগ্তস্ত নেই, আছে বিরোধ । সমপদী, 
বিষমপদী নানা পধ্যায়ের বিপরীত ছন্দে ৫ তালে ঈতিহাসের অগ্রগতি স্ষ্টি করেছে এক বিশৃঙ্খল 
“তাল ফেরতা" । নান। মতবাদ. নানা দর্শন. ও নানা তগ্কের সংঘর্ষে আজ্ত জীবন হয়ে উঠেছে কঠিন 
ও কর্কশ হটগোলে মুখরিত | একজন বিখাত সমাজ্ততন্ববিদ বলছেন £হ [6 জা চে) 00 
০718 10 [001006, ০ ০81) 10081, 10001 0061066ণ0 0 8119 ৭1)0:0%8৮০ 19010, ৪5 
11017001565 16301৮81595 %/০ 110.” সম্পত্তি, ষ্টেট, পরিবার, বাবসা-বাণিজ্য, রাজতন্ত্র ও 
প্রজাতম্ব, গণতন্ব ও স্বেচ্ছাচারতন্ত্, স্বায়ত্বশাসন ও একনায়কত্ব, পৃঁজিতন্্র ও সমাজতন্ত্র, ফাসিস্ত-বাদ ও 
কমানিষ্টবাদ, জাতীয়তা ও আস্তর্জাতিকতা. সামরিক-তন্ত্ব ও শাস্তিতস্ত্, প্রগতি-তন্ত্র ও রক্ষণশীলতা__ 
সর্ন, সকল ক্ষেত্রে মাথা উঠিয়েছে অন্তহীন সংঘধও সঙ্কট (০01595)। মাথার ওপর দিয়ে গত বিশ 
বছ্ছর যাবৎ সমুদ্রের টেউয়ের মতো গড়িয়ে চলেছে সন্কটের (০0525) পর সন্কট। এমনি সন্কট 
আরো ঘটেছে জগতে ; বন্চ যুগের বনুতর সঙ্কটকে পার হয়ে ইতিহাস আজ বিংশ শতকে 
উত্বীণণ হয়েছে : কিন্তু অদ্ঠকার গহন সঙ্কাটর তুলনা নেকঈট । যুগ যুগান্তরের সভাতার ভবিষ্যৎ চেয়ে 
আছে অগ্ঠকার সমাধানের দিকে | হয় মান্ুষ স্ন্দর করে বাঁচবে ; নতুবা একাস্ত করে বিলুপ্ত হয়ে 


আশ্বিন, ১৩১৫ ] অথাতো৷ পথ-জিজ্ঞাসা ১৫৯ 


যাবে। কিন্তু সামনে তাজো অস্পষ্ট কহেলিকা ; পথ বিসপিত হয়েছে কোন দিকে ? মানুষের প্রথম, 
যার। শুক হয়েছিল অন্ধকার গুহা থেক; আজকে 0৪৮৪ থেকে সরাসরি এসে পৌচেছে বিংশ 
শতকের মধাবিত্ত জগতের 1191) 50৩০6 । এ সদর সড়কের পরে কী আছে? একদা যে ছিল 
[81601101710 মানব, আজ দে “দখ। দিয়েছে যন্ত্যুগের ম্সভা “38৮1৮ হয়ে । কিন্তু চারদিকের 
সংঘর্ধ ও অশান্ত কোলাহলের মাঝে চেরাস্তায় দাড়িয়ে 8৮৮1 আজকে দিকৃত্রান্ত হয়ে উঠেছে: 
তার জতে নেমেছে চিন্তার মেঘ ং তার মনে নেমেছে সংশয় ও ভয়ের তুফান। ফলে তাৰ মধাবিত্ত 
নিশ্চিন্ত মন ধরা পড়েছে নৈরাশ্টা অর 6511190এর লৌহ-মুষ্টিতে । চারদিকে আক নৈরাশ্য ও 
অবিশ্বাস, সংশয় ও ০ড01019 বান্ছা বড়ো পা ফেলে বিচরণ করছে । সামনে কোন পথ আজ 
সর্তিকার পথ ? 

পশ্চিমদিকে যে সংঘষের ঝড় উঠেছে, আমাদের এই সনাতন দেশেও আজ স বিপধায় শি 
করেছে ; পশ্চিম সমুদে যে সংশয় « অনিশ্চয়তার ঢেউ উঠেছে, ভারতবধের প্রাচীন শটে সে ঢেট 
এসে আঘাত করেছে । বিজ্ঞান পৃথিবীকে সম্কুচিত করে ফেলেছে : পুথিবী আজ হয়ে গেছে মিতান্ 
ক্ষুদ। ফলে বভিজ্জগতের যতো শ্োত ও আবর্ত সবই ভারতব্ধে ঢুকে স্ষষ্টি করেছে অসংখা কটিল 
আবর্ধ। এখানেও শুরু হয়েছে বেস্রে। সঙ্গীত ও বেতাল! একাতান। নানা মতের সংঘধ € শানা 
দলের সংঘাতে আবহাওয়া আলোডিত হয়ে উপেছে ৷ প্রশো, সংশয়ে, অবিশ্বাস, মানুষের মন হয়ে 
উঠেছে জঞ্জর ; গত নয় বছরের ঝডঝাপ্টায় সমস্ত পারিপান্থিক বিপরাস্ত হয়ে গেছে; এই 
বিপধায়ের ফাঁকে ফাকে বাইরে জগত থেকে প্রবেশ করেছে অগণিত ধারায় নব নব চিন্তা ও 
মননা : সঙ্গে এসেছে বিচির অনিশ্চয়তা ও বিপুল বিরোধ । যার! সমাজের ভবিষাংকে রূপ দেবার 
স্বপ্ন দেখছেন সেই রূপশিলিদের মধোও দল, উপদলের সংখা। নেই, এবং তাদের মধো অন্ধ আত্ম- 
কলহেরও অবধি নেই । মনন! নিয়ে, মত নিয়ে যে বিরোধ তাতে স্বাস্থ্যহানি ঘটে না, রাজনৈতিক 
বা সামাজিক প্রগতিরও পথ রুদ্ধ হয় না । বরং তাতে ভবিষ্ত বিকাশের উপকরণ জমে ওঠে জাতির 
ভাগারে ; ব্ক্তিরও জীবনে সঞ্চিত হয় বুদ্ধির পরিতৃপ্তি ও আস্তরিকতার সহজ শক্তি। কিন্তু আজো 
আমাদের দেশে আদর্শ সর্বত্র দানা বেঁধে ওঠেনি ; মতগুলো রয়েছে অস্পষ্ট নীহারিকার মহ এবং 
মননা রয়েছে প্রকাশ-চেষ্টায় অদ্ধস্ুট । এক্ষেত্রে মতামতের উপরে ভিত্তি করে স্ুনিয়ন্ত্রিত সংহতি 
গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি । কাজেই বনু-বিভক্ত দল ও উপদলের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পক তা" 
নিয়ন্ত্রিত হয়, মতামত দিয়ে নয়, অন্যান্ত বাপার দিয়ে । 

কাজেই একদিকে মতামতের সংঘধ € অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন দল, উপদলগুলির 
অযৌক্তিক কলহ, এই ছুঈয়ের মধ্যে পড়ে এ দেশে স্থষ্ট হয়েছে এমন একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া 
যাতে কেবল সংশয় ও সন্দেহ ও অবিশ্বাসই বেড়ে চলেছে। সবরকম কন্মপ্রচেষ্টার ওপরে এসেছে 
একটা তীব্র অশ্রদ্ধ। ; সকল অনুষ্ঠানের ওপরে এসেছে একটা সংশয়িত বিরুদ্ধতা | 07710157, 
নৈরাশ্তবাদ ইত্যাদির অস্থচ্ছ ও আবছায়। প্রভাবে দেশের উদার সবলতা লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে। 


১৬০ জু খাব ৪র্থ সংখ্যা 





টিটি এক রকমের ৬৪1 ০0290165 জন্মেছে যার দরুণ সংসারের সব কিছুকেই বার্থ 
বলে, মূলাহীন বলে তারা আগে-ভাগেই ছাপ মেরে দেয় ও তাচ্ছিল্য করে। 

জেরুজালেমের রাজা ডেভিড বলেছিলেন, “521,010 ! ৪1] 15 ৬৪115 8100 ৮6৪001) 0? 
391710...আজকে অবিশ্বাসী মান্নষের মুখে এই অশ্রদ্ধার বাণী, এই বিতৃষ্জার আর্ত বাক্য মুকুমুনু 
উচ্চারিত হচ্চে । মানুষের অধ্াত্মজীবনে যেমন এ মায়াবাদ বিস্তৃতি লাভ করেছে, সংসারের বাবহারিক 
ক্ষেত্রে, নরনারীর জীবনের প্রতোক্টি অন্ত্ঠান সম্বন্ধেও মায়াবাদীর সংখ্যা অল্প নয়। চারদিকের 
সংঘাতবনহুল পারিপাশ্থিকের প্রভাবে সবকিছুর ওপরেই জন্মেছে আমাদের অশ্রদ্ধা। একটা নিরানন্দ 
'বৈরাগাযোগ' দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বনে-ঙ্গলে, সহরে-গ্রামে, মাটীতে মাটীতে তার শিকড় 
প্রবেশ করেছে । আমরা বালকবৃদ্ধ সবাই মিলে ছু চক্ষুতে “নেতি-নেতি”র সংশয়াবিল চশমা পরে 
জীবনকে দেখছি । তার ফলে সব কিছুই আমাদের কাছে একান্ত নিষ্প্রভ, পাণ্ুডর এবং নিরর্থক বলে 
মনে হয়েছে । চারদিকে আমর! একটা অন্বস্তিময় পরিমগ্ডল রচনা করেছি এবং তার মধ্যে চিরজীবন 
নাসিকা কুধ্চিত করেই পথ চলেছি । ফলে আমাদের কাছে সবই হয়েছে গণ্ডতীতে আবদ্ধ, সম্পুণ 
ও সীমাদ্ধার। খণ্ডিত। বেগবান চলিফুতা € প্রাণময় অসহিষুতা আমাদের জীবনে অপরিচিত ; 
আমাদের কাছে সমাপ্তি এবং স্থিতি সবচাইতে চরম কথা। নাসিকাগ্রে যে পরিমিত ভূম্টুক 
তাকেই আমরা ত্রিভ্বন বলে মেনে নিয়েছি এবং সেই পরিধির ভিতরে পরমানন্দে বিচরণ করছি। 
তার ফাল আমাদের এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত হয়েছে যাকে পর্ডিতেরা বলে থাকেন £0£'5 
ঢ০595001৮০, অথবা আমাদের স্বদেশী ভাষায় “কপ-মণ্ডকত্ব”। “৮. 

কিন্তু ভাগাক্রমে আজ এই মনোভাবের বিলপ্ হবার দিন আগত হয়েছে । মাথার ওপরে 
আজ নতুন আকাশ তার অপরূপ সুনীল সৌন্দধা নিয়ে দেখ। দিয়েছে। সেখানে উত্তাল সমুদ্র 
বিসর্পিত হয়ে রয়েছে অনন্তের দিকে | সেখান থেকে আজ আমাদের কাণে এসে পৌচেছে ছুদ্দম, 
বন্য ডাক। আমর! চঞ্চল হয়ে উঠেছি । +2:08'5 ৩73১০০0৮” আজকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে 
“9৮৭৯ 051506005৪৮” | ঝড়ের রাত্রিতে আকাশগামী পাখির ছুই চোখে ছেয়ে থাকে যে 
স্বপ্ন, আজ আমাদের মনে লেগেছে সেই স্বপ্ন, সেই নেশা! । আমরা সচেতন হয়ে উঠেছি ষে সুদূর 
উদ্ধ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকাতে হবে ; সমগ্রতার প্রেক্ষাপটে জীবনকে দেখতে হবে । তখন দেখা 
যাবে, এতদিন যাকে বৃহৎ মনে করে গর্বৰ করেছি, সে মিলিয়ে গেছে ম্লান হয়ে, অতি তুচ্ছ হয়ে। 
যে ছিলো অতি তুচ্ছ, সে আজ বৃহৎ পটভূমিকায় দেখা দিয়েছে বৃহতের অংশ হয়ে, মহৎ গৌরব হয়ে । 
যা' একাস্ত পরিমিত, একান্ত ক্ষণিকের, তাকে আক্ত ভ্রিকালের ভুমিকায় রেখে মূলা নিরূপণ করতে 
হচ্চে। এই বৃহতের ভূমিকায় জীবন ও সমাজকে দেখবার প্রণালী আমাদের দৃষ্টির সম্প্রসারণ 
ঘটিয়েছে ; এক কথায়, আমাদের এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী জন্মলাভ করেছে । 

চারদিককার অনিশ্চয়তার মাঝে এই একটা নিশ্চিত লাভ আমাদের ঘটেছে যে আজকে 
আমর! আমাদের সমস্যাগুলোকে বিশ্বজগতের পট-তূমিকায় দেখতে শিখেছি। অধিকন্ত, সকল 
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প্রশ্রকে বিচার করতে আরম্ভ করেছি গণসাধারণের দিক থেকে । ১৯শতকে ব্যক্তি হয়ে”: উঠেছিল 
প্রবলতর ; সমূহ বা সমষ্টি হয়েছিল নগণা । অবাধ স্বাতস্ত্রোর ফলে কতিপয়ের স্বার্থের পেষণে 
বনহুর কল্যাণের ঘটেছে মৃত্যু ; ব্যাপক দারিদ্বোর শীর্ষদেশে বসে সংহত ও সংকীর্ণ এশ্বর্যা করেছে 
রাজত্ব। এমন দিন গেছে যখন কেবল বাক্তির স্বার্থের দিক থেকে হিসেব করা হতো সমাজের 
ভালোমন্দকে । আজকে সেদিন গত হয়েছে । আজকে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের দিক থেকে 
আমর! লাভ লোকসানের হিসেব করছি। আজকে বল্ছি, ব্যক্তি নয়, সমাজ বাড়ো ; কতিপয় নয়, 
বহুর হিতসাধনই সাকার নিঃশ্রেয়স এবং এই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির একমাত্র পন্থা হলো সমাজতান্ত্রিক 
সম্পত্তি-প্রথা । সমাজের অর্থনৈতিকে কাঠামোকে ঢেলে সাজতে হবে; সকল ধনাদৌলত 
নিয়ন্ত্রিত হবে বনুজনহিতায় ও বহুজনস্্খায়। ১৯ শতক যদি বাক্তিম্বাতন্বোর যুগ হয়ে 
থাকে, তবে আজকের মুগ হলো সমাজতন্ত্রের যুগ। এ যুগের যুগধর্মা হচ্চে সমাজতন্ব, 
ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র । সমাজব্যবস্থায় এত বড় বিপ্লব ঘটাতে গেলে রাষ্ট্রশক্তির আসা চাই 
গণ-সংঘের হাতে ; এবং এ রাষ্টরবিপ্রবকে সম্ভব করবে গণজাগরণ। কিন্তু কঃ পন্থা ? গণজাগরণ 
তথা রাষ্্রবিত্রব আসবে কোন্‌ পথে ? কোন্‌ কৌশল আ'জ এ দুরূহ সিদ্ধিকে আন্বে? এ প্রানের 
একমাত্র এতিহাসিক উত্তর-সংহতি। সংহতি হলো সেই “কর্ধাস্ কৌশলম্” যাতে অত বড়ো 
সিদ্ধি সম্ভব হতে পারে । এ হলো এমন একটা যোগাযোগ যাতে বিবিধ শক্তি এসে একটিমাত্র 
কোন্দে বিধৃত হয়ে উঠতে পারে । ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রবলতম সাত্রাজযবাদের শক্ত ও স্থায়ী কেন্দ্র। 
এখানে চাই বিশাল সংহতি শু অট্ট এক্য । এই পরম প্রয়োজনের কথা আমরা সবাই জানি এবং 
স্বীকার করে থাকি। অথচ আজো এখানে অসংখ্য বিচ্ছিন্ন শক্তি বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, 
এবং বল অনৈক্য এ দেশকে অকর্ণান্য করে রেখেছে । আমরা সবাই মিলে তারম্বরে ঘোষণ! 
করছি, “আমরা এক্য চাই”; আমরা! [0210০0 20৮কে আবাহন ক'রে কারে আকাশকে বিদীর্ণ 
করছি; অথচ এক্য কিছুতেই দেখ! দিচ্ছে না, নেপথোই থেকে যাচ্ছে । একদা পুথিবীতে এমন 
দিন গেছে যখন এক্যের প্রয়োজন তেমন করে তীব্র হয়ে ওঠেনি । যখন অনেক সম্প্রদায় আত্ম- 
পক্ষকে স্বয়-সম্পূর্ণ মনে করে একাকে তুচ্ছ করেছে, এমন কি ব্যাহতও করেছে । আজ কালের 
আবর্তনে সে মনোভাব ঘুচে গেছে ; পৃথিবীর সর্বত্র আজ সকল দিক থেকে ডাক এসেছে, এঁকোর 
ডাক। কিন্তু সংহতি ঘটচে না কেন ? 

সংহতিকে গড়ে তুলতে হলে এর ছুটে। দিক সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার । সংহতির ভিন্তি 
কি হবে এবং সংহতির ব্যাঘাত কোথায় । একদিকে যাদের যাত্রা তারাই একসঙ্গে পথ চলতে পারে। 
বিপরীত মুখে যাদের গতি, তার! কী করে এঁক্যে মিলবে ? সংহতির একমাত্র ভিত্তি হতে পারে 
চিন্তার সাজাত্য এবং আদর্শের সমতা । যেখানে এ বস্ত্র অভাব সেখানে এঁক্য যদিও বা হয়, সে 
হবে একান্ত অবাস্তব। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে বাক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কিংবা সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
সম্প্রদায়ের ষোল আনা সমতা ঘটতে পারে না। এমন অপ্রাকৃত মিল স্ঞাশা করা 
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মূুটতা বই কিছু নয়। তবে বাস্তব রীতিতে যে ট্রকু সত সত ঘটতে পারে সে 
হচ্চে তেদাতেদের ।ভত্তিতে | মানে, পরস্পরের যধো অবিকল সাদৃশ্য কখনো সম্ভবপর নয়; 
য|' সন্ভব হয় তাকে দার্শনিক ভাষায় বল! চলে, “ভেদসহিষুর সাদশ্য' | যেখানে চিন্তাক্ষেত্রে ভেদ 
প্রবল, সেখানে একা সম্ভব নয়। (যেখানে ভেদের চাইতে সাদশ্যই তীব্রতর ও ব্যাপকতর, মাত্র 
সেখানেই সংহতিকে গড়ে তোল। চলে । চিন্তা-সঙ্ঘাতের (1০010৮5) সাঙ্জাত্য থেকে কর্ম্মপদ্ধতির 
সাদৃশ্য জন্ম নেয়। কাজেই চিন্তার সাঞ্জাত্য ও কর্ণাপদ্ধত্ির সাদৃশ্যের ওপরে ভিত্তি করেই সংহতির 
গড়ে ওঠা সম্ভব হতে পারে । একটা কথা উল্লেখষোগা | চিন্তাক্ষেত্রে ভেদ থাকলেও যখন 
একা সম্ভবপর হতে পারে, তখন স্বভাবতই জিজ্ঞাসা আসে, কোর খাতিরে আদর্শের ক্ষেত্রে 
আপোষ কর! দরকার ও উচিত কিনা । থিওরীর ক্ষে&্রে আপোষ যতই আপত্তিজনক হোক 
না কেন, বাবহারিক ক্ষেত্রে আপোব বই মানুষের চলে না। নৈপ্রবিক ক্ষেতে 00750 বা 
আদরশেব আতাস্তিক বিশুদ্ধি কোন দিনঈ সম্ভব হয় না। যারা এসলন্ধে অতাধিক সতর্ক ৪ 
অসহিষুর তারা কল্পলোকে বাস করেন, মাটির পৃথিবীতে নয়। লেনিন৪ এ ছ্যতমার্গকে সমর্থন 
করেননি । তার মতে, ১৮৭৪ সালে (101)10010)10-131417001191 আদর্শের বিশুদ্ধির মোহে 
এই ভুল করেছিল। তারা সকল রকমের আপোষকে বজ্চন করে বিষম ক্ষতিকে ডেকে 
এনেছিল । এঙ্গান নীতির মাঞ্জাধিকা কল্যাণকর নয় ২ বরং ভাতান্ত হলে সব কিছুষ্ট যে গহিত 
হয়ে দাড়ায়, এ পুরোণো প্রবচনটি চিরকালের খাটী কথা । বাস্তব জীবনে আনেক সময়েই 
আপোষ করে চল্তে হয়। কারণ প,থিগত ফণ্মলা বা বিগ্চ সতাকার জীবন থেকে বড়ো নয়। 
বাস্তব জীবনের তাগিদ সকল থি€রা ও সকল বিগা থেকে প্রবলতর, এতে সন্দেহ নেই। 
তবে আপোষের মাত্রা নির্ধারিত হবে বাস্তব পরিস্থিতির দাবি অনুসারে । 

আতিশষা (০655) এঁকোর একটা বড় বিদ্বু, একথা অতি সহজবোধা । প্রতোক মানুষ 
বা সম্প্রদায় যদি স্ব স্ব আদর্শের যোলআন! বিশ্ুদ্ধিকে তক্ষত রাখতে চায়, তবে কোনো 
কোর সন্ভাবনা থাকেন! । একা মানেই পরস্পরের প্রতি একটা সহিষ্ণু মনোভাব । চিত্ত 
রন্তিতে যদি নমণীয়তা ন| থাকে, আদর্শে যদি স্থিতিস্থাপকতা না থাকে, তবে সেই কাঙ্ঠ- 
কঠিন আদর্শপরায়ণতা বিচ্ছেদ স্জন করে, মিলন নয়। লেনিনের এই উক্তিটা স্মরণ 
রাখবার যোগা যে ১-- 
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এই আতিশয্যের থেকে জন্ম নেয় গোৌঁড়ামী এবং গোড়ামী চিরকাল হয়েছে সকল 
রকম এক্যের ছুলজ্জ্যি বীধা। আজকে সবাইকেই একথ৷ বুঝতে হবে যে নানা যোগাযোগের : 
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ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আমাদের চারিদিকে, তাতে গোঁড়ামিকে বর্জন করবার 
মতন সাহস না থাকূলে কোনোদিকে কোনো আশা নেই । সবাই যদি নিজের চতুঃপাঙ্ে 
স্বতন্ত্র পরিমগ্ডল রচনা করে নিজেকে সুদূর ও সুলভ করে রাখে, তবে পরস্পরের সন্গিধি 
কোন দিনই ঘটবে না। তাতে লাভ হবে বিচ্ছিন্নতা ও শক্তির নিরর্থক অপব্য়। এই 
সর্দনাশ। ক্ষতিকে এড়াতে গলে গোৌড়ামী ও আতিশযাকে ছাড়তে হবে সবাইকে । পরস্পরকে 
বুঝতে হবে সহানুভূতি দিয়ে, পরস্পরের সঙ্গে আন্তরিক আদান প্রদান করতে হবে ব্যক্তিগত 
সান্নিধো । নতুবা একশখানা "চ০চএ]থ ঢা:0170 ৪0008] চা০0০ এর সাধ্য নেই যে 
কেবলমাত্র তারম্বরে ঘোষণা করে করেই বিভিন্ন ও বিবিধ শক্তিকে এঁকে সংহত 
করতে পারে। 


কোর আর একটি ব্যাঘাত হলে। আন্তরিকতার অন্তাব। ক্ষতি করার উদ্দেশ্টয নিয়ে 
যে একা, তাতে চিরদিনের ছুলজ্ঘা অনৈকান্ সগ্টি করে থাকে । বিশ্বাসের অভাব যে ক্ষেত্রে 
রয়েছে সেখানে সংহতির আশা বাতুলত। মাত্র। পরিণামে সর্ননাশ করার মনোবৃত্তি নিয়ে 
এঁকাকে খুঁজে বেড়ালে চিরকালের তরে এঁকোর পথ বন্ধ হয়ে যায় সাময়িক স্বার্থের লোভে এটুকু 
ভুলে গেলে পরিণামে যে ঠকতে হবে, মেকথা অনিবাধা । 
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আ29 9৭ 2 1016. 3000:05 0206 170 13 7891)5০50......” লেনিনের এই মারাত্মক নীতির 
ওপর কোনও একা দাড়াতে পারে না। সকল একোর প্রাণ হলো আন্তরিকতা ; এ বস্তুর 
যেখানে অভাব সেখানে আর যাই হোক এক্য হতে পারেনা । একট যান্ত্রিক সমবায় দ্বারা কোন 
রৃহৎ সিদ্ধি লাভ হতে পারে না। একথার প্রমাণ ইতিহাস। স্বার্থমূলক চুক্তি সততই ন্থল্লাযু 
হয়ে থাকে; দীর্ঘবিলন্দিত একট! কঠিন সাধনার উপযোগা সংহতিকে গড়ে তোলবার মতো 
সামর্থা তার নেই ৷ হত্যার জন্যে আলিঙ্গন করার যে কূটনীতি তা" চলতে পারে শক্রর সাথে। 
সম-পন্থী মিত্রের সাথে এ চাল চাললে সে আত্মহত্যারই সমান হয়ে দাড়ায়। কারণ এতে সংহতির 
মূলে পড়ে কুঠারাঘাত এবং যে উদ্দোন্যে সংহত শক্তি গড়ে তোলা, তাই হয়ে যায় ব্যর্থ । তাছাড়া 
একবার বিশ্বাসের হানি ঘটলে, আর তার পরিপূরণের উপায় থাকেনা । রাজনৈতিক বাজারে 
বিশ্বাস সব চাইতে বড়ো মূলধন এবং এখানে লোকসান হলে সকল কারবারই হয়ে দাড়ায় অচল। 
তাই সমপস্থী মিত্রের সঙ্গে সহজ ও খজু আচরণই লাভজনক এবং এ ক্ষেত্রে তির্্যক নীতি ও কুটাল 
দাবার চাল আমদানী করলে চিরদিনের জন্য মিলবার পথ বন্ধ হয়ে ষায়। লেনিনের প্লেহানভ 
থেকে আলাদা হয়ে যবার মূলেও এই অভিযোগই মৃখ্যতঃ কাজ করেছিল। আমাদের দেশেও 
পরম্পরের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচাতে হলে চাই সহজ ঝজুতা এবং আস্তরিক সাল্লিধ্য। ফাসির 

* দড়ি যেমন করে মরণোন্ম খের সাথে মিতালী করে, তেমন সহযেগিতা যেন আমাদের ত্রিসীমানায়ও না 


২৬৪ জন্মত্রী [ এম বর, র্থ সংখা। 





আসে । জীবন-মরপকে নিয়ে যেখানে নিত্যকার খেলা খেলতে হয় সেখানে মিলতে না পারলেও 
মিলবার ছলে যেন চিরবিচ্ছেদের বীজ বপন ন1 করি। 

 -আজকে আমরা ধঁকোর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি ১ একোর দাবী করে আমরা প্রহরে প্রহরে 
হাক দিয়ে ফিরছি। কিন্তু একা আজো রয়েছে মুদূরপরাহত। কারণ আমরা পরস্পরের 
কাছে আজে! সুদুর । পরম্পরের সঙ্গে আচরণে আমর! মধুর বচনের আদান প্রদান করে থাকি এবং 
সার্নবভৌম মনোবুত্তি প্রদর্শন করি; ক্ষিন্ত বাচনিক মাধুধা ও গদাধ্যের আড়ালে আমাদের 
পরম্পরের যে সম্বন্ধ তাহ! যুগযুগান্তের বিষে বিষা্ত। এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে এঁক্য কি করে 
আসবে ? নতুন যুগের নব মনোভাবের কথা অহরহ আমরা বলছি, কিন্তু পুরাতন মনোবৃত্তির 
জীর্ণ বাকল আমাদের সর্ননাঙ্গে আজো জড়িয়ে মাছে, তাকে ছিড়ে ফেলতে পারিনি । মতবাদের 
দিক দিয়ে গৌড়ামীর আতিশযা অতি প্রথমেই বঙ্জন করতে না পারলে কোন দিকেই কিছু 
হবে না। কারণ এ হলো সংহতি গড়ার প্রাথমিক ভূমিক। | স্বয়-সম্পূর্ণতার মিথ্যা আত্ম প্রসাদ 
যতদিন চারদিকে মায়ার পরিমণ্ডল রচন| করে থাকবে ততদিন একত্র হবার কোন সেতুই 
তৈয়ার হবে না। পির থেকে, জীবন অনেক বড়ো। বিপরবের অমোঘ সুত্র ও তত্ব আসবে 
বাস্তব জীবন থেকে, পথির পাতা থেকে নয়। লেনিন নিজেই বলেছেন যে বিপ্লব শেখাতে 
পারে এমন কোন পথি জগতে নেই । বিপ্লবের দত্িকার রূপ যে কি কোন্‌ ক্ষণে কোন্‌ পথে 
যে তার সত সত্যি আবির্ভাব হবে. সে সন্ধান আজে অজানা । তার আভাসকে ধরা ছোওয়া 
যায়, কিন্তু তার জীবন্ত স্বরূপে আগে থেকে বোধগমা করার উপায় নেই “৬০ ৭০ 790 [0০ 
2াঃ ৪ ০8101001070 আআ 5080--1]] 81016 00০ ০0001888010, 1 (06 
31106 01906018115 100131016 01০ 11095565... (15001) যেহেতু আমরা জানিনে, সেই হেতু 
আমাদের গৌড়ামী ছেড়ে মি্লবার পথ তৈরী করতে হবে। বিপ্লবান্কুল যতো শক্তি ছড়িয়ে 
আছে যেখানে, সকলকেই সমবেত করতে হবে একটা ব্যাপক পীঠভূমিতে । এ কাজ করতে হলে 
যেতে হবে এমন সব গ্কানে, যেখানে মতবাদের ছাতমার্গ থাকলে যাওয়াই সম্ভব হবেন! । সবাইকে 
মেলাতে হবে এক ভূমিতে এবং এমনকি, আয়োজন করতে হবে 469 507 এ 21], ০৮৪7 006 
01050, 20961950 8 96610108195 17010961655 51)6165) 101: 001১0[156 ৮7৩ 91781] 
7000 06 8016 00 ০00৫ 10 041: 089]২..-(][,601]) বন্তমান যুগের ব্যাপক অব্যবস্থার 
মাঝে একোকে গড়তে হলে মতবাদ ও আদর্শের ভিত্তিতেই গড়তে হবে কিন্তু আতিশয্যকে ছেড়ে 
তার পরিবর্তে অবলম্বন করতে হবে একটা নমন-শীল উন্মুখতা এবং উদ্দার সহিষ্ণুতা । যে সংহতি 
বাতীত গণ-বিপ্লব সম্ভব হতে পারে না, তাকে গড়ে তুলবার মত অনুকূল আবহাওয়া কী করে রচনা 
কর! যাবে, আজকে সকলের সামনে এই সমস্যাই বড়ো সমস্থ।। সংহতির পথই আশু বিপ্লবের 
পথ; সে পথ কেমন করে বাস্তব হবে, এই প্রশ্নের জবাবই সবাইকে দিতে হবে, ইতিহাসের 
কাছে ও বর্তমান যুগের কাছে। 


তলীদ্ কুম্তর্নন্বাদ 
জ্রীস্থরমা মিত্র 


কম্মবাদ প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনে একটি অতি প্রধান শ্থান অধিকার করে আছে। কর্মম- 
করলেই তার ফল হবে এই বিশ্বা আমাদের দেশে অনেক চিন্তাধারাকেই প্রভাবিত করেচিল। 
কর্মের ফল কিছু একটা হয় একথা মানতে গেলেই বল্তে হয় যে, যে সকল কর্মের ফল আমর! £ ই 
জীবনে দেখতে পাই না-_সেসব নিশ্চরই জন্মান্তরে ফলপ্রদ হয় । অতএব কর্মফল মানতে গেলে 
ডন্মান্তর অর্থাং মৃত্ার পরেও যে আবার জন্ম হয় _একথাও মান্তে হয়। এইজন্য কর্ম্মাবাদ ও 
জন্মান্তরবাদ পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সশ্রিষ্ট হয়ে আছে, একটির সম্বন্ধে কোনও কথ! আলোচনা 
ক'রতে গেলে অপরটির সম্বন্ধেও কিছু বল। প্রয়োজন হর । এই কর্্মবাদ ও জন্মান্তরের উদ্ভব কোথ। 
থেকে হ'ল তার অনুসন্ধান ক'রতে গেলে আমরা বৈদিক যুগ থেকেই এর সুচনা দেখতে পাই । 
বেদের মন্ত্রগুলির মধ ও পরবন্তী ত্রাহ্মন-সাহিতো এর উর্লেখ ও আলোচন। পাওয়া যায়__কিন্তু উপ- 
নিষদের মধোই কর্মবাদ একটি সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে এবং পরবস্তী সকল চিন্তাধারা এবিষয়ে 
উপনিঘদের কাছে খণী সেজন্য সংক্ষেপে উপনিষদের মত সন্বন্ধে কিছু আলোচনা করে বৌদ্ধ মত 
আলোচন। ক'রলে আমাদের বোঝার দিক থেকে কিছু স্ুবিধ। হয়। 

কঠোপনিষদে নচিকেতার আখানে আমর| এবিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা! পাই | নচি- 
কেতার পিতা বাজশ্রবস্‌ খধি যন্ত্র করেছেন ও যজ্ছের শেবে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাম্বরূপে গাতীদান ক'র- 
ছিলেন। নচিকেত। তার একমাত্র পুত্র। তিনি দেখলেন যে পিতা৷ যে সব গাতী দান ক'রছেন সেগুলি 
বুদ্ধ, জীর্ণ ও বিকলেন্দ্রিয় । এরকম দানের ফলে প্রতাবায় হয়, পিতার অমঙ্গল হতে পারে এই 
আশঙ্কায় তিনি বারবার পিতাকে প্রশ্ন ক'রলেন--“আমাকে কার কাছে দান করবে?” পিত! প্রথম 
ছুঈ একবার উত্তর দিলেন না, কিন্তু একই প্রশ্ন বারবার করাতে বিরক্ত হয়ে ব'লে ফেল্লেন “তোমাকে 
মৃত্যুর হাতে দান ক'রব”। নচিকেতা অতান্ত ক্ষুন্ন হ'য়ে ভাবলেন, আমি কি এমনই অপদার্থ যে 
শেষে মৃত্যুকে দান ক'রবেন বল্লেন ? কিন্তু পিতার কথ বার্থ হাতে দেওয়া উচিত নয়__কাজেই 
তিনি যমের গৃহেই যাওয়া স্থির কার্ূলেন। তার পিতা পরে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু 
নচিকেত। তাকে অনেক বুঝিয়ে অনুমতি নিয়ে যমের গৃহে গেলেন। যম তখন উপস্থিত ছিলেন না, 
নচিকেতা সেখানে তিনরাত্রি কোনও আহার গ্রহণ না৷ করে যাপন ক'রলেন। যম গৃহে ফিরে 
তিনি নচিকেতাকে দেখ লেন _অতিথি অভুক্ত র'য়েছেন, যাতে কোনও অকল্যাণ না হয় সেজন্ধ তিনটি 
বর প্রার্থন৷ করতে বললেন। তৃতীয় বরে নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাস ক'রলেন--+বৃত্যুর 
পরেও জীবের কোনও অস্তিত্ব থাকে কিন|- এবিষয়ে লোকের সংশয় হয়; কেউ বলেন থাকে, 


১৬৬ জন্মন্ী [ণমবর্ষ, ৪র্থ সংখা। 


কেউ বলেন থাকে না_-এই সংশয়ের যাতে নিরসন হয় এই বিগ্া আমি তৃতীয় বরে প্রার্থনা ক'রছি।” 
যম তাকে অনেক অনুরোধ করলেন, এীশর্ষা সম্পদ প্রভৃতি যত কিছু লোভনীয় বস্ত আছে__সব তাকে 
দান ক'রতে চাইলেন, কেবল মৃত সন্দন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে নিষেধ ক'রলেন_“নিচিকেতো মরণং 
মানু প্রাক্ষী?? । কিন্তু নচিকেতা অটল আচল, তিনি এই প্রশ্নের উত্তর ছাড়া আর কিছুই চান্না__কারণ 
আর সকলই ত ক্ষণস্থায়ী একদিন না একদিন মৃত্যারই কবলগ্রস্ত হবে । অবশেষে যম তাকে জন্ম- 
মৃত্যুর পরমতত সন্ধদ্ধে উপদেশ দিলেন। তিনি যা বলেছিলেন তার তাৎপর্য এই যে আত্মা আবি- 
নাশী জন্মমৃত্যু-রহিত, নিত্য শুদ্ন্বূপ। যারা এই আত্মতন্ব জানে না তারাই বারংবার এস্ট 
প্রতীয়মান জন্মমুততার চক্ষে নিষ্পিষ্ট হয় । আত্মার কোনও বিকার বা নাশ না থাকলে যে আপাত- 
দরষ্টিতে তার জন্ম মৃত্রা হয় বলে *নে হয়, তার কারণ অবিগ্ভা, একমাত্র অবিগ্যার বাল 
এরকম মনে হয়। 


“আবিগ্ায়ামন্তরে বন্তমানাঃ স্বয়ং ধীরা?; পণ্ডিতন্মন্তমানা2 | 
দন্দ্মামানা; পরিষস্থি মুঢা অন্ধেনৈব নীয়মান। যথান্ধাঃ ॥৮ 


এই আবিদ্াকে দূর করা যায় বিদ্যার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা। ধীর চিন্ত নির্মল হ'য়েছে, তিনি 
এই আত্মন্মরূপকে উপলন্গি করতে প্রয়াসী হ'লে তবে তার কাছে এই ছুলভ গহনতন্ত্র প্রকাশিত 
হয়। তাকে তর্কের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা লাভ করা যায়না_নৈষ তর্কেন মতিরাপনেযা_ 


“নাযমাস্মা প্রবচনেন লভো ন মেধয়া। ন বভন! শ্রুতেন । 
যমেবৈষ বণ,তে তেন লভাস্তাক্সৈষ হ্যায্া বিবূণ,তে তনুং হ্গাম্‌ ॥” 


সেই ঘে গন গোপন আত্মন্বরূপ তাকে খিনি তপস্ার দারা যোগের দ্বারা, ভানতে পারেন তিনিই 
হধশোকাদি থেকে মুক্ত হন। 


“তং ছুদ শিং গুঢ় মনত গ্রবিষ্ট গুহাহিতং গহবরেষ্ঠং পুরাণম্‌। 
অধাতআ্মযোগাধিগমেন দেবং মত্ত দীরো হর্যশোকৌ জঙগাতি ॥” 


কেমন ক'রে চিন্তুকে পবিত্র করা যায়, শুদ্ধ করা যায়__-যার ফলে চিন্ত সেই পরম জ্ঞানের 
টপাযাগী হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে কর্মাকে ছুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সাধু ও অসাধু, পুণ্য ও পাপ। 
যে যেমন কন্মু করে সে সেই রকমই হয়, “পুণ্যে বৈ পুণোন কর্্মণা ভবতি, পাপং পাপেন” । এই সাধু 
কণ্মের মধ্যে অধায়ন, অধ্যাপন, দান, তপস্তা, সতা, ত্রহ্গচর্য্য প্রভৃতির কথ! বিশেষভাবে বলা হ'য়েছে। 
মিথ্যা, অসংযম প্রন্ততিকে পাপের উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা হ'য়েছে। সংকর্ম্বের দ্বারা চিন্তশুদ্ি 
হ'লে ব্র্ধচ্ঞান বা আ্মজ্ঞান সেখানে উদ্চাসিত হ'য়ে ওঠে এবং সকল ভ্রান্তি সংশয় ও ছৃঃখের নিবৃদ্তি 
হয়। উপনিষদের এই কম্মবাদ পরবর্তী যুগে বিভিন্ন চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। কিন 
মূলত; এখান থেকে গৃহীত হ'লে এই মত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করেছে । 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] বৌদ্ধ কর্মবাদ ২৬৭ 


বেদ ও উপনিষদের প্রাধান্থের যুগে বুদ্ধদেব সর্ববপ্রথম স্বাধীন চিন্তাধারার প্রবর্তন ক'রলেন। 
স্বীয় সাধনার বলে তিনি সত্যকে যেমন ক'রে উপলব্ধি করেছিলেন_তেমনি ক'রেই তিনি তার 
প্রচারকি'রলেন। একদিকে চিরাভ্যস্ত শ্রুতির প্রামাণ্যকে অস্বীকার করলেন, আর একদিকে স্থায়ী 
কোনও আত্মাও তিনি অস্বীকার ক'রলেন। পরবস্তী যুগে তার মতাবলম্বীরা বিভিন্ন ধারায় এই মতকে 
বদ্ধিত ক'রে তুল্লেন। সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, বিনাশশীল, একটি ক্ষণ বা মুহূর্তের পর আর একটি 
ক্ষণ উঠে বিলীন হয়, আবার একটি ক্ষণ ওঠে ও বিনষ্ট হয় তারপর আর একটি, এমনি করে কেবল 
কতগুলি ক্ষণের প্রবাহ বয়ে চলেছে, স্থায়ী, নিত্য কোনও পদার্থ নাই। প্রদীপের শিখা বখন জ্বলে__ 
তখন সল্তের অগ্রভাগ প্রথমে ভ্বলে তখন একটি শিখা, সেটি ভম্মম্মাৎ হয়, তখন তার মধ্যভাগ হ্বলতে 
থাকে তখন ত আর একটি শিখা জ্বলে, এম্নি ক'রে কত বিভিন্ন শিখা জ্বলতে থাকে। আমরা 
তাকে একই শিখা বলে,মনে করি সেট! কল্পনামাত্র, বস্তুতঃ সেখানে পর পর বনু শিখা স্বলে। তেম্নি 
আমাদের মনের বাপারকে বিশ্লেষণ ক'রলে দেখি--একটির পর একটি চিন্তা বা ভাব উঠছে ও 
বিলীন হচ্ছে কোনও স্থায়ী “আমিকে” ত সেখানে দেখতে পাই না। একমুহুর্তে ক্রোধ হচ্ছে, পরে 
কৌতুহল, পরে উৎসাহ এম্নি ক'রে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ()107)681 5৮7005) একটি ধারা 
(৯11০১) প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে-স্থির আত্ম। ব'লে কেহ সেখানে দাড়িয়ে নেই। এর মধ্ো 
কোন “আমিকে 'ত দেখিনা কেবল দেখি ভিন্ন ভিন্ন চিত্তের বৃন্তি বা ভাব। শিশুকালে যে আমি 
ছিল, সে দেহ বা মন এখন নেই, আবার এখন যে 'আমি' আছে--সেও ত আবার বাদ্ধক্যে 
থাকৃবে না। এই পরিবর্তন স্ুলভাবে, দেখা যায়ই, ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারি যে এই 
পরিবর্তন বা ধ্বংস প্রতিক্ষণেই ঘট ছে। সমস্ত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অশগুলির একটি সমগ্রতা বা 6০6811) 
কোথাও নেই । বুদ্ধদেব বলেছিলেন “পদ্মফুল ত দেখতে পাই না__দেখতে পাই পাদ্মের পাপড়ি, 
তার বৌটা, তার পরাগ-_কিন্তু 'পন্প' কই? তেম্নি অনেক চিত্তবৃত্তি দেখতে পাই--আমি'কে 
দেখতে পাইনা ।' যদি সবই ক্ষণিক, তবে এক ব'লে, স্থায়ী বলে কেন মনে হয়, এই প্রশ্নের উত্তর 
হচ্ছে_যে একত্ববোধ কাল্পনিক মাত্র, মিথ্যা, সত্য নয়। এই মিথ্যা কল্পনার মূলে আছে অবিদ্য। 
সমস্ত বহিজ গৎও অন্তজ গৎ এই অবিগ্ঠার দ্বারা, ত্রান্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে । এবং এইজন্যই 
বিব্তবর মধ্যেও “এক” বা স্থায়ী ব'লে প্রতীত হবার যোগ্যতা আছে-এবং মনেও সেই অবিষ্া 
অস্থিরকে নিত্য ও স্থির বলেই গ্রহণ ক'রে । এবং এর ফলেই হয় ছুঃখ, ক্রেশ ও গ্রানি। যদি জান্তে 
পারি যে সবই ক্ষণিক, পরিবর্তনশীল তাহলে সকল ছুঃখের নিবৃত্তি হবে । কারণ আমি তত স্থায়ী নই 
ষে ক্ষণে দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়েছিল সে ক্ষণ'ত চলে গিয়েছে-"এখন ত ভিন্ন একটি ক্ষণ উপস্থিত 
হইয়াছে । ছুঃখ করবেই ব। কে__আর কি নিয়েই বা ছুথখে করব ? কেমন ক'রে এই অবিষ্ত। থেকে 
বহির্জগৎ ও প্রাণিজগৎ ও অন্তর্জগতের উৎপত্তি হয়েছে এসম্বন্বেও অনেক আলোচন! আছে কিন্তু এখানে 
তুর অবতারণা ক'রবার প্রয়োজন নাই । মোটের উপর উপনিষদের সঙ্গে বৌদ্ধবাদের বিশেষ পার্থকা 
£'ল এইখানে, যে উপনিষদের মতে স্থিরকে অস্থির বা ক্ষণিক বলে মনে করি বলেই ছুঃখভোগ করি, 


২৬৮ জা-্এজ্জী। [ ৭ম বয, ৪র্থ সংখ্যা 


আর বৌদ্ধরা বলেন যে ক্ষণিককে নিত্য বলে মনে করি বলেই যত ছুঃখ ক আমাদেন পীড়িত ও 
ক্রিষ্ট ক'রে । উভয় স্থলেই এই ভ্রমের মূল কারণ হচ্ছে অবিষ্ঠা এবং অবিগ্তা দূরীভূত হলেই ছুঃখের 
নিবৃত্তি হয়। এই অবিষ্ঠাকে কি উপায়ে নাশ করা যায়, সে সম্বান্ধ উভয়েই একমত । রা দ্বেব 
বিবর্জিত যে সাধকর্মা তার দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হ'লে তবে সমাবজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে 

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে যুবই যদি ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে যে ব্যক্তি কর্ম করে সে ব্যক্তিই 
কন্মের কল ভোগ ক'রবে, এ নিয়ম সিদ্ধ হয় কি করে? তার উত্তরে ই কথা বলা যায় যে, এই যে 
একটি ক্ষণের পর আর একটি ক্ষণ ওঠে এদের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্ক এই যে 
পূর্ববেরটি থাকে ধলেই পাররটি উৎপন্ন হয়, পুর্ণব যদি না থাকে তবে পরটিও হয় না। একে বলে 
প্রতীতাসমুৎপাদ, ইদং প্রতীত্য ইদং সমুত্পগাতে ৷ পুবনক্ষণের বলের দ্বারা পরক্ষণ উৎপন্ন হয় ব'লে 
তার কিছু বৈশিষ্ট্য পরক্ষণের মধ্যে থাকে এম্নি ক'রে কোনও এক ধারা ব| প্রবাহ অন্য একটি প্রবাহ 
থেকে পৃথক্‌ বা, ভিন্ন হয়। আমি যেরকম চিন্তা করছি তার ফলে পরের চিন্তা উঠছে অপর ব্যক্তি 
যেরকম ভাবছে তার পরবষ্তী ক্ষণও সেই জাতীয় হচ্ছে, কাজেই আমার প্রবাহটি আন্টের প্রবাহ থেকে 
ভিন্ন। আমার মধো এক একটি ক্ষণে যা কশ্মা হচ্ছে তার কলে এই গ্রবাহের ভিন্ন ক্ষণঙ্ুলিও তদণু- 
যায়ী হচ্ছে অতএব কম্মের কল- প্রতি গ্রবাহেতেই ঘটছে । এরই সঙ্গে যে ভ্রমাত্মক 
*আমি' বোধটি আছে সে মনে করছে যে সে সেইকম্মা করছে ও কলভোগ ক'রছে। এইরকমে দেব- 
দত্তের যে ক্ষণপরম্পর। চল্ছে _-সেখানে প্রতিক্ষণে যে কম্ম ঘটছে-তার পরের ক্ষণে তার ফল 
ঘট ছে_-এবং দেবদত্ত প্রবাহের ফল যজ্জদণ্ডের প্রবাহকে স্পর্শ করছে না। আমার যে শরীর শিশু- 
কালে ছিল সে শরীর এখন নাই ? শরীরের যতগুলি জীবাকোৰ বা ০11৭ ছিল প্রতিমুতত্তে ধ্বংজপ্রাপ্ত 
হয়েছে ও তার ফলে নূতন ০০115 উৎপন্ন হয়েছে, এম্নি ক'রে সেই শিশুকালের দেহের পরিবর্তে 
এখনক।র দেহ দাড়িয়েছে । তবু তাকে যে বল্ছি থে সে সেই শিশুর দেহ, একথা বলা এইজন্াই 
সম্তব হয় যে আমার সেই ক্ষুদ্র শিশুদেহেরই ধ্বংস ও উৎপত্তি পরম্পরাব্রমে আজকের পরিণত 
দেহের উৎপত্তি হয়েছে, সুতরাং এই প্রবাহকে ভ্রান্তিবশতঃ এক ব'লে মনে করি । আমার শিশুকালের 
যে ছুর্ধলত! বা বাধি ছিল, তার ফল তাকে অবলম্বন করে ঘে দেহ উৎপন্ন হয়েছে সেই ভোগ করে, 
এণং অপরের দেহ অপরের দেহের পুর্বববর্তী ক্ষণ অনুযায়ী কম্মাকল ভোগ করে, আমার কম্মাফল 
ভোগ করে না। এম্নি করে মনের সম্বন্ধও বলা যেতে পারে ঘে. যে মনের যে রকম চিন্তা বা 
ভাবধারা পুবেব উৎপন্ন হয়েছিল__পরবর্তী ক্ষণসমূহেও তৎসদূশ ভাবধারা ওঠে। পূর্বের কম্মফলে 
পরক্ষণের মন গঠিত হয় । কাজেই স্থায়ী নিত্য বস্ত্র কিছু না থাকলেও কর্মফলের কিছুই বাধা হয় না। 
এম্নি করে আমাদের এই একই জন্মে বু জম্মান্তর ঘট্ছে। মৃত্যুর সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে মৃত্যুর 
পর এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আমরা দেখতে পাই না। পঞ্চভূত বিনাশশীল, কাজেই তা ক্রমশঃ বিকৃত 
হ'তে হ'তে যে অবস্থায় উপস্থিত হয় তাকে আমরা মৃত্যু বলি-_কিন্তু সেই প্রবাহের বিরাম হয় ন! ১ 
এই দেহনাশকে অবলম্বন করে আর একটি লুক্াদেহের ধারা চল্তে থাকে এবং সেই মনের' 
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ধারাও চলে। অস্তিত্বকে অস্তুরাভব বলে। পূর্ববদেহের বর্ম ও বাসনা গুভূতি সবই সেখানে 
অনুস্থাত হয় ও তদমুযায়ী ভ্যোগ ও পুনজজন্ম হয়। 

মৃত্যুর পরে আর একটি জন্ম হওয়ার পূর্বব পর্যন্ত যে অবস্থা তাকে অস্তরাভব বলা হয় 
একথ| পূর্বেই বলা হয়েছে । আবার যখন জন্ম হয় সে অবস্থাকে বলে উপপত্তিভব, জন্ম থেকে মৃত্যু 
পর্যন্ত যে অস্তিত্ব তাকে পূর্ববকালভব বলে, মরণের সময়ে ফেঅবস্থা তাঁকে মরণভব বলে। এম্নি 
ক'রে একটার পর আর একটা অস্তিত্বের ধারা, জন্ম, মৃত্যু ও কর্মের শৃঙ্খল চক্রাকারে ঘুরে চ'লেছে। 
মৃত্ার পর সুল্মদেহের অস্তিত্বসম্বন্ধে একটি বেশ সুন্দর গল্প আছে। রাজা পায়ামি এ বিষয়ে তার 
যা" যা” সংশয় আছে তার নিরসনের জন্য কুমার কস্সপের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি জিড্ভাস। 
ক'রলেন যে তিনি তার কয়েকটি পুণ্যবান বন্ধুদের অনেক অনুরোধ করেছিলেন যে মৃত্যুর পর যদি 
কিছু থাকে তবে তারাঁ"সে বিষয়ে সংবাদ দিয়ে যাবেন। কিন্তু প্রতিশ্রাতি দেওয়া সত্বেও তারা 
কেহই শৃত্যুর পরে পরলোকের খবর দিতে আসেন্‌ নি। কুমার কস্সপ বল্লেন কেউ যখন একবার 
চন্দননুবাসিত সুন্দর স্থানে যায় তার কি আবার পুতিগন্ধময় স্থলে ফিরে আস্তে ইচ্ছা ক'রে ? তেমনি 
পুণ্যাত্মার। মুহুর্তের জন্যও এই ছুঃখময় পৃথিবীতে ফিরে আস্তে চান্‌ না । পায়াসি তখন বল্লেন 
যে তিনি অনেক পাগীদের ও এই একই অন্ুরোধ করেছিলেন এবং তারাও কথা দিয়ে রাখে নি। 
কস্সপ উত্তর করলেন__-যেমন কোনও বন্দী নিজের ইচ্ছায় বেখানে সেখানে যেতে পারে ন। পাপী- 
রাও তেম্নি নিজের কর্মশৃঙ্খলে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকে যে তাদের কথা দিয়ে তা পতিপালন 
করা সম্ভব হয় না। পায়াসি আবার পশ্ম করলেন, কতগুলি বন্দীকে তিনি একটি পাত্রের মধো আবদ্ধ 
করে" তার মুখ খুব ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন, এবং তার তলায় আগ্চন রেখে তাদের মেরে 
ফেলেছিলেন । পরে পাত্রের মুখ খুলে দেখ লেন তাদের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, কিন্ত সক্ম কোনও 
দেহ সেখানে নাই বা বহিরগত হয়েও যায় নি। অতএব মরণের পর যে কিছু থাকে তার প্রমাণ কি? 
তার উত্তরে কস্সপ বল্লেন_ব| কিছু সংসারে ঘটে সবই ত চোখে দেখ। যায় না। তুমি যখন 
নিদ্রিত থাকো এবং তোমার মন স্বপ্ধে কত জায়গায় বিচরণ ক'রে বেড়ায়, তাকি চোখে দেখতে 
পাও? যার! অন্ধ তার জগতের কোনও রূপ, রঙ. প্রভৃতি দেখতে পায়না, তাই বলেকি রূপ ও 
রঙের অস্তিত্ব মান্ব না? ধারা জ্ঞানী, বোধিসত্ব, তার! আপন জ্ঞানের বলে, তপস্তার দ্বারা যে তত্ব 
উপলদ্ধি করেছেন তারই উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, সাধারণ লোক সে বিষয়ে অন্ধের মত। এমনি 
ক'রে তিনি পরলোক এভূতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে পায়াসির শঙ্কা নিরসন করেছিলেন । 

আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে জন্ম ও কশ্মের ঘৃর্ণীতে জীব ক্রমাগতই নিম্পিষ্ট 
হয়। কর্পাফল কেমন কনে হয়, কিরূপ কর্মের কিরূপ ফল হয় এ সম্বন্ধে বৌদ্ধশান্ত্রে যত আলো- 
চন! হয়েছে-_এরূপভাবে কোথাও হয় নাই কিন্তু এখানে তার উল্লেখ করার অবকাশ নাই । এখন 
প্রশ্ন হয় যে, এই ঘ্র্ণীপাক থেকে কেমন ক'রে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে? এর উত্তরে বলা হ'য়েছে 
অবিদ্ভা থেকে পরম্পরাক্রমে হয় তৃষ্ণা বা কামনার উৎপত্তি । এই তৃষ্গার ফলেই লোকে কর্ম করে 
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এবং ক্রমশঃ উভ্তরোত্ুর বন্ধনে জড়িত হ'য়ে পড়ে । এই তৃষ্। বা লোভের ফলে আমাদের বস্তুতে 
রাগ বা! আসক্ত হয়। তার কলে অন্যের পতি বিদ্বেষ আসে এবং বুদ্ধিনাশ হয় বা মোহাচ্ছন্ন হয়--- 
তার কলে কাজ করি অনেকরকম ; সেই কাজের ফলে মন আরও বেশী কলুবিত হতে থাকে, ছুঃখও 
ঘটতে থাকে । ক্রমশ; অবিছ। আরও ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে । এই রাগ ছেষ লোভ প্রভৃতি থেকে 
মুক্ত হয়ে বদি কাজ করি তাহলে সে কুশ্মে কোনও বন্ধন আনে না কিন্তু ক্রমশঃ চিত্ত নিশ্বল ও স্বচ্ছ 
হ'য়ে ওঠে এবং তাতে জ্ঞানের বিমল আ.লাকরেখা পতিকলিত হয় । এবং অবিগ্ভার নাশ হওয়াতে 
দেছ ও মনের ক্ষণপরম্পর। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও নির্ববাণ লাভ কর! যায়। সুতরাং কম্মের চেয়ে 
পয়োজনীয় হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি।. কিরকম উদ্দেশ্য নিয়ে জামরা কাজ করি তারই উপর কাধোর 
ফলাফল নির করে। যদি সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে কাধষ্যে পবুন্ত হই কিন্তু ভাগ্যব্রমে কোনও মন্দ কিছু 
ঘটে যায় তাহলেও তার পাপ আমাদের স্পর্শ করবে না। কিন্তু মন্দ উদ্দেশ্য থাকলে তার দ্বারা 
জীবন কলুধিত হবে । এখানেই জৈনদের সঙ্গে বৌদ্ধদের বিশেষ পার্থক্য । জৈনদের মতে কাধ্য 
অগ্নির মত। অগ্নিতে হাত দিলেই হাত পুড়ে যায়, মন্দ কাজের ইচ্ছা না থাকুলেও যদি কাজের ফল 
মন্দ হ'য়ে পড়ে তাহলে তার কলভোগ নিশ্চয়ই করতে হ'বে। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে তাহা নয়। যদি 
খেলতে গিয়ে হঠাৎ কারো মাথায় বল লেগে আঘাত পায় তাহলে ক্রীড়কের কোনও পাপ হবে না। 
পাপ পুণা সব মনের বিশুদ্ধি ও অবিশুদ্ধির উপর নিভর করে । এই কম্মপ্রসঙ্গে অনেক আলোচন। 
হযেছে এখানে সব আলোচনা! করবার স্কান নাই । কিন্তু সব চেয়ে বড কথা এই যে, সকল 
ছুঃখের মূলে রয়েছে তৃষ্ণ। বা লোভ । ভগবান তথাগত ছুঃখনিবৃত্তির উপায় আবিষ্কার করার জন্য 
গৃহতাগ করে গিয়েছিলেন এবং আজীবন তপস্তার দ্বারা থে তন্্ উপলন্ষি করেছিলেন সেটি এই, 
যে নিলে1ভিতার দ্বার, তৃষ্ণক্ষয়ের দ্বারা ছুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায় । আড়াই হাজার 
বংসর অতীত হ'য়েছে কিন্তু জগতে দুঃখের এখনও শেষ হয় নাই---বরং নানাভাবে নানারূপে এই 
ঘঃখ শত সহন্্র গুণ বেড়ে গিয়েছে ! কিন্তু মনে হয় ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের বাণী চিরন্তন কালের সতাকেই 
খোবণ। করছে । আক্ত আমাদের দারিত্রা প্রভভতি অনেক দুঃখ । আমাদের দৈনন্দিন আয় ৬- 
গয়স। থেকে ১০ পয়সার বেশী নয়, এ অত্যন্ত কষ্টের কথা সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি ১০ পয়সার 
জায়গায় দৈনিক আয় ১০ সহস্র টাকাও হয--তবুণ পুথিবীর ছুঃখ নিবারণ হবে না। অর্থনৈতিক 
রাজনৈতিক যেদিক দিয়ে যত উপায়ই আবিক্কৃত হোক্‌ ন। কেন, যদি মানুষের মনের গ্লানিভার ন 
কমে, যদি তার লোভ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বগ্রাসী হয়ে দাড়ায়, তবে এ হলাহলের, এ পক্ক- 
ভারের শেষ হবে না, এ মহাছুখের কোনদিনই নিবৃত্তি হবে না। অর্থনৈতিক প্রভৃতি উপায়ে 
আ্শিকভাবে কিছু ছুঃখের লাঘব হতে পারে কিন্তু যে ঈর্ষ! দ্বেষের হলাহলে সকল দেশ ক্রিষ্ট হ'য়ে 
উঠছে--যে লোভের সংঘাতে মান্ুবে মানুষে দেশে সমাজে নিদারুণ সঙ্ঘর্ষ চলেছে তার একমাত্র 
মুক্তির উপায়-চিত্তকে লোভমুক্ত করা, প্রসন্ন ও ন্সিগ্ধ করা । আত্মশুদ্ধি না হলে, চরিত্রবল না, 
থাকলে কেবল বহিষুখ উপায়ে শান্তি ও কল্যাণ কে আবাহন করা যায় না। এর উপায় স্বরূপে 
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সমাক্‌ দৃষ্টি, সমাক্‌ সঙ্কল্প প্রভৃতি আট পকার মার্গের উল্লেখ করা হয়েছে। মৈত্রী করুণা প্রভৃতির 
আলোচনা আমর! পূর্বে 'পরবন্ধাস্তরে করেছি । নুতরাং এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । 

এইরূপ দীর্ঘসাধনার ফলে যখন বোধিসত্েরা নির্বনাণোন্ুখ হ'রেছেন_কঠোর তপস্তার ফলে 
সিদ্ধি যখন করায়ন্তপ্রায় তখনও তাদের নিজেদের কলাণের চেয়েও বিশ্বের কল্যাণ বড় হয়ে দীড়ি- 
য়েছে। সিদ্ধিলাভের প্রাক্কালে তাদের চিত্তে সংসারের বেদনা নিবিড় হয়ে উঠেছে তারা বলেছেন__ 
যতদিন সকল প্রাণী নির্বনাণ বা শান্তিলাভ না করে ততঙ্গিন আমাদের নির্বাণ অপেক্ষা করে 
থাক--তাকে আমরা গ্রহণ ক'রতে পারি না । নির্বদাণের উপায়স্বরূপ তারা মৈত্রীসাধনা করে- 
ছিলেন কিন্তু পরিশেষে সেই প্রেমঈ উপেয় বা লক্ষোর স্থান অধিকার করেছিল । নির্ববাণোন্ুখ 
মাধক সকল বোধিসত্বের কাছে কৃতাগ্জলি হয়ে 'ার্থন। কারেছেন-যেন তারা অনন্তকাল সেই 
অবস্থাতেই থাকেন, স্ংসারকে ছুঃখনিবৃত্তির শিক্ষ। দান করেন, ঘেন নির্ঘন.ত হ'য়ে না যান, জগৎ 
যেন আন্গকারাবৃত না হয় । 

“নির্নাতুকামাংশ্চ জিনান, যাঁচয়ামি কৃতাঞ্জলিঃ | 
কল্লাননস্তাংস্তিষ্ঠন্স মা. ভুদন্ধমিদং জগৎ ॥” 

সমস্ত বিশ্বসংসারের প্রতি করুণায় যাদের চিন্ত আগত হ'য়ে গিয়েছে, সকলের বেদনায় 
প্রানিতে, ছুঃখে যাদের চিন্ত আর্র হয়েছে তার। কেমন ক'বে সকলের শাস্তি, সকলের কল্যাণ বিধান 
না ক'রে নিজেদের পরম ও চরম প্রার্থনার পরিতৃপ্তি লাভ ক'রবেন? তাই তারা প্রার্থন। ক'রছেন-_ 

আনাথানামহং নাথ; সার্থবাহশ্চ যায়িনাং | 
পারেগ্স,নাং চ নৌভূতঃ সেতুঃ সংক্রম এব চ ॥ 

যার! অসহায় অনাথ, আমি তাদের আশ্রয়, যাত্রিদলের আমি পথপ্রদর্শক | যারা পারগামী 
আ।সি তাদের নৌকা, অথবা সেতুম্বরপ | 

দীপাথিনামহং দীপঃ শযা। শযাধিনামহং | 
দাসাথিনামহং দাসো ভবেয়ং সর্দদদেতিনাম ॥ 

মার। আলোকপ্রার্থী আমি তাদের জালোক বিতরণ করি, ধার। বিশামেচ্চ, আমি তাদের 
শষ্যান্বরূপ, শীর। দাঁস চা'ন আমি তাদের সেবক । 

এবমাকাশনিষ্টস্ত সন্্ধাতোরনেকধা । 
ভবেয়মুপজীব্যোহহং যাবৎ সবে ন নির্বন তাঃ ॥ 

__এই যে বিস্তুত অসীম প্রাণিজগৎ, সেখানে যার যেনন প্রয়োজন, তেমনি ক'রে আমি তাদের 
অভীষ্ট সিদ্ধি করব; যতদিন না সকলে শান্তিলাভ করে ততদিন আমি উাদের উপজীব্য সেবার 
উপকরণ মাত্র । আমার দ্বার! যেন কারো অনঙ্গল ন| হয় অকল্যাণ না হয়-_-“অনর্থঃ কম্তচিন্মাভূৎ 
*মানালম্ব্যকদাচন” | যদি কেহ আমার প্রতি অসন্তষ্ট হন. ক্রুন্ধ হ'ন তাতে যেন তাদের কোনও 
মঙ্গল না হয় কিন্তু তার দ্বারাটি তাদের সর্ননার্থসিদ্ধি হোক, পরম কল্যাণের পথ উন্মুক্ত তোকু। 
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“যেবাং ত্রনধা প্রসন্ন। ব। মামালম্বা মতির্ভবেং । 
তেষাং স এব হেতুঃ স্থান্লিতাং সবববার্থসিদ্ধয়ে ॥” 

সর্দন জীবের প্রতি, সর্নন প্রাণীর প্রতি, স্থগভীর প্রেমে, করুণায় তাদের সমগ্র জীবন বিগলিত 
হায়ে সিগ্ধ ধারায় প্রবাহিত ভায়েছে_সকলের বেদনায় মর্স্থল থেকে গভীর আত্তি উঠেছে যে 
আন্তিতে তাদের নিজেদের পরম কল্যাণও তুস্ছ হ'য়ে গিয়েছিল । সেই স্থমহান্‌ প্রেমের বাণী কোনও 
বিশেষ সময়ের ব| দেশের নয় ত| চিরস্তুন কলাাণের বাণী, সকল দেশের, সকল কালের, সকল জাতির শাশ্বত 
শাস্তি ও আনন্দের বাণী। মহামানবের সাগরতীরে সেই বার্তা যুগে যুগে নৃতন ক'রে আমরা শুনি, নূতন 
ক'রে উপলরি করি। তারষঈ (প্রেরণায় সকল কলুব, লোভ, গ্লানি ও পাপ ধৌত হ'য়ে যায়_স্ুগভীর 
প্রসন্নতায়, মাধূর্ো চিন্ত অভিষিক্ত, হয়। বৌদ্ধসন্প্রদায়ের কর্ম্মবাদের মধ্যে এই স্বেহ ও করুণার দ্বারা 
অনুপ্রাণিত কন্মঈ প্রধান হায়ে দাড়িয়েছে । যে প্রেরণায় শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয় যে প্রেমের আঞ্লাবনে 
মানুষ পরম শেয়ের সন্ধান পায় সেই প্রেমের অনু প্রাণনায় কণ্ম করাই বৌদ্ধ কর্মবাদের মূল কথা । 
তাই অবহিত চিন্তে একাগ্রভাবে তাদের প্রার্থন। ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে 
এবং ছুঃখাগ্মিতপ্তানাং শান্তিং কুর্ধযামহং কদ|। 
পুণামেঘসমুদ্ভীতৈ,  স্ুখোপকরণৈঃ  স্বকৈঃ॥ 


মামার সকল পুণ্াসঞ্চয়ের দ্বার, আমার নিজের অঞ্জিত নুখোপকরণের দ্বার কবে 
আমি ছুঃখানলদগ্ধ সকল জীবের শান্তি আহরণ করতে পারব? এই প্রার্থন। সকল 
যুগের সকল মহামানবের প্রার্থনা ও পরম কল্যাণের বাণী । 


শ্যঞ্ব সাঞ্জলা। 
রাধারাণী দেবী 


“যাহ। চাই তাহা ভুল করে চাই 
যাহা পাই তাহা চাইন। _" 


সুদূর সাগর পার হতে ফিরে এলেন স্বামী 
সুদীর্ঘ দশ বৎসর বাদে। 
উনিশ বৎসরের ছেলেটি আজ 
উনত্রিশ বৎসরের পরিণত যুব । 
পন্থী ত্রয়োদশী কিশোরী এখন ত্রয়োবিংশা তরুণী । 
এই দশবৎসর ধরে' স্বামী করেছেন একনিষ্ঠ সাধন! 
জ্ঞান আর বিজ্ঞানের | 
ন্দেশে ফিরেছেন জীবনের পথে অপরিমিত যশ 
আর অর্থ অর্জনের শক্তি নিয়ে । 


স্বী ছিলেন এতদিন স্বামীর চিন্তজয়ের জন্য 
এীকাস্তিক অভিনিবেশে 
নিজেকে নবতর রূপে নিমণণে নিযুক্তা । ৃ 
এই ম্থৃবিস্তূত কালের স্থুদীর্ঘ সাধনায় 
উভয়েই আপন আপন প্রয়োজনে আত্মগঠন করেছেন 
সমুদ্রের এপার আর ওপারে বসে । 


বিদেশ যাত্রা কালে 
নব পরিণীত স্বামীর চিত্ত ছিল ক্ষুন্__অপ্রসন্ন_ 
অমনোরম। ভাষ্য লাভে । 


গ্রামের অসংস্কৃতা বালিকা । সবেমাত্র 
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পড়তে শিখচে বাংল! নভেল্‌। দেখেনি স্কুল কলেজের মুখ, 
হয়নি ইংরেজী অক্ষরপরিচয়ও ভাল করে ! 
শ্যামবর্ণা বধূর সলজ্জ চরণপাতে রজত মঞ্জীরের রুণ-ঝুণ, দ্বনি, 
অবগুঠনের আড়ালে জরীমপ্ডিত মস্ত চাকা খোপ। 

ইংরাজীশিক্ষিত ম্ডার্ণরুচি স্বামীর মনে 
এনে দিল তিক্ত বিরাগ । 

য়রোপ যাত্রার প্রাক্কালে তাই বিদ্রোহের স্ত্বরে 

বলে গেল স্পষ্টই,_-“ওটাকে মানুষ করতে পারো তো৷ 
আমার সঙ্গে বন্বে। নইলে__ 

অকারণ একটা জীবন্ত পুঁটুলি ঘাড়ে করে আমরণ 

বয়ে বেড়াবার সাধ্য নেই আমার |” 


মেয়ের শ্বশুরবাড়ী বাপেরবাড়ী উভয় পক্ষই তাই 
সতর্কযত্তে তৈরী করেছেন তাকে 

সাগরপারের বিলাতীডিগ্রীধারী স্বামীর 
স্থযোগা ভাধ্যা রূপেই । 


এই দশবংসরে 
পাড়াগায়ের রাণীবালা দেবী পুনর্জন্ম নিয়েছে 
কলিকাতা বালিগঞ্জ পল্লীর 'রীণা রয়” রূপে। 
লোরেটোর কুপায় তার ইংরাজী উচ্চারন অতিনিভভূল তো বটেই 
তার উপরে মেম-গভনে সের পালিশে 
ইংরাজী বলার ভঙ্গী টান্‌ সুর প্রভৃতি 
অবিকল খাঁটি মেমের মতোই হয়েছে । 
শাডী যদিচ পরে সে, কিন্তু এমনভাবে জড়িয়ে পেচিয়ে তন্থদেহে লেপটে যে, 
তাকে আধুনিকছ'টের স্কার্টের পর্য্যায়ে ফেলা চলে । 


অমন জম্কালো বি্থনীর খোপা, যাকে সোনার চিরুণী আর 
মোতির ফুল দিয়ে সাজানো হতো সযদ্ধে__ | 


ব্যর্থসাধন। ২৭৫. 


সে হয়েচে বরখাস্ত। ছোট্ট মাথাটিতে এখন বব হেয়ারু। 
দেহের বর্ণ আর ন্গিগ্বশ্যামল নয়, 
সতর্ক যতবে ফুটেছে অতিমাজ্িত উজ্জ্বলতা 
পিয়াস্‌--পণ্ডের ধার করা ফ্যাকাসে রং। 
দেহের অনাবৃত অংশ ঘন-পাউ্উডারে সর্বদাই আরঞ্জিত। 
ঠোটে লিপষ্টিকের কৃত্রিম লালিকী, 
অঙ্কিত জরেখা, চিত্রিত অক্ষিপল্পব, 
আঙলের নখগুলি পধ্যস্ত কিউটেক্স লা্থিত। 


নরম পায়ে আলত্ার পরিবর্তে অতুযুচ্চ হিল্‌ 
ফ্যামানেবল্‌ লেডীস্‌ শ্ত্য। 


চোখে নেই সে কমনীয় লজ্জা,_-গণ্ডে নেই স্বাস্থ্যের গুজজলা । 
চাহনিতে যৌবনের চট্টুলতা ও স্বল্প শিক্ষার অতুগ্র গব-দীপ্তি ; 
বিবর্ণ গণ্ডে রজের রক্তিম! । 





সাগর পারে- উগ্র যুরোপীয় সভাতার চোখ ঝলসানো চাকচিকা, 
অকৃত্রিমের কখরোধ ক'রে কৃত্রিমতারই জয়যাত্রা 
স্বামীর চিত্তকে করে তুলেছিল আহত ও নিপীড়িত । 
তথাকথিত সভ্যতার কপট কৃত্রিম আবহা ওয়ায় 
দিনের দিন হৃদয় উঠেছিল হাপিয়ে, মন হয়েছিল বিমুখ । 
দূর প্রবাসে তাই মনে মনে ভাবতে ভালো! লাগত 
স্বদেশের মা-বোন-বধৃদের স্িপ্ধ অকৃত্রিম প্রকৃতি । 
পড়ার টেবিলে সাজানো থাকতে ফ্রেমে বাঁধানো 
তার মৃতা জননীর আলোক চিত্র। 
চওড়া কস্তা পেড়ে শাড়ী, সি ঘিতে সিন্দুররেখা, 
মুখে চোখে অকপট সরল প্রসন্নতা । 
কোনোখানে এতটুকু কৃত্রিমতা এতটুকু বিলাসিতা 
এতটুকু বাছল্যের বালাই মাত্র নেই। 
ভাই ফোটার দিনে চিঠি পেতে ভালো লাগতো 
ছোট বোনটির আর বড় দিদির। 


জনতা [ *ম বর্ষ, ৪র্থ সংখা 
মনে পড়তো-_নব পরিণীতা কিশোরী বধূ রাণর 
সলজ্জ আখির ্গিগ্ধ চাহনি,_সরম-ধিনআ চলন ভঙ্গী। 


দশ বংসর বাদে__ 
স্বামী নামলেন হাওড়া ্টেশনে বোদ্ে ম্যেল্‌ হতে। 
শুভ্র ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত । প্রসন্ন মুখে শান্ত সৌম্যতা। 
বিলাতী সভাতার অতাগ্র ঝাঁঝ একটুও নেই চলনে বলনে। 
প্রত্যাগত স্বামীকে অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নিতে 
আত্মীয় বন্ধুদলের সাথে ষ্টেশনে এসেছেন_স্ত্ী । 
যাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী হওয়ার যোগ্যতা অজ ন করতে 
এই দীর্ঘ দশ বংসর কাল অন্ুুদিন অনুক্ষণ 
অম্ুকরণে অনুকরণে 
নিজের সমস্তটুকু আত্মসত্তা বিলোপ ক'রে দিয়ে-_বেচারী 
নিজেকে করেচে বিলাতী ছাণাচে গঠিত 
শিল্পীর হাতে যত গড়ে তোলা নিখুঁত মুভিটির মতই । 


চলায় ফেরায় কথায় বাতণয়, চাউনিতে হাসিতে 
ঝরে পড়চে একটা তীব্রত!,_তার পরিচ্ছদে সিঞ্চিত 
বিলাতী তীত্র এসেম্সেরই মতো । 
সমস্ত কিছুই চলে 'রিণি'র উত্তেজনার উপরে । 
একটা বাংলা বলতে দশটা ইংরাজী শব্ধ মুখে এসে পড়চে। 
বাম করধৃত ক্ষুত্র ভ্যানিটিব্যাগ হতে 
অতিক্ষুত্র রেশমীরূমালে ঘন ঘন মুছতে হচ্চে 
যত্বুপ্রসাধিত ললাট কপোল। 
দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একগাছি প্লাটিনামের ঝকৃঝকে সরু চুড়ি-_ 
বাম হাতে সোণার ক্ষুদ্র রিষ্ট ওয়াচ--শাদা ফিতায় বাধা । 
নু্্ত্বরের হাসি সু-উচ্চ ও ছন্দোময়ী,__- 
দৃষ্টিতে অতিমাত্রায় চপল চটুলতা। 
কৃত্রিম অতিষ্ষুতির লঘু প্রকাশে সর্ব শরীর অনাবশ্যক চঞ্চল। 
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ইংরেজী প্রথায় হাত বাড়িয়ে স্বামীর করমদন ক'রে 
ইংরেজী ভাষাতেই স্বাগত সম্ভাষণ জানালে। 
স্বামীও করলেন প্রতিসম্তাষণ । 


বিদেশ বাসকালে স্বামী-_ভারতে ফিরে 
ভারতীয়া পত়্ীকে দেখার যে-ছবিটি 
মনে মনে একে রেখেছিলেন কল্পনার রঙে 
তার একটু কোথাও মিললো না। 
ক্লান্ত চিন্তে জাগলো! একটি বেদনাগভীর হতাশা 
এবং তারও চেয়ে বেশি 
নীরব আত্মধিক্কতি। 





»নহ্মাভ্তলিদল্যান্ ন্িম্ভভানাম্ন্ন 


শরীঅতীব্রনাথ খস্থ 


১0101809101 সমাজবিগাকে বৈজ্ঞ/নিক রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তার পরে 
এ প্রয়াস আর বেশী দূর এগোয় নি। সমাজ-জীবনের মূল বৈজ্ঞানিক সবত্রগুলির অনুসন্ধান না ক'রে 
আজকাল পপ্ডিতর। বাস্গব সসন্তাগুলোর ওপর মন দিয়েছেন। সমাজবিদ্যা ক্রমশ হয়ে উঠছে 
জ্ঞানবিদ্ভার একটা পাঁচ-মেশালী, মানব-সন্ধন্ধীয় যা কিছু তত্ব বাধা কোঠাগুলোর মধ্যে পড়ে না, তাই 
পড়ছে 15০010গর ফালতু ঝুড়িতে ৷ এর ফলে সমাজবিদ্ঠা সন্বদ্ধে ধারণাট! হ'য়ে উঠছে ধোয়াটে 
এবং যারা সত্তা সত সামাজিক সমস্ত! নিয়ে মাথা ঘামান তারাও সব সময়ে ঠিক বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি অনুসরণ করছেন না । 

বিষয়টা গুরুতর । সমাজবিষ্ভাকে বৈজ্ঞানিক কাঠামোর মধো আটরসাট করে বসাতে না 
পারলে অগতা মেনে নিতে হয় যে সমাজ ও কৃষ্টি বিজ্ঞানের চৌহদ্দীতে পড়ে না । তাই যদি হয় 
তবে বাইরের যন্ত্রতন্থে বা মালমসল!| বাড়িয়ে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা নিরর্থক । 
সমাজ-সংস্কারের বড় বড় পরিকল্পন। (1)18)) ) সব ব্যর্থ যদি সমাজের যথার্থ প্রকৃতিটা চিনতে পারা 
না যায়। বিপদের কথ! এই যে আমাদের এই অজ্ঞজানতার অবসরে রাষ্ট্রের বাজারে অনেক অর্থ- 
নীতিক পরিকল্পনা চালু হয়ে যাচ্ছে যাতে ক'রে হয় ত' কোন দল বা! শ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধনই হবে, 
সমাজের কোন মঙ্গল হবে না। 

বর্ধমান বিজ্ঞানপ্রস্থত সভ্যতা এই সঙ্কটের সামনেই দাড়িয়েছে । যান্ত্রিক সঙ্গতি ও শিল্পবিদ্ধা 
বেড়ে চলেছে, কিন্তু সমাজ হয়ে রইল দিশেহারা । পুরাকালে সমাজ কতগুলো নীতি এবং নির্দেশ 
মেনে চলতো-অবিশ্যি বৈজ্ঞানিক বলে নয়, আবহমান বলে। আমরাএই সংস্কারগুলোকে যুক্তির 
আঘাতে নষ্ট করেছি কিন্তু যুক্তির বলে সমাজবিদ্ঠার বৈজ্ঞানিক বনিয়াদ গড়তে পারি নি। কেন 
হার মানতে হলো? গত একশো বছর ধরে সামাজিক জ্ঞানতাগ্ডার অনেক সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। 
ইতিহাম্‌, তত, অর্থনীতি সব ত' পদার্থবিগ্ভার মত সমৃদ্ধি পেয়ে চলেছে? তবে "সমাজবিজ্ঞান" কেন 
তৈরী হবে না? 

এই বাড়তি মাল-মশলাই হয়েছে বিপত্তি। বিজ্ঞানকে পরিণত রূপ দিতে হ'লে (যেমন 
পদার্থবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞানের বেলায়) আগে অনুসন্ধানের প্রণালীটা৷ আয়ত্ত করতে হয়, তারপর 
আসে পরীক্ষায় পাওয়া জ্ঞান আর বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার ফন্দীফিকির। সমাজবিগ্ভার অগ্রগতি 
হয়েছে উল্টো। উপাদান বহু জুটেছে, রাতারাতি ফল পাবার ইচ্ছেটাও আছে, কিন্তু অন্রাস্ত প্রণাঙ্গী 


& 
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খুঁজে পাওয়া যায় নি, সমাজতাত্বিক নৈবাক্তিক সন্ধানী না হয়ে হ'তে চেয়েছে সংস্কারক এই 
হয়েছে তার কাল। 

আরো এক বিপদের কথা, সমাজবিদ্য| জড়িয়ে পড়েছিল দর্শনের সঙ্গে । সমাজতাত্বিকরা 
তাদের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে পড়লেন নীতিশান্ত্র ও দর্শনের অকুল সাগরে | তল 252 ৪৮ 
33110100181 এবং 1)081615130রা বনু চেষ্টায় সমাজের যে মর্মোদ্ধার করেছিলেন তাকে ইতিহাসের 
ব্যাখ্যা, নৈতিক দশন ব৷ অনাধ্যাত্ম ধশ্ম বললেও চলে। গন্ধ পঞ্চাশ বছর ধরে এর প্রতিক্রিয়া 
চলেছে । সমাজতাত্বিকরা আন্দাজী সন্ধান ছেড়ে বাস্তব জীবন থেকে ফর্দ-তালিক। (9৮865005 ) 
সংগ্রহ করতে লাগলেন, যাতে করে প্রত্যক্ষ ফল পাবার আশ! করা যেতে পারে । কিন্তু এতে 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীটা আবিষ্কার করার যে আসল কাজ তা এডিয়ে যাওয়া হলো! এবং সমাজের 
পরিবর্তে সমাজের বহিরঙ্গ হয়ে দাড়াল পঠিতব্য বিষয় । 

ইঙ্গ-মা্িন সমাজবিষ্তা এখনো দাড়িয়ে আছে আঠারো শতকে নৈতিক বিশ্বাসের ওপর । 
নৈতিক অনুশাসন এদের সমাজচিস্তাকে দাবিয়ে রেখেছে । সমাজবিজ্ঞানের পরিবর্তে এঁরা গড়েছেন 
সমাজনীতির ব্যবহারিক প্রতিবিম্ব ( 10788200960 ৯5৯০০))) 01 ৯০০৫। ০01০৭ )1 ইউরোপের 
বেস্তারা বিজ্ঞানপন্থী এরং স্থিতলক্ষা ৷ কিন্তু তারা মৃসক্কিলে পড়েছেন আনুষঙ্গিক বিদ্যাগুলোর ও খোদ 
সমাজবিগ্ভার মধ্যে গণ্ডী টানতে গিয়ে । নৃতব্বের প্রতিযোগিতা এর কিছুতেই রুখতে পারলেন না। 
জ্তানজগতের বেওয়ারিশ জমির ওপর এরা উভয়েই চেষ্টা করেছে যথাসাধা দখল চালাতে । ন্বতত্ব 
ও সমাজতত্ব একই এলাকায় গদি পাতলো, কারণ নর নিয়েই সমাজ । শেষ পর্যান্ত একট! কাজ 
চালানো গোছের রফা হয়েছে । নৃতত্ববিদ আদিম মানুষ আর তার সমাজ ও কষ্ঠি নিয়ে মাথা 
ঘামান, সমাজতত্ববিদ্‌ নাড়াচাড়া করেন সাবালাক কৃষ্টি আর বর্তমান সমাজজীবন নিয়ে। নুতব্বেরই 
জিৎ হলো, কারণ প্রাচীন উপাদানগুলে! নিয়ে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা কতকটা সহজসাধ্য ৷ 
মাকিন বিশেষজ্ঞরা যেমন 1২700১০।, 15319), 1010, (90100157100), এদিকে বেশ 
কাজ করেছেন। সমাজ-বিগ্াকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে হ'লে এদের বইগুলো সাহায্য করবে। 

নৃতত্ব বিজ্ঞানের সভায় ঢুকে পড়লো, সমাজতত্ব রইল বাইরে পড়ে, এর কারণ নুতত্বের সঙ্গে 
প্রাগিতিহাস বা প্রত্বতত্বের কোন বিবাদ নেই, কিন্তু সমাজতত্বের সঙ্গে ইতিহাসের বনিবন।. কম। 
এ শাস্ত্রটা যখন তৈরী হয় তখন ইতিহাস আছে আসর জুড়ে-বিজ্ঞান হিসাবে নয়, সাহিত্য 
হিসাবে। & 

ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণাটা আমরা ধার করেছি গ্রীকদের কাছ থেকে, যারা এটাকে অলঙ্কার- 
শাস্ত্রের একটা অঙ্গ বলে মনে করত। বিজ্ঞানের কারবার নিরপেক্ষ (%১৭০1/9 ) অনস্ত সত্তা 
নিয়ে, ইতিহাস আকে কালের ও বিবর্তনের ছবি । 1১18/0র বিশ্বাস ছিল যে বহির্থটনা বিকৃতি ও 
বিবর্তন-সাপেক্ষ, অতএব বিজ্ঞান যতই শুদের এড়িয়ে চলবে ততই হবে এর পরিণতি | রেনাসাস 
ফু'গের বিজ্ঞেরা এই বিশ্বাসট! বয়ে এনে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং আমাদের ইতিহাসে 
রে 


রঃ ১ জস্থজজী। [ খম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্য। 





এর ছাপ পড়েছে। পণ্ডিতের এখনে! বলেন ইতিহাস বিজ্ঞান নয়, কারণ বিজ্ঞান হয় সাধারণ বিষয় 
নিয়ে, বিশেষ ঘটনা নিয়ে নয় যা নিয়ে হচ্ছে ইতিহাসের কারবার। 11/9৮০158]. বলছেন 
গ্রীক আদর্শে ইতিহাসকে একট। কলাবিগ্ঠায় দাড়, করাতে, (0110, ৪ 27089), 4১০6০) চান 
ইতিহাস থেকে একটা নৈতিক আদর্শ বা শাসন খঁজে বার করতে, আর 070০৬ দেখেছেন ইতি- 
হাসকে দার্শনিকের অন্ভদ্টির সাথে মিলিয়ে (099075৫7500) ০1 0186০7০- 
01] ) 1 রঃ 

আধুনিক এতিহাসিকের এর কোন পথটাই পছন্দ হচ্ছে না । তার! দাবী করছেন ইতিহাস 
স্বাধীন, স্বয়সিদ্ধ হয়ে দাড়াক। 81০5০1 ভার 17156০চ5 914১00৭ঘ1র ভূমিকায় এই নতুন 
দষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন । তিনি ইতিহাসকে দেখতে চেয়েছেন শিল্পীর দৃষ্টিতে নয়, বৈজ্ঞানিকের 
দৃষ্টিতে । কিন্তু তার চোখ আদর্শের ধোয়! থেকে মুক্তি পেলেও বিজ্ঞানের আলো নিতে পারে 
নি। অন্যান্য সামাজিক বিগ্া। থেকে এর পার্থকা দেখাতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের বাক্তিপরায়ণতা ও 
নিয়মনিরপেক্ষতা মেনে বসে আছেন। তিনি বলতে চান যে সমাঙজতত্ব ও নৃতব্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
মতই কতকগ্চলে। সাধারণ ম্মত্র বার করতে চায় যার মধ্যেই বিন্যস্ত করা যেতে পারে দৃশ্যমান বিবিধ 
সামাজিক ঘটনা । কিন্তু ঈতিহাসের কোন সাধারণ স্মৃত্র না কার্ধাকারণ সম্বন্ধ নেই-__সব ঘটনাগুলোই 
আকস্মিক এবং মানবেচ্জাপস্থত | গুরুগিরি ছেড়ে এই ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ পঠন হোল তার মতে 
ইতিহাসের আদর্শ। 

ঢা করেছেন আাপন্তি। একি একটা পণ্ডিতী খেয়াল ? ঘটনাসংগ্রহ আর ডাকটিকিট 
সংগ্রহে তফাৎ রইল কোথায় ? জ্ঞানীর বৈঠকে পাত্তা পেতে হ'লে সমাজবিগ্ভার সঙ্গে এর আত্মীয়ত। 
পাতাতেই হবে। 


ইতিহাস বিজ্ঞান, না দর্শন, না শিল্প-_এ তর্কটার ভেতর মাথা গলাবার আগে দেখা উচিত 
আধনিক বিজ্ঞান এবং আধুনিক ইতিহাস এ ছু'এর পরিস্থিতি কোথায় । গ্রীক বিজ্ঞানের মত সনাতন 
সতোর মর্টোদ্ধার আধুনিক বিজ্ঞানের লক্ষা নয়। শুধু কতকগুলো অবাবহারিক (810908/0 ) 
নিয়মকানুন আবিষ্কার করাই এর কাজ নয়__আরোহ (0700001) ) এবং পরীক্ষার ( 9%:1)911- 
10011) জোরে এ প্রকৃতির যাবতীয় ঘটন। ও তথ্যকে আয়ত্ত করতে চায়। অধিকন্তু ক্রমবিকাশবাদ 
এবং জীবতন্বের নবতম পরিণতি এর মধো আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞানগুলো, যেমন 
উদ্ভিদ্তত্ব বা পশুতত্ব, এমন কি জ্যোতিরবিবগ্ভ। ও ভূতত্বও ইতিহাসাত্মক। বিজ্ঞানের সার কথা 
আজ এই যে নিখিলের স্থিরত্ষ নেই, সনাতনী নেই, কালের ছাপ খেতে খেতে বিশ্ব বিবর্তনের 
আতে ভেসে চলেছে। | 
আবার ইতিহাসও শিল্পচাতুরধ্য ও নীতিবচনে সন্তষ্ট নয় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার জগার্থি'চুড়ী 
বলে আত্মপরিচয় দিতেও রাজী নয়। অতীতকে একটা "আকস্মিক ঘটনাসমন্িরূপে না দেখে এ 
দেখছে একটা স্বাভাবিক পরিবিকাশের মুন্তিতে। এ আর এখন রাজনীতিক চালবাজি আ'র 
র্‌ 


আখিন, ১৩৪৫ ]  সমাজবিদ্তার বিজ্ঞানায়ন ২৮ 


সিরিয়াকে তত দাম দেয় না যত দেয় স্থায়ী মানিক আর আধিক প্রভাবগুলোকে যা? 
দ্বারা সাধারণের ভীবনষ'&: নিয়ন্ত্রিত হয় । আর একট! জিনিষ এ পেয়েছে নৃতাত্বিকের কাছ থেকে । 
উনিশ শতকে ইতিহাস রাষ্ট্রকে সমাজের একক (1116) এবং গবেষনার লক্ষা বলে মানত, 
মাজকাল ইতিহাস কুষ্টিকে বাষ্টি বলে মানছে। রাষ্থীয় একোর চেয়ে কৃষ্টির একা ব্যাপক এবং গভীর । 
এ ন্মঙ্ষ বুদ্ধির মাথ। থেকেও আসেনি রাষ্্রীয় জীবনবীজ থেকেও জন্মায়নি। সমাজসন্তার এইটে 
প্রাণ যা থেকে নতুন নতুন সামাজিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতিষ্ক উদ্ভব হচ্ছে । 

জ্ঞানে হোক, অঙ্ঞানে হোক ইতিহাস সনাজগতি ব। কৃষ্টির বিকাশকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিচ্ছে । 
ইতিহাস আর বিজ্ঞানের সতাকার বিরোধ নেই এবং ইতিহাস ও সমাজবিগ্ভ। বস্তুত পরস্পর 
মুখাপেক্ষী । সমাজবিগাকে বাদ দিলে ইতিহাস হয়ে ওগে শসার এবং অবৈজ্ঞানিক আর ইতিহাসকে 
বাদ দিলে সমাজতন্তকে হাতে হয় কতগুলে। অবাবহারিক মতবাদের সমষ্টি। এপর্যান্ত এই 
ইতিহাস-বিমুখতাই হয়েছে এর ছুর্বলত1---এ চেয়েছে ইতিহাসকে এর মতবাদগচলোর অনুগত বাহন 
করে রচন| করতে । সমাজ তাপ্িকদের বচব5 পুথি খুললে প্রায়ই দেখতে হয় নতুন নতুন 
এতি্ঠামিক “তথা" য| এতিহাসিক্র। জানেন ন।-এবং এতিঙ্গাসিক সমস্যার সহজ সমাধান, ঘার 
দিকে এতিহামিকরাই নিতান্ত ভয়ে ভয়ে এগোন । 

বাস্তবপক্ষে এ ছু'এব পণালী ভিন্ন, বিষয় এক। সমাজবিগ্/। গোিজীবনের শ্ুঙ্থলাবদ্ধ 
নিশ্লেষণ, ইতিহাস সমাজজীবনের ধারাবাহিক ও বিশদ বর্ণন| | প্রথমটির কারবার সমাজের গঠন নিয়ে 
দ্বিতীয়টীর কারবার এর বিকাশ নিয়ে। জীবতত্্ব এবং জৈব বিকাশের মধো য। সন্গন্ধ এদের 
মো তাক | যেমন গ্রীক মভাত। সঙ্গন্ধে পড়াশুনে। করতে হ'লে, সমাজতাত্বিক খুঁজবে পুররাষ্টরের 
গঠন, পারিবারিক জীবনের আহিক ভিত্তি, সমাজের মধ্যে বুক্তিভেদে শ্রেণিবিভাগ, সমাজবাবস্থায় 
দাসপথার স্থান ইতাদি $ কিন্তু এ সমস্ত করতে হবে এতিহাসিকের উপাদানকে অবলম্বন করে, 
ধারাবাহিকভাবে এবং গ্রীক কৃষ্টির ক্রনবিক্কাশকে চোখের সামনে রেখে । এতিগাসিক ভার 
আবিষ্কৃত তুধ্যগুলিকে বোঝাবার জন্যে উপরোক্ত সামাজিক বিশ্লেষণের সাহাযা নেবেন এবং 
সমগ্র গ্রীক -চষ্টির সঙ্গে তার যোগম্থাপন করবেন । 

সমাজবেন্তারা এদিকে বিশেষ কিছুই করেন নি। রুষ্টিমলের (00100101 00016) 
সন্ধান এবং তার শুসন্গদ্ধ বিশ্লেষণ করেছেন নতান্বিকরা। সনাজবেস্তাদের 'নজর উচু । প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানগুলোতে চল্তি যে আঙ্কিক এবং পারিমাণিক (0115010001৩) পন্ধ তি, সেলোকে কাজে 
লাগাবার খেয়াল তাদের পেয়ে বম্গেছে এবং ফলে তারা একটা মন্্বং (11090187713010) ও জড়বশ 
(9০০07%)1117140) সমাজবিজ্ঞান খাড়। করেছেন । 50018] 101১0) 50081 010000008 
ইত্যাদি কত রকমারি 'বাদ' এলে! গেলো, হবু উদ্ভোগের বিরাম নেই এরা ইতিহাস বা সামাজিক 
বাস্তবের তোয়াক্কা রাখে না, এগুলোতে আছে কতগুলি অস্পষ্ট ব্াপক উক্তি, আর এর স্ুত্রগুলে। 
০দা্থবিগতা থেকে ধার করা উপমা ছাড়া আর কিছুই নয়। (0৩৮ বলছেন যে সামাজিক বন্ধন 


০ 


১৮১ (জন্ম রি নি চি সংখ্যা 


আণব আকধণ স্তরের (10৮01 10001000112)" 1528 একটি অঙ্গ । 041৮9 ও 
(১৮210 বলছেন যে কৃষ্টি জিনিষটা মৌরশক্তিকে মানবশক্তিতে পরিবর্তন করবার একটা কল। 
$111171.0৮ তর্ক করছেন যে সামাজিক পরিবর্তন 11614)1001)01)0105 এর কানুন মেনে চলে। 
এতিহাসিকের দেখ। আছে সমাজের সন্ত। কত ছুরহ, জটিল, তাই বেন্তার উপবৈজ্ঞানিক গবেষণ। 
প্রণালী দেখে তিনি ক্ষেপে গেছেন বিছ্লেটার ওপরেই । 

শ্রথচ এ কথাও সত্যি যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহাযা ছাড়া মানুষ ও সমাজকে বোঝা 
মায় ন।। হাজারে! রকমে মানুষের জীবন ভাবিত হচ্ছে বাস্তব শক্তিদ্বারা। এতিহাসিক 
গতির নাচে, সভাজীবনের বাহা কাজগুলির আন্ডালে রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের সঙ্গে সমাজের 
মূল স্গন্ধগ্ূলে আর পরিবর্তনের অর্থমুখীনতা | সমাজবিদ্‌ শুধু সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে কী সম্বন্ধ 
তাই খুজবে না_ পরিবেষ্টনের সঙ্গে মানবজীবনের মূল সন্বন্ধটাও খুজে বার করবে, কারণ এখানেই 
হচ্ছে সকল কুণ্টির গোড়া । এদিককার কাজে সে দাড়াবে জীবতান্তিকের সঙ্গে, এীতিহাসিকের সঙ্গে 
নয় কারণ সমাজকে তার প্রাকৃতিক আবেষ্টন আর অর্থকরী অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া, আর 
জাণাণুকে (01%008৯00) তার পরিবেষ্টন ও কার্য কলাপের (01007) সঙ্গে মিলিয়ে পড়া-ছটোর 
মধো বেশ মিল আছে। 

[41 1১11৮ তার একটি বঈএ (1505 €)01৮110)৭190191)007)৯) এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
শন্সসরণ করেছেন_যদিও তার সমসাময়িক 810২, 31)97)00) ব। 130 0001এর মত সম্পূর্ণ জিনিৰ 
তিনি দিতে পারেন নি, এবং অতখানি প্রতিষ্ঠাও তার ভাগো জোটে নি। 151%এর স্বাবলঙ্গ 
(11১10111151) জড়বশ্ঠতাবাদ ন! নিয়েও তিনি সমাজের অর্থমূলক ব্যাখা দিয়েছেন, 13001016 
কিব। 18010]এর চেয়েও যথাযখ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তিনি সমাজ-জাবনে ভৌগোলিক 
আবেষ্টনের পক্রিয়া দেখিয়েছেন, 11007) 91)01)0এর মত অদ্ধ-বৈজ্ঞানিক, অদ্ধ-দার্শনিক 
বাপকোক্তি না করেও তিনি সমাজ-বিকাশের সঙ্গে জৈববিকাশের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন । তিনি 
গবেষণা গুরু করেন বিশেষ কোন ভৌগোলিক ও আথিক পারিপান্থিকের মধো অবস্থিত কতগুলি 
পরিবার শিয়ে অর্থাৎ স্থান ও বৃত্তিভেদে সমাজজীবন এবং সমাজ গঠন কেমন রূপ নেয় তাই ছিল 
ভার অনুসন্ধানের বিষয় । তিনি শ্রমিকজীবন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ সুরু করলেন_-গোটা ইউরোপ 
“থকে বিভিন্ন স্তরের আদর্শ শ্রমিক পরিবার বেছে নেন। তার অনুসন্ধান সরকারী নথিপত্র ও 
ফণ্দিতালিকার সাহাযো চলে নি-তিনি সরাসরি তাদের ঘরকনা দেখেছেন_তাদের খরচপত্রের 
হিসেব শিয়েছেন এবং এই সব প্রতাক্ষ উপকরণ দিয়ে পারিবারিক ঘটনা ও তথ্যগুলির অর্থ বার 
করেছেন। কিগ্ত তার প্রয়াস বিজ্ঞানসম্মত হ'লেও পূর্ণাঙ্গ হয় নি। পরিবার ছাড়া সমাজের বাষ্টিবাচক 
(01010) আর যে সব প্রতিষ্ঠান_ যেমন গ্রামাগোষ্ি, সহর ও মিউনিসিপ্যালিটী এবং জাতি ও রাষ্ট্র 
সেগুলোকেও এ পদ্ধতিতে পড়া উচিভ ছিল-_এবং আরো উচিত ছিল সমগ্র সমাজের আবহমান 


কৃষ্টির ও বিকাশের এতিহাসিক বিশ্লেষণ করা | 1, 1১1:5 পুরোদস্্র বাস্তববাদী ছিলেন ন। | সমাজ- 
্ € 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] সম।জবিদ্ভার বিজ্ঞানায়ন টঃ 


জীবনে নীতিও ও ধন্দের বস্তন্বাতন্্র তিনি বনু ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন। ্ি এ প্রভাবগুলো তার কাছে 
স্থির গতিহীন ; সমাজের অন্তর্গত নয়, সমাজ-বহিভূতি | এখানেই তার আসল গলদ। 

কৃষ্টি বলতে শুধু কর্ম ও স্থানভিন্তিক একট! সম্প্রদায়কে বোঝায় না__কতগুলো৷ বিশিষ্ট 
ভাবের গ্রন্থি একে বোঁধে রাখে একট নিজন্ব সত্তা দেয়। এখানেই খুঁজতে হবে কালোত্তর শিল্পের 
উৎস, খবির দৃষ্টি' বুদ্ধির দান । এসব বস্তুর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্দেশ বা মাত্রাগত বিশ্লেষণ 
(0119101071150 8)1015াস) চলে ন| বালে সমাজবিদ্‌ হয় ত' চাইবেন এদের পাশ কাটাতে কিন্ত 
উপায় নেই । মনের রাজা এই সঙ্গের প্রভাব স্কুল পারিপাশ্বিকের চেয়ে কম নয়। সমাজবিদ্‌ 
অবিশ্টি মুখাত দেখবেন সমাজের গসন ব। আকৃতি, যার ভিত হচ্ছে বন্ত এবং চুশবালি ভৌগোলিক পরিবেশ 
ও আথিক বন্তি-কিন্তু এই সমাজগঠনকে ভিত্তি করে দাড়িয়েছে যে কৃষ্টির সৌধচুড়া তার দিকে চোখ 
বুজে থাকলেও সমাজরিদের কাজ হবে না। গ্রীক নগরের সামাজিক সত্তাকে উপলব্ধি করতে হলে 
দেখতে হবে একদিকে এ যেমন ভূমিজ রি তেমনি 1101101)10এর প্রতীক-__ঠিক যেমন 
১১0])15 এর জনপ্রিয় রাজা 101110101৭ বিশ্বমাতার সম্ভীন আবার 1321]9ন4 4১1]10150র 
বরপুত্র। ও 
সমাজতন্বের মধো এই ছুই ভিন্নগুণ পৃথক বস্তর আবিভাবই যঙ বিপদ বাধিয়েছে। প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের সন্ধান চলে সমগুণ উপাদানের ওপর, দার্শনিকেরও তাই । কিন্ত সমাজবিদ্‌কে কাজ করতে 
হচ্ছে দুই অবিচ্ছিন্ন গথচ ভিন্নগুণ উপকরণ নিয়ে । 

সহযোগী বৈজ্ঞানিক বখন এগিয়ে চ্লে। কদমে কদমে এবং তার সদ্ধিংসা হয়ে উঠল অধীর, 
তখন সমাজবিদ আর তার জটিল উপকরণকে সরল করে নেবার লোভ সামলাতে পারলেন ন। 
ছুটে! ভিন্নগতি ধারার মধো কাধ্যকারণ সন্ধদ্ধ নিরূপিত হলো,__একটি হলে। উৎস, অপরটা উচ্ছাস । 

ধারা বস্ত্রকে উৎস করেছেন তাদের গুরু হচ্ছেন 811২ | তিনি বলেছেন_ “মানবজীবনের 
সামাজিক, রাষ্ত্রিক ও আত্মিক প্রক্রিরাগুলি নিরূপন করে, বাস্তবঙ্গগতে ধনের উৎপাদন-পন্ধতি । 
মান্ুযের চেতন। তার স্থিতিকে নিদ্ধারণ করে না, তার স্থিতিই তার চেতনাকে পিদ্ধারণ করে । আর্থিক 
ভিত্তির পরিবর্তন হলে সাথে সাথে অতিক্কার কৃষ্টিচুড়। রূপ বদলায়” (4171 10010 407 
[00110159109] (00150180000, 17000000101) কষ্টিচড়। যে জডভিত্তিক এবং অর্ধনিভর 
একথায় সন্দেহ জাগে না। কিন্তু একথা প্রচার করার পাক্ষে যথেষ্ট যুক্তি পাওয়। শক্ত যে সমাজের 
অর্থনিরপেক্ষ প্রভাব নেই । একদিকে এই মতবাদ ছেটে দিয়েছে কৃষ্টির সেই সমস্ত অঙ্গ য। সোজা ন্ুজি 
ওপর কৃষ্টিমূলক শক্তিগুলোর কোন অর্থনীতির ব্যাখ্যায় পড়ে না, অন্দিকে অর্থাতীতের এলাকা থেকে 
অনেকটা জমি দখল করেছে অর্থের গণ্ডীর ভেতর। 

এই মতের উল্টো দিকে দাড়িয়ে আছেন একদল, ভাবকে বস্তুর উৎস করে। 11029] এবং 
তার শিষ্যদের কাছে ইতিহাস হচ্ছে নিধিকল্প চিৎশক্তির (99010661110) ধারাবাহিক আত্ম- 
প্রকাশ ৷ নিখিলাত্মার ভাবসংঘর্ষ (০১16 01%10610) থেকে এক একটা কৃষ্টি বা,জাতি বুদ্বুদের 


১৮3 জন্ম [৭ম বধ, রর রি 


ত আসে যায় এবং বাস্তব সভ্যত! এ রর আন্তলীন ভাববস্ত্বরই (11117781101) 1058, ) /ভিকরি [ 
ক আসরে আজ 170501এর এই বিশ্বাসের স্থান নেই । কিন্তু 1762]এর আগে 
রাজত্ব করেছিল যে যুক্তিমিশ্র আদর্শবাদ-00০ এবং 0০ ঠ1৫150৫এর কাল থেকে আজ পধাস্ত 
বন্ত ব্যঙ্গ, আক্রমণ সত্বেও সে তার প্রতি নষ্ট হতে দেয় নি। এর মূলে আছে ছুটো৷ অটল বিশ্বাস। 
প্রথম, সমাজ এক অবিচ্ছিন্ন প্রগতির নিয়ম (85011001৮01 1)70121৭$ ) মেনে চলে । 
দ্বিতীয়, খুক্তিবোধ সমাজকে পরিবন্তন ধরনার শক্তি রাখে । স্বাধিকার, বিজ্ঞান, যুক্তি, ন্যায়বোধ__ 
এসব কঙগুলে। নিছক ভাঞ্য়াটে কল্পনা নয়--সমাজের প্রগতি ও কুষ্টির বূপান্তর ঘটাতে এরা সমর্থ । 
এ মতের প্রভাব যদিও শ্বধিসমাজে আজও কিছু কিছু আছে তব বিজ্ঞানপন্ঠীরা কোনমতেই এদের 
অন্ধবিশ্বাসকে সমর্থন করতে পারেন না। * 

3511))1)101 ও ৬1৯০ একটা নতুন মধ্যপথ ধরেছেন । সমাজে তার| বুঝতে চান সরাসরি 
_বপ ও ভাব-নিরপেক্ষ করে, অর্থাৎ তকে অন্তঃসারশূন্য করে, শূম্তগ্ভ ্ায়শান্পে পধাবসিত করে। 
11011. 1)0011517010)এর হাতে সমাজ হয়েছে স্বয়স্তু--এক স্বাধীন আত্মিক শক্তি_যা হাতে উদ্তত 
হচ্ছে ভার বস্ুজাবন & ভাবভীবন । এক কথায় সমস্ত সমস্তার ভট খুলে গেলে।- সমাজবিদ্যা তাল 
?কে বিভ়ানের খাস কামরায় হাজির হালা 

সমাজ-বিশ্লেষণের বৈচ্ঞানিক রত »টা তায়ন্ত করতে হলে এত অধার হয়া চলবে না। যেমন 
]১01411) বলছেন, কাধাকারণ সঙ্ন্টাকে এক তরফা দেখাটা ভুল, সমাজের বহিরঙ্গ কতগুলি 
িএ এব পরস্পর শিরশীল প্রভাব থেকে রূপ নেয় । বাস্তব আবেষ্টন, সামাজিক গ৮ন, আবাসিক 
বৃষ্টি পরস্পরকে প্রভাবিত করছে, আর সমবেত ভাবে চালাচ্ছে সামাজিক ভীবনধারা : -এর মধ 
একটাকে সনেনসবব। কর্তা ও অন্যগুলোকে কন্মা কর! চলবে না। 

জাপানী সামুরাই প্রথাটাকে নজর দিয়ে দেখলে এ কথাট। বোঝা বায় । &খানকার সমাজে 
এর বাযাকলাপ বেশ পরিশ্মুট এবং স্থান সুনিনদিষ্ট । তবু এই শন্ুষ্ঠানটীর অরূপ বুঝতে হ'লে শুপ 
জাপানী জমিদারতন্তবের এতিহাসিক বিকাশ এবং জাপানী সমাজের আথিক গঠন বুঝলে চলবে না 

ন গটিল নৈতিক বাদ্ধ ও ধশ্মাবিশ্বাসগুলি এর মধো মু্তি ধরেছে সেগুলোর খোজ নিতে হবে। এর 
মনো দেশী, কনকুসিয়। বৌদ্ধ সবরকম উপাদানই আছে-যার সঙ্গে জাপান ও তার সামরিক 
গতিহের দূর আত্মীরতা রয়েছে । এ সব মিলিয়ে যে নৈতিক আাদরশ ও সংস্কৃতির রূপ দেখ। যাচ্ছে, 
তা অহীতের কঙ্গালনাধ। নয়_জাপানী সমাজের মধ্য এ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এবং একে 
বাদ 'দয়ে জাপানা রাজনীতি এবং তার চিন্ত। ভাবনা বোঝ। আসম্তব । 

অতএব সমাজের পা ধন ও দর্শন বাদ দিয়ে চলে না । কেউ কেউ আরো! দশ পা এগিয়ে গিয়ে 
একেবারে আধ্যাস্রিণ রাজোর মধো সমাজতান্থের দ্বজ। নিয়ে টুরকেছেন। তারা বলতে চান--সমাজ 


+:7৩6 এদের বিশবাপকে সমা গন্ধের মধো ন। এনে ধন্ব বিশ্বাসের মধো ঠাই করে দিয়েছেন 7786660 ৭ ১০৩৭০ 
(৫61-0101, 
€ 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] সমাজবিষ্ভার বিজ্ঞানায়ন ২৮৫ 
বাদ দিয়ে যখন আত্মিক কৃষ্টি হয় না, তখন “আত্মিক বিজ্ঞানের” (0015৮ নিনগে)50118001) 
স্বাতন্ত্রোর দাবীও টেকে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শুধু সমাজদেহের 
ক্রিয়া নয়, এদের একটা স্বতন্ব নীতি ও লক্ষ্য রয়েছে । সমাজের মাটিতে এদের জন্ম, কিন্ত এদের 
দৃষ্টি বাবহারিক জগতের দিগ্লয় পেরিয়ে চলে যায়। ()05র সময় থেকে আদর্শ-পরায়ণতার 
চাপে ধন্মতত্ব ও সম'জতত্বের সংস্কার সুরু হয়েছে। স্মাজতাত্বিকের খেয়াল চেপেছে ধন্ম সংস্কার 
করবার,যেন তাদের ছাচে ঢালাই ধন্নামত থেকে তাদের মনের মত সমাজ তৈরী হবে। বল! 
নিম্প্রয়োজন--এট বৈজ্ঞানিকের রীতি নয়। 

বিশ্বময় দেখ। যাচ্ছে কাধ্যকীরণের ঘোগস্ুত্রটী একটা মালার মত-_এর সুরু নেই, শেষ নেই । 
বাজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে বীজ। "আত্মিক বিজ্ঞানের” শিকড় সমাজের বুক 
থেকে রস টানছে--আবার সমাজকে দিচ্ছে ভায়া, জল, ফল। সমাজবিজ্ঞান ও “আত্মিক বিজ্কানের” 
মধো এই চক্লাকার সন্বন্ধটা বুঝতে পারলেই আর খেয়াল মাফিক ধন্ম-সংস্কার করার উৎসাহ 
থাকবে না। 

গ্রীক রাষ্ী ও সমাজ থেকে জন্মেছিল তাদের বাদক বোধ ও উদাষের 
নৈতিক আদ, কিন্তু এরাই আবার তাদের পুরপতিঙ্গানের গপর একটা বিশিষ্ট ছাপ 
দিয়েছিল । বর্তমান স্বাধিকার বোধ ও গণতান্বের আদশ সম্বন্ধে ও তাই বলা চাল | 171 ৬৬1) 
দেখিয়েছেন যে পুজিতন্থ শুধ একটা নির্জল। আথিক পরিবিকাশের মধো বেডে ওঠে নি । বিফমে শিনের 
পর প্রটেষ্টান্ট ইউরোপে শিল্প ও সঞ্চয়ের প্রতি ধন্মের যে একটা বিশি দৃষ্টিওঙ্গী ছিল 
সেখান থেকেও এ জীবনের রস টেনেছে। আবার এই রিকমে শন-যাকে আমর! পশ্মের যদ্ধ ব। 
পন্োর নামে গৌডামীর যুদ্ধ বলে জানি খোঁজ করলে দেখা যাবে যে আসলে তার উৎস হচ্ছে 
স্বার্থের ছন্দ, জাতীয় রেষারেযি ইত্যাদি । 

মনোবিকলন যেমন ব্যক্তির সামনে তার অবচেতন দ্বন্দ্ব ও আবদমন (10101081917) গুলে। 
মেলে দেয়, তাকে আত্মসচেতন করে, সমাজবিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক রীতিও হবে তেমনি । সমাজকে 
এ যথার্থ লক্ষের সঙ্গে পরিচিত করে দেবে-এর কাধ্যকলাপের যথার্থ প্রেরণা সম্মন্ধে অবহিত 
রাখবে--এর সংঘধ-দ্ন্দের স্বরূপ এর কাছে পরিক্ষার করবে । রাজনীতির ক্ষেরে কিন্ত দেখ। 
যাচ্ছে এর বিপরীত ধারা । আমরা সমাজের অন্তনিহিত দন্দগুলিকে বৈচ্ঞানিকের দৃষ্টিতে না দেখে 
একটা আদর্শের চশমা লাগিয়ে দেখি । 

এই আবছায়া দৃষ্টি অতীতে যথেষ্ট ক্ষতি করেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে করবে আরে! অনেক 
বেশী। কারণ রাষ্ট্র ক্রমশ সামাজিক জীবনের ওপর তার অধিকার বাড়াচ্ছে । মন্দির, পরিবার, 
উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান সব একে একে রাষ্ট্রের আওতায় আসছে । এমন কি সমাজের গডন, আঙ্গিক 
সঙ্ন্ধ, কষ্টির দান সব কিছু রাষ্ট্র প্রয়োজনের তাগিদে নতুন করে গড়তে লেগে গেছে । আজ কোন 
*বাউবিদ চাইবেন যুদ্ধ বন্ধ করতে, কেউ চাইবেন দারিদ্রা দুর করতে, কেউ চাইবেন জন্মের হার 


২৮৬ জনস্থাস্রী। | ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 
নিয়ন্বণ করতে। এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হ'লে যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক মশল! দরকার তা 
নেই । রাষ্ট্র ধরন্ধররা শেষ পধান্ত স্বাভাবিক বৃদ্ধির ওপরই নিভর করছেন অথবা বড় জোর 
বাস্তববাদ « নীতিবাদের একটা জোডাতালি দিয়ে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করছেন। 191১এর 
সমাজতস্থবাদ যে এতটা লোকপ্রিয় হয়েছ তার কারণ এ অন্তত একটা গোট। স্বসম্পূর্ণ সমাজবিড়া৷ 
খাড়। করেছে, যদিও ব। তার মধো ক্রটা বা ফাক কিছু থাকে। 

জীবন্ত ও গ্রাণতত্ব যেমন ভিক্কবিদা।কে নবজন্ম দিয়েছে আমরা চাই সমাজবিজ্ঞান তেমনি 
রাজনীতিকে রূপান্তরিত করবে | এই নববিজ্ঞানের কাজ হবে বিশ্রান্ সভ্যতাকে স্বচেতন করা, 
সমাজের শান্তা ফিরিয়ে আনা । কিন্তু এ কাজ 1)0111নাদের মত অধ্যাত্স ও দর্শনকে বেদখল 
করে হবে না অথবা নৈতিক ও আত্মিক সম্পদকে উড়িয়ে দিরেও হবে না। যতদিন পরাস্ত স্থুল ও 
গঙ্ষের এপো সেড় না উঠবে, এ বাবধান যতদিন “লম্” দিয়ে উদ্তরণ না করে উপায় নেই, ততদিন 
পঠাস্থ একটাকে সুত্র করে বিজ্ঞান দাড়াবে না তা মানুষের দেহবিজ্ঞানঈ হোক বা সমাজের দেহ- 
পিজ্ঞানই হোক । এই যগ্যধারার প্রভাব স্বীকার কারে সমাজবিজ্ঞান তৈরী হলেই তা থেকে জন্মাবে 
রাষ্টনাতিক বাবহারিক বিজ্ঞান (810])]151 50161000119)110105)-মানধের ভবিতব্যের ওপর 
হাত দিতে রাষ্ট্রবৈচ্ঞানিক তখনই হবে অধিকারী । 





শ্পিচ্কী5 লাল্ীতনন্নাভ্ ও অন্সক্ষষ্পিক্কা * 


আঅনাথনাথ বস্তু 


আমাদের দেশের নারীদের মধো শিক্ষার গ্রসার কতদূর হয়েছে সে সন্বদ্ধে কোন হ্রিসাবনিকাশ 
ন। করাই ভাল; কারণ বাপারট। শতান্ত নুপরিচিত। যে দেশে সমস্ত অধিবাসীদের মধো শতকরা 
দশজন মাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও যে দেশে মেয়েদের শিক্ষালাভ করবার পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে নান! 
বাধ! রয়েছে, সেখানে যে আীশিক্ষার বিস্তার সামান্যাই হয়েছে এট। অনুমান কর! সহজ; এর জন্য 
কল্পনাশক্তির বিশেষ গ্রয়োজন হয় না। এইখানে একটা কথ! বলে রাখি, আমি অক্ষরজ্ঞজানের 
কথাই বলেছি, ( কারণ সেন্সসের সময় আক্ষরপরিচয়েরঈ হিসাব নেওয়া হয়) শিক্ষার কথ! নয় ; 
লেখাপড়। জানা আর শিক্ষিত হওয়া সমার্থবোধক নয়। সেন্সসের হিসাবে যারা দস্তখত করতে 
পারে বা একটা চিঠি যেন তেন প্রকারেণ পড়তে পারে তারাই “লিটারেট” অর্থাৎ অক্ষর জ্ঞা-: সম্পন্ন 
বলে পরিচিত হয়। 

স্ীশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। সঙ্গন্ধে আজ আর নৃতন করে প্রবন্ধ রচনা করার দরকার নেই ;কারণ 
অল্প কয়েকজনকে বাদ দিলে দেশের আর মকলেই এ বিষয়ে এখন নিঃসন্দেহ হয়েছেন এবং স্্ীশিক্ষা 
বিস্তারের জন্য এদেশে আজ প্রচুর উৎসাহ দেখ! গিয়েছে ও এদিকে নানা চেষ্টা চলেছে । তার 
ফলে কয়েক বৎসরের মধো বাংল। দেশে মেয়েদের ইচ্কুল ও ছাত্রীর সখ্য কয়েকগুণ হয়েছে এবং 
পিশ বংসর আগেকার তুলনায় এখন বনু ডাত্রী ইস্কুল কলেজে পড়ছে । এদের সংখা। কি ভাবে 
ক্রমশ বাড়বে. যেভাবে তারা আজ শিক্ষালাভ করছে প্রয়োজনবোধে কি ভাবে তার হেরফের কর| হবে 
এবং কেমন করে তাদের শিক্ষাকে জীবনের উপযোগী করে তোল। হবে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা 
করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্টা নয় $ ভামি বিশেধ করে বয়ক্গ। নারীগণের শিক্ষার কথাই এখানে 
বলতে চাই । 

ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষ।র যে ধারার শষ্টি এখন আমাদের দেশে হয়েছে, সে ধারা 
আপনার বেগে চলবে এবং ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করবে। দেশের লোক সেরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
বুঝেছে, সুতরাং তাদের উৎসাহের অভাব হবে না। কিন্তু বয়স্ক নারীগণের মধ্যে শিক্ষার 
যথোচিত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে বলে আমি মনে 
করি না। এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগের অভাব হবার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, 
মেয়েদের শিক্ষা এখনও আমাদের দেশে অলঙ্করণের উদ্দেশ্ঠে বাবহৃত হচ্ছে ; রি বানি শোনালেও 
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বলতে হয় যে ছে ছোট মেয়েদের যে শিক্ষ। দেওয়। হচ্ছে, তার যুখ্য পানিতে সময় অলঙ্কারের 
ভার বুদ্ধি করার জন্য ; দ্বর্ণের পরিবর্তে শিক্ষা চলে, সঙ্গে যদি স্বর্ণ থাকে সে তো৷ আরও ভাল কথ; 
লেখাপড়। জান। থাকলে বিবাহের শুবিধ। হয়; ছেলের আাজকাল শিক্ষিত। স্বীর দাবী করেন; 
এই ভেবেই ভানেক অভিভাবক মেয়েদের লেখাপড়ার বাবস্থ। করেন ; সুতরাং মেয়ে প্রকৃতই শিক্ষা 
করছে কি না, হার মন ও বুদ্ধি মাঞ্জিত হচ্ছে কি না মুখাত সেদিক দষ্টি ন। রেখে, মেয়ে কোন্‌ 
কাশে পড়ছে, কাটা পাশ করছে সেই*দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়। 

আর একটা কারণেও আজকাল মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার আগ্রহ আভিভাবকাদের মধ্য 
দেগা মাথ১ মেরের লেখাপড়া শিখে কিছু কিছু উপাজ'ন করতে পারে, পিতামাতাকে সাহাষা 
করত পারে। আাবশ্য শিক্ষিত। মেয়োদর সংখা। বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধোও বেকার সমস্থ 
দখ। দিত আরম করেছে এবং তাদের বেভন কম হতে আরম্ভ করেছে । আগে একটি শিক্ষিত। 
(নেয়ে যত সহজে চাকরি পেত বাযে বেতন পেত এখন তত সহজে চাকরিও পাওয়া বাচ্ছে না, 
তেনন বেতন মিলছে ন। ১ এর একটা কারণ, কাজের অভাব! একজন অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন 
এদেশের প্রকৃত সমন্ত। বেকারের নয়, বেপেশার, পেশার অভাবের শিক্ষিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে 
ভাট হয়েছে । দে আনপাতে শিক্ষিত। মেয়ের সখা। বানডছে, কাজ সেই অনুপাতে বাড়ছে না; 
এ*বা, এই সনঙ্গার সগাপান করতে হলে কাজের সংখ্যাও বাড়াতে তবে | শুধু শিক্ষকতার কাজে 
বহঞচলি মেয়ের স্থান হতে পারে, বিশেষ করে যখন এ সাধারণ শিক্ষার প্রসার এত সামাবদ্ধ? 
“স ঘাই হোক, মেয়ে লেখাপড। শিখলে এক দিকে যেমন তার বিবাতের সুবিপা হবে, আনাদিকে 
সে হয়া পিছু উপাজন করতে পারবে, এই ভেবেই যেঅনেক পিতামাতা “5 আভিভাবক 
শ!5 মেয়েদের শিক্ষার বাবস্থ। করছেন এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। 

মাদেন বিবাহ হয়ে গেছে, ধারা এখন বড হয়েছেন, তাদের বেলায় কিন্ত এরূপ কোন 
পয়েজনের খিশেষ তাগিদ পাওয়া যায় না। প্রথম কারণ এক্ষেত্রে অবিদ্মান, দ্বিভীয় কারণপ্ 
(পিশের জোরলো। নয় | গৃহকমেরি অবসরে উপাজনি করার বাবস্থা ব| প্রথা আমাদের দেশে তেমন 
প্রচলিহ নয়। আমি শুধ তথাকথিত ভদ্ঘ পরিবারের কথাই বলছি না, দেশের জনসাপারণের 
বো? অন্থরূপ অবস্থা দেখতে পাওয়া যায় । গরীব লোকের মেয়ের কিছু কিছু উপাজন করে 
সঙ, কপ্চ (সট। সামাজিক প্রথারূপে নয়। যাই হোক মোটের উপর বল! যায় যে বয়ক্ক। নারীদের 
শিক্ষা! দেবার জন্য বাহির হ'তে কোন প্রয়োজন নেই বলে এদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে নি। 

অথচ এক হিসাবে দেশের দিক দিয়ে তাদেরই শিক্ষার সব চেয়ে আগে দরকার । 
একথ। তো ঠিক যে মা শিক্ষিত হ'লে পরিবারের ছেলেমেয়েদের সকলেরই শিক্ষা সহজ 
হয়ে ওঠে । শিক্ষিত পিভার সন্তান বরং অশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত মাতার 
সন্তানের বেশি সন্তাবন। থাকে শিক্ষিত হয়ে ওঠার । পিতা শিক্ষিত হলেও সন্তানের শিক্ষার 
ভার প্রথমে পড়ে মায়ের উপর; অন্ন সসস্থানের চেষ্টায় পিতার বেশির ভাগ সময় যায়, তার, 
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অবসবে সন্তানের শিক্ষার ভার গ্রহণ কর।তার পক্ষ কঠন হয়। তাই মাঝের কোলই 
হয় সন্ভনের প্রথম বিদ্যালয় ॥ দেই বিগ্ালরে যে শিক্ষ। সেপায় অন্ত সকল শিক্ষার চেয়ে তার 
গ্রভাবই হয় বেশি। মনস্তান্বিকেবা তে। আজকাল বলছেন চরিত্র গঠনের বেশির ভাগ উপাদান 
শিশু সংগ্রহ করে, তার জীবনের প্রথম পীচ বংসবের মধোই 7; আর সে উপাদান সে পার 
মুখত পিভানাতার সংস্পশে এসে, কারণ তথন নিঙের ক্ষুত্র পরিবার ও পিতামাত। ছাড়। অন 
কারে। প্রভাব বিশেষ করে তার জীননের উর পড়তে পারে না আমাদের দেশে সাধারণতঃ পাচ 
সর বয়সের আগে ছেলেমেরের। ইষ্কুলে যাব না, গার এদেণে খুব ছোট ছোট ছেলেমেরেদের জন্ত 
ইস্কুল নেই । একথ। যে কতখানি সতা ত। শিশুচরিত্রে মার কিছুমাত্র অভিজ্ঞত। আছে তিনিই 
জানেন। সুতরাং পিতামাতার শিক্ষার উপর, শিশুর শিক্ষা ও চরিত্র বল পরিমাণে নির্ভর করে। 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্ক পাশ্চাত্য দেশে নানারকমের নাসাপি স্কুল, কিগুরগার্টেন প্রভৃতি 
আছে। সেখানে আরও ছোট বয়সের অর্থাং দু-এক বংসপ বয়সের শিশুদের জন্যও জনসাধারণের 
নাশ্শারি এবং ক্রেশ (০1০10) আছে । এই মকল বিগ্ালরে & প্রতিষ্ঠানে খুব ছাট শিশুরাও 
দৈহিক এবং মানসিক সপনাঙ্গান বিকাশের অনুকূল আবগঞয়ার মলো থেকে ঠিকভাবে বড় হতে 
শেখে । রুশিয়াতে ক্রেণকে সাধারন শিক্ষ। ব্যবসার অন্তাঁত কর। ঠণেছে আথাৎ সেখানে যেমন 
ছেলেমেয়েদের জন্ত সরকারী প্রাথমিক পিগ্ালর আছে, তেমনি আপস বয়স শিশুদের জগ সরকারী 
ক্রেশ আছে; গবর্ণমেন্টের খরচে, গবণ্মেন্টের তবাবধানে সেগুলি পারচাপিত হয়। সেদেশের 
গভর্ণমেপ্ট শৈশবে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনায়ত। উপলদ্দি করেছেন বলেই একদিকে যেমন 
বয়ঞ্ষ শিক্ষ। ব্যবস্থার দ্বারা পারিবারিক জীবনকে শিক্ষিততর করে তুলেছেন, অগদিকে পারিবা।রক 
জীবনে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের প্রতিকারের জন্ শিশুর উপথুক্ত শিক্ষার ভাগ শিয়েছেন। খানে 
ক্রেশ ও নাসারি ইক্কুলগুলি এইভাবে পিতামাত! ও অভিভাবকদের শিশুাকে মনৰ করার কাজে 
সাহায্য করছে। ইংলগ্ডে, যুক্তরাজে;, ফ্রান্সে এবং অন্ান্ত দেশে অনুরাগ বাবস্থ। আছে, কিট 
রুশিয়ার মত এমন ব্যাপকভাবে নয়। অন্য সকল দেশেই এই পরণের বিগলয়গুলিতে বিশেখ কণে 
ধনী পিতামাতার সন্তানেরাই শিক্ষালাভ করে ; কারণ সাধারখত সেগুলি সরকাণা শিক্ষাবাবস্থার 
অন্তর্গত নয়, আর স্থবলভও নয়। কিন্তু এসব দেশেও চিন্তাশাল ব্যঞ্িনাচ্রেই বুঝতে পারছেন 
যে, বরং শিক্ষিত ও ধনী পিতামাতার সন্তানের জন্ত ক্রেশ ব। নসারি ব। কিগারগাটেন ন। 
হলেও চলে ( কারণ তাদের পরিবারে শিক্ষার উপধুক্ত প্রতিবেশও আছে, এবং শিশুদের শিক্ষ। 
দেবার সামর্থাও তাদের আছে ) কিন্তু বিশেষ করে গরীব ও অশিক্ষিত পিতামাত!র সন্ভানদেরই 
জন্ত এই ব্যবস্থার প্রয়োজন । দেশে যার! শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে ন। এমন 
গরীব ও অশিক্ষিত লোকই দেশে বেশি, আর দেশ তো তাদেরই নিয়ে । : ৃ 

এই জন্যই সে সব দেশে একদিকে যেমন শিশুশিক্ষার উন্নততর ও পুর্ণতর ব্যবস্থা হচ্ছে, 
ন্াদিকে তেমনি বয়ক্ষ নরনারীদেৰ শিক্ষার, বিশেষ করে বয়ঙ্গা নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে, 


৫ 
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এবং সে জন্য নানারূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। € এইখানে বলে রাখা ভাল যে এই দেশগুলিতে 
সবাত্রই প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্তিক ; স্ৃতরাং বয়স্কশিক্ষার সমস্যা সেখানে আমাদের দেশের মত 
গুরুতর নয় )। 

আমাদের দেশে এখনও প্রাথমিক শিক্ষাই আবশ্যিক করা হয় নি, মার ব্যাপকভাবে ক্রেশ, 
নাসসারি ইস্কুল প্রভৃতির কল্পন। করাও আমাদের পক্ষে এখন অসম্তব বলে মনে হয়। 
তা ছাড়া শুধু প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে আমাদের শিক্ষাসমন্তার সমাধান হতে পারে না। 
সুতরাং বয়ঙ্ষশিক্ষার বাবস্থ। কর ছাড়া উপায় নেই; আর বয়ঙ্কশিক্ষার মধো আগে বরস্ক। 
শিক্ষার বাবস্থাই প্রথমে প্রয়োজন; এর কয়েকটি কারণ পুবেহি উল্লেখ করেছি, 
নারীগণের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থ! সার্ক করতে হলেও তার দরকার। 

বয়স্কদের শিক্ষার কথ! তূললেই একটা প্রশ্ন ওঠে, বেশি বয়সে নৃতন কিছু শেখা যায় কি ন|। 
আনেকের ধারণ! বয়সের সঙ্গে মন শক্ত হয়ে আমে এবং নূতন কিছু শেখ। কঠিন হয়ে পড়ে ঃ তার কারণ 
তখন নাকি মেধা, বৃদ্ধি প্রভৃতির নৃতন কিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতা, কম হয়ে যায়। কথাটা যে 
সবাংশে সত্য নয়, মনস্তাত্বিকের। সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ | বেশি বয়সে মন নানা কাজের ভারে 
বাস্ত থাকে বলে হয়তো তার কিছু পরিমাণ অন্ুবিধ। হয় কিন্তু অন্ত দিক দিয়ে বেশি বয়সে 
শেখার একট। সুযোগ আছে। ছোট ছেলেমেয়ে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, 
লেখাপড়া করার চেয়ে মেয়ে পুতুল খেলতে, দৌড়ঝাপ করতেই ভালবাসে ; ত। ছাড়া যখন সে 
লেখাপড়াও শেখে তখন কি শিখবে, না শিখবে সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে বিচার করবার অধিকার ন। 
থাকায় এবং বেশির ভাগ ক্ষোত্রে অনভিপ্রেত বিষয় শিখতে বাধ্য হওয়ায় শিক্ষাবাপারে তার সহযোগ 
ও উৎসাহের অভাব ঘটে । বয়স্কের বেলায় কিন্তু এ ব্যাপারটা হয় না। বয়স্কা নারীর কাছে শিক্ষার 
উদ্দেশ্থা সুস্পষ্ট ; তা ছাড়া কি শিখবেন, ন| শিখবেন সে বিষয়ে তিনি নিজে বেছে নিতে পারেন ; সেই 
ছন্থাঈ শিক্ষার ব্যাপারে তার উৎসাহ ও সানন্দ সহযোগিত! পাওয়া যায়। শিক্ষায় উৎসাহের দাম 
থুব বেশি। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, বয়সের জন্য শেখা একটু কঠিন হয়, তা হলেও এই উৎসাহের 
জন্যাই শেখা সহজ হয়ে ওঠে । মুভরাং বয়স্কশিক্ষা। অসম্ভব নয়। অন্যান্য দেশে বয়স্কশিক্ষার চেষ্টা 
কি রকম বাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং জাতীয় জীবন পুনর্গঠন করতে সফল হয়েছে সেটা 
দেখলেও বয়স্কশিক্ষা যে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে । আর আমাদের দেশেও অনেক দিন 
হতে বযস্কশিক্ষার যে নান চেষ্টা হয়েছে তাতেও এই কথাই প্রমাণ হয়। 

বয়স্ক৷ নারীগণের শিক্ষার জন্য নানা রকমের ছোটখাট চেষ্টা! আজ এদেশে নূতন নয় ; বাংলাদেশে 

এরকমের চেষ্টা অনেকদিন হতেই হয়েছে। তার জন্য গবর্ণমেট এককালে জেনান। মিশনের ব্যবস্থা 
করেছিলেন; বছর পনের আগে সেটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অস্তঃপুর 
শিক্ষামণ্ডল ও অন্তান্য নানা প্রকারের সমিতি ও সঙ্ঘ হয়েছিল এবং হয়েছে ; কিন্তু ব্যাপকভাবে 
কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নি। তা! ছাড়া দেখা গেছে ৩ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়স্কা নারীগণের নো 
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শিক্ষার আয়োজন করা হ হয়েছে (সেটা এমন লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক কর! হয় নি যে বয়স্ক মেয়ের! 
সহজে ও সানন্দে তাঁ গ্রহণ করতে পারেন। (এখানে অবশ্য বল! উচিত যে কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য 
সে চেষ্টাও হয়েছে )। অনেক স্থলেই বয়স্কশিক্ষার নামে শিশুশিক্ষা চালান হয়েছে_ অর্থাৎ ছোট 
ছোট মেয়েদের যেভাবে যে বিষয়গুলি শেখান হয় বয়স্কা নারীদেরও সেই বিষয়গুলি ঠিক একই রকম 
করে শেখাবার চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং এরূপ চেষ্টা যে বার্থ হয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কারণ 
নেই ; কারণ বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য ও পন্থা সম্পুর্ণ স্বতন্ব । , 

বয়স্কা নারীগণকে আজ যে আমরা শিক্ষিত করে তুলতে চাই তার কাবণ এই যে, যে সমাজে 
তারা বাস করছেন সেই সমাজের প্রতি তাদের কতব্য তারা শিক্ষার সাহায্য সুন্নরতররূপে ও সার্থক- 
তর ভাবে নিষ্পন্ন করতে পারবেন। জীবনের পথে চলতে চলতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাতে 
কোনমতে কাজ করা ও জীবনধারণ করা চলে বটে, কিন্তু সে চলা নেহাতই গতামন্ুগতিকভাবে 
হয়; ভাতে সুখ থাকতে পাবে, কিন্তু তাতে আনন্দ নেই, অভ্যস্ত পথে চলতে বুদ্ধিরও বিশেষ 
প্রয়োজন হয় না; কিন্তু যদি অভ্যস্ত পথের বাইরে যেতে হয়, ত| হলেই বুদ্ধির মাজনা ও শিক্ষার 
দরকার হয়। পরিবততন ও পরিবধনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন ; দেশের জীবনধারার পরিবতন ও 
পরিপুষ্টি এবং জাতির উন্নতিদাধনের জন্য শিক্ষা চাই, নতুন করে ভাবা চাই। সেই ভাবা যে 
সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে হয় না ত| নয়; কিন্তু বুদ্ধি যদি শিক্ষার দ্বার৷ মাজিত ও সংস্কৃত হয়, বাইরের 
জগতের সঙ্গে পরিচয়ের সাহাযো যদি নিজের চিন্তাশক্তি সুগঠিত ও মুসংবদ্ধ হয় ত| হলে কাজট! 
সহজ হয়ে ওঠে । শিক্ষার উদ্দেশ্য মনকে সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা হতে মুক্তি দেওয়া, 
উদার জ্ঞানের ও চিন্তার রাজ্যে প্রবেণাধিকার দেওয়।। শিক্ষালাভ করার অর্থ সবযুগের, 
সবদেশের ও সবকালের মনীষার সঙ্গে পরিচয় লাভ কর|। নিজের ক্ষুদ্র গ্রামটিতে একটি গৃহের কোণে 
ঘরকন্ন॥ নিয়ে স্বচ্ছন্দ বাম কর! কি যায় না? সেভাবে বাস করতে যে বেশি কিছু জান। দরকার 
তা তো নয়। কিন্তু সেভাবে বাস করে মানুষ আনন্দ ও তৃপ্তি পায় না। তাই নরনারীনিধিশেষে 
মানুষ জানতে চায়, শিখতে চায়, বাহিরের সঙ্গে অগ্তরের যোগ স্থাপন করতে চায়; যখন তা 
সম্ভব হয় না তখন মন হাঁপিয়ে ওঠে, জীবন অতৃপ্তিতে ভরে যায়। তার পর দীর্ঘদিনের অভ্যাসের 
চাপ যখন মুক্তিকামনার ক্রোধ করে দেয় তখন মনের মৃত্যু ঘটে । 

আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সেই অপমৃতার ইতিহাস পাওয়া যাবে | 

ত৷ ছাড়া শিক্ষার অভাবে আজ আমাদের সমাজ ও জাতীয়-জীবন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে ; 
একদিকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভেদ ঘটেছে ; অন্যদিকে পরিবারের ভিতরেও নরনারীর মধ্যে 
অজ্ঞানের গ্রাসীর গড়ে উঠে তাদের ছুই জগতে নিয়ে গেছে, সে ছুই জগতের মধ্যে কোন যোগসেতু 
নেই। তাই সমাজে ও জাতীয়জীবনে আমরা নারীকে পুরুষের পাশে পাই নি সহকর্মীরূপে ; 
নারীকে আমরা চিন্তা করবার স্থযোগ দিই নি, বাহিরে কি হচ্ছে সে সংবাদ তাদের হাতে পৌছতে 
দিই নি, তাই আজ ঘরে ঘরে অচলায়তন স্থষ্টি হয়েছে। 


১৯১ জাজ [ ৭ম বর্ধ, পর্থ সংখা! 


বয়স্কা ক বিল টাদ্দেশ্া নয় যে নি লেখাপড়া নি দুখানা নিক বা নভেল 
পড়বেন। আনবা চাই তিনি লেখাপড়া শিখে সকল বিষয়ে ভাবতে শিখবেন, সমাজ, ধর্ম, অর্থ, 
বাষ্ট, পরিবার সকল সন্ধে তাল করে চিন্তা করতে পারবেন, 'এবং এই সকল বিষয়ে তার কি 
কতর্ব্য সেটা বেছে নিতে পারবেন । আগার এই কথায় কেউ যেন মনে না করেন যে, ত আমি শিক্ষার 
ভিতর দিয়ে ডার মনকে ভাল বি লাজ হতে দুরে নিয় যেতে চাই । এ শিক্ষার উদ্দেশ্থয 
সেরূপ নয়; বরং এই শিক্ষার ফালতার দেলন্দিন কাজও যাতে স্ন্দরতর এবং সার্থকতর হতে পারে 
তার বাবস্কা« থাকবে | তাত বঙ্গ নংলীর শিক্ষার পাগান্ুচীর মধো একদিকে যেমন ঘরের কাজের 
কথা থাকবে, তেমনি সেবানে বাঠিবের “হহুর জগতের কথাও থাকবে । সেখানে সুচী শিল্প, 
আল্পনা, সেবা € পরিটধা শিল্প: সঙ্গে সান অর্থনীতি, সসাংজনীতি প্রভৃতি আলোচন'র ব্যবস্থাও 
থাকবে । সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা এঠ বলতে পারি যে এই শিক্ষা তাকে গৃহাকে সুন্দরতর 
করতে শেখা ক. গৃহের কাজে ভাকে বুশলঙর বব তুলবে এবং লিখতে পড়তে শিখিয়ে সংবাদপত্র 
ও গন্মের সাহাযো জাহান শ্গীবনের সবল গকার চেষ্টার হঙ্গে তীর চিন্তার ও কর্মের যোগ স্থাপন 
বর্শবার সুমোগ দেবে । 

এভকন আমি শিক্ষার তকিসপঙ্জেই আঃলাচন। করেছি, এখন কি ভাবে আমাদের আদর্শকে 
কাযে পরিণত করতে হবে সেই সন্ধে সঙ্ষপে কয়েকটি বথ! বলি, কারণ বিস্তারিতভাবে আলো- 
চন করবার অপসব এখন গে । 

বয়ন্গ! নারাদেল শিক্ষার বাপস্থাব ডান্তা মে সবল প্রত্িচান কাজ করছেন তাদের কথ। আমি 
পুবেই উরোখ ববেছি ও এ ববনের আর পতিচানের প্রয়োজন আছে; এর ভগ্য পুরাপুরি 
বয় শিক্ষার্পে «৫ ছাড়াত এহিল। সমিতি, মারীমঙ্গল সমিতি প্রভৃতি গড়ে তুলতে হবে এবং যেখানে 
যেরূপ সমিত আছে তাদের কঙ্গনার মাধ বযজশিক্সাকে স্থান দিতে হবে। কিন্ত সাধারণত 
নগরাপণলেই এ ধবণের সগিতিগ্ছলি দথা মায় ত আমে এধরণের সমিতি বেশি নেই ; অথচ 
গ্রামাঞচলেই পয়ঙ্গা নাবাগনের শিকার বিশেষ “ফোজন 5 তার বাবস্থা কিভাবে করা যায় এই হল 
সমঞ্টা । 

কিছুদিন পুরে লেডি আলা বর শাহরানে নারীশিক্ষাসমিতির জন্যা বয়ক্া নারীগণের শিক্ষার 
একটি পরিকগনা আমি তৈয়ারি করে দিই | তাতে কি ভাবে এই সমস্তার আংশিক সমাধান 
হতে পারে তার একটা ইঙ্গিত আমি [দাযিডি। সমিতি আমার এই পরিবল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং 
এই অন্বযাধী কাভ ৫ গরম হয়েছে । 

ধীরে ধীবে বাংলার পরীমঞ্চলে নানাস্থানে বালিকাবিদ্াালয় গড়ে উঠেছে । আমি সেই 
বালিকাবিগালয়গুলিকে কেন্দ করে পন্লীশিক্ষাকেন্্র স্ষ্টি করার কথা বলেছি ; এগুলিতে একদিকে 
যেমন বালিকাদের শিক্ষার বাবস্থা কর। হবে, অন্থদিকে তেমনি বয়স্ক। নারীগণের শিক্ষার ব্যবস্থাও 
করা হবে। যার! বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষযিত্রীর কাজ করেছেন, তাদেরই উপর বয়স্ক নারীগণের 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] শিক্ষা, নারীসমাজ ও নয়ক্কশিক্ষা ২৯৩ 


শিক্ষার ভারও থাকবে। এর জনা বালিকাবিদাালয়ের কাজের সময়ের কিছু পরিবত্তনের প্রয়োজন 
হবে এবং সে পরিবতন সহজেই করা ঘেতে পারে । আমার ওস্তাঁব সকাল ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত 
বালিকাবিদ্যালয়ের কাজ চলবে এবং ১ট1 হতে ৭টা পর্যান্ত বয়স্কা নারীগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হবে; স্থান কাল ও পাত্রভেদে এই বাবস্তার অবশ্য ইতরবিশেষ ঘটবে, তবে মোটামুটি এইভাবে 
সময় ভাগ করা যেতে পারে । এতে একদিকে যেমন বালিকা বিগ্যালয়ের কাজের শ্রবিধ! হবে 
অন্যদিকে তেমনি বরস্কা মেয়েদেরও সুবিধা হবে। সাধারণত*গৃহের কাজকমের শেষে তাব। যেটক ছুটি 
পান তা এই সময়-টাতেই ; তখনই তাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আস! সম্ভব । প্রয়োজন হলে বয়স্কশিক্ষার 
কাজ বিদ্যালয়গুহ্নে না করে” কোন গৃহাস্থর বাড়ীতেও করা যেতে পারে। 

শিক্ষাকেন্দ্রের এট অংশের কারধসুচীকে এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে 22) লেখাপড়া; 
(খ) অঙ্ক ও পারিবারিক হিসাব; (গ) আলাপ-আলোচনা; (ঘ) স্ুটীশিপ্প, আল্পনা ইতাদি ; 
(ও) স্বাস্থাতত্ব ও পরিচর্যা । এর মধো আর সবগুলির বাখা না করলেও চলে, কিন্ত আলাপ- 
আললোচন! সন্গন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার । আলাপ-আলোচনাই বয়ঙগশিক্ষার গ্রকৃষ্টতম উপায় ; 
তারই সাহাযো ভাবের আদান-প্রদান, চিন্তার বিকাশ ইতাদি হবে।  শিক্ষযিত্রী আলাপ-আলোচনা 
প্রসঙ্গে দেশের বিভিন্ন সমস্ঠার প্রতি শিক্ষাথিনীদের দি আকধণ করবেন ; এর জন্তা সংবাদপত্র হত 
বা নানা গ্রন্থ হতে নান! বিষয় তিনি পড়ে শোনাদবন। মোটামুটি ভাবে এইগুলিই শিক্ষাকেন্দ্রের 
কাজ হবে । একটা কথা এইখানে বল। দরকার যে শিক্ষযি্রীদের এহ কাজের জগ্গ কিছু 
দক্ষিণা দিতে হবে | গ্রথম প্রথম হয়তো কেন্দ্রীয় সমিতিকে তার ভার নিতে হবে, কিন্তু উপযুক্ত 
শিক্ষষিত্রীকে পেলে পরে দেখ! যাবে যে পল্লীবাসীরাই সে ভার আনন্দের সঙ্গে বন করবে। 

আমার এই পরিকল্পন। খুব বড় নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এইভাবে কাজ আরম্ত করলে 
শীঘ্রই অনেকগুলি কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। অবশ্য এই কাঁজে বাণিকা খিগ্ভালয়গুলি ছাড়াও 
অন্য সকল রকম প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে । এ কাজ একদিনের নয় বা অল্প কয়েক- 
জনের নয়। এদেশের নারীগণের শিক্ষার বাবস্থা সহজে হতে পারে না। 

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার । এরূপ শিক্ষাবাবস্ার ভন) দুটি জিনিষের 
বিশেষ প্রয়োজন__উপযুক্ত শিক্ষষিত্রীব ও উপযোগী সাহিতোর ১ এদেশে এই ছুইয়েরই বিশেষ 
অভাব আছে। আজকাল শিক্ষয়িতীগণের শিক্ষার জন্য কিছু কিছু বাবস্থ। হয়েছে । কিন্তু সেখানে 
যে শিক্ষা দেওয়। হয় সে শিক্ষার উদ্দেশ্য অল্লবয়সে বালিকাদের লেখাপড়া! শেখান * বয়স্কশিক্ষার 
উদ্দেশ্য ও পন্য! স্বতন্ত্র একথ। আমি পূবেই বলেছি ; শিক্ষয়িতীগণের শিক্ষাবাবস্থায় কিভাবে বয়স্কা 
নারীদের শেখাতে হয় সে বিষয়েও শিক্ষা! দেবার আয়োজন হলে কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে। 
এভার যাদের উপর আশা করি তারা এবিষয়ে দৃষ্টি দেবেন । এইখানে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ 
করা উচিত। একটি শিক্ষয়িত্রীই যে সব বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারবেন এটা আমি মনে করি না; 
এর জন্ত ঘুরে বেড়িয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারবেন এমন একদল শিক্ষয়িত্রীর 


২৯৪ জান্ম্জী। [৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখা। 


প্রয়োজন হবে। জেনান! মিশন এককালে এইভাবের কাজ করেছিল; আজও এরূপ কাজ 
করবার প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

কিন্তু শিক্ষযিত্রীসমহ্তাই একমাত্র সমস্তা নয়, উপযোগী সাহিত্যের অভাবও একটি প্রধান 
সমস্যা । বয়স্কা মেয়েদের উপযোগী অর্থনীতি, স্বাস্থযতন্ব, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বইয়ের 
আমাদের বিশেষ অভাব ; যা আছে তা উচ্চশিক্ষিতাদের জন্য ; সহজ ভাষায় সহজভাবে সেগুলি লেখ। 
নয়। সেগুলি পড়ে শিক্ষা ও আনন্দ ল্ভ করতে হলে অনেক বেশি লেখাপড়া জান! দরকার। 
অন্য বইয়ের কথ! দূরে থাক বয়স্কশিক্ষার উপযোগী বর্ণপরিচয়েরই বই আমাদের নেই, য। আছে তা 
হয় শিশুদের জন্য, না হয় পুরুষদের জন্য লেখা, বয়স্ক! মেয়েদের উপযোগী করে লেখ। নয়। এই 
উদ্দেশ যা বই লেখ! হবে তা বয়স্ক] মেয়েদের চিন্তা ও জীবনের প্রয়োজনের উপযোগী করে লেখ। 
দরকার, তার ভাবধারাও সেই মত করে লিখতে হবে। কিন্তু বস্তুত সহজ সরস ও সরল ভাবে 
লেখা এ রকম বই কই ? উপযোগী সাহিত্যের অভাবেই অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে না| 
এ সম্বন্ধে আনি অন্যত্র কিদ্ধ মআলোচন। করেছি, এখানে বিষয়টির গুরুত্ব উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম 
আশ করি দেশের লেখকলেখিকাগণের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হবে। 


০ক্ষা্গানান্ 


শ্রীশান্তিস্ধা ঘোষ 


(87) 
ৎসরখানেক হইল সুশীল কলিকাতায় আসিয়াছে । বালো পাডাগায়ে, কৈশোরে যৌবনে 

মফঃম্ষল সহরে পাঠ সমাধান করিয়াছে, তারপরে এখন বেকার গ্রাজুয়েট । অগতা। কলিকাতা না 
আসিয়। উপায় নাই । 

কিন্তু কলিকীত! আসিয়। সে যেন নৃতন আলে। পাইয়াছে। বেকারত্ব এখনও ঘোচে নাঈ 
সত্য, তবে সমাজের রূপ যেন বদলাইতে সুরু করিয়াছে, যাহাতে বেকার বলিয়া আগের মত এখন 
আর সে নিজে সম্কুচিত ও ঘরিয়মাণ হয় না, পরিবর্থে সমীজপদ্ধতিকেই দায়ী বলিয়া আবিষ্কার করিবার 
ফলে একট! উগ্র আক্রোশ মনের মধ্যে ঝজিয়া উঠে। কলিকাতার হাওয়ার এন্দ্রজালিক স্পর্শে সে 
আরও বুঝিতে আরন্ত করিয়াছে_-যাহা কিছু এতদিন সে জানিয়া আসিয়াছে তাহার আগাগোড়। 
ভুল, উচ্চনীচের ভেদ ভূল, নীতিধর্মের ভিত্তি মিথ্যা । 

যাহাদের সঙ্গে এখানে আসিয়। তাহার আলাপ, তাহাদের মধো একজনকে তাহার বিশেষভাবে 
ভালো লাগে। নাম অসিত সেন_লোকে কম্রেড সেন বলিয়া থাকে। তাহার একটি অসা- 
ধারণ বাক্তিত্ব আছে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এবং সেইজন্যই শুধু মবশীল কেন, কলিকাতা 
তথ। বাংলাদেশের অন্যান্তস্থানেও যুবকমণ্ডলীর মধ্যে তাহার বেশ একটি প্রতিপত্তি আছে। দে যখন 
বক্তৃতা দেয়, তাহার চোখমুখের দৃপ্ত ভঙ্গিমা মানুষকে মাতাইয়। তোলে, সে যখন তর্কস্থলে টেবিলের 
উপর সজোরে ঘুষি ঠুকিয়া প্রমাণ করিতে থাকে, নীতি, ধর্ম, দর্শনাদি "যা" বলিয়া আসিয়াছে সকলই 
মিথ! চালিয়াতি, তখন মনে হয়, প্রাচীনের ভিত্তি ঝুঝি সত্য সত্যই ফাটিয়া চৌচির হইল । অন্যান্য 
অনেকের মত তাই স্ুশীলও মুগ্ধ হইয়াছে। প্রায়শঃইঈ একবার অসিতের দর্শন না লইলে 
তাহার চলেন!। 

আজ বিকাঁলেও সেইদিকেই রওন! হঈল। অসিতবাবুর বাড়ীতে দৈবাৎ বা যখন তাহাকে 
পাওয়া যায়, তখনও একা পাওয়া যায়না_সর্বনদা বন্ধু শিয়া পরিবৃত। ন্ুশীল গৌছিয়া দেখিল, 
আজও গুটি ছুই আছে। 

অসিতবাবু সুশীলকে দেখিয়া একবারমাত্র বলিল, “বোসো |” তারপরেই আবার চলিতে. 
লাগিল পূর্দের আরব্ৃনূত্রগুলি ধরিয়া বাদানুবাদ । 

সুকুমার বলিতেছিল “সমাজের চির প্রচলিত ধারাকে পরিবর্তিত করে আপনার! যা প্রতিষ্ঠিত 
কর্তে চান, তার ভিত্তি কি তবে থাকবে ভোগবাদের ওপরে ।” 


১৯৬ - জস্থা। [ ৭ম বধ, “রথ সংখ্। 


আ্সিতবাব ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “অর্থাৎ আপনি বলতে চান ভোগবাদ ছাড়! অন্ত কিছুর 
গুপরে সমাজের ভিঞি কথন€ কোথা ছিল ?” 

কনার বলিল, এনিশ্চর ছিল | ইউরোপে ন। থাকতে পারে, অন্থতঃ আমাদের ভারতবর্ষে 
চিরকাল ভোগকে উপেক্ষ। কারে তাগকে্ সামাজিক ফলাণের ভিন্তি ও আদর্শ বলে গেনে 
নেপিয়। হয়েছে |” 

আনি হবাৰ হাচ্ছালা ভরে মাথ। শাঁড়িয়। বলিল, “কদাচ নয়। ও ত্যাগ হচ্ছে কথার বুজ্তরুকি। 
ও তক্তে কতিপয়ের তভাগ।কাহন প্রবলভাবে চরিতার্থ করবার জন্য বাকী অসংখোর প্রতি নিষেধাচ্। 
জারি” 

এধিনাশ এদিক হইতে মাথ। নাডিল, "ঠিক |” 

অসিত বলিয়। চলিল, “আম, বন্ধ, ধন, সস্পং থেকে অন্যকে ঘদি বঞ্চিত কর। ন। যায় তা হলে 
নিজে যোলআ|ন। ভোগ কর। যার়ন। এই বুদ্দিটকক তাদের মাখার ছিল বলেই ত্যাগের মহিম। 
সাধারণের কাছে প্রচার কনে ভার। পঞ্চমুখ হয়েছিল । দেখুন দেখি, আপনার ভারতীয়দের জীবন- 
খান! ভার। রাজঙ করেছে, দিগ্রিজয় করেছে, বিবাহ করেছে পুরুষেরা বহুবিবাহ করেছে, অর্থ- 
কানকে জাপনেগ পুক্যাথ বলে গ্রহণ করেছে, ভোগের আর বাকী রেখেছে কি? তাগ ভারতীয় 
সমাগের আদর্ণ ছিল, এ কথ। [শখলেন কোথেকে ? পার্থিব স্থখভোগ বাতীত সমাজজীবন ব৷ 
ব[ওাবনের মলে আর কোন প্রেরণ। নেই ॥ আত্ম। ও পরকালের, ধাপ্পাবাজিতে দমাজ ভোলে 
ন। ঠাই উডউরোনাথের। এল চেষ্ট। করেনি, ভারভীয়েরাও ন। |” 

কুমার পথাগুলি হজম করিতে ম্বাকত হইল ন।। পিতৃপিতামহ হইতে আমদানী যে 
অগান্ত ধারণা ভাহার শিরায় শিরায় পুজি হইয়। আছে, তাহ। অসিতবাবুর এককথাতেই টলিতে দিল 
আরকি? সে নিশ্চিত জানে, ভারতীয়ের। ত্যাগ প্রবণ, ধন্ষ গ্রবণ জাতি, অসিতবাবু ছুইপাত। রুশ- 
মা[ঠত গড়িয়। পঙিতা দেখাইলে কি হইবে ? সুতর।ং সুকুমার গন্তীরভাবে বলিল, “কিন্ত ভোগের 
ওপরে ধর্ম কথনই টেকে না। এবং ভারতবাসারা ধর্মপ্রাণ জাতি। অতএব ভারতীয় সমাজ 


বাতি নি ীহি? প ত. লে রসি ৬২. 











রঃ ০০1৯5 


রিবা 
ল্বুহ্বী হুট 





আসি হবাৰ হাচ্ছালা ভরে মাথ। শাঁড়িয়। বলিল, “কদাচ নয়। ও ত্যাগ হচ্ছে কথার বুজ্তরুকি। 
ও তক্তে কঙিপয়ের তভাগকাহমন প্রবলভাবে চরিতার্থ করবার জন্য বাকী অসংখোর প্রতি নিষেধাচ্। 
জারি” 

এধিনাশ এদিক্‌ হইতে মাথ। নাডিল, "ঠিক |” 

অসিত বলিয়। চলিল, “আম, বন্ধ, ধন, সস্পং থেকে অন্যকে ঘদি বঞ্চিত কর। ন। যায় তা হলে 
নিজে যোলগন। ভোগ কর। যার়ন। এই বুদ্িটক৯ তাদের মাখার ছিল বলেই ত্যাগের মহিম। 
সাধারণের কাছে প্রচার কনে তার। পঞ্চমুখ হয়েছিল । দেখুন দেখি, আপনার ভারতীয়দের জীবন- 
খান! ভার। রাজঙ বেছে, দিগ্রিজয় করেছে, বিবাহ করেছে পুরুষেরা বহুবিবাহ করেছে, অর্থ- 
কানকে জাপনেগ পুক্ষাথ বলে গ্রহণ করেছে, ভোগের আর বাকী রেখেছে কি? তাগ ভারতীয় 
সমাছের আদর্শ ছিল, এ কথ। শিখলেন কোথেকে ? পাথিব সুখভোগ বাতীত সমাজজীবন ব| 
প[ঞজাবনের খুলে আর কোন প্রেরণ। নেই । আত্ম। ও পরকালের, ধাঞ্সাবাজিতে সমাজ ভোলে 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] দোটানায় ২৯৭ 


ধর্্ের নামে পুকৰ নারীকে ক্রীড়াপুন্তলি করিয়। নিজের জ৭ন্থ স্বার্ধপ্রত্নত্তিকে চরিতার্ধ করে; ধর্থ্ের 
নামে হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে কুকুরের মত বাবহার করে, মুসলমান হিন্দুর মাথা ফাটায়। এই তো! 
ভারতবাসীর ধন্মপ্রাণত।! সুশীলের ইন্ছ। হইছিল, হাজার কথধ। শ্ুক্নারকে গরম গরম 
শুনাঈয়৷ দেয়। 

কিন্ত অসিতই সুশীলের মনোসাধ মিটাঈল বলিল, “আপনার ধর্মের যদি সে শক্তি থাকে তে। 
ভালো কথা । আমরা ব্বচ্ছন্দে পরীক্ষা কর্তে রাজি। কিন্তু দেখুন স্বকমার বাবু, যদি গৌড়ামি 
ছোড়ে দিয়ে প্রকৃত সত্যানুসন্ধান কর্তে ইচ্ছুক হন, তবে আমি পবিষ্কার আপনাকে বল্তে পারি যে, 
ধনের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। ভগবান্‌ ও হার ধশ্মের জন্ম মানুষের মনের মধো, মানুষের 
দুর্নিলতার প্রয়োজনে তার উৎপন্তি। ভীরু ও ছুর্দনল মানুষ মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে ভগবান ও 
ধর্ম গড়ে তুলেছে, এবং বুদ্ধিমান চালিয়াৎ প্রবলের! সেই ছুর্দলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মের দোহাই 
দিয়ে নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখছে । এই হচ্ছে ধর্মের গোড়ার কথ।। ধর্মী মানবজাতিকে 
আাফিমখোরের মত নিস্তেজ করে রেখেছে, এবং যতই আপনার! ত্রিসন্ধা হাতজোড করে 
ভগবানের কাছে কাকুতিমিনতি কন্তে থাকুন না কেন, ভগনান্‌ কখনও ছুর্নলের সহায় 
হচ্ছে না|” 

অবিনাশ বলিয়! উঠিল, “থাকলে তো! সহায় ভবে !” 

অসিত বলিল, “সুতরাং আমরা আপনাদের মন থেকে ভূতের সংস্কারের মত এই ধার্শোর 

স্কারকে ঝেঁটিয়ে দেবো, ছুনিয়। থেকে ভগবানের নাম লোপ করবো, এবং দেখাবে! আপনাদের 

ভগবান যুগযুগান্তর ধরে মানুষকে যাঁ দিতে পারেনি, বরঞ্ বিধিনিষেধের দ্বারা বঞ্চিত 
ও প্রবঞ্চিত করেছে, ভগবানকে তাড়িয়ে দেই শ্খন্বাচ্ছন্দা,। আনন্দ আমপা মানুষকে 
দেবো ।” 

ভগবানের প্রতি দারুণ আক্রোশে অসিতবাবুর কথাগুলি যতই উন্ণ হইয়। উদিতেছিল, ভক্তি- 
প্রবণ সুকুমার ততই রাগে ফুলিতেছে। আধুনিকতানবীশ এই মূবক্চলিল অরণান্তে রৌরবেঞ স্থান 
হইবে কিনা এই আশঙ্কায় সে পায় দিশাহার! হইয়া পড়িল। যুক্তিতে আটিয়া উঠিতে পারে না; 
ইচ্ছা করে, অসিতের গলাটা ধরিয়। ধাক্কা মারিয়। বাহির করিয়। দেয়, কিন্ত তাহা ও সাহসে ব। শক্তিতে 
কুলায় না , অগত্যা নিজেই বাহির হইয়া যাওয়! শ্রেয়; মনে করিল। টক্‌ করিয়। উসিয়। দাড়াইয়া 
বলিল, “নাঃ চল্লাম। এ সব নীতিধন্মহীন আলোচন। মুখে আনতে আপনাদের লজ্জা হয় না৷ কেন, 
তাই ভাবি।” 

স্বকুমার দরজার বাহির হইতে না হইতে তিনজনে হো হো করিয়। হাসিয়া 
উঠিল। অসিত নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বলিল, “এই তো এখনও আমাদের শিক্ষিত 


সমাজ ; ছ্যা: !” 
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আনেকদিন কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে, ও কম্রেড সেনের আওতায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু 
সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া, নানাবিধ রুশপুস্তক পড়িয়া স্বশীল এখন দলের একজন হইয়াছে । 
এখন প্রচার ও সংগঠন উপলক্ষে মাঝে মাঝে কলিকাতা ছাড়িয়া মফঃম্ঘলে, সুর ছাড়িয়া গ্রামে 
গ্রামে, ও বাংলাদেশ ছাড়িয়া বাংলার বাহিরে যাতায়াত করিয়া! থাকে! সম্প্রতি কি কারণে 
দেওঘর আসিয়াছে । 


সেদিন বিকালবেলা শিবগঙ্গার পার দিয়া সুশীল সহরে ফিরিতেছিল ; এমন সময় কাণে 
আসিল একটু সোরগোল। কে একজন আর্তনাদ করিয়! চেঁচাইতেছে, আর তাহার কাছে একটা 
ঘোড়ার গাড়ী, দশবারোটি বিহারী ও বাঙ্গালী উহাকে কেন্দ্র করিয়। জটলা ও বচসা করিতেছে । 
মিনিট ছয়মাত পরেই জটল! লঘু হইয়া মিলাইয়৷ আসিল, গাড়োয়ান গাড়ী হাকাইঈয়৷ দিল, সুশীল 
তখন দেখিতে পাইল, একটি কুষ্ঠারোগী রক্তাক্ত বাহু লইয়া পড়িয়! পড়িয়া গোঙাইতেছে। একখান! 
পা তাহার রোগে শসিয়া গিয়াছে, আর একখানাও রোগগ্রস্ত, হাতের সাহাযো লাটি লইয়া কোনমতে 
হেচড়াইয়! চলিত, অকস্মাৎ গাড়ীর চাকার গুঁতায় সে হাতখানা ভাঙ্গিয়। গিয়া হাতের লাঠি ছিট- 
কাইয়। নালার কাছে পড়িয়া রহিয়াছে। সুশীলের মুখ হইতে অক্ষটে সমবেদনার বাণী বাহির 
হইয়া আসিল, “ইঃ!” আহত রোগীটির যন্ত্রণা দেখিয়া! সুশীলের সত্যই কষ্টবোধ হইল, সমবেত 
লোকগুলি যে গাড়োয়ানকে বেকসুর রেহাই দিয়া নিতান্ত অবিচার দেখাইয়াছে, গাহাতেও তাহার 
'শয়মাত্র নাই 1 কিন্ত রোগীটির এখন কি বাবস্থা করা যায় তাহ! কিছু ঠাহর পাইল না। নিজে 
কুগীর শন্লিধানে অগ্রসর হইয়! যে সাহাযা করিবে অতটা সাহসে কুলায় ন।। নিপীড়িত জনগণের 
প্রতি নিদারুণ সমবেদন। কাগজে কলমে ও বক্তৃতায় অহপ্িশ প্রচার করিলেও ধদয়ের দরদ ততটা 
তীব্র হয় নাই। সুতরাং সুশীল কালবিলম্ব ন৷ করিয়া আবার পথ চলিতে সুর করিবে, এমন সময় 
দেখিতে পাইল, শ্বশান হইতে কে একটি যুবক মড়া পোড়াইয়! ফিরিতেছিল, আহত কুষ্ঠীকে দেখিয়া 
সে হঠাৎ থামিয়া দাড়াইল। 


বৈগ্ঘনাথজীর দোহাই দিয়া রোগী চীৎকার করিতেছিল, যুবকটি একটু ঝুঁকিয়া তাহাকে কি 
জিজ্ঞাসা করিল । চীৎকার দ্বিগুণিত করিয়া সে বিকৃতকণ্ে তাহার বক্তব সুরু করিল, কিন্তু সমাপন 
করিবার লক্ষণ দেখা গেল ন1। যুবকটি অধিক বিলম্ব না করিয়। চট করিয়। সঙ্গের শববাহী লোক 
কয়টার সাহাযো খাটিয়া ঠিকঠাক করিয়। ছুইহাতে কু্ীকে তুলিয়। তাহাতে শোয়াইয়া দিল । 
রি খাটিয়ার একটা প্রান্ত নিজের কাধে তুলিয়া লইয়া রওনা হইল-_বোধহয় হাসপাতাল 
কিংবা কুষ্টাশ্রমের অভিমুখে । সুশীল একটু আশ্চধ্য হইল, একট! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, এবং 
মনে মনে যুবকটিকে তারিফ করিল বটে। 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] 
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দিনকয়েক পরে সহরে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সুশীল শুনিল, নন্দনপাহাড়ের গোড়ায় 
কাল সন্ধ্যাবেল৷ দুইটি মহিলা বেড়াইয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময় ছুইতিনজন ছূর্বত্ত তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিয়! গলায় হার, হাতের চূড়ি, ছিনাইয়া লইতে উগ্যত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে 
নাই,__ভাগ্যিস্‌ স্থবিমলবাবু আসিয়া পড়িয়াছিলেন তাই রক্ষা ! খানিকটা ধ্বস্তাধ্স্তি ও কিঞ্চিং 
রক্তারক্তির পরে ছূর্ববত্তগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে ৷ দেওঘরে এমন ব্যাপার বড় একটা ঘটেনা, 
স্থৃতরাং বেশ একটা সাড়া পড়িয়! গেল, এবং স্ুবিমলবাবুর প্রশগ্জা লোকের মুখে মুখে চলিল। 
কথাবার্তায় সুশীল জানিল, সুবিমল বাবু এ অঞ্চলে পূর্বব হইতেই সুপরিচিত, তাহার সাহস ও 
সাধুতার খ্যাতি নৃতন নয়। খোজ লইয়া সে টের পাইল, সেদিনকার সেই কুষ্টরোগীর পরিচর্ধ্যায় 
যাহাকে দেখিয়াছে, সে-ই স্ুবিমলবাবু । আরও জানিল, সেদিন সে শ্বাশান হইতে ফিরিতেছিল, 
তাহার পততীর শবদাহ করিয়া । 
কেমন একটু কৌতুহল হইল, স্বশীল ভাবিল, ইহার সঙ্গে আলাপকরা চাই। কুষ্ঠরোগীকে 

নিবিবচারে যে কোলে তুলিয়া লইতে পারে, সে সামান্য দরদী নয়; প্রিয়তমাকে সগ্ধ শ্মশানে 
বিসর্জন দিয়াও যাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে না, হীনতম অবজ্ঞাতের প্রতি কর্তব্পালনে তখনও 
উন্মুখ সে সামান্ত বীর নয় ; ছুই তিনজন দুর্বনন্তের সঙ্গে একাকী নিরস্ত্র লড়িতে যে ভয় পায়না এবং 
হঠাঈয়া দিতে পারে সে কম সাহসী নয়। সুতরাং এরূপ লোককে দলে টানিতে পারিলে 
মন্দ হয়না । 

বাস। খোজ করিয়! স্থশীল সকালবেলাই সুবিমলের কাছে গিয়া হাজির হঈল। নসুবিমল 
তখন বারান্দার পাশের ঘরে বসিয়া উপনিষদ পড়িতেছিল, অপরিচিত আগন্তককে দেখিয়া জিজ্ঞান্তু- 
ভাবে তাকাইল। সুশীল বলিল, “আপনার সঙ্গে দেখা কর্তে এসেছি । ঘরে ঢুকবো? 

সুবিমল বইখানা বন্ধ করিয়। হাসিমুখে বলিল, “আম্মুন।” 

ভদ্রলোকের চারিদিকৃকার সুখ্যাতি ও - মুখশ্রীর সহাস্ত প্রসন্নতা স্ুশীলকে আকৃষ্ট করিয়া 
তুলিতেছিল, কিন্তু ঘরের মধ্য ঢুকিয়া টেবিলের উপরে উপনিষদখানা দেখিয়া মনটা দমিয়। 
গেল ।__-এ, একেবার সেকেলে ! সকালে উঠিয়৷ উপনিষদ পড়া, এ আবার কি? 

সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, “কি চাই আপনার ?” 

“বিশেষ কিছু নয়। এমনি আলাপ কর্তে এলাম! লোকমুখে আপনার কথা শুস্তে পাই 
অনেক ভাই 1৮ 

সুবিমল শাস্তমুখে একটু হাসিল। তারপর আস্তে আস্তে আলাপ সুরু হইল নানাবিধ । 
জানা গেল, সে এম্‌, এসসি পাশ করিয়া একটা স্কুল মাষ্টারী লইয়া এ অঞ্চলে আসিয়াছে; ছাত্র 
পড়ায় আর নিজে একটু পড়াশুনা করে, এই কাজ । * 

সুশীল প্রসঙগক্রমে প্রস্তাব করিল, “আপনার মত লোকের কি এতটুকু কাজে তৃপ্তি আসে? 
জাপনার কাজের ক্ষেত্র আরও অনেক বড় হওয়া উচিত। দেশের কাজে নেমে পড়ুন না কেন?” 


রঃ জন [" ব চর্থ সংা 





নুবিমল বলিল, “সাধ্যমত করি একট আধটু ।” 

কি করে, জানিবার জন্য সুশীলের কৌতুহল হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতাসঙ্গত বোধ 
হইল ন।। অতএব সে কথায় কথা ফাদিয়। নানাবিধ রাজনীতি সমাজনীতিমূলক প্রসঙ্গ তুলিল। 
ন্রশীল দেখিল, ভদ্রলোক রাশিয়াতন্ত অবগত আছেন, মার্কসের পুস্তকাদি পড়িয়াছেন, স্পিনোজা 
হেগেলের দর্শন জানেন, এবং আর দুই একটি বিষয়ের ভাভাস মাঝে মাঝে দিয়া ফেলিতেছেন যে 
সম্বন্ধে সুশীল নিজে বিশেষ কিছুই জাদুন না । সুশীলের শ্রদ্ধা বাড়িল ; কিন্তু আশ্চধ্য হইল । তাহার 
ধারণ। ছিল, যাঙ্ারা উপনিষদাঁদি সেকেলে ধন্মগ্রন্থ লইয়া কারবার করে আধুনিক ভ্্তান-বিজ্ঞান- 
সমাজতব্ের বই তাহাদের পড়াশুনা নিশ্চয়ই নাই । কেননা থাকিলে উপনিষদ ভক্ত হইতে 
পারে না। আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়া সে আশ্চধ্য হইল,_এই সমস্ত বিষয়ের তর্কবিতর্ক 
কমরেড সেনের সহিত আনেককে সে করিতে দেখিয়াছে, কিন্তু কথায় ভাবে চাহনীতে কোথায় 
যেন উভয়ের কেমন একটা পার্থকা রহিয়া গিয়াছে । কমরেড সেনের পাণ্ডিতোর কেমন 
একটা চাকচিকা আছে, ভাবের দর্প ও কথার উগ্রতার মধ্যদিয়া তাহা সততই কফুটিযা বাহির 
হইতে চায়। কিন্তু সবুবিমলের মধ্যে আন্ডাস পাওয়া যায় একটা গভীরতার, কোথাও দন্ত কিংব। 
উষ্ণতা নাই | 

স্তশীল বলিল, “আপনি এত পড়াশুনো করেছেন, কাজ করবার এত শক্তি আপনার, আপনি 
বিন গৃহ গরভাবে দেশব্যাপী একট আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্ট। করুন না? দেশের যা অবস্থা 
এবং কম্মীর যেরকম অভাব, তাতে আপনার কি এমনভাবে লুকিয়ে থাকা চলে ?” 

সুপিমল মিগ্চচোখে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, “সবকন্মম কি সকল কন্ধীর সাজে 7৫ 

“বিস্ত পৃথিবীবাগী যখন উৎপীড়ন, অত্যাচার, ছুঃখ, ছুর্দশা চলছে, তখন নিজেকে নিয়ে 
নিশ্চন্ে বসে থাকবার অধিকার কি কারুর আছে? আপনারও নেই |” 

বিমল মাথা নাড়িয়। বলিল, “যথার্থ কথা । তাই আমার দায়িত্টুকু বহন করবার চেষ্টা 
আমি যথাসাধা করছি ।৮ 

অনেকক্ষণ পরে সেদিনকার মত আলাপের পাল সাঙ্গ হইল । সুশীল অবশেষে বলিল, 
"৮লি তবে । অনেকক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম । নমস্কার !” 

স্ুবিমল হাসিয়া উত্তর করিল, “মানুষ কি মানুষকে দেখে বিরক্ত হয়?” 

ছুই তিনদিন পরে স্বুশীল সহরোপাস্ত পর্ান্ত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল ; দেখে দূরে স্ুবিমলের 
মত কাহালে ফিরতে দেখা যায়--সঙ্গে সঙ্গে একদল সাঁওতাল ছেলেবুড়ো। খানিক দূর আসিয়া 
তাহার। ফিরিল, স্বিমল একা আগাইয়া আসিতেছে । 

কাছাকাছি হইতে স্রশীল জিজ্ঞাসা করিল, “ওদিকে কোথেকে ?” 

সুবিমল বলিল, “গ্রামান্তরে গিছলাম একটু । একটি সাওতাল পল্লী আছে, সেখানে ।” 

“সাওতাল পল্লী! সেখানে কি উদ্দেশ্যে ?”* ণ 
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স্ববিমল বলিল, “ওদের জন্যে কাজ করবার অনেক আছে ।” 

লোকটির প্রতি স্বুশীলের কৌতুহল বাড়িল। ইহার মধ্যে কথার বা কাজের আড়ম্বর কিছুই 
নাই, অথচ এই কয়দিন সে পদে পদে টের পাইতেছে, ইহার কাজের পরিধি নিতান্ত কম নহে। 
তবে নিজেকে দশজনের কাছে জাহির করিবার আগ্রহ নাই, শন্যান্ত কম্মদের সঙ্গে এইমাত্র 
তফাৎ । সুশীলের ইহাকে ক্রমশঃ ভালো লাগিতেছে। 

কথ। বলিতে বলিতে দুইজনে চলিল। “সুশীল বলিল, আজ বিকেলে আপনার ওখানে 
একবার যাব |” 

শ্ববিমল একট থামিয়া বলিল “আজ থাক্‌। আজ বিবেকানন্দের জন্মোৎসব কিনা, বিদ্যাপীঠে 
থেকে একটা শোভাযাত্রা বেরুবে। আজ আমাকে বাড়ীতে পাবেন না। কাল যাবেন, 
কেমন ?” -ঃ 

স্থশীলের মনটা আবার দমিয়া আসিল । লোকটি সবদিকে এত শ্ুন্দর, তবু এন্সন ধর্মঘে'সা 
কেন? যাহার! শিক্ষিত ও সমাক্‌ পড়াশুন। করিয়াছে, তাহাদের নধো এমন কুসংস্কার কেন 
থাকিবে? অন্য কেহ হইলে সুশীল এখনই তুমুল তর্ক জুড়িয়! দিত, লেনিন প্রভৃতি লিখিত পুস্তকের 
যুক্তি আগুড়াইত, কিন্তু স্বুবিমলের সঙ্গে সেরূপ প্রবৃত্তি হইল না, কারণ স্ুবিমল ওসব গ্রন্থ পড়িয়াছে, 
তাহা সেজানে। দ্বিতীয়ত, সুবিমলের সান্নিধো কেমন একটি সম্্রমের ভাব মনের মধো আপনা- 
আপনি জাগিয়া উঠে। 

সুতরাং সুশীল শুধু বলিল, “আপনি খুব ধাশ্ঠিক মানুষ, না?” 

স্থবিমল হাসিয়৷ উত্তর দিল, “ঠিক জানিনে ।” 

“আপনি রোজ মন্দিরে যান বোধহয় ?” 

“মন্দিরে কি কর্তে যাবে! 2” 

কথাটা সুশীলের আশ্চধা ঠেকিল। সে বলিল, “তবে বিবেকানন্দোংমবের দিকে আপ- 
নার এত টান কেন ?” 

“বি্ভাপীঠের ওরা উৎসব উপলক্ষে একটা আয়োজন করছেন, লোকজনের সাহায্য 
দরকার । সেইজন্যে যাচ্ছি” | 

“যে কোনও অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে কেউ আপনাকে ডাকবে, অমনি তাতে ষাবেন ?” 

স্ববিমল একটু হাসিয়া বলিল, “তা নয়, তবে বিবেকানন্দের জন্মদিনের উৎসবে যোগ 
দেওয়াটা আমি অন্যায় মনে করিনে। কারণ, বিবেকানন্দ লোক খারাপ ছিলেন না।” 

সুশীল অগত্য৷ পরিষ্কার প্রশ্ন করিল, “আমি জানি আপনি ধন্ম মানেন। কিন্তু কেন মানেন 
বলুন তো ?” 

স্থুবিমল হাসিল, “ধর্ম কাকে বলে তা কিন্তু পরিফার বলেন নি। স্বৃতরাং বুঝতে পারছি 
নী, মানি কিনা।” 
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সুশীল বলিল, “অর্থাৎ আপনি ভগবান্‌ মানেন কিনা ? না, বিশ্বাস করেন যে, এই মেটিরিয়াল 
জগংই প্রথম ও শেৰ কথ|, এর বাইরে বা ভেতরে স্পিরিচুয়াল অস্তিত্ব বলে একটা কিছু নেই?” 
স্থবিমল শান্তভাবে বলিল, “ভগবান্কে চোখে দেখবার সুযোগ হয়নি, সুতরাং জানি না। 
তবে বিশ্বত্রহ্গান্ডের প্রথম ও শেষ কথা যে মেটিরিয়াল্‌ অস্তিত্ব নয়, একথা মানি।” 

'নয়' কথাটার উপরে সুবিমল একটু জোর দিল। নুশীল তর্কের মুখে বলিল, “মেটিরিয়াল 
অস্তিত্ব ছাড়া আর কোনও অস্তিত্ব আমদ্রা অস্বীকার করি। স্বৃতরাং পাথিব জগতের উন্নতি ব্যতীত 
আত্মার উন্নতি নামক কোনও ভোজবাজিমূলক কাঙ্জকে অকাজ মনে করি।” 

“আচ্ছা ।” 

স্শীল হঠাৎ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। তাহার সজোরে মেটিরিয়ালিজম 
ঘোষণার উত্তরে প্রতিপক্ষ হতে যে এমন সহজ নিগ্ধম্থরে এটুকুমাত্র কথা বাহির হইতে পারে, ইহা 
সুশীলের সম্পূর্ণ অপ্রতাশিত। সে বরাবর জানিয়! আসিয়াছে, ধাশ্মিক লোকের৷ অতিশয় গোঁড়া, 
ধশ্মের উপর হস্তক্ষেপ দেখিলে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠে_যেমন সেদিন সুকূমারকেও দেখিয়াছে। 
কিন্তু ইনি কেমনতর? বন্ধ কন্মীর সহিত তাহার পরিচয় আছে, কম্রেড সেনকেও বনু বাকৃবিতণ্ডা 
করিতে দেখিয়াছে। কিন্তু স্বমতের প্রতিবাদকে কেহ তো৷ এমন নির্বিকার ম্বস্ছন্দতার সহিত গ্রহণ 
করে না! যেখানে স্থবিমলবাবুর কাছে নিজের মতটি অকাটাভাবে প্রতিচ্িত করিবে বলিয়া স্থশীল 
আশান্বিত হইতেছিল, সেখানে হঠাৎ তাহার মনটা যেন এতটুকু হইয়! গেল। সুবিমলের সমতায় 
নিজের চোখে নিজের কেমন একটা দৈন্ ধরা পড়িল । 

তথাপি সাম্লাইয়া লয়া তর্কের জের টানিয়! সে বলিল, “ওরকম করে এগিয়ে গেলে 
চলবেনা । আপনার মতবাদকে প্রমাণ করুন ।” 

স্ববিমল একট, হাসিয়া বলিল, “একটা কথা বলি, রাগ করবেন না । সব সিদ্ধান্ত সকলের 
কাছে গ্রমাণ করা যায় না, অস্ততঃ আমার সে সাধা নেই । ফোর্থ ক্লাসের ছাত্রের কাছে ভূমগ্ডলের 
আবন্তুনের ম্যাথেমেটিকাল্‌ ও ফিজিকাল্‌ তত্ব প্রমাণ করতে পারবেন ?” 

সুশীল একটু অপমান বোধ করিয়া কিছু একটা জবাব দিবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু সহসা 
উপযুক্ত সদুত্তর খুঁজিয়া পাইল না। সুবিমল পুনশ্চ বলিল, “আপনি দেখে থাকবেন, এমন বিস্তুর 
লোক আছে, যারা কম্যুনিজমের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠে । তার কারণ, তারা সংস্কার কাটিয়ে 
ভালো করে ও-তত্বকে জানবার চেষ্টা! করেনি। এক্ষেত্রেও তেমনি হচ্ছে। ধন্মের মুলতত্বের সঙ্গে 
যারা পরিচিত হবার স্থুযোগ পায়নি, তারাই গৌড়ামির সঙ্গে আজ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে।” 
একট, থামিয়া, “কিন্তু এর জন্মে রাগারাগি করবার কিছু নেট, কেমন ?” 

সুশীল একট, উত্তেজিত হইয়া! বলিল, “জগৎ জুড়ে ধর্মের ও ধার্টিকের দ্বারা যে অত্যাচার, 
প্রবঞ্চনা, অকল্যাণ সংঘটিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলে আর কার বিরুদ্ধে কর্তে 
হবে বলুন ?” 
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স্থবিমল শান্ত হাসিয়া বলিল, “ওগুলোকে তো ধন্ন বলে না!” 

আমবাগানের পথ শেষ হইয়া তাহার! প্রায় বিষ্াপিঠের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। 
স্ববিমল হাসিমুখে নমস্কার জানাইয়া বলিল, “এখন আসি তবে ।” 

নন্দনপাহাড়ের চূড়ায় অস্তন্র্যোর সোণালী আলে। অপরূপ রং ধরাইয়। দিয়াছে; সেইখানে 
সবশীল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। 

কলিকাতায় আসিয়া অসিত সেনের সন্ধান পাইয়া সেমনে করিয়াছিল, এই আদর্শ পুরুষ। 
কিন্তু পাশাপাশি আসিয়া আজ দাড়াইয়াছে আর একটি-_সুবিমল। অসিত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন 
সন্দেহ নাই, কিন্তু স্ববিমলের সমগ্র জীবনটিই ষেন অসাধারণ । ছুইয়ের মধ্যে আশ্চর্য পার্থক্য । 
কনরেড, সেনের প্রতিভার মাধ তীক্ষতা আছে, কিন্তু তাহ! যেন একপেশে, তাহা শুধু মস্তিফ্ের 
মারপা্যাচের মধা দিয়াই কারবার চালাইতে পারে। কিন্তু সুবিমলের প্রতিভার মধ্যে আছে 
গভীরতা, ইহা শুধু কথা কাটাকাটি করিয়া জয়লাভ করেনা_সমস্ত জীবনখানির পরতে পরতে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অসিত বক্তৃতার জালে মানুষকে হার মানাঈতে পারে, কিন্তু শ্বিমল 
বাগাডম্বরের ধার দিয়াও যায় না, অথচ অলক্ষ্য প্রভাবে মানুষকে জয় করিয়। লইতে থাকে । এ 
কেমন মানুষ? আড়ম্বর নাই, অথচ কোথাও দৈন্য নাই, তিলমাত্র অসঙ্গতি নাই । সমস্ত দেহে 
ও মনে শক্তি যেন কানায় কাঁনায় ভরা, অথচ সকল সময় সমস্ত কাজের মধ্যে অসীম 
প্রশান্ঠি। ম্ুশীল ভাবিল, এ কেমন করিয়া হয়? স্ুবিমল ধন্ম মানে, অথচ এত শক্তির 
আধার সে কেমন করিয়। হইল? লেনিন তে। বলিয়। গিয়াছেন, ধন্ম মানবজীবনে 
অহিফেনের মত ! 

ন্বশীল একবার গা ঝাড়া দিয়! এদিক্‌ ওদিক্‌ চাহিল। হঠাৎ চোখে পড়িল, কিছু উত্তরে 
দুরে এখনও বিরাট পাথরের উপরে সুবিমল একাকী বসিয়া আছে। হাওয়ায় তাহার গায়ের 
মোটা চাদরখানি পতপত্‌ করিতেছে, আর সে নিবদ্ধপ্ষ্টি চাহিয়া আছে দূরে শালবনছাওয়া গ্রাম- 
গুলির মাথার উপরে রডীন আকাশের পানে । চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু চোখের সমস্ত দৃষ্টি যেন 
কেমন অন্তন্মবখী হইয়া রহিয়াছে । কি ভাবিতেছে কে জানে? মনে হয়, যেন সমস্ত জগৎ স্তব্ধ 
হইয়া মুহূর্তের জন্য দূরে সরিয়া আছে, চোখের মধোও আপনার ছায়। ফেলিতে সাহস নাই। 
স্ববিমল সুন্দর নয়, কিন্তু সুশীলের মনে হইল এমন অপূর্বব সৌন্দধ্য আর কোনও মুগে সে আজ 
পধ্যন্ত দেখে নাই । নিশ্চল গান্তীধ্যের মধ্যে অপার্থিব শান্তির ছায়ায় একটা প্রসন্ন শুচি হাস্থচ্ছটা! 
যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। 

সুশীলের মুহুর্তে ইচ্ছা হইল, স্ুবিমলের কাছে গিয়া বসে । কিন্তু মুহূর্তে তাহার মনে হইল, 
যে অলৌকিক ধ্যানলোক তাহার চারিদিকে ঘিরিয়। রহিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি 
তাহার নাই ; যে অটুট মৌন ও প্রশান্তি স্ুবিমলকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, তাহ! ভাঙ্গাইবার 

॥' অধিকার তাহার নাই । 


৩০৪ জস্রত্ী। [ ৭ম বর্ষ, ৭র্থ সংখা! 

স্থতরাং গেল না, বসিয়া রহিল । বসিয়। ব্িয়। আবার ভাবিতে লাগিল, ইহ! আসে কোথা 
হতে? অসিত সেনের পাণ্ডিত্য আছে, সুবিমলেরও আছে; অসিতের কর্মশক্তি অসাধারণ, 
নুবিমলেরও অফুরস্ত। কিন্তু স্ুবিমলের মধো আরও এমন একটি জিনিষ আছে, যাহ। 
অসিতের মাধো দেখে নাই ।-এ অন[বিল প্রশান্তিত এ অপরাজেয় শক্তি, এ মহিমা 
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সর্বজন পরিচিত 
ভামনাগের সন্দেশ 


ইহার অসাধারণ খ্যাতি দেখিয়া অনেকে ভাবেন 
ইহার মূল্য অধিক 
এত সুলভে এমন সন্দেশ পরিবেশন করে বলিয়াই ভীমনাগের 


চাহিদা এত বেশী-_ 





ম্মু্রনিল্বোল্রী আনান 
শুরেন্্রনাথ গোস্বামী 


সমস্ত পৃথিবীব্যাগী আর একট। মহাযুদ্ধ আসন্ন, এ কথাট। আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে 
১৯১৪-১৮ সালের ধ্বংসকর যুদ্ধের চেয়েও এ যুদ্ধ আরে। অনেক বেশী রক্তাক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক হবে। 
বিজ্ঞানের কল্যাণে মারণাস্্ব আরও বেশী শক্তিশালী হওয়াতে ব্যাপকত। ও ধ্বংসের তাগ্ুবলীলায় 
এ যুদ্ধ আরও সহত্রগুণে প্রলয়ঙ্কর হবে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই । বনু যত্র ও স্বার্থত্যাগে 
যুগ যুগ ধরে মানুষ যে সভাতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, গত মহাযুদ্ধের সর্ববনাশী প্রভাবের কবল 
থেকে তার যতটুকুও বা রক্ষ। পেয়েছে, এ যুদ্ধ বাধলে তাও পুথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 
তাই আজ সমস্ত পৃথিবীর গ্রগতিকামী শক্তি,_-শ্রমিক, কৃষক, মধাবিত্ত, ছার ও যুবশক্তি পুঁজিবাদ ও 
সাঘ্রাজাতন্ব ও তার অপকৃষ্টতম রূপ ফ্যাসিষ্টবাদের যুদ্ধলালসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। 
গত পয়লা আগষ্ট যুদ্ধবিরোধ দিবদ পালন উপলক্ষে পৃথিবীর সর্নত্র কোটী কোটা প্রগতিপস্থী 
নরনারী সাআ্রাজাতন্ত্রী ও ফ্যাসিষ্টদের উৎকট লোভের উলঙ্গ জঙ্গীবাদী আক্রমণের প্রতিরোধ করবার 
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে। কয়েকজন মুষ্টিমেয় ধনিকদের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্বা অগণিত নিরপরাধ 
দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার স্বযোগ আর সচেতন 
জনসাধারণ দিতে কিছুতেই রাজী নয়। “গণতন্ত্রের নিরাপত্তা'র মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়ার 
শাস্তি সমস্ত পৃথিবীর লোক বেশ ভাল করেই পেয়েছে। গত মহাযুদ্ধে তাদের রক্তদানের ফল 
তারা আজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে; কাজেই আর একটা বিরাট মহাযুদ্ধের কামানের 
খোরাক হয়ে কয়েকজন যুদ্ধবিলাসী পু'জিপতির যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নিশ্মাণের ব্াবসায়ের মুনাফার হার 
ও ব্যাঙ্কে-জম! টাকার অঙ্ক বাড়াবার মূর্খত৷ তারা এবারে কিছুতেই করবে না। 

গত মহাযুদ্ধের শিক্ষা! এই যে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও প্রগতিকামী ছাত্র ও যুবকেরা 
পুঁজিবাদ ও সাগ্রাজ্যতত্ত্রের বিরোধিতা করলে যুদ্ধ থামাতে পারে, আর নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ সমন্ধে 
অচেতন হয়ে পুজিবাদ ও সাম্্রাজাতস্তের স্বার্থের জন্য যুদ্ধকে সমর্থন করলে যুদ্ধ তে থামেই না, বরং 
পরিণামে শ্রমিক-কষক-মধ্যবিস্ত শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী সংস্কৃতিবিধ্বংসী ফ্যাসিজমের সর্ববনাশক উদ্ভবের 
পথ পরিস্কার হয়। রাশিয়া, ইতালী, ও জার্মণীর গত যুদ্ধের সমসাময়িক ও পরবতী ইতিহাস এই 
সত্যের প্রমাণ । যুদ্ধের সময় গণ-আন্দোলন সাত্রাজ্যতন্ত্ের বিরোধিতা করেছিল বলেই, একদিকে যেমন 
লেনিনের নেতৃতে রাশিয়ায় সামাবাদী সমাজবাবস্থার পত্তন সম্ভব হয়েছিল, অন্থাদিকে তেমনি এই 
ীমাবাদের প্রভাব অন্যান বদেশে বিস্তৃত হতে দেখে পরস্পরের অপরিমেয় লোভের ছন্দের বহিঃপ্রকাশ 
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গত মহাসমরের র তাগুবলীলা সংবরণ করতে সাপ্রাজ্যবাদীরা বাধ্য হয়েছিল । আবার অন্যদিকে তেমনি 
ইতালী ও জার্দ্েণীর গণ-আন্দোলন ঠিক পথে পরিচালিত ন! হওয়াতে স্বার্থপর ও লোভী নেতাদের 
কবল থেকে মুক্ত হতে পারলো! না ; সাম্রাজ্যতন্ত্রের সম্কটকালে এই সব নেতাদের বৈরুব্যে সমাজ- 
বিপ্লব ব্যর্থতায় পধ্যবসিত হল ও তার ফলে প্রথমে মুসোলিনী ও পরে হিটলারেন গণতন্ত্র-_ও 
স্কৃতিবিধ্বংসী ডিক্টেটারা প্রতিষ্ঠিত হল; অবশ্য এই ডিক্টেটারীর পিছনে রয়েছে পুঁজিপতি ও 
সাআজ্যবাদীর দল,_তাদের স্বার্থের দিকে সতর্ক লক্ষ্য রেখেই ডিক্রেটারী পরিচালিত হচ্ছে ; আর 
পুঁজিবাদী সাশ্াজ্যতন্ত্বের অবশ্যন্তাবী ফল বেকার সমস্যার স্থযোগে শ্রেণী-স্বার্থ-সম্বন্ধে অচেতন একদল 
ভাড়াটে নি্মধাবিত্ত ও শ্রমিকের সাহায্যে প্রকৃত যুদ্ধবিরোধী গণআন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট করবার 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে। এই বিপুল বেকার সমস্যার কোন সমাধান ফ্যাসিষ্টবাদের মধ্যে হওয়া সম্ভব 
নয়, এ জঙ্গিবাদী ডিক্টেটারেরা তা বেশ ভালো ভাবেই জানে । কাজেই একদিকে তারা যেমন 
সহর থেকে লোকদের গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে পল্লী উন্নয়নের ভাঁওতা৷ দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার 
চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তেমদি যুদ্ধবিগ্রহের রসদ তৈরী করবার কারখানার কাজ বাড়িয়ে দিয়ে 
শ্রমিকদের অশান্তি দুর করবার চেষ্টা করছে। এতে এই সব কারখানার মালিকদের লাভের অঙ্ক 
বেড়েই চলেছে । কিন্তু এতো করেও যখন বেকার সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারছে না, তখন 
আধাসভাতা ও প্রাচীন রোমক সাআাজ্যের গৌরবগাথা কীর্তন করে দেশের বেকার যুবকদের যুদ্ধ 
করতে উৎসাহিত করছে। কাজেই দেখ! যাচ্ছে যে গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইতালী ও জাম্মেণীর 
গণআন্দোলনের নেতাদের যে মারাত্মক ভূলের জন্য সমাজবিপ্লব ব্যাহত হয়েছিল, তার পরোক্ষ 
ফলম্বরূপ আবার আর একট! বিরাট যুদ্ধের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে। 
এই সাগ্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিষ্ট শোষকের দল ঠিক করে রেখেছে যে বেকার সমস্যার চাপে 
সমাজবিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় ভাড়াটে লেখক ও গুণ্তাশ্রেণীর নেতার 
সাহায্যে তাদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখবার উপায়ম্বরূপে ঘটনাচক্রে গণআন্দোলনের 
বিরোধীশক্তিতে পরিণত এই সব বেকার যুবককে যুদ্ধ করতে পাঠানে। । যুদ্ধে জিতলে কীচামাল, 
উপনিবেশ ও ব্যবসার অবাধ ক্ষেত্র হাতে আসবে ও তার ফলে সে দেশের অধিবাসীদের শোষণ 
করে ও যুদ্ধে মারা যাবার পরেও যার! বাকী থাকবে তাদের সেখানে পাঠিয়ে বেকার সমস্তার সমাধান 
করা যাবে, এই আশ! নিয়ে জঙ্গিবাদী ফ্যাসিষ্টের দল যুদ্ধোগ্তম পূর্ণমাত্রায় করে চলেছে। যুদ্ধে 
হারলে বা বেশীদিন ধরে যুদ্ধ চললে ছুটো৷ পরিণতি হওয়া সম্ভব; হয় সে দেশে সমাজবিপ্রব হবে 
যার ফলে ফাসিজমের উচ্ছেদ হবে, আর ন! হয়তো এত বেশী লোক যুদ্ধে মারা যাবে যে যারা 
বাকী থাকবে তাদের একটা বাবস্থা পুঁজিবাদের কাঠামে। বজায় রেখেই করা সম্ভব হবে। এই 
ছুটো সম্ভাবনার মধ্যে প্রথমটার হাত থেকে রক্ষ। পাবার জন্য তার! নানা রকম কল্পিত শক্রর বিরুদ্ধ 
লোকদের সর্ববদা উত্তেজিত করছে, যাতে করে একবার যুদ্ধ বাধাতে পারলে দেশের সথাসম্তব বেশী 
লোককে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে হত্যা করা যায় তার চূড়ান্ত চেষ্টা! করছে। 
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একদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের ভিত্তিতে পরিকরিত বৈপনবিক 
কর্মপদ্ধতির ফলে জনসাধারণের অকল্পনীয় অগ্রগতি ও বেকার সমস্তার অস্তিত্ব বিলোপ আর 
অন্যদিকে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলিতে বিপ্লববিরোধী অপকর্ের ফলে জনসাধারণের অবর্ণনীয় ছুর্গতি ও 
বেকার সমস্যার ভয়াবহরূপ, একদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার শাস্তি ও সংস্কৃতির জন্য আন্তর্জাতিক 
আন্দোলনের প্রসার, অন্যদিকে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে যুদ্ধোগ্ধম ও 
-স্কৃতি ধ্বংসের পৈশাচিক লীলা__এ ছুয়ের মধ্যে কোন্টা "শ্রেয়? লোভ ও লালসায় অল্প 
পুজিপতির দল ও তাঁদের ভাড়াটে প্রচারক ও গুপ্ত ছাড়া আর কাউকে এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য 
এক মৃহুর্তও চিন্তা করতে হবে না। গণতন্ত্রের মুখোস পর! বিলাতী শোষকের দল মুখে নিরপেক্ষতা 
দেখালেও কাধ্যতঃ সব সময়েই সোভিযেট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্টদের সমর্থন করে চলেছে। 
এতকাল পুথিবীব্যাপী শোষণ চালিয়ে এরা এখন ধর্ম্পুত্র যুধিষ্টিরের পালায় অভিনয় করতে 
আন্তর্জাতিক আসরে নেমেছেন ; এই হাস্যকর ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ববনাশকর কাণ্ড দেখলে আমাদের 
দেশের একটা পুরোনো প্রবাদবাকোর কথা মনে হয়, “বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্ষিনী” ! 
আজ পৃথিবীতে ছুটী পরস্পরবিরোধী শক্তি মুখোমুখি ঠাড়িয়ে-একটী হচ্ছে সর্ববদেশে 
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির প্রসারকামী আন্তজ্জীতিক সমাজতন্ত্রবাদ, আর অন্যটা হচ্ছে অন্থদেশের 
স্বাধীনতা হরণেচ্ছু, গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি বিববংসী সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ। সাত্্রাজ্যবাদীদের 
পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকলেও তারা এখন সাম্যবাদ ও সাম্যবাদের প্রধান আশ্রয়স্থল সোভিয়েট 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে ; যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে পরস্পরের বিরোধ ভুলে গণতান্ত্রিক? 
ব্রিগীশ সাম।জাবাদ, ফ্যাসিষ্ট ইতালী, নাঁৎসী জার্ম্ণী ও জঙ্গীবাদী জাপান সবাই মিলে কেউ প্রত্যক্ষ 
আক্রমণ চালিয়ে, কেউবা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে সোভিয়েট ইউনিয়নকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার 
চেষ্টা করবে। আবিসিনিয়ার ভাগ্যবিপর্্যয়, স্পেনের গণতন্ত্র ধ্বংসের অপচেষ্টা, মহাচীনে জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ুব, অগ্ত্িয়ার শোচনীয় পরিণতি, পোলাগু ও হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিষ্টাদের 
প্রভাব বিস্তার, আর এই সব কুচক্রের পেছনে ইংরেজ সাত্রাজ্যবাদের অদুশা হস্তের ক্রিয়া,__এ 
সমস্তের মধ্য দিয়ে পৃথিবীব্যাগী সাত্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট করবার চেষ্টা চলেছে; 
আর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য ও গোপন “আ্যার্টি-কোমি্টার্ণ প্যাক্ট” করে সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে দল পাকাচ্ছে। সুতরাং আজকে স্বাধীনতা ও 
শান্তিকামী যুদ্ধিরোধী জনসাধারণকে খুব সতর্ক বিশ্লেষণ করে কর্মপন্থা নির্ণয় করতে হবে। 
যুদ্ধবিরোধ আন্দোলন নিছক নিশ্চিন্ত শান্তিপ্রিয়তা নয়, এ কথাটা ভাল করে বুঝবার সময় এসেছে ; 
সাআরাজ্যতন্ত্ের ধ্বংস ছাড়া পৃথিবীতে সত্যিকারের শাস্তি আসতে পারে না। কাজেই যুদ্ধবিরোধ 
আন্দোলনকে সাআজ্যবাদ ধ্বংসের জন্য ব্যাপক গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে বুঝতে হবে। 
আমাদের জাতীয় কংগ্রেস সাআ্াজাবাদ ও সাস্রাজাবাদী যুদ্ধের বিরোধী ; যুক্তরাষ্ট্র চাপিয়ে সাম্রাজ্য- 
বাদীরা আমাদের গণআন্দোলনকে যেভাবে ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে, কংগ্রেসের একশ্রেণীর 
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নেত। সেট। দেখেও না দেখবার ভান করাতে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিবৃদ্ধির আশঙ্কা তে! আছেই, সঙ্গে 
সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধের প্রস্তাবও কার্ধাত; বাতিল হয়ে যাবার অশুভ সম্ভাবনা রয়েছে। আর সব 
চাইতে সর্ববনাশের কথ। এই যে এর ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরাহছত হবার এবং সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়বার পথ এতে পরিষ্কার হচ্ছে। স্ৃতরাং ধারা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন চালাবেন 
তাদের গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন অসস্তব করে তুলতে হবে ও গণশক্তির 
সালযো সাআাজাতন্ব দ্ংস করতেই হত্বে। হয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোর, না হয়তে। সাম্রাজ্যবাদ 
ধ্বংস করা, এ ছাড়া কোন তৃতীয় পথ নাই এবং থাকতে পারে না। ধারা আশ! কবেন যে কোন 
এন্দ্রজালিক তাদের ভন্তা এই তৃতীয় রাস্তাটী বের করে দেখিয়ে দেবেন, তার! জেগে স্বপ্প দেখছেন । 
হয় তারা সত্যিই বিচারমূঢ হয়ে পড়েছেন, আর ন| হয়তো জেনে শুনে স্বপ্ন দেখবার ভান করে 
ভারতীয় ধনিকদের বিলাতী ধনিকদের সঙ্গে একটা আপোষ রফা করবার সুযোগ দিয়ে গণশক্তিকে 
খর্ন করবার ও সাম্রাজাবাদের শক্তিনৃদ্ধি করবার চেষ্টায় আছেন। আমর। অবশ্য এখনে! আশ! 
বরি যে তার! সতিই বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং বাস্তব বিশ্লেষণের সাহায্যে অচিরেই পথের সন্ধান 
পাবেন। শুভন্ত শান্রম্‌। 
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কথাটা বিস্মার্কের--'বোহিমিয়! যার ইযুরোপও তার।' তখনে| চেকোশ্োভাকিয়া নামে 
কোনো রাষ্ট্র জন্মে নাই, কিন্তু এই “ইতিহাপিক প্রদেশের" উপর যে অন্তত মধ্য ও পূর্ব ইয়ুরোপের 
ইতিহাস অনেকাংশে নির্ভর করে তাহা বিদ্মার্ক কেন, তাহারও ছুই-এক শতাবী পূর্ব হইতেই 
ইয়ুরোগীয় রাষ্ট্রগালকগণ জানিতেন। বিস্মার্ক শুধু সেই জানা কথাটিকেই ভাষায় প্রকাশ করেন। 
আজ বিশ বৎসরের প্রায়-সাবালক চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের চেক-জাতি প্রতিমূহূর্তে বিস্মার্কের 
কথাটির এই অর্থ মনেপ্রাণে বুঝিতেছে, আর প্রতিনিমিষে যুঝিতেছে বিস্মার্কের বংশধরগণের সঙ্গে 
নিজের অস্তিত্ব, নিজের জীবন, নিজের তিন-তিন শতাব্দীর পরে আয়ত্ত এই বিশ বৎসরের মুক্ত; স্বপ্রতিষ্ঠ 
জাতীয় সত্তাকে জীয়াইয়া রাখিবার প্রয়াসে। কিন্তু 'বোহিমিয়। যার ইয়ুরোপ তার _আর চেক্‌ 
জাতির কি সাধা আছে এই বোহিমিয়া চেক্‌ রাষ্ট্রের অস্তভক্তি করিয়া! রাখে, অর্থাৎ ইয়ুরোপের উপরে 
আপনার অত খানি ছায়৷ বিস্তার করে ? 


সেই কথাটিরই মীমাংসা সুর হইয়াছে জাম্ানিতে হিটলারের অস্াদয়ের স্চন! হতে ৷ দিনে 
দিনে প্রশ্নটি তীব্র হইয়া উঠিয়া আজ একটি অনিবাধ্য সঙ্কটের মুখে আসিয়া! পৌছিতেছে--একটা| 
উত্তর তার পৃথিবীর নিকটে এবার প্রকাশিত হইয়। পড়িবেই। ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড রান্সিম্যান্‌ প্রাগে 
গিয়াছেন__চেকো শ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে বোহিমিয়া মোরাভিয়া-বাসী জার্মান প্রতিনিধিদের 
মধাস্থৃতার চেষ্টা করিবেন। অগ্ঠ দিকে জার্মান বাহিনীর বিপুল কুচকাওয়াজ চলিয়াছে। কুচকাওয়াজ 
জিনিষটি বাধিক,__কিন্তু তাহার আয়োজনে এবার যুদ্ধোগ্তোগের লক্ষণ বড় প্রকট, আর পূর্ব 
সীমান্তে ব্যাভেরিয়া ও স্াক্সনিতে তাহার গুরুত্ব সীমান্তের জার্ন্মানরাই ভুলিতে চাহে না, চেকেরা 
নিশ্চিন্ত হইবে কোন্‌ ভরসায়? অতএব, বিশ্বাস করিতে হয়, প্রশ্ের একটা উত্তর এবার সন্নিকট, সে 
উত্তর রান্সিম্যানের মধাস্থৃতায়ই হউক আর অস্ত্রের মধ্যস্থতায়ই হউক । দুইটিই চেকদের পক্ষে 
সমান বিপজ্জনক-_কারণ ছুয়েরই ফল সম্ভবত এক। 


ছোক্োল্লোভাক্ষিস্া্প ফাউল 
ইহার কারণ এই যে, চেকোষ্ত্রোভোকিয়ার গঠনের মধোই ভাঙ্গনের বীন্ভ লুকাইয়া 
ছিল, তখনকার দিনে ম্যাসেরিক বেনেশ প্রমুখ মহামনম্বীরা তাহা হয়ত বুঝিতে চাহেন নাই, কিন্ত আজ 
তাহা সকলের নিকট সুস্পষ্ট । একটি কথাতেই ইহা! বুঝা যায়_-এ রাজ্যের ১৫,১৮৬,৯৪৪ অধিবাসীর 
মুধ্যে চেকোশ্লোভাকরা সংখ্যায় ৯৬৮৮,৭৭০ অর্থাৎ শতকর! প্রায় ৬৩ জন, জান্মানরা সংখ্যায় 
৪/২৩১,৭১৮ অর্থাং শতকরা ২২:৩২ জন,__ইহারাই স্ুদেতেন জার্ম্মান। ইহা ছাড়া হ্যান্গেরিয়ানরা 
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বা ম্যাজেয়াররা আছে ৬১৯২/১২১, অর্থাৎ শতকরা ৪৭৮ জন। তছুপরি পোল, রুমেনীয় প্রভৃতি আরও 
কয়েকটি জাতিও আছে। অবস্থাট। জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে এই সব নান! জাতির ভৌগলিক 
বিশ্াসে। বোহিমরিয়া ও মোরিভিয়াতে জানান বেশী ; এই অঞ্চলই স্থদেতেন ডয়েট্শ নামে পারচিত, 
জার্মানির সংলগ্র। এই প্রদেশেরও কিন্তু সবাই জার্ম্মান নয়--৩ লক্ষ ৮* হাজার আছে চেক। 
আবার এই প্রদেশদ্বয়ের বাহিরে এই রাষ্ট্েরেই অন্য ছুই প্রদেশে, সাইলেসিয়ায় ও শ্লেভাকিয়ায় 
৭ লক্ষ ৩০ হাজার জার্দমানের বাস। “অতএব, শুধুমাত্র জান্মান জাতিকে একব্রিত করিয়া লইবার 


্ 





উপায় নাই--একই অঞ্চলে চেক, শ্রোভাক প্রভৃতি জাতিও যে জার্দ্মানদের সঙ্গ পাশাপাশি 
বাস করে। এই কারণেই চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষেও সমস্ত।ট। জটিলতর 
হয়া! উঠিয়াছে। অঞ্চল বিশেষকে পূর্ণ স্বায়্বশাসন দিলেও সংখ্যাল্পের সমস্তা মিটে না__ন্ুদেতেন 
ডয়েটশে থাকে চেক-সংখ্যাল্পরা, আর শ্লোভাকিয়ায় স্থখ্যাল্প জান্মমানরা। 

এই বিভিন্ন জাতিকে লইয়াই তবু ষে “চেক জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহার শ্রীসমৃদ্ধি হইল 
পচুর। ভূতপূর্ণন অষ্রিয়া সাআাজোর শতকরা ৮৫ ভাগ কয়লা ও লিগ.নাইট্‌, ৬০ ভাগ ইঞ্জিনীয়ারিং শির, 
৭৫ ভাগ বয়নশিল্প, ৯৩ ভাগ চিনির কারখানা, ছুই তৃতীয়াংশ লৌহ ও ইস্পাত, এখন চেকোশ্লোভা- 
কিয়ার অধিকারে । তাহা ছাড়া দেশের কৃষিসমৃদ্ধিও প্রচুর। আবার এই সব শিল্পকারখানার 
প্রধান কেন্্রট হইল সুদেতেন জান্নান-অধ্যষিত বোহিমিয়া। অতএব, বোহিমিয়৷ যাহার হাতে 
তাহার সৌভাগা স্বুনিশ্চয়। বিশেষ করিয়া জার্মান জাতের পক্ষে এই চিন্তাই স্বাভাবিক । একে 
স্থদেতেন জাম্মানদের সঙ্গে তাহাদের রক্তের সম্পর্ক, আ্থচ ওখানকার শাসনে সেই জার্মানদের হাত 
অল্প; তাহার উপর ওখানে স্কোডার বিপুল অস্ত্রকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। চেক্রা যুদ্ধোপকরণে 
বলিষ্ঠ ; আর নিজ জান্মানির ড্রেসডেন, ব্রেসলাউ, লাইপ.জিগ, মিউনিখ, প্রভৃতি জনাকীর্ণ শহর চেক-ং 
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দীমানতের এত নিকট যে, যে-কোনো তি চেক্‌ যুদ্ধবিমান এসব শহরের উর হান! দিতে পারে। 
চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্তিত্বটাই তাই জাম্মান জাতের পক্ষে একটা বাধা, একটা! ছুর্ভাবন! । 

এই কথাটি পরিষ্কার হইয়। উঠিল হের হিট্লারের আবির্ভাবে | সমস্ত জার্মান জাতিকে তিনি 
এক জার্মান রাষ্ট্রে একব্রিত করিবার সাঁধনা লইয়া আবিভূতি হইয়াছেন-_-আর সেই স্বুবৃহৎ তৃতীয় 
রাইখ, বা তৃতীয় সাম্রাঙ্জাকে পূর্বে বোহিমিয়। গ্লোভাকিয়ার উপর দিয়া, রুশিয়ার উক্রেইন জঞ্জিয়া 
এবং রুমেনিয়ার তেলের খনিগুলি পরাস্ত বিস্তৃত করিয়। ন! দিলে,_মধ্য-ইযুরোপে ও দানিয়ুব 
নদীর তীরে জার্মান প্রতিপত্তি স্থির প্রতিষ্ঠা না করিলে,_এই বিধাতা-প্রেরিত জার্মান পুরুষের 
আঁত্বার শাস্তি নাই। তাহার এই লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে হইলে সুদেতেন জাম্মানদের চেকরাষ্্র হইতে 
ছিনাইয়া আনা দরকার, চেকরাষ্ট্রকে পদদলিত করিয়া তাহার উপর দিয়া “পূর্ববাভিযানের” (17878 
1780]। 0৭০) পথ করিতে হইবে । ছুই উপায়ে তাহা! সম্তব__একদিকে চেক রাষ্ট্রের জার্মানদের 
সহায়ে চেক দেশে গৃহমধো নিচ্ছেদ স্থষ্টি করা, সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঙ্গেরি পোল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রতিবেশীদের 
সঙ্গে মিত্রতা করিয়া চেকদের অতিষ্ঠ করিয়া তোলা ; অন্যদিকে সময়মত সশক্ম সংগ্রামে চেক দেশ 
আক্রমণ করা। হিটলার এইরূপেই গত মার্চ মাসে অগ্থিয়। হস্তগত করিয়াছেন। তাহার পরেই 
তাহার এখন কাজ চেকোশ্নোভাকিয়ার ব্যবস্থা । 

অগ্রিয়ার পতনের পর হইতে সমস্ত ইয় [রোপ সশঙ্কচিত্তে অপেক্ষা! করিতেছে চেকোঙ্ো- 
ভাকিয়ার জন্য ; চেকোশ্রোভাকিয়ার জার্মানেরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে “ফুায়েরের” 
আবির্ভাব কামনায়। এক উগ্রজাম্মীন গরিম| ও স্বাতত্ত্রাকামনা সেখানে দেখ! দিল পূর্বেকার 
ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলগুলি ভাঙ্গিয়৷ গেল, রহিল একটি মাত্র দল-_হেন্লাইনের ম্থদেতেন ডয়টশ দল। 
ইহারা সর্ববাংশে নাংসি-আদর্শকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিতে চায়_স্ুুদেতেন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 
হইবে প্রথমে স্থুদেতেন স্বরাজ্য, তাহার পর নাৎসি-রাজা | 


০ম মে 

গত মে মাসে যখন পৌর ও সাধারণ নির্ব্বাচন নিকটবর্তী হয় তখন জান্মান কাগজে যে চেক- 
বিরোধের রুদ্র গীত বাজিয়া উঠিল, তাহাতে মনে হইয়াছিল বুঝি চেকোশ্লোভাকিয়াও অষ্রিয়ার মতই 
মরণশয্যায় অবসান লাভ করিতেছে । সীমান্তের এখানে-ওখানে ছুই দেশের বাহিনীতে সঙ্ঘর্ষ 
বাধিতেছিল, পথে-ঘাটে জার্মান ও চেকদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি চলিতেছিল, কোথাও এক- 
আধটুকু গুলিও চলে । জার্মান কাগজগুলি চীৎকার জুড়িয়া দেয়_-'জার্্মানকে জাম্মান না রাখিলে 
কে রাখিবে ? সবই প্রায় স্থির-_তবু ২১শে মে কাটিয়া গেল__জাম্মান অভিযান বন্ধ রহিল। কিন্ত 
মেঘ কাটিয়া! যায় নাই। 
ঁ সে যাত্রা চেকোগ্নোভাকিয়! বাঁচিল প্রথমত তাহার নিজের সাহসে_তাহার সৈম্ভবল ছিল 
৪ প্রবল ও প্রস্তুত। দ্বিতীয়ত, তাহার বুদ্ধিলে-_রুশিয়াও ফ্রান্সের সহিত পরস্পর সাহায্যের প্রতি- 


৩১২ জন্ম টা ধম বধ রথ সখা 





শ্রতিতে রসে সন্ধি করায় ্ ই নাংসিশক ছিল তখন চেক্দের র সহাযারথে জারী । তৃতীয়ত, 
চেকো-শ্লোভাকিয়! বীচিল তাহার আপনার চিত্তবলে- প্রধানমন্ত্রী বেনেশ বা পররাষ্ট্র-সচিব হোজা 
একটি নিমেষের জন্য বিচলিত হন নাই, স্থিরচিত্তে বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন-_-“চেকরা্ট্রের 
অখণ্ড ক্ষু্ন না করিয়। জান্মান ও অন্যান্য সংখাল্পদের সমস্ত অধিকার আমরা বিবেচনা করিতে 
তৈয়ারী আছি।” এই নুযুক্তিপূর্ণ আচরণে ব্রিটেনও তখন বালিনে বারবার জানাইল-_ব্যাপারটার 





ডা; বেনেশ 


স্বমীমাংআ করা দরকার । ইহার কারণ, ইয়ুরোপের এই রাষ্ট্রকে হিটলারের হাতে তুলিয়। দিলে সমস্ত 
ইম্ভুরোপ কাধাত হিটলারের হাতে পড়িবে ; ব্রিটেন তাহা চায় না। ইহা ছাড়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন 
সমস্ত্রে গ্রথিত ; তাই ফ্রান্স যখন এই ব্যাপারে বাধা দিবেই দিবে, তখন ব্রিটেনের পক্ষে একেবারে 


সহজে নিরপেক্ষ থাকিবার উপায় নাই। তাই, মে মাসে ব্রিটেনও গৌণভাবে চেকদের বন্ধুর 
কাজ করিয়াছে। 


ইহার পরেই চলিল হোজার সহিত হেনলাইন দলের আলোচন! আর চেক-রাষ্টরকর্তাদের 

'জাতীয়া আইনের' খসড়া রচনা। সুবিধা পাইয়। ক্লোভাকরাও তখন স্বাতন্ চাহিল। কিন্তু খসড়া 

প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই বুঝ! গেল তাহা সুদেতেন জার্মেনদের দাবি সর্ববাংশে মিটাইতে পারিবে না।' 
& 


আমিন ১৩৪৫ ] রানজিম্যানের যি, ৬১৬ 


সে দাবি না মিটাইতে গগেলে রি এই রা টা হা তি তাহার নী রে মৃত্য 
ঘটিবে। ২৩শে এপ্রিল কাল স্বাদে হেনলাইন আট দফায় সে দাবি প্রকাশ করেন । যথা 

(১) চেক ও জাম্মীনদের সমান অধিকার দান? 

(২) এই সমান প্রতিষ্ঠার গ্যারাটি স্বরূপ স্থুদেতেন জান্মানদের আইনত গঠিত সনাজ 
বলিয়। স্বীকার করা । ্ 

(৩) রাষ্ট্রম্যস্থ জাম্মীন অঞ্চল স্থির কর! ও আহনত মানা ; 

(৪) জাম্মান অঞ্চলে পুরণ স্বায়ন্তশাসন দান; 

(৫) উক্ত অঞ্চলের বাহিরে গ্রতোক ব্যক্তিকে 
নিজ জাতীয় পরিচয় অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য আইনের 
সাহাযা রে 

৬) ১৯১৮ হইতে যত অবিচার হইয়াছে তাহার 
০ ও ক্ষতিপূরণ ; | 

(৭) এই নীতি স্বীকার কর! যে, ধান্ান অঞ্চলে 
জাম্মান কম্মাচারী থাকিবে ; 

(৮) জাম্মান জাতীয়ত। ও জান্মান রাষ্ট্র্শন গ্রহণ 
করিবার পু স্বাধীনত। দান। 

ইহার অনেক কথাই এখন ব্রিটেনের ও ফ্রান্সের 
উপদেশে ঢেকর। মানিয়া লইতে পারেন, লইঈতেছেনও ; 
কিন্তু তাহাতেও কি হিটলার সন্তষ্ট হইবেন ? তাহার লক্ষা 
যে সে রাষ্ট্রের বিনাশ। হেন্লাইন অবশ্য গ্রকাশ্যত 
তাহা চাহেন না; কিন্তু কাধ্যত তাহার দাবধির-ও অর্থ রাননিখ্যান 
উহাই। আর সমস্ত জান্মান জাতিরই আজ নেতৃত্ব 
হিটলারের হাতে । এদিকে চেকদের সর্ত-প্রকাশে দেরী হইতেছে বলিয়া স্ুদেতেন জান নেরা 
অধীর হইয়া উঠিল। সেই সর্তের আভাষ পাইয়া তাহার। চাৎকার জুঁড়িয়া দেয়।- 
তাই চেকদেরই অন্ুরোধে__জান্মানদেরও সম্মতিতে_ চেম্নারলেন লড' রান্পিম্যানকে বেসরকারা 
ভাবে মধাস্থত। করিবার জন্য প্রাগে পাঠাইয়াছেন। 





ব্রিটিস্ণ মৌডুলি 
মধ্য ইয়ুরোপের আবহাওয়া! রান্সিম্যানের দৌত্যের অনুকুল নয়। কারণ, জার্মানির যুদ্ধের 
মন্ধরায় চেকর! চিন্ত্রাকৃল, স্থদেতেন জশ্ানরা আরও উদ্ধত ও উল্লসিত। কিন্তু এই মধাস্থতার রূপটি 
তু বুঝিবার মত। তাহা হইলেই ইহার ফলাফলও কল্পনা করা চলে। 


৬১৫ জন্ম ৭ম বধ ঙ্খসং খা 


ব্রিটিশ ইিকনি খুশী ইরা বির নর্থ পারি বই করিয়া নি 
এবার ব্রিটেন আবার ইয়ুরোপীয় রাষ্্ীনৈতিক মঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করিল “ৰীপবাসী' ইংরেজ সাধারণ 
ভাবে ইয়ুরোপের রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িতে চায় না। কিন্তু, এ যুগে দূরে বসিয়া থাকিলেই 
নিরাপদ থাকা যায় এমন নয়। “ব্রিটেনের সীমান্ত ডোভারে নয়, আজ রাইনে”__একথা বল্ডুইনই 
বুঝিয়াছিলেন। অতএব, ইয়ুরোপের রাষ্টরনীতির সঙ্গে ব্রিটেনেরও অদষ্ট আজ বিজড়িত । কিন্ত, ঠিক 
এই কালেই এই রাজনীতিতে ইংরেজের স্থানটা বড়ই নিচে নামিয়! গিয়াছে । রান্সিম্যানের মোড়লি 
শ্রত্রে এখন সেই আসরে ব্রিটিশ জাতি আবার দেখা দিতেছেন__বিলাতী কাগজওয়ালাদের ইহা) 
খুশী হইবার কারণ। কিন্ত ব্রিটেনের বন্ধু ফরাসীর মনোভাব ঠিক এইরূপ নয়। সে একট, বিব্রত 
বোধ করিতেছে । বৈদেশিক-নীতিতে ফরাসীর আজ ব্রিটিশ সহযোগিতা ও ব্রিটিশ বন্ধুত্ব পরম- 
কামা। আবার জামান-বিভীষিকার বিরুদ্ধে চেকোগ্নোভাক্‌ মৈত্রী ও সোভিয়েট রুশিয়ার মৈত্রীও 
শাহার পরম ভরসা । 

চেকোষ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ ও ফরাসীর মোটামুটি মতের মিল ছিল,--ও রাষ্ট্রটার 
বাঁচা প্রয়োজন । তবু উভয় বন্ধুর মধো এতদিন ফরাসীই এই দেশ-সম্পর্কে ছিল সর্বন কর্ে অগ্রনী । 
এবার ব্রিটেন্‌ সেখানে অগ্রসর হসয়া যাওয়ায় ফরাসী একট, পিছনে পড়িয়া গেল-..প্রসিদ্ধ ফরাসী 
সাংবাদিক 'পার্টিনাক্স' ইহা উল্লেখ ন! করিয়া পারেন নাই। উল্লেখ করিবার কারণও আছে-- 
চেকোষ্লোভাকিয়া রক্ষার জন্য ফরাসীর যতটা আগ্রহ, ব্রিটেনের ততটা আগ্রহ নাই । ব্রিটেনের 
মনোভাবটা এই _চেকোশ্নোভাকিয়া বাঁচিয়। থাকে, ভালোই; কিন্তু হের হিটলারও মুসোলিনি 
পমুখ 'প্রবল পক্ষেরও সন্তষ্টবিধান (91১1০8৯0601, ) দরকার । সর্বাপেক্ষ। বেশী চাই-__ইয়ুরোপে 
ইংরেজ ইতালি জাম্মান ও জ্রান্সকে লইয়া চতুঃশক্তির মিলন । ইঈতিমধো চেকসগন্তার একটা নিষ্পত্তি 
করা যায় কিনা দেখা যাক্‌। 

মে মাসে হিটলারকে প্রতিনিবুন্ত করিয়া! এখন ব্রিটেন মনে মনে খুব একটা পবিত্র কর্তবা- 
পালনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছে । নূতন আত্মপ্রসাদ লাভের আর একট! অবকাশ আছে 
স্থদেতেন ডয়েটশ দের দাবী পূরণে চেকৃদের সম্মত করায়। সে দাবী কি কি তাহ| এইমাত্র দেখ। গেল, 
আর সেই দাবী পূরণের অর্থ কি তাহাও সহজেই বুঝা যায় ঃ--তাহাতে চেক্রাষ্ স্থুইৎসারল্যাপ্ডের 
মত নানা ক্যান্টানে বিভক্ত হইয়া! পড়িবে; স্থদেতেন অঞ্চলের জান্ানরা কারধাত ও প্রকাশ্যে 
স্তাংসি মতবাদ ও নাংসি আত্মীয়তার স্থাত্রে জান্ান তৃতীয় সাম্রাজ্যেরই পক্ষপাতী হইবে ; 
আর খণ্ড চেকোক্লোভ।কিয়। সেই পরাক্রান্ত সাঘ্রাজোর পক্ষচ্ছায়ার আপাতত কোনেরূপে 
দিন কাটাইবে-যতদিন হিটলার স্ুযোগমত তাহাকে একেবারে উড়াইয়! দিয়া উক্রেইনের 
দিকে যাত্রা না করেন। তথাপি ইহাই হইবে ব্রিটেনের পরামর্শ। তাহার যুক্তি হইবে এইরূপ-_ 
হেন্লাইন স্বাধীনতা চান না, এই রাষ্ট্রেরই অস্তৃভূক্ত থাকিতে রাজী। তাহ। ছাড়া এখনও তিনি 
রাষ্ট্রের আধিক, পররাষ্ত্িক ও সামরিক বিভাগে আত্মকর্তৃত্ব কামন! করেন না__এমন কি, হয়ত 
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চেকদের রুশ-বন্ধুত্ও আপাতত স্বীকার করিয়া! লইতে পারেন। আর ইহাতে চেকরা অন্বীকৃত 
হইলে 1--“হেইল হিটলার 1”-_দেখিতেছে না চেক্রা তাহার মহরা ? 


সন্যন্থতান্প সর্দক্ষত্থা 

রানসিম্যানের মধাস্থৃতার মানে ইহাই যে, এই কথা ব্রিটিশ কাগজেও পাওয়া যায়। প্রধান- 
মন্ত্রী চেম্বারলেনকে প্রশ্ন করিলেও তিনি ইহা স্পষ্টত অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ব্রিটেনের 
মূল পররাষ্ট্রনীতিও এই প্থাই অগ্নমোদন করিবে । অবশ্য জার্দোনির এই নৃতন আকাজ্ষা! ও নূতন 
শক্তিবাদ একটা ভাবনার কথা ।-_কিন্ত তাহার অপেক্ষাও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীরপক্ষে বেশী 
ভয়ের কথা রুশিয়া ও তাহার গণশক্তিবাদ। বরং সেই গণজাগরণের বিরুদ্বশক্তি হিসাবে 
জাম্মানিই তাহাদের বন্ধু, ফ্াশিস্তরাই সমধন্মী। চেম্বারলেন-হযালিফ্যান্জের জান্মান 
পক্ষপাতও  স্পরিচিত-সেদিনও হিটলারের বিশেষ দূত ভিদম্যান হ্যালিফ্যাক সের 
নিকট ফুযয়েররের বন্ধুত্বের বাণী লইয়া আসিয়াছেন। তাই চেক-সমস্কায় রানসিম্যানের 
চেষ্টা কিরূপ সমাধান খুঁজিবে, তাহা! অনুমান করা যায়। তাহার প্রমাণও ইতিমধো 
মিলিতেছে । চেকমন্ত্রী হোজা বলিতেছেন-আশ. ও ফালকানো প্রভৃতি চারটি শহরে জার্মান 
শাসকই জেলা শাসক হইবেন, এরূপ সাতটি শহরে পোষ্টমার্টারও হইবেন জান্মান। সম্ভবত চেক্‌- 
এর, বিচার, ভার্থবিভাগ ও রেলবিভাগের কর্তৃত্বপদও জান্মানরা পাইবে । এখন বোধহয় রান সিমান 
তিনটি স্বনির্ভর স্থদেতেন জাম্মান অঞ্চল গড়িবার পরামর্শ দিবেন । উহার চেক সংখ্াল্পদের জন্য থাকিবে 
সেই সব রক্ষার বাবস্থ। অবশিষ্ট চেক অঞ্চলের জান্মান সখ্যাল্পক যে-সব বাবস্থ। লাভ করিবে, এইভাবে 
একট। যুক্তবাষ্টের মত কিছু খাড়। হইবে। অথগ্ড চেকোশ্লোভাকিয়। সুইৎসারল্যাণ্ডের মত ক্যাপ্টনে 
কান্টনে বিভক্ত হইয়। পড়িবে। এইঈরূপে হেনলাইনের আটদফ। অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ ন' হইলেও 
মোটের উপর গৃহীত হইবে। আর ফলে বাহাত কিছু এই মুহূর্তে ন ফলিলেও কার্যাত ফল একই হইবে 


বাজোম্ান্সীন্ল জিপদ 

এই পন্থা অবলম্গন না করিয়া কি চেকদের আর অন্য উপায় ছিল মনে হয় না । 
রানসিম্যানের 'বাটোয়ারা' লইয়া কি বিপদ ঘটিত পারে তাহা আমাদের বুঝা অসাধ্য নয়। 
উহাতে অঙ্বীকৃত হইলে__ব্রিটেনের সদিচ্ছা চেকরা হারাইবে, হেন্লাইন্‌ ও তৎপশ্চাতে হিটলার 
প্রাগে সমুপস্থিত হইবেন । তখন ফরাসীর হইবে বিপদ । এই ব্যাপারে ব্রিটেনের নিকট তখন 
সহানুভূতি সাহাযা আশ। করা চলিবে না, অথচ তাহার বুদ্ধন ছাড়িয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার সাহায্যে 
আ'সিতেও ফরাসী পারিবে কি? কিন্ব। সে আসাট। কি স্ববুদ্ধির কাজ হইবে? প্রাগ-জয়ে ছয় 
সপ্তাহ না৷ লাগিয়। যাহাতে ছুই সপ্তাহ লাগে, এমন পরিকল্পনা জার্ম্মানরা তৈয়ারী করিতেছেন । 
সে ছুই সপ্ঠাহ ফরাসীর যুদ্ধার্থে তৈয়ারী হইতেই লাগিবে__রাইন্ল্যাণ্ডের বর্তমান সুরক্ষিত 


আঞ্চলেই সে ততক্ষণ ঠেকিয়া থাকিবে । তারপর প্রাগ-জয় করিয়া যখন সমস্ত সৈন্য লইয়া 
৪ 


৩১৬ জনস্থন্রী [৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখা 





হিটলার পশ্চিমে দেখা দিবেন? অবশ্য ফরাসী বা ব্রিটেনের সাহায্য ভরসা না পাইলেও 
রুশিয়া চেকদের সাহাযার্থে গ্স্তুত থাকিবে । কিন্ত ছুই দেশের মধো ব্যবধান রচনা করিয়াছে 
পোলা ও রুমেনিয়া। অতএব, সে সাহাযা হয়ত আসিবে আকাশ পথে; না হইলে 
ঈসবদেশেই রুশ বাহিনীকেও ঠেকিয়া থাকিতে হইবে-_চেকদের সাহায্যে আসিতে আসিতে 
টেকরাজ্যের ভার কিছু থাকিবে না। অতএব, চেকদের পক্ষে রান্সিম্যানী রোয়াদাদ গ্রহণ ন! 
পরিলে বিপদ আনেক । আর গ্রহণু করিলেও বিপদের ও বিলয়ের অন্যা অধ্যায় সুরু হইবে মাত্র। 
'ন-গহণ না-বঙ্জন নীতি” এমনি উভয় সঙ্কটে পড়িয়া জাতি গ্রহণ করে। 

চেকদের যাহাতে বিপদ স্থদেতেন জাম্মীনদের ঠিক তাহাতে সুবিধা । প্রান্সিমান তাহাদের 
সগ% করাতে চাহিবেনই-বারে বারেই নৃতন অধিকার যতই জুটক তাহারা বলিতে পারে_না”। 
বারণ, তাহাদের পিছনে হিটলারের বুহৎ বাহিনী স্থসজ্জিত। অপর পক্ষে একবার যে অধিকার 
১০৫1 ছাড়িয়া দিবে, জাম্মানর। শতবার প্রত্যাখ্যান করিলেও তাহ! আর চেকর! ফিরাইয়া লইতে 
পাপণে না সখ্যাগ্পের এই খেলাও আমাদের ুুপরিচিত। রান্সিমান্কে মধ্ো রাখিয়া, 
'£নলপণে পিছনে রাখিয়া) হেনলাইন্‌ পিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইতে পারেন_চেকোশ্লোভাকিয়।র 
পায় নাই । 

বর খে-মাসে সতা সতাই যুদ্ধ বাধিলে চেকদের ভরসা ছিল বেশী-_-তখন ঢেক বাহিনী 
সত ; রুশিয়। ও ফ্রান্স ছুইই স্থির সঙ্ধক্প, প্রস্তুত ; যতদূর বুঝা যায় বিটেনও তখন জাম্মানির সে 
গ্যাসে ছিল সন্দীহান্‌, বিরক্ত । এখন কি আর সংগ্রামক্ষেত্রেও চেকোশ্লোভাকিয়ার সে ভরসা 
»1 7 জাঙ্বান কুচকাওয়াজের এক ফল এই যে, জান্মীনি এখন যে কোনে। মৃহৃর্ধে যেখানে 
পযোজন সৈনা লইয়। উপস্থিত হইতে পারে--তাহার প্রস্তুত হইতে সময় নষ্ট হইবে না। অন্যাদকে 
শাহাপ শক্র পাক্ষের বিদ্ব অনেক-সাইবেরিয়। সীমান্তে জাপানের সম্বন্ধে রুশিয়। নির্ভীবনা হঠতে 
পাবে না, আর রাইনল্যাণ্ডের বাধাও ফরাসীর পক্ষে ছুরতিক্রম্য ৷ 

সনে হয, চেক জাতি, চেকরাষ্্র আর স্বপ্রাধান্য অটট রাখিতে পারিবে না-ধীরে ধারে 
হএবোপের মা « পুর্ন অঞ্চলে নাৎসি প্রভাব সুপ্রতিষ্িত হইতেছে-_স্বস্তিকার নুবৃহৎ লেখায় অশ্থসব 
পাগল ঢাক। পড়িতেছে । রানসিম্যান আপন মধাস্থৃতায় সেই স্বস্তিকা-পতাকাই চেকোশ্লোভাকিয়ায় 
এপট একটু বরিয়া খুলিয়া ধরিতেছেন। মধাইয়ুরোপে বৃটিশ মধাস্থৃতার ইহাই স্বরূপ। 


আন্নি-ই কুইভ্ে গাল্লিনে সন হান 


শ্ীভূপেত্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় 


কাদায়-ভরা পথ, গাড়ির চাঁকাগুলো। ইতস্তত আঁক কেটেচে ওব বুকে 
জঁল-ধারার পাশে বাধ 

যেথায় মাছ ধোরবার ভিজে জালগুলে শুকোচ্ছে, 

ভাড়াটিয়ে গাড়িগুলো মন্থর্তার এগুচ্চে-তাদের-ই পাশে চল্তে-চলতে 
ূ আমি ভাব্‌চি। 
আমি ভাবচি আর চাইচি পথের পানে, 

বাধের দিকে, নিজীব আকাশের ম্লানিমার দিকে, 

সরোবরের ঢালু-ভীরের দিকে 

দরান্তের গ্রামগুলোর মাথায় যে-ধোয় কৃগুলী পাকাচ্চে তার দিকে। 
বাধের পাশে হাটচে এক ইদী, 

বিষাদক্রিষ্ট তার মুখ, পরণে ছিন্ন পাত লুন। 

সরোবর থেকে সফেন-জলোচ্ছ'স এসে ঢুকে 

সেতুবন্ধের নিষেধের ফাঁক দিয়ে । 


ছোট একটি ছেলে বাজাচ্চে বাশি, 

বাশের বাশি । 

চম্কে-ওঠা বুনো-ইাসগুলো উড়ে গেচে, 

এবং, উবার কালে তার! নৈঃশব্যের বুক চিরে তাদের নালিশ 
পাঠিয়েচে। 

পতনোনুখ পুরণো মিলের পাশে 

ঘাসের উপর বোসে আছে ক'জন মজুর। 

বুড়ো শীর্ণ একটা ঘোড়া! টান্চে একটা গাড়ি 

নেহাৎ গা-ছাড়া ভাবে--তাতে আছে কতগুলো বস্ত। | 

আর আমি- সা, আমি কিন্তু এ-সবকিছুর সাথেই চিরপরিচিত, 

যদিও অতঃপূর্ণ্বে হেথায় আমি মোটেও আসিনি ! 


জশ্ঘত্ী | [৭ম বধ, ৪র্থ সংখ্য। 


এ যে দালানগুলো-_কাছে ও দুরে” 
এ যে ছেলেটি, এ বন, আর এ বাধ- হা, এ-সবার-ই সাথে 
আমি পরিচিত। 
মিল থেকে বেরিয়ে আসা মর্দান্থদ শব্দ, 
ধসে যা ওয়] গোল-বাড়ি এ মাঠের বুকে__ 
এদের আবহে আমি পুরেনেও ছিলাম বর্তমান, 
কিন্ত এদেরকে ভুলে গেছি কতোকাল। 


এই ঘোডাটাই তে। অমন মন্থর গ-ছাড়। ভোয়ে চলতে, 
এ-বস্তাগ্ুলোকেই তে। বয়ে নিভো সে; 

আর এ প্ংসোনুখ মিল্টার কাছে 

ঘাসের উপর-ই-তে। বোসছে! এ মজারের| | 

এ উ্ভদী-দাড়িওয়াল] এ ইভদী --€-ই-তে| ইাটিতে! অমন কোরে, 
আর বাধটাও ঠিক এমনি “কারে ই-তো শব্দ ভুলতো। 

এ সব কিছুই ঘটেচে--পুরেবও ঘটেচে_ 

কেবল, আমিই কইতে পারিনে মে কখন। 


£10815 70150 থেকে অনুদিত । 


নবর্তঁনান জগ্গাভেন্ শিক্ষা্পীভি্লীল 


০ 


ভ্ান্াল্র ক্কাম্ম্য 


সুষম! সেনগুপ্ত 


শিক্ষা প্রতিষ্টান বলতে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝি? যেখানে লেখাপড়া শেখাতে পাঠানে। 
হয়। মোটামুটি ভাবে খানিকটা জ্ঞানার্জন করাই আমাদের মুখা উদ্দেশ্বা। লেখাপড়া শেখা 
জিনিষট! আমাদের এমন একটা বাতিক বিশেষ হয়ে উঠেছে, যে পথটাকেই আমর গন্ভবাস্থান ধরে 
নিয়ে, পথের পারে এত ঝৌক দিয়েছি যে গন্তবাস্থানের দিকে নজর আমর। হারিংয় ফেলেছি। 
ছেলে ইস্কুলে পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে মা বাগ বাস্ত হয়ে ওঠেন ছেলেমেয়ে রোজ রোজ কতটা লেখ 
এবং পড়া শিখছে । ছেলে যদি পড়! দাগ দিয়ে নিয়ে না এলো বাড়ী, তে বাগ মা অস্থির হয়ে 
উঠলেন পড়াশুনা কিছুই হচ্ডে না। আমার জনৈক। বান্ধবী আমার কাছে তার মেয়ের শিক্ষা 
বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসায় আমি তাঁকে স্থানীয় মন্টেসোরী বিছালয়ে দিতে বলি, মা তাকে 
বর্ণপরিচয় শেষ করিয়ে খানিকটা প্রথমভাগ ধরিয়েছিলেন ও কিছু সামান্য যোগ বিয়োগ ধরাচ্ছিলেন 
এর মধো মন্টেসোরী বিগ্ভালয়ে গিয়ে কই বা গেলো ভার বর্ণপরিচয়, কই বা গেলো নামতা মুখস্থ ! 
দিনাস্তে মেয়ে শ্রান্ত ররাস্ত হয়ে ফিরে আসতো না বলতে পারতে কি গড়া হল, কিই বা কালকের 
পড়া? কিছুদিন দেখে মা ধৈষ্য হারালেন। একি? এতগুলো চক্চকে টাকা মাম মাস গুণে 
দিচ্ছি কি জন্যে? সারাদিন হৈ হৈ, খেলাধূলো কি বাড়ীতে হতে পারে না? আমার কাছে 
আবার এলেন পরামর্শ করতে. আমি আশ্বাস দিলাম “সবুরে মেওয়! ফলে” । বলাবাহুল্য মা ক্রমশঃ 
খুসী হলেন। এই যে অসন্তষ্টি, এর কারণ, আমরা লেখাপড়া শেখাবার আগ্রহাতিশযো 
লেখাপড়া শেখাবার মূল উদ্দেশ্য যাই ভুলে । ছেলে বা মেয়ে যদি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে 
যথাকালে ম্যাটিক এবং আই, এ, বি, এ ও এম্‌, এ পাশ করে গেল, মায়ের বুক গর্বেনে ভরে উঠল। 
হয়ত ব পড়ার চাপে স্বাস্থ্যহানি হল, তাও সইবে, কিন্ত মূর্খত৷ সইবে না। আজকাল আর একদিকে 
, নজর গেছে, পাশ করে রোজগার করবার ক্ষমত। হল কি না। রোজগার করবার ক্ষমতা না হলে, 
সে বিছ্ঠ। অসার্থক সে ফাষ্টহি হোক্‌ ব1 সেকেওতঈ হোক । 
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এখন কথা হচ্ছে রিভার সন্ধদ্ধে এই ছট জাতীয় ধলা ভি ৷ প্রকৃত শিক্ষ। বাস্তবিক 
কতকগুলি তথোর সমগ্ঠি গ্রহণ কর। নয়, কিন্ব। ৮: দানের উপায়ও নয়। শিক্ষার প্রথম এবং 
প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্রগঠন। শুন্য কলস বিবিধ মহামূল্য বত্বসস্তারে পরিপূর্ণ করে 
নাটীর নীচে পুঁতে রাখা যেমন অসার্থক ; কেবলমাত্র দেশ বিদেশের মহাজ্ঞানী গুণীজনের জ্ঞানরত্ব দ্বারা 
বুথা মস্তি বোঝাই করে রাখাও তেমনি নিরর্থক । মানুষের মনোবীজ শিক্ষাবারিসিঞ্চনে ফুলে ফলে 
সৌন্দধো ভরে উঠে নিঙ্গেকে এবং পারিপাগ্থিক জগৎকে যেখানে সৌরভে ও তৃপ্তিতে ভরিয়ে তুলতে 
পারবে সেখানেই শিক্ষার সার্থকত। | শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু বাইরের থেকে গ্রহণ নয়, নিজের ভেতর 
য। কিছু সুন্দর, য। কিছু বড়, যা ক্ছু মহৎ সব কিছুকে সুন্দর তর, বৃহত্তর ও মহত্তর করে তোলা ও 
নিজের মধো ষ। কিছু ভাল তা পরকে বিলিয়ে দেওয়! 

বর্তমান জগতে দেশে দেশে যে নব শিক্ষান্দোলন চলছে তার মূলনীতি হচ্ছে এই | ছাত্রকে 
জ্ঞানদানই কেবল শিক্ষকের কর্তব্য নয়, শিক্ষকের কর্তব্য ছাত্রের জ্ঞানাজ্জনে সহায়তা করা। মানুষ 
যদিও প্রকৃতির জীব, তবু প্রকৃতির অন্যান্য জীবের মত মানুষ নিজের শারীরিক এবং মানসিক বৃস্তির 
পিকাশ প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিয়ে খুসী নয়। এ কথ মানুষ বহুকাল পূর্ণেনে আবিষ্কার করেছে যে 
মান্তধ নিজের ইচ্ছান্ুসারে সহজাত প্রবণতা গুলিকে পরিবপ্তিত ও পরিবদ্ধিত করতে পারে, 
€ শিজের পারিপাশ্থিক অবস্থাকে যথাসম্ভব নিজের অনুকূলে কাজকরিয়ে নিতে পারে । যেদিন থেকে 
মান এ খনর জেনেছে, সেদিন থেকে মানুষের আর বিরাম নেই, চলেছে একটানা অন্তহীন চেষ্টা, 
কেমন করে নিজের মানবজন্স সার্থক করবে, কেমন করে নিজেকে পূর্ণ তর মহন্তর করবে কেমন করে 
তার ভেতর য। কিছু ভাল যা৷ কিছু ছন্দর সব বিকশিত করে জগতকে দান করে যাবে। মানুষের 
৮রিত্র যে বাইরের চেষ্টায় খানিকটা বদলানো যায় এ কথ। মানুষ যেদিন থেকে জেনেছে সেদিন 
থেকেই মানব চরিত্র গঠনে চলেছে তার অক্রান্ত চেষ্টা । এখন এই চরিত্র গঠন হবে কেমন করে ? 
মান্নষ সমাজবদ্ধ জীব, কাজেই সমাজকে বাদ দিয়ে তার কিছু হওয়। সম্ভব নয়, নির্জন দ্বীপে এক। 
বাস করলে, হয়ত মানুষ মিথ্যাবাদী, চোর, খুনে, কিন্ব। ডাকাত কিছুই হ'তে পারতো না, কিন্তু সেই 
পাপকণুষহীন চরিত্রের কোনই মহত্ব নেই, কেননা, নিজ্জনতার মধো মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণত। লাভ 
করতে পারে না। তার খারাপ দিকট1 যেমন চাপ থাকে, তেমনি ভাল দিকটাও ফুটে ওঠে না। 
সংসারে লোকজনের সংঘষে। ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হয়ে গড়ে ওঠে। 
মন্দ যে মানুষ জানল ন! তার পক্ষে ভাল হওয়া সহজ, কিন্তু ভালোমন্দ সবকিছুর সঙ্গে লড়াই করে 
জয়ী হোয়ে আসতে পারলো তারই মনুঘ্যত্ব হলো সার্থক। 

এই যে সমাজ, যার ভেতর মানুষের জন্ম এ এক আশ্চরধা পদার্থ, এই সমাজ যেমন মানুষের 
ভেতরকার সবকিছু ভালোকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে, তেমনি আবার মানুষের স্বাভা- 
বিক স্ফুরণের পথে, পদে পদে বাধার প্রাচীর ও গড়ে তুলতে পারে। মানুষ দিয়েই যদিও সমাজ তৈরি, 
তবু সমাজের নিজের এমন একটি বিশিষ্ট ইচ্ছা আছে, যার কবল এডানো৷ সাধারণ মানুষের পক্ষে 
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সোজা ত রি প্রায় অসাধা। সমগ্র সমাজের ইচ্ছা! যদি মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হয় তবে সেটা! 
সকলের পক্ষে ভাল, কেনন! সমাজ এড়িয়ে হঠাৎ কেউ অন্যায় করতে পারে না, তেমনি যদি কোন 
সামাজিক ইচ্ছা মানবের পক্ষে অকল্যাণকর হয়ে দীড়ায়, তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে 
দাড়ায়, তখন সেই সমাজবন্ধন ভাঙ্গা মানবের পক্ষে কল্যাণকর হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে 
সমাজমন রক্ষণশীল। একটা চিন্তাধারা সমাজে চল্তি হয়ে গেলে সেট! চট করে বদলানো সমাজের 
পক্ষে সহজ নয়, তখনই দরকার হয় যুগপ্রবর্তকের, এমন একটা ম র, যার মনের জোর, একা সমস্ত 
সমাজ-মনের ওপরে উঠে যেতে পারে এবং নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে সমস্ত সমাজ মনের চিন্তাধারার 
মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে । সমাজ মান্তষের পক্ষে যত বড় প্রয়োজনীয় জিনিযই হোক না কেন, 
একথা ভুললে চলবে না, যে মানুষকে বাদ দিয়ে সমাজের কিছুই হতে পারে না, সমাজের কল্যাণেই 
মানুষের কলাণ, এবং,বাক্তির কলাণ যে সমাজ সংঘটন করতে পারে সেই সমাজই মানুষের পক্ষে 
কল্যাণকর । বাক্তিকে বাদ দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান সার্থক হতে পারে না । আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত 
রকম মানব সমষ্টি স্বীকৃত হয়েছে, এবং যার বিধান মানুষ মোটামুটিভাবে মেনে চলেছে সেটা বলতে 
গেলে তিনভাগে ভাগ করা যায়, পরিবার, রাষ্ট এবং সমাজ । পরিবারকে এর তিনটার মধো স্বাভাবিক 
আবেষ্টন বল! চলে, রাষ্ট্র বা সমাজ স্বাভারিক কি না এবং কতটা স্বাভাবিক সে কথ! তুলে তর্কের স্থষ্টি 
করতে চাইনা, তবে পরিবারের সঙ্গে তুলনায় অন্য ছুটি সমষ্টিকে কম স্বাভাবিক বলা চলে । জন্মের 
সঙ্গেই এই তিনটি সমষ্টি মানুষকে তার আপনার সম্পত্তি বলে দাবী করে, এবং সেই দাবীর বশে 
মান্তৰকে, তার গড়ে ওঠার পথে আপনাপন ইচ্ছা! ও প্রভাবদ্বারা একটা বিশিষ্ট পথে গড়ে তুলতে চেষ্টা 
ও সাহাযা করে। সকলেরই চেষ্টার মূলে নিহিত রয়েছে একট! ইচ্ছা মানুষকে পূর্ণ ও সুন্দর করে গড়ে 
তুলবে । পরিবারে পিতামীতা ও আত্মীয় স্বজন স্েহপরবশ হয়ে চায় তাদের ছেলে দশের একজন 
হোক্‌, তাদের বংশের গৌরব হোক্‌। এই বংশের গৌরব একটা বড় কথা, অর্থাং ছেলে বংশের 
ইতিহাসের ধারাট। না ভাঙ্গে এইটাই সবাই চায়, জাতি ও রাষ্ট্র চায়, যে নাগরিক জাতির গৌরব 
রক্ষা করবে, সমাজ চায় মানুষ আপন সমাজের আইনকানুন মেনে চলুক, বিদ্রোহী সাধারণতঃ কেউ 
চায় না। পরিবার, রাষ্্ ব সমাজ যেখানে মানুষের পরিপূর্ণতার অনুকুল সেখানে বিদ্রোহী হওয়া 
বাঞ্ধনীয়ও নয়। তবে কথ হচ্ছে এই যে, রক্ষণশীলতাও যেমন আমাদের রক্তের মধ্যে 
আছে, বিদ্রোহের বীজও তেমনি আমাদের রক্তের মধ্যেই নিহিত আছে, জন্মের সঙ্গেই মানুষ প্রবল 
ইচ্ছাশক্তি নিয়ে জন্মায়, এবং গ্রতোকেই চায় যথাসম্ভব নিজের ইচ্ছাশক্তিকে পূর্ণভাবে চালিত করতে, 
সে পথে বাধা উপস্থিত হলেই মানুষের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । একজনের ইচ্ছাশক্তি 
যেখানে বহুমানবের সহজ জীবনযাত্রার পথে বিদ্বপ্ধবূপ হয়ে দাড়ায় সেখানে একের ইচ্ছাকে 
প্রতিহত কর! সমাজের কর্তবা, কিন্তু মনোবিষ্ঞানের বুল আলোচনার ফলে এটা দেখা গেছে, 
যতদূর সম্ভব মানুষের আপন ইচ্ছাশক্তিকে যদি অপ্রতিহত বিকাশের স্থুবিধ! দেওয়। সম্ভব হয় তবেই 
মানুষের চরিত্রের পূর্ণবিকাশের সর্ববাপেক্ষ। সহায়ক হয়। এই কথায় আর একটা বড় কথা উঠে 
রী ৯ 
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পাড়ে, সেটা হচ্ছে মানুষের অন্তায় করবার ক্ষমতা । এটা যুগে যুগে কালে কালে পরীক্ষিত হয়ে 
গেছে যে মান্রষের যেমন ভালে। করবার ক্ষমতা আছে তেমনি অন্যায় করবার ক্ষমতাও আছে, 
কাজেই মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে অপ্রতিহতভাবে চলতে দেওয়া মানে, এও হতে পারে যে তার যথেচ্ছ 
অন্যায়কে পশ্রয় দেওয়]॥ এটা কি সমাজ সহা করবে? কখনো নয়, এবং সমাজের পা্ষে সেট 
কল্যাণকরও নয়। মানুষের চরিত্র-সংগঠনে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ চালনারও যেমন আবশ্যক, তেমনি 
মংযমেরও দরকার, তবে পুরাতন শিক্ষণ পদ্ধতি এবং নব শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে তফাৎ এই যে অন্যায়কে 
দুটদলই খারাপ মনে করে, তবে পুরাতন দল শাস্র তৈরী করে, ভালো এবং মন্দকে চিরন্তন কালের 
মণ বেঁধে দিয়ে বলতে চান, এটা করে। এবং এট। ক'রে না, এতেই সমাজের এবং বাক্তির মঙ্গল এর 
ওপর বাক্তির সমালোচন! পুরাতন পন্থীদের কাছে অসহা, এ নিষেধের লঙ্ঘন তাদের কাছে ক্ষমার 
আযোগা। নবীলপন্থীরা একথা বলেন না যে, প্রতোক মানুষের ইচ্ছাশক্তি নিভূল এবং আপন 
টচ্চাশক্তি প্রণোদিত হয়ে, সে যে কাজ করবে, তাই ভাল। তাঁর! বলেন, ন্যায় অন্যায় প্রতিযুগেই 
চা/ছে, এবং ব্যক্তিগত অন্যায়ের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করাও যেমন দরকার সামাজি+ অন্যায় 
থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করাও তেমন দরকার, তবে এই অন্যায় এডাবার উপায় বিভিন্ন হওয়া দরকার । 
মানুষের মনোবুত্তির এতটা উৎকধ সাধন হওয়া দরকার যাতে মান্নষ আপনিই অন্ায়টাকে অন্যায় 
বুঝে তার থেকে বিরত হতে পারে। জিনিষট। হয়ত হরে দরে গিয়ে দাড়ায় একই, কিন্তু মানুষের 
চরিত্রের ওপর এর প্রভাব যা হয়, তাতে দাড়ায় গিয়ে আকাশপাতাল তফাৎ। ছেলেবেলা থেকে 
যে মানুষ হয়েছে, এ করতে নেই, ও করতে নেই শিখে ও সমাজের নিষেধাকে গ্রতিবাদ না করে, 
তার চরিত্রের মধ্যে গড়ে ওঠে একটা দুর্বলতা, ভালোমন্ৰ নির্বিবশেষে সব বিধানের কাঁদছে মাথা নত 
করবার একটা প্রবৃত্তি ও আপনার পরে একটা অবিশ্বাস, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 10016110110 
০0108 সেক অন্ঠায়ের সত্যকার গুণাগুণ যদি বুঝে মানুষ নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, নিজের 
অগ্তায় ইচ্ছাকে পতিহত করে, তবে সেই ন! করায়, তার চরিত্র ক্রমে হয়ে ওঠে সবল থেকে সবলতর 
নিজের শক্তির প'রে জন্মায় তার আস্থা, তার চরিত্রে আসে সংঘম, নিজের প্রবৃত্তিসমৃহের সে হয় 
কর্তা, দাস নয়। তার জীবনে সংগ্রাম যখন আসে, সেজানে কেমন করে তার সঙ্গে মুখোমুখি 
হয়ে দাড়াতে হবে, আত্মীয় সহায় এবং উপদেশের অভাবে সে মুহামান হয়ে পড়ে না। 

চরিত্রবিকাশের উপায়ের সম্বন্ধে সংস্কারের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান প্রণালী 
আন্তকাল আমূল পরিবন্তিত হয়ে যাচ্ছে । এ ভাবে স্বাধীন আবেষ্টনীর মধো সহজ ও সাবলীলভাবে 
চরিত্র গড়ে ওঠবার মত আবহাওয়ার স্থষ্টি না করতে পারলে, ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনত! দিয়ে মানুষকে 
গড়ে তোলা যায় না, এজন্য দরকার উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের । 

বর্তমান ইউরোপে এই দিক দিয়ে মানুষকে গড়ে তোলবার দিকে আজকাল একটা ব্যাপক- 
ভাবে চেষ্ট। চলছে । উপযুক্ত শিক্ষকের তত্বাবধানে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে নিজের 
ইচ্ছায় চলতে। কতকগুলি ইস্কুল আছে যেখানে কোন বীধাধরা কাধ্যনথচী ছেলেমেয়েদের ধরে 
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দেওয়! হয় না, শি নিজেরা একটা কাধ্যস্চী তৈরী করে, সেটা টিন টি নুচগিতে রিট 
টানিয়ে দিয়ে, যার যার কন্মস্থলে অপেক্ষা করেন। ছাত্রছাত্রীরা আপনাপন ইচ্ছানুসারে যার যে 
ক্লাশ ইচ্ছা সেখানে চলে যায় এবং যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করে। ইস্কুলের নিয়মাবলী ছাত্রছাত্রীর। 
নিজের! মিলে তৈরী করে, তবে তারা জানে, যে মুহুর্তে নিয়ম তৈরী হল, সেই থেকেই তারা পড়ল 
সেই নিয়মে বাঁধা, কোন একটি ছাত্রের সে নিয়ম ভাঙ্গবার ক্ষমতা আর রইল না, যদি কেউ সে 
নিয়ম ভঙ্গ করে তবে সাধারণ বিচারসভার তাকে হাজির হতে,হবে, এবং সে নিয়মভঙ্গের সে যদি 
সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারে তবে তাকে দগ্ুনীয় হতে হবে। অন্যান্ত সাধারণ স্কুলের মত 
এখানেও “গোলমাল করব না” বা “রাত এগারোটার পর আলো স্থালাবো না” বা “না বলে কয়ে 
বাইরে গিয়ে কাটাবে। না,” “লাইব্রেরীতে একেবারে নীরব থাকব” ইত্যাদি নিয়মকানুন থাকে, তবে 
অন্য জায়গার সঙ্গে এপ্ানে তফাৎ এই যে, এ সব নিয়মের কর্ত। ছারছাত্রীর। নিজে, কাজেই এ সব 
পালনে তাদের দায়িত্ব থাকে ঢের বেশী। ফলে ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীন মতামত প্রকাশ, বা ইচ্ছান্ুসারে 
চলাও যেমন শেখে, তেমনি নিয়মান্ুবন্তিতা, যেটা! নাগরিকের একট। প্রধান গুণ সেটাও শেখে । 
অনেকে মনে করতে পারেন যে এ ধরণের ম্বাধীনত। দিলে অনেক ছেলে মেয়ে মোটে কোন ক্লাশেই 
যাবে না, কিন্দা এমন সব আইন তৈরী করবে যাতে স্কুলের শৃঙ্খলা কিছুই থাকবে না। এখানেই 
আব হাওয়। জিনিবটার প্রভাব দেখ। যায়, এবং এখানেই পরিদর্শক শিক্ষকমণ্ডলীর কৃতিত্বের পরিচয় । 
যেখানে সবাই পড়ছে, সেখানে একান্ত অবাধা বালকও বই নিয়ে বসতে চাইবে, একটানা খেলা 
তাকে ক্লান্ত করে তোলে, বিশেষতঃ যেখানে তাকে অনবরত ওপর থেকে পড়বার কোন চাপ দেওয়া 
হয় না। আমরা একট! জিনিষ ভূলে যাই যে অনিচ্ছুক ছেলের যে কাজে অনিচ্ঞা, সেই কাজে 
তাকে আমরা অনবরত চাপ দিয়ে, তার অনিচ্ছা প্রবৃত্তিটাকে শুধু জাগিয়ে নয় আরও তীস্ষাতর করে 
রাখি। ভালোমন্দ সন্বন্ধে মানুষের একটা সহজজ্ঞান আছ্ছে, যেটা তাকে কালে, কালে, যুগে, যুগে 
ঠিক পথে চলতে সাহাষা করে ; শিশুর মনও সে ক্ষমত্। বঞ্জিতনয় ; তাকে ছেড়ে দিলে সে আপন 
এবং দশের অমঙ্গল চাইবে না, এবং এক আধটি যদি সমাজ বহিভূতি মনোবন্তি নিয়ে জন্মায়, দশজনের 
সাহচর্য্যে সেটা ক্রমশ; ঠিক দিকে চালিত হবে | এই ঠিক দিকে মানব মনকে চালিত করবার চেষ্ট 
কালে কালে চলছে, তবে এতকাল অভিক্ঞ লোকেরা কেবলমাত্র আপনাদের অভিজ্ঞতার জোরে 
নিজের ইচ্জা, অনভিজ্ঞদের ওপর চালাতে চেষ্টা করেছেন, এখন নবযুগের শিক্ষাপন্থীরা আপনাদের 
তুল বুঝে ছাত্রছাত্রীদের সামনে পুরোনো জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং অনাবিষ্কৃত স্ববিশংল স্থষ্টির রহস্য 
খুলে ধরে, নিজে সহায়করূপে পাশে থেকে তার মনের সহজ বিকাশকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন। 
এ ধরণের সব শিশ্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে গেলে নীরব বা মৃদুগুগ্তনরত শ্রোতৃমগ্ুপীর মধ্যে 
শিক্ষকের সরব গর্জন কাণে আসে না, দেখা যায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী আপন আপন: জায়গায় বসে তার 
কাজ করছে, শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করছেন, যে সাহায্য চাচ্ছে তাকে সাহায্য করছেন। নিজে 
নিজে কাজ করা (561 9০615) ও তাকে উৎসাহিত করাই বর্তমান শিক্ষাদান প্রণালীর মূলমন্ত্র। 





৩২৪ জম্মত্তী [ এম বধ, ৪র্থ সংখা। 





এই তো গেল মোটামুটি ভাবে মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তনের কথা, 
এ ছাড়া ইউরোপের শিক্ষায়তনগুলি দেখলে একটা জিনিয চোখে পড়ে যে এগুলি কেবলমাত্র 
কতকগুলি বাধাধর! জ্ঞানদানের একট! অসম্পর্ণ আয়োজন নয়, এগুলি মানুষ তৈরীর একটা বিরাট 
কারখানা, এখানে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানদান হয় তেমনি স্বাস্থা, স্কুর্তি, সমাজে ও গৃহে নিজের 
কর্তব্পালন, ইত্যাদি প্রতোক দিকে নজর দেওয়া হয়। 

প্রথমত স্বাস্থা__আজকাল শিক্ষ1 প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যাপক ভাবে যে রকম ভাবে দেশের 
ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা হচ্ছে তা দেখলে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। প্রথমতঃ ছাত্র ছাত্রী স্কুলে 
ঢোকবামাত্র তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয় এবং প্রত্যেকের একটি কা তৈরী হয়, তাতে তার 
স্বাস্তোর কোন ক্রুটি থাকলে, সেট! নির্দেশ করে দেওয়! হয়, এবং কিভাবে সেটা সংশোধন করতে 
হবে, সে সম্বন্ধে মাতাকে বিশদ উপদেশ দেওয়া থাকে । স্কুলের কর্তৃপক্ষ কিছুদিন অন্তর সে বিষয়ে 
খোজ নিতে থাকেন, এবং যাতে মা উদাসীন না হতে পারেন, সে ব্যবস্থা করা হয়। যদি মা 
গরীব হন, তবে স্কুল থেকে বিনাবায়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ৫ থেকে কোথাও সা 
কোথাও ধা এগারো বংসর পরাস্ত স্কুলে 1এ০এর আগে ১০২টা থেকে ১১২টার মধো একটা 
মাঝামাঝি সময়ে ছেলেমেয়েদের ছুধ খাবার জন্য আধঘন্টা ছুটী দেওয়] হয়, স্কুলের ছেলেমেয়েদের 
জন্তা বাজারদরের অর্ধমূল্যে ছুধ বিক্রীত হয়, তার মধ্যেও যারা বেশী গরীব তাদের বিনামলো 
ছুধ দেওয়! হয়। বেলা ১২টা থেকে ২টার মধো স্কুলে মধ্যাহ্চ ভোজনের দুটা দেওয়া হয এবং 
অধিকাংশ স্থলেই স্কুলেই খাবার ব্যবস্থা আছে ;. ইস্কুলে পড়বার জন্থা তাদের স্বাভাবিক খাবার 
কোন ব্যাঘাত হয় না, বাড়ীতে সবাই প্রাতরাশ সেরে আসে, স্কুলে মধাযাহৃভোজন হয়, বাড়ী ফিরে 
বৈকালিক চা হয়-_সেই খাওয়ার খাছ্যামূলা (০9০৫ ৮৪1০) উপযুক্ত পরিদর্শক দ্বারা কিছুদিন অন্তর 
যাচাই করা হয়। এইভাবে ৫ থেকে ১৪ বৎসরে ( বাধাতামূলক শিক্ষালাভের ফলে) প্রত্যেকটি 
ইংরাজ বালকবালিকা  স্বাস্থা ভাল রেখে লেখাপড়া বিনাবেতনে শেখবার সুবিধা পায়। এ ছাড়! 
প্রতোক স্কুলে প্রচুর খোলা জায়গা আছে, সেখানে ছেলেমেয়েরা বায়াম ও খেলাধূলা! করবার 
প্রচুর স্যোগ পায়। ফলে এর! স্বাস্থ্য ভাল রেখেও লেখাপড়া করে, শরীর খারাপ হচ্ছে বলে, 
লেখা পড়া ছেড়ে ঘরে বসে থাকবার দরকার হয় না। 

স্কুলটা যাতে বাড়ীঘরের বহিভূতি একটা অন্ভুত জায়গ! হয়ে না দীড়ায়, যেখানে অধিকাংশ 
কাল কাটিয়ে এসে দৈনন্দিন জীবনে ছেলেমেয়েরা খাপ খাওয়াতে পারে না, সেইজন্য 
আজকাল অনেক জায়গায় স্কুলের আবেষ্টনীকে যথাসম্ভব বাড়ীর আবেষ্টনীর মত 
করে গড়ে তোলা হচ্ছে, একটা প্রকাণ্ড পাঁচ-ছ' তাল! বাড়ীর বদলে মস্ত একট! জায়গা নিয়ে, ছোট 
ছোট বাসগৃহের মত বাড়ী চারদিকে ছড়িয়ে, মাঝে বাগান খেলার জায়গা ইত্যাদি দিয়ে অনেক 


জায়গায় স্কুল বাড়ী হচ্ছে। স্কুলের ভেতর ছেলেমেয়েদের ঘরের কাজকর্ম এইজনা শেখাবার 


ব্যবস্থা আছে, ছুই একজায়গায় দেখলাম, ছেলের! মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নিজেরা বাসন মেজে, ঘর 


আইন, ১৩৪৫] _ বর্তদান জগতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও টাই কায ৩২৫ 


ঝাট ডা টেবিল মুছে সব সাজিয়ে টিতে রেখে টি | নিলে শোবার ঘরের যব করা, বিছানা 
পাতা, ঝট দেওয়া ইত্যাদি অনেকে নিজেরা করে, এবং সাধারণ কাজগুলো ভাগাভাগি ক'রে করে। 
এইসব কাজের দ্বারা এরা ভবিষ্যাতে ভালো গৃহ্ী এবং গৃহিনী হবার উপযুক্ত হয়, তাছাড়া 
স্বেচ্ছামূলক নিয়মানুবপ্তিত। দ্বার এরা ভবিষ্যতে উপযুক্ত নাগরিক হবার শিক্ষা পায়। 

সমাজ, রাষ্ট্র এবং পরিবার পূর্ণ মানুষ গড়বার ভার এই সব শিক্ষায়তনের হাতে 
ছেড়ে দিয়েছে, তাদের গ্রভাব এর ভেতর প্রত্যক্ষতাবে কাজ ধরছে। প্রতি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র 
তার প্রত্যেকটি ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জনা সাধামত চেষ্টা করছে এবং সেই 
কাধ্যে তাদের প্রধান সহায়ক হচ্ছে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। 











ফোন ক্যাল ৩০৯৯ 


ংলার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান__ 


দি বঙ্গলক্ষী ইন্সিওরেন্স লিঃ 


হেড আফিস--৩নং হেয়ার স্ত্রী, কলিকাতা । 


স্প্পাইই 


গল্প, 
( অরুন্ধতী দেবী) 


সমুদ্রের নীলজল অবিশ্ান্ত অঁছাড়ে পড়ছে, তটভূমিতে উচু হয়ে উঠেছে বালির রাশি সূর্যের 
তপুরশবি নিকৃমিক করে চোখ ঝল্সাচ্ছে তারই ওপর পড়ে'। সেইখেনে আমি এসে বস্লাম জেলে- 
দের স্তপীরুত দড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে। বসেথাকা আর বসে বসে দেখাঁএই আমার কাজ। 
অধিক পরিচয় নাই বা দিলাম ! 

বেলা আর দগুতিনেক বাকী । কিন্ত মনে হচ্ছে প্রচণ্ড মধাহ্ক 'সমুদ্রের দিকে অনেকক্ষণ 
চেয়ে রইলাম, খানিকক্ষণ জেলেদের জাল মেরামত দেখলাম, একবার ফিরে তাকালাম বাঁহাতি 
এ ছোট বাডীটার দিকে । 

একটি মেয়ে মন্থরগতিতে বেরিয়ে এলো । গায়ের লাল রঙের রাটজটা স্মধোর ভালোতে 
টক্টকে হয়ে উঠলো । একান্ত অন্নমনস্ক গতিতে এসে বস্লো সে জেলেদের নৌকোগুলোর শুকুতে 
দেওয়া সারি সারি কাঠের একটাতে হেলান্‌ দিয়ে, আমার দিকে পেছন দিয়ে । আমি চেয়ে 
চেয়ে দেখলাম । 

অনেকক্ষণ নিঃস্পন্দ । সায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে খানিকবাদে একবার পাশ ফিরে 
বসলো, ডান হাতট! এলিয়ে দিলো কাঠের ওপর । 

রাস্তা থেকে কে আমার নাম ধরে ডাকলে । আমি চট করে ফিরে বল্লাম, “এই যে! কি 
খবর? আম্ুন, আনুন !” 

গল্পগুজব কতক্ষণ চললো, নানা রকমের বিস্তর বাজে কথা । সময় কতট। কাটলে ঘড়ি দেখিনি ; 
হঠাৎ আড়চোখে চেয়ে দেখি, মেয়েটি সেখানে নেই । এদিক্‌ ওদিক একবার ফিরে তাকালাম, বড় 
বড মৌকোগুলোয় ঠোকে দৃষ্টি মাঝে মাঝে কেটে যায়”_দেখ! গেল না। 

বন্ধুবর সবধ্যাস্ত শোভার ব্যাখা স্থবুক করছিলেন, আমি উঠে দাড়াতে দাড়াতে বল্লাম, “চলুন 
না, একট ঘুরে আসি !” 

চারিদিকে একবার তাড়াতাড়ি দৃষ্টি হেনে চল্তে সুরু করলাম পুবযুখো | মেয়েটি তেয়ি 
মন্থর গতিতে যাচ্ছিল ঢেউএর কিনার! দিয়ে দিয়ে, আমি চল্লাম উঁচুতে সমান্তরাল 
রাস্তার পথে । 

বেলাভূমিতে জনতার অস্ত নেই, ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ, ভদ্র অভদ্রে একাকার । তারই 
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে একা নিঃসঙ্গ, নিঃসস্কোচ, কোনওদিকে দৃক্পাত নেই । কারো সাথে 
কথাটি কইছে না। রা 


লিপ হিলি চি মি 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] স্পাই | ৩২৭ 


যাচ্ছিল পৃবের দিকে, একবার ফিরে তাকালে পশ্চিমাকাশের পানে। সূর্য লাল হয়ে 
উঠেছে__আগুনের বদলে সিঁদুর । একটু একটু ভাঙ্গা -ভাঙ্গা মেঘ বারেক তার মুখের ওপর ঘোমটা 
টেনে দিচ্ছে, বারেক খসাচ্ছে । মেয়েটি ঘুরে দাড়ালো । যে পথ বেয়ে এসেছিলো সেই পথে 
আবার ফিরে চল্‌লো-_তেয়ি ধীরে, তেয়ি নিধ্বিকার । 

বন্ধুবরকে ইতোমধ্যে আমি বিদেয় করেছি। মিনিট কয়েক সমুদ্রমুখে। হয়ে অকারণে দাড়িয়ে 
রইলাম, তারপর আস্তে আস্তে ফিরলাম । , 

এগোলাম না বেশীদূর। মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। উঁচু বালুর টিপি অতিক্রম 
করে রাস্তা পেরিয়ে সে এ বাড়ীর দেয়ালের ওধারে ঢুকে গেল। 

সূর্য সঙ্গে সঙ্গে ডুব মারলে নীলজলের তলায় । 

সকালবেলা 175 

সমুদ্রতীরের রাস্তায় এসে পড়লাম আমি আবার । 

ওদিকৃকার এ মস্ত হোটেলটার সায়েকার বালিতে দ্েখ। যাচ্ছে কার পিগের ওপর জড়ানো 

শাড়ীর আচল, মাথার আধখোলা খোপ।। . এ না? সুর্যা উঠেছে দ্বল্‌ ম্বল্‌ করে ; কপালে হাতটা 
আড়াল দিয়ে তীক্ষচোখে তাকিয়ে দেখলাম, হা সেই-ই বটে। 

পাশে একটি বৌ বসে কথা কইছে । একটি ছোট্ট খুকী খানিক দূরে বালুর পাহাড় তৈরী 
কচ্ছে, আবার নিমেষে ভূমিসাৎ করে দিচ্ছে উড়িয়ে । মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্চে না, কিন্তু বোঝা 
গেল বৌটির সঙ্গে গল্প হচ্ছে । 

রোদ উঠেছে ঝা ঝা করে। আমার দাড়িয়ে দাড়িয়ে অতিষ্ঠ লাগছে । পকেট থেকে এক- 
খানা রুমাল বের করে মাথায় বেঁধে ওদের খানিক পেছনে, ওপরে বড় নৌকোটার ছায়ায় 
বসে পড়লাম । 

পরদিন বিকেলবেলা মেয়েটি যথারীতি আবার বেরুলো। যথারীতি আমিও ছিলাম প্রতী- 
ক্ষায়। বালি ভেঙ্গে নীচে নেমে সে ধরলে! পশ্চিমের রাস্তা । আমিও পশ্চিমমুখে। হয়ে দাড়ালাম, 
চেয়ে রইলাম যতদূরে দৃষ্টি যায়। 

চলেছিলো একা, নির্ববাক্‌। হঠাৎ কে এসে জুটলো। কে আবার? কোলে একটি 
খোকা না খুকী দেখা যাচ্ছে না? কালোপেড়ে শাড়ী! কালকের সে বৌটি বুঝি আবার? 

আমি এগিয়ে গেলাম । অনেকক্ষণ ধরে ছুজনে একসঙ্গে পাইচারি কচ্ছে, গল্প কচ্ছে, মেয়েটি 
হাস্ছে।__ আমার চোখকাণ খাড়া হয়ে উঠলো । দাড়াও না, মজা দেখাচ্ছি! অত বাড়াবাড়ি 
ভালো নয়। 

সূর্য্য অস্ত না যেতে মেয়েটি ঘরে ফিরে এলো । আমি এবার আর তার পেছনে গেলাম না 


এগোলাম সোজা__দেখি বৌটি কোথায় যায়! 
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ঢুকলে! হোটেলে । সঙ্গে তার একটি ভদ্রলোক।__আমি পেছন থেকে ধরলাম তাকে, 
“মশাই শুনুন ত?” ভদ্রলেকি চম্কে ফিরে তাকিয়ে বল্লেন “আমাকে ?” 

“র্যা” 

“কেন ?”? 

বল্লাম, “আপনার স্ত্রী এইমাত্র ধার সঙ্গে গল্প করে এলেন, তিনি আপনাদের কে হন ?” 

প্রশ্নটা নিতান্তুঈ বোধহয় বেখ্ুু্প। শোনালো ; তিনি কি রকম ভাবে আমার পানে তাকিয়ে 
বল্লেন, “কে আবার হয়? কেউ হয় না তো?” 

আমি গম্তীরভাবে বল্লাম, “তাহলে আপনার স্ত্রীকে সাবধান করে দেবেন, ওর সঙ্গে আর 
যেন কথাবার্তা না বলেন ।” 

ভদ্রলোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন । কোনও প্রশ্ন করবার আগেই আমি আবার বল্লাম, 
“আরও একদিন আমি দেখেছি। মেয়েছেলে বলে প্রথমদিন কিছু বলিনি; ব্যাটাছেলে হলে তখুনি 
পুলিশে [০0০৮6 কর্তাম ।-উনি রাজবন্দিনী । বুঝলেন ?” 

ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে এলো ॥ অতান্ত জড়সড় হয়ে আমাকে বল্লেন, “দেখুন, এবারটি 
রেহাই দেবেন। আমরা নতুন এসেছি কিছু তো জানি না। তাছাড়া আমার স্ত্রী মেয়েছেলে 
এসবের বোঝেন না কিছুই। আমি এক্ষুনি তাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিযাতে আর এমন 
হবে না|” 

“আচ্চা, খেয়াল, রাখ বেন ।” 

দিনের পর দিন যায়। সে রোজ ছুবেল। বেরিয়ে আসে, আমি রোজ দুবেলা দেখি । নুতন 
কিছ্বুঃ ঘট ছে না,_কেউ তার কাছে আসে না, সে-ও কথ। কয়না কারো সাথে । 

সেদিন বিকেলবেলা সে ছিল বালুর ওপর বসে। খানিকবাদে সেই বৌটি যাচ্ছে ঠিক তার 
সায়ে দিয়ে। মেয়েটি তার দিকে চেয়ে হাসলো; বৌ চোখের নিমেষে চোখ ফিরিয়ে-_যেন 
তাকে দেখতে পায়নি এমনি ভাণ দেখাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে-_তাড়াতাড়ি খুকীটাকে সাম্লাতে 
সাম্লাতে বাস্ত হয়ে তরস্তপদে প্রস্থান করলে । আমি কৌতুক অনুভব করলাম । দেখলাম 
মেয়েটি কতক্ষণ তার পলায়নশীল মূর্তির দিকে চেয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে সমুদ্রের দিকে 
পৃষ্টি ফেরালে। 

টেউএর ধারে ধারে বেড়ায় আর ঝিনুক কুড়িয়ে হাত ভ্তি করে, কদিন ধরে এই দেখছি 
তার কাজ । সেদিন দেখলাম কুড়োতে কুড়োতে অনেক দূরে চলে গেছে । আমাকে উঠতে হল । 

আস্তে আস্তে পেছন পেছন এগিয়ে গিয়ে খানিক ব্যবধানে দাড়ালাম । দেখি, ছুটি ছোট 
ছেলেমেয়ে ছুলোছুটা আর বালি ছেঁড়াছুড়ি কচ্ছে, খেল্ছে। মেয়েটিরগতি থেমে গেছে । দীড়িয়ে 
দীড়িয়ে সন্মেহচোখে তাকিয়ে দেখছে সেই খেলা । খোকাটী গড়াতে গড়াতে এসে পড়লো প্রায় ওর 


পায়ের কাছে । ও হেসে হাত ভর্তি ঝিনুক ঢেলে দিলে খোকার হাতের মুঠোয় । * 
€ 


আশ্ষিন, ১৩৪৫ ] ্পাই ৩২১ 





খোকাখুকী বিন্ুক নিয়ে মেতে গেলো ; মেয়েটা ফিরে এলো! কথাটা না বলে। মূর্ধযাস্ত- 
গগনের পানে তাকিয়ে একবার দেখলে, সন্ধো হয় হয় । 

কি জানি কেন, আমার দিকে চোখ পড়ে গেলো তার। চোখ পড়লে। বল্পে তুল হবে, চোখ 
ফেরালে! সে ইচ্ছে করেই। অনেকক্ষণ ধরে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলো। এই প্রথম। 
এর আগে আর কোনও দিন তার সঙ্গে আমার চোখের ঠোকাঠকি হয়েছে মনে তো৷ পড়ে না। 
তরুণীর চোখের দৃষ্টির তলায় সঙ্কুচিত হবার লোক আমি নঈ,পাঠিক'সে ভয় করবেন না, কিন্ত 
আমি বিম্মিত হলাম। 

কি দেখলো, কি ভাবলো সে, জানি না। আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে আবার যেয়ি চল্‌- 
ছিলো, তেয়ি চলা সবুর করলে! ! কপালের চুলগুলো তার হাওয়ায় উড়ছে, মুখে আলো ফেলেছে 
অস্তরবির রক্তরাগ | " 

আমি এসে বসে আছি চারটের সময়! ওর আর বেরোবার নামটি নেই । জেলেদের 
দড়ির টিপিতে ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত হয়ে কতক্ষণ যে ধনন। দিয়ে রঈলাম, তার আর শেষ 
হয় না। ছৃত্তোর ! | 

কতক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলাম, খানিক চোখ বুঁজলাম। হঠাৎ যখন চোখ চেয়েছি, 
দেখি সে ঠিক আমার সায়ে হাত পনেরো দূরেই বসে । আমাকে দেখেনি বোধ হয়, তাহলে অত 
কাছে নিশ্চয় বসতো না। আমি এক দৃষ্টে চেয়ে রইঈলাম। এত কাছে থেকে ওকে আর 
কোনদিন দেখিনি | 

ওর মুখের চোখের প্রত্যেকটা বাঞ্জনা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখছিলাম 
পরীক্ষকের চোখ নিয়েই কিন্তু খানিকক্ষণ বাদে হঠাৎ কী রকম যেন আমার লাগলো। ওর মুখময় 
কী একট! করণ প্রশান্তি ! প্রশান্তি বল্ব ?_না শ্রান্তি, ন৷ বিষাদ, ন৷ আর কি? বুঝতে পারলাম 
না। আচ্ছা, ও সারাদিন বসে বসে কি ভাবে? দিন রাত্রি, সকাল সন্ধা একলামনে কি নিয়ে 
কাটায়? 

মেয়েটি অনেকক্ষণ পরে একবার নড়ে চড়ে বস্লো। ভাবলাম এইবারে উঠবে 
বুঝি, কিন্তু উঠলে! না-ঠীায় বসে রইলো সেইখানে সেই একই ভাবে, যেন পাষাণ 
প্রতিমা । 

রইলাম আমিও বসে। ও বন্দিনী, আর আমি পেয়েছি ওর রক্ষীর পদ; কিন্তু নাকে 
দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে ওই আমাকে ! ও বস্লে বস্তে হয়, উঠলে আমরাও না উঠে উপায় নেই । 
খেলা এক মন্দ নয় ! 

আর সময় কাটে না! ঘণ্টা ছু'তিন ধরে এম্নি বালির ওপর শুয়ে আছি। একট! অসহায় 
তরুণীকে সাম্নে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবাধে, নিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকার সুযোগ 
গাওয়া খুবই রোমান্টিক বটে সন্দেহ নেই; কিন্তু আর ধৈর্য থাকছে না আমার। মাথা 
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উ“চিয়ে পশ্চিমের আকাশপানে তাকিয়ে দেখলাম, নূর্যা ডুবতে আর কত দেরী। মেঘের 
আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সময় উৎরে 
গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে ভাবছি, কি গে! সুন্দরি এখনও ফিরবে না ঘরে? হাতকড়া 
পরতে চাও? 

সে যেন হঠাততন্দ্রা ভেঙ্গে উঠলো । আকাশের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকালো, 
তারপরে একবার এদিক্‌ ওদিক্‌, তারপরে একেবারে আমার মুখের দিকে । চকিত দৃষ্টিতে আমাকে 
দেখে নিয়ে মূত্র্তে সে উঠে পড়লো । সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে একবার শেষ দৃষ্টি ফেলে দ্রুত অথচ 
পরিমিত পদক্ষেপে ঢুকে পড়লো দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে । 

কদিন ধরে লক্ষা করছিলাম, আবার একটা কে আঠার উনিশ বছরের মেয়ে ওর কাছে 
আনাগোনা সুরু করেছে । যখনই সমুদ্রের তীরে ওর সঙ্গে দেখ! হয়, তখনই সে ওর সঙ্গ নেয়, 
ওর সাথে সাথে ঘোরে । একটা বিহিত কর্তে হবে । 

সেদিন বিকেলবেলা বন্দী মেয়েটির জন্টে বন্ক্ষণ প্রতীক্ষা করে করে কখন যেন বালির ওপর 
ঘুমিয়ে পড়েছি । হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গলো জেলেদের চেঁচামেচি ও ঝগড়ায় ; ভাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে 
এদিক্‌ €দিক চেয়ে দেখি, মেয়েটি আমার পিছনদিকে বেশ খানিকট। ওপরে বসে, আর সেই আঠার 
উনিশ বছরের মেয়েটা গল্পগুজব শেষ করে ফিরবে বলে সবে মাত্র উঠে দাড়িয়েছে । আমি কটমটিয়ে 
তাকালাম দুজনের দিকে । কিন্ত বন্দিনী কিছুমাত্র ভড়কালে। না, পরিষ্কার চোখে আমার চোখের 
দিকে চেয়ে রইলো । 

ছোট মেয়েটা ততক্ষণে রাস্তা ধরে চলেছে । আমি উঠে পড়লাম । বন্দিনীকে অতিক্রম 
করে সোজা রাস্তায় উঠে পেছন থেকে তার নাগাল নিয়ে ডাকলাম, “আপনার বাড়ী কোথায় ?৮ 

মেয়েটা কেমন ঘাবড়ে গেল । আমি বল্লাম, “আপনি রোজ রোজ এ মেয়ের কাছে যান 
কি কর্তে ? জানেন না, ওর সঙ্গে কথা বল্‌্তে মান।?” মেয়েটী থতমত খেয়ে বলে “কৈজানি নে তো?” 

“জানেন না! সবাই জানে আর আপনি জানেন না? দেখেন্‌ কখনো! কাউকে ওর সঙ্গে 
কথ। বল্তে ? আর যাবেন না ওর কাছে। তাহলে পুলিশে ধরবে আপনাকে ।৮ 

মেয়েটা ভাত হোয়ে উঠলো । 

আামি বল্লাম, “চলুন আপনাদের বাড়ী কোথায় দেখিয়ে দেবেন। বাবা আছেন তো 
বাড়ীতে ?” 

ঘাড় নেড়ে সে জানালে, আছেন । 

রাস্ত। দিয়ে মেয়েটা সঙ্গে যেতে যেতে একবার পিছন পানে ফিরে তাকালাম। দেখি, 
বন্দিনী সেইখান থেকে বসে বসে একদুষ্টে আমায় দেখ ছে। 

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস। বিশেষ কোনও উপদ্রব ওকে নিয়ে আমার আর 
হচ্ছে না। রোজ নূষ্য ওঠবার পরে সে ঘর থেকে বাইরে বেরোয়, সূর্য না ডুবতে রোজ ঘরে 
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ফেরে । কথাও বল্তে দেখি না কারো সঙ্গে, কেউ ওর কাছে এগোয় না। একদিন এসেছিল একটা 
কে ছোক্রা, তৎক্ষণাৎ তাকে ভয়ঙ্কর শাসিয়ে দিয়েছি । আর আসে নি। 

আজ বিকেলবেলা একল৷ একলা তেয়ি ভাবে অনেকক্ষণ পায়চারি করে মেয়েটি অবশেষে 
দাড়ালো জলে পা ছুঁইয়ে। ঢেউয়ের ওপর ঢেউ এসে পা ছুটোতে অবিরত লুটিয়ে পড়ছে, সে বুকে 
হাত বেঁধে মাথা উচু করে সোজ। দাঁড়িয়ে আছে নির্নিমেষ সাগরের পানে চেয়ে। বেলাভূমি দিয়ে 
যেতে যেতে একটি প্রৌটা ভদ্রমহিলা ওকে নিরীক্ষণ করে, দেখলেন; তারপরে থেমে জিজ্ঞেস 
করলেন, “একলা! যে? সঙ্গীসাথী কৈ মা?” 

মেয়েটি সামান্য একটুখানি হেসে বল্পে, “সঙ্গী নেই ।” 

“কেন মা? জুটিয়ে নাও না কাউকে ?৮ 

ও আর উত্তর,দিলো না। একট হেসে ভদ্রমহিলাকে এড়িয়ে চলে এলো । 

চেয়ে চেয়ে আমার আজ মনে হ'ল, সত ওর সমস্ত মৃত্তিখনি কা এক পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতার 
ছবি | 





অনেকদিন যায়। ওর রকমসকম চালচলনে সন্দেহজনক দেখা যাচ্ছে না কিছুই, তবু কড়া নজর 
রাখতে হয়,সাহেবের ভকুম। ওরও শাস্তি আমারও শান্তি। 

ও হাটতে হাটতে আক চলে গেছে অনেকদূর । আমিও চলেছি সাথে সাথে ওপরকার 
রাস্ত। দিয়ে। অবশেষে ও থামূলো”_এইখানে ওর গতির সীমানা, আর পা বাড়াবার হুকুম 
নেই । 

ও বসে পড়লে শেষ সীমানার টালু-হয়ে আস! বালুর তটে। আমি অগতা! খানিকদূরে 
দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে শুক্‌নো বালুর প্রান্তরের মধো অকারণে ঝিনুক কুড়োতে লেগে গেলাম । 

রাস্তা থেকে একটি পরিচিত বন্ধু আমায় দেখতে পেয়ে এগোল। সে আমায় ভালো করেই 
চেনে, অর্থাৎ আমার পেশা জানে । জিজ্ঞেস করলে, “কিছ, এই রোদ মাথায় নিয়ে মরুভূমির 
মধ্যে ঝিনুক কুড়োবার সখ কেন হঠাৎ ?” 

হেসে বল্লাম, “এমনি 1৮ 

“আশ্চর্যা ! বুড়ো বয়সে আবার শিশু হতে শুর কলে নাকি ?” 

আমি চকিতে একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বল্লাম, “এসো বসা যাক্‌।” 

বস্তে বস্তেই বন্ধুবরের চোখ পড়লো ওর দিকে । সহান্তে বলে উঠলো, “ও, তাই বল! 
এই জন্যে ?” 

আমি হেসে মাথা নাড়ল(ম | 

বন্ধু আমার পিঠে চাপড়ে বল্পে, “তোমার বরাৎ ভালো ।” 


বল্লাম না কিছু । 
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সে বল্লে, “সত্যি নয়? এমন নিরালা সাগরটৈকতে অমন একটা তরুণীর মুখের পানে 
অনিমেষে চেয়ে থাকতে পাওয়ার সৌভাগ্য । রাত্রিদিন একেধারে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া !” 

ওর এই রসিকতা আজ আমার ভালো লাগলো না। বড্ড ভালগার মনে হল। আমি 
পাঠকের কাছে ভালোমানুষ সাজবার চেষ্টা করছি না, অকপটে স্বীকার কচ্ছি, আমার নৈতিক রুচি 
এর চাইতে বেশী মার্জিত নয়। অন্যদিন হলে সাগ্রহে এর রসালাপে যোগ দিতাম, হয়ত দিয়েছিও 
এর আগে কোনও কোনও দিন। ক্রিন্ত আজ পারছি না। কিছুদিন থেকে কেমন যেন একটু 
একটু করে ওই বন্দী মেয়ে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করছে। হৃদয় বলে আমার বিশেষ যে একটা 
কিছু আছে, এ বোধ ঝ| বিশ্বাস আমার ছিল না কোনকালে । কিন্তু আছে হয়ত। ওর বন্দিত্বের 
দুর্দশা তাই কেমন একটা সহানুভূতি জাগিয়ে তুল্ছে মনে। পাহারা দিতে হয় তাই দিই ; ওর 
গতিবিধি শাসন কর্তে হয়, তাই শাসন করি। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক্‌ বাধ্য হয়ে ওকে 
যতখানি নিগীড়ন আমার কর্তে হচ্ছে, তার তো উপায়ান্তর নেই ; কিন্তু অনর্থক তার বাড়। অপমান 
ওকে কর্তে আমার স্পৃহা হচ্ছে না। 

সেদিন সাগরতীরে যখন এলাম, কোথাও আর ওকে খুঁজে পাচ্ছি না। এপাশে ওপাশে, 
ওপরে নীচে, যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম ; ওর ঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে ঘুরে গিয়ে খোলা 
জানালার কাক দিয়ে ঘরের মধ্যে কটাক্ষ হান্লাম। কোথাও নেই । গেল কোথায়? 

অগত্যা আমি আন্দাজে চল্লাম শ্মশানের পাশের রাস্তা ধরে পশ্চিমপানে। লোকের জনতা 
ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে + সবাই ছুটেছে সমুদ্র মুখো, এদিকে আসেনা কেউ বড় একটা । অনেক 
দূরে এগিয়ে এলাম,-ডাইনে জেলেপাড়া, বাঁয়ে শ্বশানের ছোট ক্ড় মঠের চুঁড়ো দেখা যাচ্ছে, 
তারপরে শুধুই বালুস্ত,প, আরও ওধারে সমুদ্র | 

আমি দাড়িয়ে গেলাম। কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ আজ! শাদা ফেনপুঞ্জ যেন কালো 
পাহাড়ের চুড়োয় বরফের আস্তরণ ! এই নিজ্জন প্রান্তরে শ্বশানের নিস্তব্ধ গাম্তীধোর মধ, ওই 
সমুদ্রের জলোচ্ছফ্াস- দেখতে ভালো লাগছে । 

কিন্তু কবিত্ব করবার ধাতই আমার নয়; সুতরাং বেশীক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাকা হল না, 
এদিক্‌ ওদিক্‌ তাকিয়ে ফিরব ফিরব করছি। হঠাৎ চোখ পড়ে গেল,_অদূরে একট। ভাঙ্গা 
দালানের ভাঙ্গ। পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে কে? চিনে ফেলেছি। 

অনেক উচুতে ওই পাঁচিলটা, বালুর পাহাড়ের একেবারে শিখরসীমায়। নীচে সমুদ্রতট 
থেকে ওপরে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় যেন কোন্কালের কোন্‌ রাজপুরীর ছুর্গপ্রাকারের ধ্বংসাবশেষ ! 
দেওয়ালের ফাটল ভেদ করে ছোট ছোট কাটাগাছ বেরিয়েছে, কতগুলো বুনো লতার গায়ে হল্দে 
রঙের কতগুলো ফুল। তারই গায়ে অঙ্গ এলিয়ে হাটুর ওপরে হাত ছুটো৷ জুড়ে মেয়েটি বসে 
আছে। আর কোথাও কোনও জনমানব নেই । থাকবার মধ্যে সম্প্রতি আছি শুধু আমি__ 


অলক্ষ্যে, অস্তরালে । দেখে মনে হচ্ছে, যেন সেই উপন্যাসের যুগের শৃঙ্খলিতা রাজবন্দিনী । 
টু 
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বটেই তো! রাজবন্দিনী তো বটেই! তফাৎ শুধু সেকাল আর একাল! কী রকম 
অদ্ভুত লাগলো । 

অনেকক্ষণ দাড়িয়ে দাড়িয়ে নিরীক্ষণ করলাম । দেখলাম ও শ্রান্ত চোখে অপলকে সমুদ্র 
দেখছে । অনেকক্ষণ পরে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুন্তে 
পেলাম না, কিন্তু বুক ছুলে উঠছে দেখলাম । 

আমার বুকেও অকস্মাৎ কী দুলে উঠলো জানিনা । ভয়ঙ্কর একটা আবেগ এলো,__অদম্, 
সাম্লাতে পারছিনা । ছু তিন মুহুর্ত ইতস্তত; করলাম; কিন্তু ঠেকাতে পারলাম না। আস্তে 
আস্তে এগিয়ে এলাম ওর কাছে, ওর পাশে। 

ওর যেন তন্দ্রা ভাঙ্গলো । মুখ তুলে ও আমার দিকে তাকিয়ে দেখলে । কিন্তু আশ্চধা ! 
এতটুকু চম্কালে। না, ভয় পেলো না । কেবল জিজ্ঞাস্ু চোখে আমার চোখের উপর স্থির দৃষ্টিতে 
চেয়ে রইলো, তীক্ষভাবে। 

ঘাবড়ে গেলাম আমিই । কেন এসেছিলাম. কি ভোবে--ভুলে গেলাম, অথবা বুঝতে 
পারলাম না। মনে মনে অগ্রতিভ হয়ে, মুখরক্ষার চেষ্টায় বলে ফেললাম, “এতদুরে একা এসে বসাটা 
বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না আপনার | চারিদিকে লোকজন নেই, বিপদ আপদ ঘটতে পারে বা 
দৈবাৎ 1” 

মেয়েটি ঠোটের পাশটা কী রকম করে একটু কুচকে অবজ্ঞাভরে মুখ ফেরালো ; আবার 
চেয়ে রইলো সমুদ্রের দিকে । আমি অপেক্ষা করছিলাম ওর জবাব শুন্বার জন্তে; কিন্তু ও 
কোনও উত্তর দিলে না, একটু নড়ে পধ্যন্ত বসলো না। 

বোকার মত আমি দাড়িয়ে রইলাম । এমন নয়ঙ্কর অপমান বোধ হলো, যে ইচ্ছে 
করলো ওকে দুইহাতে দলে সমুদ্রের জলে ছু'ড়ে ফেলে দিই | কীস্পদ্ধা মেয়েটার! ইচ্ছে করলে 
এই মুহুর্তে আমি ওকে কী না কর্তে পারি !... 

কিন্তু কর্তে পারলাম না কিছুই | বল্তে পারলাম না একটা কথাও। অক্ষম ক্ষোভে নিজের 
মনে গজ্জাতে গজ্জাতে দূরে সরে এলাম । 

বসে বসে চেয়ে রইলাম সমুদ্রের দিকে অকারণে ; সমুদ্র দেখছিলাম না, মনে এলোমেলো 
করে কী যেন কতগুলো অনুভূতি আস্ছে। কী যে ভাবলাম, গুছিয়ে বল্তে পারবো না । 

অনেকক্ষণ পরে আবার ওর দিকে তাকালাম। ও আমাকে দেখছে না, সাগরের 
ঢেউগুলোকেও না,__ডান হাঁটুতে কনুই ঠেকিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে মাথা গুজে আছে। আমার 
মনের মধ্যে অপমানের যে আগুন ফোঁস ফোৌসিয়ে উঠছিলো, কেমন হঠাৎ আস্তে নিভে এলো । ওর 
মৌন প্রতিমার সমস্ত অবয়র ঘিরে যেন একটা করুণ বেদনার ছাপ। ভারী কষ্ট হলো। 

রাগ করছিলাম ওর ওপরে বুথা। কথা বল্তে গিয়েছিলাম, ও কথা বল্লে না। কিন্ত 


কি করে বল্বে, কেনই বা বল্বে? ওর কথা কওয়ার জধিকার চারদিক থেকে ধরে বেঁধে সন্কুচিত 
্] 
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করেছি আমরাই | বেচারী !__ আমার স্ত্রী আছে ঘরে, পুত্রকন্তা আছে, সহর ভরে বন্ধুবান্ধবেরও 
অভাব নেই, তব তৃপ্রি হলনা, ওই মেয়েটির সঙ্গে ছুট কথ কইবার অবৈধ লোভ তবু সাম্লাতে 
পারডি না। আর ও? সত. ধারণা কর্তে পারি না। 

মাথ! নীচু করে ভাবছিলাম ।_-ওর আগে আরও ছুচারজন এমনিতর বন্দীকে এমনিতর সতর্ক 
পাহার! দিয়ে এসেছি । আবছায়! হয়ে কেমন যেন ভেসে উঠলো! তাদের ছুটি একটি পুরোণো মুখ । 
সবই তরুণ, সবই তাক প্রাণ! ৪ 

যৌবনের সমস্ত, রক্তবেগের উচ্ডাসকে নিস্তব্ধ করে দমিয়ে রাখবার এই শক্তি ওরা কোথায় 
পায়? 

সকালবেলা সেদিন সমুদ্রতীরে আসতে আমার একটু দেরী হয়ে গেল। বড় রাস্তার মোড় 
ঘুরে সবে হটভূমির রাস্তা ধরব, এমন সময় সামনে একেবারে মুখোমুখি দেখা ওর সঙ্গে। ও 
আস্ছে রাস্তা দিয়ে এইদিকেই | 

ও দেখলো। আমাকে । পাশ কাটিয়ে আমাকে অতিক্রম করবার বেলায় ভালো করে একবার 
তাকিয়ে গেলো । 

মাঝখানেই থেমে পড়লাম আমি সমুদ্রতীরে যাবার প্রয়োজন ঘুচে গেছে। সুতরাং মোড়ের 
কাছে কায়ক মিনিট দাড়িয়ে থেকে ফিরলাম । আস্তে আস্তে পা ফেলে চল্লাম-_গর থেকে হাত 
তিরিশেক বাবধানে পেছনে । 

নিজ্জন রাস্তা, ছুধারে ঝাউগাছের সারি। দূরে সমুদ্রের গর্জন ঝাউএর পাতায় প্রতিহত হয়ে 
শো! শো করে ধেয়ে আস্ছে, হাওয়। মুদুতর হয়ে গা ছুঁয়ে যাচ্ছে, বড় মিঠে। একটি ছুটি 
কলী মাথায় বোঝা নিয়ে মাঝে মাঝে পথ চলাচল করছে, একটা গরুর গাড়ী, রিকৃশ কদাচিৎ 
একটা মোটরকার। আর শুধ ও আর আমি। 

দী্ঘপথ--একটান1। ও মন্থরগতিতে চলেছে, চলেছেই_যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা, থাম্বার 
নাম নেই । ওর মেয়েলি চলার ছন্দে পা মিলিয়ে শ্লথপায়ে চল্তে চল্তে শ্রান্তি ধরে 
আস্ছে আমার । 

বাদিকে একটা সরু রাস্তা গেছে। হঠাৎ কে সাইকেলবাহী এক ভদ্রলোক সেই রাস্তা 
দিয়ে আস্তে আস্তে বড় রাস্তার মোড়ে ওকে দেখেই সাইকেল থেকে নেমে পড়লো । মেয়েটি 
একটুখানি সায়ে এগিয়ে গিছল, বোধহয় পেছন থেকে গলার আওয়াজ শুনেই ফিরে তাকালে । 
সাইকেলধারী কপালে হাত জুড়ে অভিবাদন দিলে, মেয়েটি প্রতিনমস্কার জানালে । আর মুখ 
দেখা গেল না, ছজনে বরারর হেঁটে চললো! সায়ের দিকে আমি পেছনে । 

কে হে লোকটা? দেখতে হচ্ছে! মেয়েটার সাহস তো কম নয়! আমি সঙ্গে আছি 
জেনে শুনেও আমীর চোখের সাম্নে এত বড় স্পদ্ধা ! পায়ের গতি দ্রুততর করে আমি খানিক 
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যেতে আবার এদিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে কি বলে গেলো 7৪ হরি! এযে আমাদের 
ইনস্পেক্টার বাবু! 

আমার মনটা এবং পায়ের গতি কেমন যেন এক মুহূর্তের জন্তা থমকে গেল। বন্দী মেয়ের 
সঙ্গে কী এত সহাস্ত গল্প হচ্ছিল ওর ? 

ঈধ্যা হল। 

এই কদিন থেকে মনের মধ্যে আকাঙ্াটা আবার প্রবল য়ে উঠছে। সেদিন সেই নিজ্জন 
পাহাড়চড়ায় ভাঙ্গাপ্রাচীরের কাছে ওর কাছ থেকে প্রতাখানের ধাক্কা খেয়ে অবধি নিজেকে 
সামলাবার চেষ্টা করছিলাম । কিন্তু কেন? আর কারু সঙ্গেই কথা বল্তে ওর আপত্তি দেখছি 
না--আইনী এবং বে-আইনী-_( যতক্ষণ না৷ আমি শাসন করে থামিয়ে দিই ), শুধু অধিকার নেই 
আমারই ? পুলিশ! ফেন, ইনস্পেক্টার বাবু তো! দিবিব গল্প করে গেলেন ! আর দিনের পর দিন 
অহনিশ আমার আয়ত্তের মধো, আমার চোখের সায়ে রেখেও একটা কথা কইবার অধিকার 
নেই আমার । শুধু ছুটো৷ কথা”আর কিছুতো৷ চাইনে, আর কিছু আশা করবার স্পর্দা 
আমার নেই । ও 

স্থযোগ খুঁজেছিলাম।-_স্বুযোগ অবারিতই জাছে, বাইরে থেকে বাধ। কিছুই নেই, অথচ 
কেমন যেন এগোতে পারছি না। আশ্চর্য । 

বিকেলবেল! ও নিতযনিয়মিত বেরুলো । আমি লাইটপোষ্টের গোড়ায় বসে বসে দেখছি। 
সেই গম্ভীর মৌনমুখ, সেই পরিমিত চলার ছন্দ । 

নীচে নেমে গেল। চললে! আমার পায়ের তলার তীরভুমি ধরে ওদিকে । চেয়ে ছিলাম 
অনিমিষে, কিন্তু বড় নৌকোটা আড়াল করে দিলে। 

খানিকক্ষণ ধরেই উঠব উঠব ভাবছি, এখন পেছনে একবার যাওয়। দরকার,-কতদূর চলে 
যায় কে জানে ? হ'যা, দরকার বটেই | আইনেরও, মনেরও | অথচ এই ডনল দরকারের তাগিদেই 
প| ছুটে! কেমন জড় হয়ে আম্ছে। এগোতে সাহস হচ্ছেন! | বুক দুরু দুরু করছে। 

কতক্ষণ ধরে দোছুলামান হয়ে বসে থেকে উঠলাম অবশেষে । 

দূরে__অনেকদূরে দেখা যাচ্ছে ওর অতিপরিচিত মূর্তিখানি। শাদা শাড়ীর আচল হাওয়ায় 
উড়ছে । শেষ বাড়ীটির কাছাকাছি এসে বালির ওপর বসে পড়লো । 

এইদিকেই মুখ করে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিলো । কি জানি, হয়ত বা দেখলো আমাকে, 
আস্তে মুখ ফিরিয়ে সায়ের দিকে তাকালো । 


আস্তে আস্তে পা ফেলে ভাবতে ভাবতে আমি এগোলাম। পথে লোক চলাচল হচ্ছে 
মাঝে মাঝে, ছু'একটি চেনা লোকের সঙ্গেও দেখা হয়ে যাচ্ছে। তার! ভাবছে হয়ত আমি পাহার। 


দিতে চলছি। 


৩৩৬ জন্ম 
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যেখানে বসেছে ও, তার কাছাকাছি এসে একবার সমুদ্রমুখো হয়ে দাড়ালাম । কী গিয়ে 
বলবো ? কী ভাববে ও ?__পিছন ফিরে ওর দিকে একবার তাকাতেই চোখে চোখ পড়লো । 
চলে এলাম একেবারে ওর সায়াসামি | নেহাৎই একট। কথ। সুর করবার খাতিরে বল্লাম, 
“অনেকদূর এসে পড়েছেন !” 
ও কথা না বলে শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলো । অপ্রতিভের মত আমি সামনে 
দাড়িয়ে রইলাম। পা দিয়ে অকারণ বালি খুঁড়তে খুঁড়তে খানিক সময় কাটলো । নিতান্ত 
ঠসাহস ভরে অগতা। বলে ফেব্লাম, “বসবে। এখানে একটু, কিছু মনে করবেন না।” 
ও কিছুই বল্লো না। যেন কথাগুলো আমি সম্ভাষণ করছি হাওয়ার কাছে। রাগ হতে 
লাগলো, উত্তরের প্রতীক্ষা আর না করে একেবারে বসে পড়লাম। 
ভেবে চিন্তে একট,বাদে জিজ্ঞেস করলাম, “শরীর ভালে! আছে আপনার ?” 


ও আমার দিকে তাকালো! শুধ, মাথাটা একট, ছুলুলো কিনা, তাও ভালে! বোঝা গেল না। 
ক্ষুধ হয়ে আমি এবার সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালাম । ও এমনতর কেন ? হতে পারি আমি পুলি- 
শের লোক, তা বলে মানুষে মানুষে একটা ভদ্রতাও নেই ? 

সময় কাট্ছে ? হয়ত পাঁচ মিনিট, কিন্তু মনে হতে লাগ লো পাঁচ ঘণ্টা । 

ওর ইচ্ছাকৃত মৌনতার বশ্মে বারবার ঠোকর খেয়ে খেয়েও আমার লজ্জা! হল না। আবার 
বল্লাম শত্যস্ত সাহসে ভর করে, “আপনি এত চুপ করে থাকেন কেন ?” 

ও এবারনড়ে বসূলো। ; গস্তার মুখখানা গন্ভীরতর হয়ে উঠলে। | আামি ভয় পেলাম । আমার 
চোখের পানে স্থিরভাবে সৃতীক্ষ চোখ রেখে ও বল্পে, “আমার কথা বল্বার তধিকার নেই একথ| 
একথা ভালো৷ করে জেনে কেন আপনি বারবার কধ! কইবার চেষ্টা করছেন? আপনি 
না আইনরক্ষক ?” 

আমাকে থেমে যেতে হল ক্বাণেকের জন্যে । ওর প্রশান্ত মুখ থেকে এই প্রচ্ছন্ন শ্রেষ 
জামাকে বিধলে। যেন ছু'চের মত। 

একট্ুকাল চুপ করে মাথা নীচু রেখে ধীরে বল্লাম, “নাহ কিন্তু আমার মনে হয়, এভাবে 
একা একা থাকৃতে আপনার হয়ত কষ্ট হয়”! 

সম্পুর্ণ শেষ না করেই উত্তরের প্রত্যাশায় ওর দিকে চেয়ে রইলাম । 

কিন্তু উত্তর এবার পেলামনা৷ দেখলাম, ওর চোখের কোণে ছুটো হঠাৎ কেমন যেন ম্লান হয়ে 
উঠলো । তারপরে গম্ভীর, তারপরে কঠোর, তারপরে আবার শান্ত | আর কিছু নয়। আমার 
মনটা ভিজে উঠলো। 

জবাব না পাওয়। সত্বেও আবার বল্লাম, “পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথ বলতে তে। 
আপনার মান! নেই !--” 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] স্পাই ৬৬৭ 


কি জানি, হয়ত আমার কথার স্থুরে কোথাও কোনও মাধুর্যোর সিঞ্চন ছিল, হয়ত আমার 
শেষ-না-করা অনভিবাক্ত লাইনটার পেছনে একটু মিনতির স্থুর বেজেছে. ওর কাণে ধরা পড়েছে 
হয়ত। ও কেমন যেন অদ্ভুতভানে আমার পানে জিজ্ঞান্থচোখে তাকিয়ে রইলো । অনেকক্ষণ 
ধরে নিরীক্ষণ করলে! আমার মুখ আর চোখ । কি যেন বুঝতে চেষ্টা করছে। আমি সঙ্কুচিত হয়ে 
পড়লাম । কিন্তু আগ্রহে, প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে । 

গম্ভীর নিব্বিকার বাঞ্জীনাহীন মুখে বরে, “ভি পুলিশ অফিদাবের সঙ্গে কথ। কওয়ার অধিকার 
আাছে। কিন্তু সে পুলিশ হিসেবে, মানুষ হিসেবে নয় 1" বলে ষীবে সে উঠে ধাড়ালো। তারপরে 
নেমে চলে গেলো যে পথে এসেছিলো, সেই পথে । 

আমার হৃদপিণ্ডে কে মোচড় দিল। নির্ববোধের মত চেয়ে রইলাম ।-_-চলে গেলো ? 

কতক্ষণ ভাবলাম ন। কিছুই অথব। কী যে ভাবলাম বুঝতে পারলাম ন1।--'মানুষ হিসেবে 
নয়'_-কথাটা কাণের মধো রণরণিয়ে ফিরতে লাগলো, 'মানুষ হিসেবে নয় !' 

সমুদ্র গঞ্জে চলেছে, উত্তাল তরগপুর্ত কেবলই আছড়ে আছড়ে পড়ছে, আমার আছাড় 
খাওয়া মন নিয়ে স্তব্ধ হয়ে সেইদিকে দৃষ্টি মেলে রইলাম । চুয়াল্লিশ বছর বয়মে আজ এই প্রথম 
“নানুষ' শব্দটা মানুষের রূপ নিয়ে ধরা পড়লে। জামার কাছে । এমন করে মানুষের আমন থেকে 
নাবিয়ে দিয়ে গেল আমাকে, এমন করে জাতিচ্যুত করে দিল ওই মেয়ে? 

মানুষ ! মানুষ কি নই আমি? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাণ, মানুষের প্রেম ওর কাছ 
থেকে এতট,কুও দাবী কর্তে পারিন।? আমার আগাগোড। সমস্ত জীবনটা কি একেবারে যন্ত্র 
হয়ে গেছে? 

চেয়ে দেখতে পাচ্ছি, ও চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে । জনারণোর মাঝখান দিয়ে একলা । 
স্বষা ডুবে এলো । 

একল! ! সত, এত একল। ও! চোখ ফেরাতে পারলাম ন। ওর ওই নিঃসঙ্গ প্রতিমাধানি 
থেকে ।_ মানুষের অধিকার? তাইত! ওর কাছ থেকে মানুষের বাবহার প্রত্যাশা করবার কী 
অধিকার আমার আছে? না, আমার নেই! ওর চারপাশ থেকে মানুষের সমস্ত অধিকার ও 
আনন্দ যে আমরা ছিনিয়ে নিয়েছি, ওর জীবনের সমস্ত রস নিওড়ে চুষে ফেলিছি! এর পরেও 
আবার হৃদয়ের সাড়া পাবার আশ! কেন ; রাস্তা দিয়ে চারধারে এত লোক চলে, কেউ ওরদিকে 
কৌতৃহলভরে ফিরে তাকায়, কেউ তাকায় না, কেউ চেনে ওকে, কেউ চেনে না; কিন্তু তারা সবাই 
একধারে, ও একধারে ; তাদের কেউ ও নয়, তারা ওর কেউ নয়। এত হাসি, এত আনন্দ, এত 
উৎসব-কোলাহল, কিন্তু ওর তাতে এতটুকু ভাগ নেই। পরিপূর্ণ জনতা মাঝখানে ওর সম্পূর্ণ 
বিজনতা ? বছরের পর বছর ধরে এই অমানুষ জীবন কাটাতে কাটাতে আজও যে ও একেবারে 
পাথর হয়ে যায় নি, ওই আশ্চর্ধা ঠেকছে! আজও যে বেঁচে আছে কেমন করে তাই ভাবছি। ওর 
»ওপরে আবার হৃদয়ের দাবী ? আর সে দাবী করবার স্পদ্ধা করি আমি? 
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নিজেকে চাবুক মারতে ইচ্ছে হল। 

গুর গতিশীল করুণ মূর্ভিখানি অষ্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে আস্ছে। ইচ্ছে কচ্ছে, ছুটেগিয়ে ওকে 
ধলি, ক্ষম! করো? । 

সত্যি, আমি আজ ওকে আমার হৃদয়ের মধ্যে এমন স্পষ্ট করে অনুভব করছি, ওর জীবনের 
সমস্ত বেদন! এত নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করছি, আমি নিশ্চয় জানি, আর কউ কখনও এমনতর 
করেনি ।-_শুধু খা ওয়। আর পরা, শুধু শরীর নিয়ে বেঁচে থাকা, এতো! মানুষের জীবন নয়! 
এর চেয়ে না বাঁচাও ভালো ! বড় তীব্রভাবে অনুভব করছি আজ-_সংসারের উৎসবের মাঝখানে 
ওর এ জীবন্ত সমাধি। 

আর নীরবে, বিন! প্রতিবাদে, মানুষের লক্ষোর আড়ালে এই পেষণ সহাকরছে ও অনির্দিষ্ট- 
কাল ধরে!-__কেন? কিসের জন্ত ? 

বুকের মধো কা যে হচ্ছে আমার বোঝাতে পাববে। না । ওগো আমার বন্দিনী, তোমায় 
কত যে ভালোবাদি! তোমায় নমস্কার, তোমায় প্রণাম! এ শাস্তি যারা তোমায় দিচ্ছে, তারা__ 
তারা--শয়তান ! 

আমি ৮_আমিও! 








নাভ্ছিভ্যেন্ শ্বাস্মগ্পস্হা। 


নরেন সরকার 


রূপায়ণের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে মানুষের মননগক্তি যুগে যুগে বিডম্িত হয়েছে। 
শিল্পের উদ্ভব, প্রকৃতি এবং পরিণতি সম্বন্ধে অভিন্নমতের একাধিক মুনি নেই । গলার জোরে এবং 
বলার ভঙ্গীতে এক একজন এক এক পধ্যায়ে আসর মাতিয়েছেন,--আখেরে হয়ত এইট বোঝা 
গেছে যে এ বিষয়ে কিছু বোঝবার উপায় নেই, সবই হোলো,_শর1৩ 0010 05 ৪7 101০0 টি] 
06 80100 &1,0 0015, 51৫011106 100001106, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কলরবটা একটু বেশী শোন! 
যায়, তার কারণ শিল্পের নানান আভবাক্তির মাঝে এর পরিসর এত ব্যাপক যে বিশিষ্ট বৈদ্য ও 
নিকষ্ট হাতুড়ে_কারোই এখানে ভীড় করবার স্থানাভাব হয় না । রূপদক্ষ [.301:106 [11250 
তার [0707 [,০০এ1৪-এর সমাপ্ডিতে জিজ্ঞাস করছেন,-কেউ কি নেই যিনি আর-এর কোন 
সার্ববভৌম সংজ্ঞা দিতে পারেন ? নিজেই উত্তর দিচ্ছেন] 11019 001. 60] আ৪0 ৯০1৭ 
(176 76501590610 101711950101)015 00, 00617 00097201017 £0130 ?” 

সাহিতা মানুষকে চাইছে, ন! মানুষ সাহিতাকে চাইছে--এই হোলো সমস্তার সংক্ষিপ্তসার। 
সমাধানের প্রধান বাধা__মান্ুষেরই সত্যিকার রূপ এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি। প্রাচীন যুগে ডেল্ফীয় 
০::8016এর প্রবেশ দ্বারে লেখ! ছিল, “07০%/ 11)55611” 'আত্মানং বিদ্ধি'র অনুশাসন এদেশেও শোনা 
গেছে, মিশরের ভয়াবহ 901317%এর উদ্ভট প্রশ্নও মানৃষকে নিয়েই ; তবুও মানুষের মনকে মান্ুষ 
আজও চিনতে পারে নি। 41500906 যদিও মানসবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছিলেন, তবুও 
সত্যিকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-সহযোগে মানুষের মনকে চেনবার চেষ্টা যেদিন থেকে সুরু হয়েছে 
সে খুব বেশীদিনের কথা নয়। এই চেনার সাথে সাথেই মানুষের সঙ্গে সাহিতা, তথা শিল্পের 
প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণীত হবে, সাহিত্য-বিচারের পথ প্রশস্ত হবে। 

এ কথা নিঃসংশয়েই বলা চলে যে আত্ম এবং বংশরক্ষা--এই ছুই প্রধান সন্কল্পের ভিত্তিতেই 
জীবের সঙ্গে প্রকৃতির চুক্তি। চুক্তিভঙ্গের পরিণাম-_প্রকতির প্রতিশোধ । এই জৈব-প্রচেষ্ট 
থেকে মানুষেরও রেহাই নেই, তবে ক্রমবিবর্তনের বিশেষ পর্য্যায়ে পৌছে মানুষ পারিপাস্থিককে 
এক নতুন আলোয় দেখতে শিখল। পারিপাস্থিক সম্বন্ধে অন্ুসন্ধিংসা জৈবধর্মের পর্যায়েই পড়ে, 
কেন না এর বাতিক্রম ঘটলে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা শিথিল হবে, বিলুপ্তির সম্ভাবনা আসবে । কিন্তু 
মানুষ যে নিভক জৈবপ্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে উচ্চতর মনুয্যধন্ে বিকশিত হবার আয়োজন বহু পূর্বব 
থেকেই কর্ছে, তার প্রমাণ আমরা গিরিগুহায় আদি মানবের বাষগৃহে পেয়েছি। প্রত্বতাত্বিকের 
কপায় আজ আর অজানা নেই যে মানুষের অনুসন্ধিংসা রূপায়ণের ভেতর দিয়ে প্রকাশ খুঁজেছে 


৩৪ৎ জনমত / ্ম বধ, বাঃ সংখ্যা 


বহু যুগ [পর্ে । এ যে কেবল: ভি তাড়নায় তা! নয়, বাতির সঙ্গে বাতির বাতির সঙ্গে সমাজের 
এক অভিনব সম্বদ্ধের ক্ষীণ আভাস আদি মানবের মনকে হয়ত বা মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে যেতো। 
তার কেন্দ্রাভিগ মন কেন্দ্রাতিগ হবার জন্বে ছটফট. করতো ; এমন কি মৃতের প্রতিও সে এক নতুন 
কর্তবোর নির্দেশ পেতো | 000701500, 0০1]760 গুলোতে তার সাক্ষা রয়ে গেছে। মানুষ 
ক্রমেই বুঝতে শিখ ছিল সে বিশেষ করে সামাজিক জীব। পারিপার্থিকের ছায়া তার মনের মধ্যে 
পড়লে, পারিপাশ্থিকের বিচিত্র রূপ তার মনে অনুরণিত হলে, সমগ্রের মাঝে তাকে প্রসারিত ও 
পরিস্ষুট করতে না পারলে তার সাস্তবনা নেই, শান্তি নেই । এ বাপারে মানুষের মন একই ধারাকে 
আশ্রয় করে চলেছে । আজও নিজের অনুভূতিকে, ভাবনাকে সমাজের মাঝে সংক্রামিত করাতে 
তার আনন্দ, তার শিল্পের মূল উৎস। মানুষের রূপকারিতাকে বুঝতে হলেঈ তার সামাজিকতাকে 
একান্ত করে স্বীকার কর! চাই । শিল্পের ক্ষেত্রেও কবি-দার্শনিকের এ কথা সত যে,_-$91) 1593 
60 00011161015 110 11) 01061 0) 11৮6 11) 0:00 কিন্ত সে জীবনকে অতিক্রম করছে তার 
গোপন মনের গহনচারী কোন অঙ্জানার ইঙ্গিতে নয়_'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' যে অজানাকে 
রচনা করতে হয়েছে । এ অতিক্রমের তাগিদ তার সমাজজীবনের ভিতরেই নিহিত রয়েছে । আট 
হোলো ৩৪00555101৮ কিন্তু নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে নয়। এ বহিঃ প্রকাশের উদ্দেশ্য সব সময় স্মগোচর 
না হলেও অবর্তমান নয় । "পাখীর! বনে বনে, গাহে গান আপন মনে, যদিও কেউ নাহি শোনে তুই 
গেয়ে যা গান অকারণ । কবিধ কাছে পাখীর গানের মন্মার্থ ধরা পড়েনি। মে দোষ কবির, 
বৈজ্ঞানিকের নয়। পাখীর পুচ্ছের বর্ণ, কের 'গান' জীব-ধণ্্রকে কতটুকু অভিব্যক্ত এবং জীবনের 
ক্রমকে কি ভাবে ত্রাণ করছে তা মুগ্ধ কবি চোখ খুললেই জানতে পারতেন। কালস্রোতের 
উজান বেয়ে চলবার ধুষ্টতায় অকারণের পাড়িকে স্তব্ধ হতে দেশলে শোকের কিছু নেই । 

11800 তার আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কবিদের &বেশ-টিকিট দেন নি। এমন কি 
কবিগুরু হোমর সম্বন্ধেও তার অনুকম্পা নেই, সাহিত্যের সামাজিক ভিত্তিকে তিনি নিঃসংশয়ে 
বিশ্বাস করতেন বলেই সমাজ জীবনের ওপরে সাহিতাকের অসীম প্রভাব তাকে শঙ্কিত করেছিল । 
কবিরা অন্ুকারক, ঈশ্বরের সাধের স্থষ্টিকে তারা বার্থ অন্ুকরণের মাঝ দিয়ে লোকের সত দৃষ্টি থেকে 
দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঈশ্বরকে আবৃত করে রাখছে- এই হ'ল তার উদ্মার কারণ। কিন্তু 
দার্শনিকের অন্তরালে যে অনিবাধ্য কাব্যচেতনা গুম্রে মরছিল, সে কবিদের ওপর এ অবিচার সইল 
ন। 85009051010, 101. আর 71786070৯এর এপ্রমিক কবি তাদের জাতে তুললেন। কিন্তু 
অন্ুকারক হিসেবে নয়, আধিদৈবিক উন্মাদনার অন্ুুলিপিকার হিসেবে । কবিকে তিনি সমাজ 
থেকে টেনে এনে এক কল্পিত জ্যোতিলেণকের স্বপ্পাতুর সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত করে স্বস্তির নিংশ্বাস 
ছাড়লেন। সতাসন্ধী দার্শনিক আর ভাবাবিষ্ট কবির ছন্্ 7180র জীবনের এক করুণ ট্র্যাজেডী, 
কিছুকাল গত হল । -4১150090]6 তার অসমাপ্ধ অলঙ্কার শাস্ত্রের মাঝ দিয়ে কাব্যকে আবান 
নৈসগিক এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের আলোয় পরীক্ষা করলেন। কবি পারিপান্থিকের অনুকারক 
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কাবোর চরমোতকষ স্াছেতীতে ্াজেডীর টিনা অনাহারে বিনে: 65595 | 
এই বিরেচন “মনে বনে বা কোণে সংঘটিত হবার উপায় নেই। কাব্যের এই উপলক্ষণকে যদি 
008800800 (ব্যবহারিক) দুষ্টিমূলক বলা যায় তবে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় না। 
£014090৪এর কাবাবিচারের মূল সুত্র আজও অব্যাহত থেকে কাব্কে তার প্রাণহীন, বায়ুহীন 
কল্পলোকের অসার্থক এককত্ব থেকে মুক্তি দিচ্ছে । কমেডী-সর্বন্থ সংস্কৃত কাব্যের অন্যতম ট্রমাজিক 
কবি রামায়ণ রচয়িতার কাব্যোন্সেষ সঙ্গন্ধে যে কিংবদন্তী এ্রচলিত আছে, তার তাৎপধা হোলো, 
কেন্দ্রাতিগ সহানুভূতির মাঝেই কবিতার জন্ম, কিন্তু পাশ্চাত্যের কিংবদন্তী অন্যরূপ | ইংরাজের আদি 
কৰি 09০0:00এর যুগে চার্চ প্রবলতম প্রতিষ্ঠানহিসেবে মাথা তুল্ছে। লোকায়ত চিন্তাধারাকে চার্চ- 
সর্ববস্থ করবার তাগিদ তখন অশেষ । গল্প রচিত হল (যার আঙ্টা, হয়ত ধর্ম-নিয়ামক ৬ €101815 
[3০৭০)--৬51)105 মঠের নিরক্ষর রাখাল বালক দৈবাদিষ্ট হয়ে [176 86810710401 0168660 
0171718১এর গান রচনা করেছেন, এবং তাইঈতেই তিনি £১708199901ঃ-দের আদি কবি। দেবতার 
প্রতি সম্ভ্রম জাগাবার এ কৌশল সাহিত্যক্ষেত্রের বাইরেও অনেকবার শোনা গেছে, কিন্ত কারণবাদের 
বিজ্ঞানেই কাবোর উৎস খুজতে হবে__আবেশের মধ নয়, আবেষ্টনীর মধো। কাবোর মৃত্তিকা 
সঞ্চারী আর গগনবিহারী--এই ছুই ধারার বিবাদ-কোলাহলে সাহিতোর আকাশ আজও মুখরিত। 
সাহিতোর বযোমচারী তরণী যখনি অবহেলিত, অপরিলক্ষিত বাস্তাবর পুঞ্তীভূত শক্তি দিয়ে তৈরী 
উদ্ধশির পর্ববতের সংঘষে এসে 5. 0. 9. বার্তা পাঠিয়েছে, ভ্রাণকামীর হয়ত অভাব হয়নি, কিন্ত 
'আ০06] 9150 0131101:21 2150 ছাড়! কোন শব্দই কাণে এলো! না। নারী এবং শিশু-_যার। 
সুমধুর ছুর্বলতার দোহাইয়ে বেচে গেল, যুক্তির পৌরুষ দিয়ে নয়। 
যে অলঙজ্ঘনীয় 01915000 পদ্ধতিতে সমাজের বিবর্তন সাধিত হচ্ছে, সমাজের প্রতিচ্ছবি 
সাহিতাও ত। থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আদিম সরলতা এবং সাধারণের অধিগমাতা থেকে কেমন 
করে সাহিত্া পেশাদারের হাতে এল, মধাযুগে সামন্তপদলেহীর সঙ্গ নিয়ে প্রাসাদে এবং কুপ্তভবনে 
ঢুকলো, পরবর্তীকালে ধনতন্ত্ের ছুন্দুভি হিসেবে গ্রতুদের লীলাখেলার প্রচারক হোলে। এবং 
মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে স্বর করে কি ভাবে অভিজাত সাহিত্য শরশযায় কালাতিপাত করছে 
তার ইতিহাস পধ্যালোচনা করবার স্থান এ নয়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আর্থার 
লন্স লট, শালেমেইন্-রোল্যা, 72065 0881717 এবং 1121001) 6 12 ২০9০এর দিন নিঃশেষে 
গেছে । গত দিনের কথা স্মরণ করে সাশ্রুনয়নে “14810015 18180159” রচনা করতে বসার মধো লজ্জা 
ছাড়া আর কিছুই নেই । 0:95809এর যোদ্ধা মহারাজ লুইকে সেপ্ট, লু বানিয়ে তার গুণকীর্তন 
করবার জন্তে কোনে। 701751116 জন্মাবেন না । [1'015581র মত সাহিত্য-মহারথী হয়ত আবার 
আসবেন, কিন্তু অভিজাত সমাজের এবং রাজ সভার ইতিহাস রচন! করাতার পক্ষে অবান্তর মনে হবে । 
॥ অনিবাধ্্যভাবে জগত এগিয়ে চলেছে অনৈকাকে সংহত করে নতুন এঁক্যকে বারে বারে প্রতি- 
॥ ষিত করতে করতে । এই স্রোতে অনিবার্যাভাবে ভেসে উঠতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রাসাদ-বিলাসী 
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[71015581এর পরে লিড 1010) 00001010085 এনং তার পরে 11101) ফাঁকে 
মানুষে আজও আমল দিয়ে আসছে,_কেনন। তার “00001800৯86 50 1001217815005 8০” 
নির্বেবাধ ভাবালুতাকে কশাঘাত করবার জন্যে আবির্ভাব হোলো নির্মাম 171618)৯ এর অতঃপর 
যুক্তিবাদ এবং সন্দেহবাদের লড়াই । ]10:)1817)0 এর নৈরাশ্ঠবাদ কালের সতরোতে এসে 1)6৯০87০ 
এর বিচ্ঞানবাদে বিলুপ্ু হল। 10119)0 1861100এর হাতে সমাজ নিষ্ঠ, রভাবে পরীক্ষিত হতে 
লাগল । এর পরে এক প্রচণ্ড আবিরাথ । ৬'016917এর সাম্‌নে ব্যাধি গ্রস্ত সমাজের নাভিশ্বাস উঠল, 
1104১5040 আতঙ্কে শিউরে উঠে উপদেশ দিলেন, ফিরে চল আপন ঘরে । এলো ফরাসী বিপ্লব, 
11 0181504110159এর দিন, পরের পধ্যারে 001)01)0০ এবং তার 1১9310150৯0, যেখানে “সবার 
উপরে মানুষ সত্য । তারও পরে ভাবাবিষ্ট 10100100015) ও ডিমক্র্যাপীর জোয়ার_-ইতি- 
হাসের অতি পরিচিত অধ্যায় । অতঃপর এলো! তথাকথিত মধাবিত্ত সমাজের মুখোস উন্মোচন ও 
নিপীডিতের জন্যে ভাবগ্রবণ সহানুভূতি । বর্তমান ফরাসী সাহিত্যের ধারা-ফরাসী কেন 
যেখানেই সমাজ দ্রুতগতিতে বিবর্তিত হচ্ছে সেখানকার সাহিতোর ধারা_যে কোন্‌ লক্ষ্যে ছুটে 
চলেছে তা বোঝ! শক্ত নয়। সমাজের গতিবেগ ছুননার শক্তিতে সাহিত্যকেও বিপ্লবী, বিশ্লেষণমূলক, 
বামপন্থী করে নিচ্ছে ; যে সব সাহিত্য এই শক্তিকে প্রতিরোধ করে ১0111007885779 
গাইছে তাদের মৃত্টা আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি । এইট এতিহাসিক ক্রম থেকে 
কোন সাহিত্যেবই নিস্কৃতি নেই-উংরেজী সাহিতোরও নয়। এতিহাসিক কারণে ইংরেজের সমাজ- 
জীবন ফরাসীর মত দ্রতলয়ে চলেনি ; অতএব সাহিত্যের বিবন্তনও মন্থরগতিতে দেখা দিয়ে এসেছে । 
কিন্তু তবুও, আজকের ইংরাজী সাহিতো বিপ্লবের রং পরিষ্কার করেই ফুটে উঠছে। প্রাক্‌- 
ভিক্টোরীয় যুগের সমৃদ্ধিলালিত স্বপিলীন 19101807)01041)), ভিক্টোরীয় নীতি ও ধম্মের মুখোস, 
ভিক্টোরীয় এডওয়াজীয় স:ম'গপু্জ' বৈপ্লবিক ক্রমবিকাশের পধ্যায়ে মৃত বা ম্লান হল। 011৮9 
আর 1২11)108 স্থিত স্বার্থের জপমালায় পাশাপাশি ঠাই পেয়ে স্্ত হচ্ছেন, কিন্তু সমগ্র জাতির 
মনে আর রং ধরছেনা। চণ্ডীমণ্ডপের অধিষ্ঠাতারা হয়ত বাধপন্থী সাহিতোর নির্মম সত্যবিশ্লেষণকে 
148001)0 11057810070 বলে শ্রেষ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, যেমন প্রাক্তন যুগে আরও 
একবার সাহিতা-প্রাণের নবোন্মেষকে তারা '5091210' বলে বজ্জন করতে চেয়েছিলেন । ইতিহাসের 
শিক্ষা হোলো-এদের আত্মবিলোপ ছাড়। আর কোন পথ খোলা! নেই। তবে তার! মৃত্যুকে সহজ 
করে নিতে পারেন নিজ নিজ রুচি অনুসারে 017101)91)8515র অনুপান আবিষ্কার করে। রূপকথার 
গায়ে ঢুকতে পারেন ৬৪11)8119 কি প্রাথমিক সত্যযুগের কথা স্মরণ ক'রে বিরাম নিতে পারেন 
মাধামিক ধশ্মধ্বজীতার পুনরাবিষ্ভাবের কল্িত ছায়ালোকে, অথবা লুকোতে পারেন অচল কোনো 
আর্টের থিওরীর নিরুপদ্রব আশ্রয়ে । “283৯1 ৯০11৩1100£ আটের বিষয়ীভূত হতে পারে না 
এই রোমাঞ্চকর উক্তির পরেই ভাবাত্মক গেলিক্‌ প্রতিভার প্রতিনিধি ৮০৪৭ বোধহয় বেরিয়ে পড়লেন 
উপনিষদিক তীর্থ পধ্যটনে। যাই হোক্‌_ধারা আজকের দিনের দক্ষিণপন্থী সাহিত্যকে তার গভীর 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] সাহিত্যের বামপন্থা! ৬৪৬ 








নৈরাশ্ঠবাদ থেকে উদ্ধার করতে চাইছেন কেবল মনের জোরে-_ঙাদের বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানের 
মমতা নেই । এ সাহিত্যের এবং তার উপকরণ উপরিস্তন সমাজের পরিণাম হচ্ছে নতুনতর সাহিত্য 
এবং সমাজের মধ্যে বিলুপ্তি-কোনো ছু] 1)0781০র পরিকল্পন! কর! মস্তিক্ষের বিভ্রাট ছাড়। 
আর কিছুই নয়। 
সমাজভিত্তিক সাহিত্যোর নিজন্ব পদ্ধতি হল বাস্তববাদ। দার্শনিকের বস্ত্রতন্ত্বাদের সঙ্গে সাহি- 
ত্যিকের বাস্তববাদের যে সর্বেদব একাত্মতা আছে তা নয়। জগঞ্জ স্ষ্টির আদি উপাদান কি, অন্ু- 
পরমাণুর তাণ্ব-নৃত্য থেকেই দেহ এবং দেহাতীতের ইতিহাস রচিত হল কিনা, অথবা কোন 1419 
৮০7৩৫৯10120 ৬191 বস্তুর নেপথো থেকে বস্ত এবং জীব-কোষকে রূপায়িত করছে কিনা যাতে 
করে “বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে পুগ্ত পুপ্ বন্তুফেণা উঠে জেগে"-সে ছূর্ভাবনা 
সাহিত্যিকের চেয়ে দার্শনিকেরই বেশী | বামপন্থী সাহিত্য শুধু এইটুকু চাইবে যে সাহিত্য সত 
হোক, সমাক্জ-প্রগতির দপনি হোক, মানুষের বিচিত্র জীবনধারার বাস্তব পরিচয় তাতে মিলুক। 
13105701)2এর 70105011165 8. ০017101801)019)5তে দেখছি রূপকারকে মানুষ গুপ্তচর 
বলে সন্দেহ করছে । মানুষ এবং তার সমাজের প্রত্যক্ষ আবেষ্টনীর বাইরে গিয়ে 15960৭ 7086975 
দের মহিমা! গাইবার সাধ যেন সাহিতোর ন| যায়। পারিপার্থিকের সঙ্গে ছেদহীন, বিরামহীন 
সংঘর্ষ-সঞ্জাত মানবসমাজের আভান্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত হর্যামর্ষগুলোকে অবিকৃত, অকৃত্রিমভাবে 
বর্ণনা করাই বান্তববাদী সাহিতোর লক্ষণ | 10101200104) এবং ০18৯৭0110এর ছন্দের সঙ্গে 
এর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই, কেননা বাস্তববাদের অমোঘ শক্তি উভয়ের মধোই দেখা গেছে। ইতালীয় 
নবজাগরণের কবি তার কল্পলোকের মোক্ষধামে গৌছিবার অংগে নরক এবং প্রায়শ্চিত্তপুরে ভ্রমণ 
করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাখালিয়া কবি ৬1111 নিসর্গকবি ৬1211 এবং স্বপন-পশারী 
মহাকবির কল্পবিলাস আপাতপৃষ্টিতে অসমপ্রস এবং অবাস্তব | কিন্ত 1)8170র নরক-বর্ণনা জন- 
সাধারণের কাছে এতই বাস্তব মনে হয়েছিল যে দূর থেকে তাকে দেখে লোকে ভয় পেতো, বল্তো_ 
861)010 076 17)8/0 11010170115 বস্তৃতম্বের দিক থেকে নরক একেবারেই অবাস্তব, কিন্ত সাহি- 
ত্যের দিক থেকে সেদিন তা “বাস্তবিক,_7.081 হয়ে উঠেছিল । 1২6811717)এর চাবিকাঠি হল 
07১10০৮1৮15 প্রমাতা। যেখানে প্রমেয়ের নেপথো অবস্থিত রয়েছেন । 991১16০0৮15 বা 
অন্ুভাবকের স্ব-সর্নবন্থ ভাবাভিবাক্তি বাস্তবিকতার পরিপন্থী এবং প্রবলতম শত্রু । 14 ড11)০র 
কল্পনা এবং সমালোচকের সাধুবাদ নিয়েই “বিশ্বের প্রেয়সী" মোনা লিসার হাসির হ্েঁয়ালি তৈরী 
হয়েছে । সামান্যা [,8, (10০01)08 উপলক্ষ্য মাত্র সে কথার মর্ধ্যাদা দিতে কুষ্টিত হই তখনই, 
যখন শুনি__সামান্যার মুখে অসামান্ত হাসিট.কু ফোটাবার জন্যে বাগ্ভভাগ্ড এবং নানান উপকরণ দিয়ে 
দিনের পরদিন শিল্পীকে 91০০07798%র চতুর্দিকে এক আনন্দের আঝেষ্টনী গঠিত রাখতে হয়েছিল । 
ইংলগ্ডের প্রাক-এলিজাবেথ--বা এলিজাবেথ-জ্যাকোবীয় 70108756101510  বাস্তবিকতাকে 
৭ আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল,_যার মুখা উদ্দেস্ট_ হ্যাম্লেটের দেই সাবেক কথাটায় বলা 


৬৪৪ জসশ্রঙ্জী [ এম বর্ষ, ৪র্থ সংখা। 


চলে_-1390) ৮৮019 (৯6 ধান 00৬5 5৪৪, 8700 6০17091078৪ 05979 09 
1001)1:0):101)00 100070৮, উনবিংশ শতাব্দীর , 101080016 16চাচ৪1এ 190৯1৭17980 বা 
৮৬001107810 ঠ৮৪)])এর আবহাওয়া ছিলনা _এর|পুরোহি তরা 11181 059, আর 13179 91 
30110এর মাহায্মো মশ গুল্‌ ছিলেন । তবুও এ যুগের ০1)827201০ কবিদের মধ এক ১1191195ই 
বোধ হয় সত্যিকার অবাস্তববাদী বা আদর্শবাদী। সমাজ:কি তার কোন অপরাধ নেয়নি? 
4১101011এর কথায় এর জবাব আছে+5001195 ডা 20) 11101100608] ৪1201”-যিনি 
অন্ধকার অন্তরীক্ষে বুথায় তার জ্যোতিশ্য় পাখ। ঝাপটে মরছেন। 

বামপন্থী সাহিতোর বিরুদ্ধে একট। অভিযোগ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যেএ সাহিত্য 
প্রচারমূলক। ব্রীডাবনত! অবগুনবতী কাবালক্ষ্মীকে 'লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সুক্ষ ভগ্র-অংশ 
ভাগ'এর পণাশালায় টেনে আনার পেছানে ন। আছে যুক্তি, না আছে রুচির পরিচয়_-এই হোলো! 
ফরিয়াদীপক্ষের উক্তি। এ পক্ষকে এটকু মনে পড়িয়ে দেওয়াই যথেষ্ট হবে যে, প্রচার যদি 
ঝক্তিস্বার্থকে অতিক্রম করে সমষ্টি-সবার্থে উত্তীর্ন হতে পারে তবে তা বিপণি-গন্ধী হয়না, শিল্পধশ্মী 
হয়। কোন চিন্তা বা ভাবকে যদি প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করা যায়, তবে তার অভিবাক্তি অকৃত্রিম হবেই, 
এবং অকৃত্রিম বিশ্বাস প্রবলভাবে প্রকাশিত হালেই যদি তা 'প্রোপাগাণ্ডা' হয়, তবে "মহাগ্রন্থ 
(811)1) থেকে আরম্ত করে লিরিক-প্রতিভার চরমোতকর্ষ 1১10771001)6015 100701)001)0 পধ্যস্ত 
এ অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি পায় না। অধ্যাপক দাশগুপ্ত আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে 
কুইনাইনের মহিম। নিয়ে কাবা রচন! করতে বস। বাতুলত।। মানুষের বাবহারিক জীবনের তুচ্ছ 
সামগ্রীকে সম্বল করে শিল্পের বিকাশ হয় কিনা, আরামকেদারাকে উপলক্ষ্য করে লেখা 
(9৮1১০1এর ৃদনাত রসলোকে উত্তীণ হতে পেরেছে কিনা_এ তর্কের ক্ষেত্র এ নয়, তবে 
১101111)র 4010). 7০০০) ছবি যদি শিল্প হিসেবে বিশ্ববিশ্রুত হয়ে থাকে, তা'হলে কুইনাইন 
তরমুজের মত মুখরোচক নয় বলেই সে কোনদিন কোন শিল্পীর লক্ষীভূত হবেনা তা নয়। জীবনকে 
সন্থল করেই আর্ট, অথচ জীবনের মঙ্গলামঙ্গলের উপাদানগুলি জীবনকে অভিবাক্ত করলে আর্ট 
আর্ট হবেনা-0188001806 বা স001681180, বলে হীন থেকে যাবে--এ ছুৎমার্গের 
লজিক নেই । 

সাহিত্য শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপন্তি নিয়ে গবেষণ। না করে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত অর্থেই 
আমর! তাকে গ্রহণ করি, এবং বলতে দ্বিধ। করিনা যে, যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের 
লোক পরস্পর সঙ্জীববন্ধনে সংযুক্ত নহে'__তাহার। বিচ্ছিন্ন। সমাজপ্রগতির বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ধার।- 
গুলিকে এক নিবিড় সংহতির ভেতর রূপ দেওয়া সাহিত্যিকের কাজ। সে হিসেবে সাহিত্যিক দার্শ- 
নিকও বটেন, হয়ত বা কবির ভাষায় '017010)097190890 1,91515190075 0101) ড/0110, 
স্যহিত্যিকের দায়িত্ব _-বিষ্লেষণের সাহায্যে সমা্জজীবনের মুল ধারাকে আবিষ্কার করা, সে ধারার 
গতিবেগকে সমৃদ্ধ কর! । এমন চিন্তাধারার আবেষ্টনী রচনা কর! যাতে সমাজ-প্রগতির অনিবার্ধ। 


+ নি ১৩৪৫ রা সাহিত্যের বামপন্থা ও 


ধারা ব্যাহত ন। হয়। রোমান্টিক ফু যুগের ভ ভাবদর্দনবতা, রিনা হিরা ও কান্তিক : আত্মগততায় 
কষপ্ন হয়ে ঠ1৭11)0 4570010 কাবাকে বিশ্লেষন-পরায়ণ হবার জন্যে জিদ করেছিলেন । কাব্যের 
কাজ--'€711101470) 01 141৮ এবং সমালোচনার কাজ _কাবোর 10121) ১০/101৭1053 এর 
জোগান্‌ দেওয়া । সমাজেও যেমন, সাহিতোও তেমনি-_একটা যুগসন্ধি অকস্মাৎ ঘটেন।-_-এমন কি 
তার বহিঃপ্রকাশও আকন্মিক নয়। (11771) 1901112 ফ্লোরেন্সের পথে পথে শোভা- 
সাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হল, আর মনি শিল্পে এল নবধুগ। শা5))9041এর 4৭90)৭ বন্ধন- 
মুক্তির স্কেত-_এসব উক্তির পেছনে চমংকারিত্র আছে, সতা নেই । সাধারণ মানুষের আকৃতি 
ধান করে কি ভাবে দেবতার আলেখা রচিত হতে লাগল, 119 141)79 141)1)র অভ্যাদয় কেমন 
করে সম্ভব ভল, সে কথা বুঝতে হলে অবশ্য (0101810110 বা (1101) না চিন্লে চল্বে না। 
কিন্তু প্রথমেই সমগ্র রেণেসাসএর এতিহাসিক পধ্যায়গুলি জানা চাই | 7060500এর আমলেও 
(175501৯1) এর ভেতরে কোথায় আত্মঘাতী গলদ জমছিল এবং পরবন্তী সাতিতোর প্রস্তাবনা 
সচিত ভচ্ষিল তার ক্রমিক ইতিহাস রয়েছে, ইতিহাসের শিক্ষাকে হৃদয়গ্রাহী ভাবে সমাজচেতন।র 
সঙ্গে সংযুক্ত করাই সাতিতোর দায়ি, এবং এ দায়িত্রকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেওয়। সমা- 
লেচকের কাজ । ১1100 প্রমুখ মৌখীন এন্ছেটাদের সঙ্গে ক মিলিয়ে মুখোস-মাহাজ্মা (1011) 01 
২1৭২) বা অসতোর অবস্ঠাবিপধায় (111)01)668৮ 07 15178) সম্বন্ধে হষ বা বিক্ষোভ 
জানবার অবকাশ আর নেই, কেনন1-মাটিএর ধারাযন্ত্রে সান করলেও যে জীবনের রূঢতাকে 
মুহর্ভের জনা পরিহার কর! যায়না, একথ| ক্রমশ:ই বাষ্টির জীবনে সত্তা হয়ে উঠছে। আর্কে 
নিরাপদ বন্দর হিসেবে ন। জেনে দিকৃ-নির্ণয় যন্ব িসেবে জানলে তার স্বরূপ সহজে ধর৷ পড়বে । 
“য সমাজ ব্যবস্থায় সাহিতোর গলা জড়িয়ে ধরে কাদ। চল্‌্তো--কত মধু যামিনী রভসে গৌয়াউন্ু" 
সে বাবন্কার বিলোপের সাথে সাথেই স্থিতিধন্মী দক্ষিণপন্থী সাহতাকে রণে ভঙ্গ দিতেই হবে, 
মনঃসবনন্ব কলা-কৈবলাবাদীকেও বলতেই হবে.'এবার ফিরা& মোরে ।' 


তলে 
চি 


কোজো লোকের স্বর্গে জানি ঠাই হবেনা কভু 
অকেজোদের একটি কোণে স্থান পাবো তো তবু ! 
আমায় নিয়ে কেজো লোকের পদে পদেই ঠেকা। 
পথ ছেড়ে তাই সরেই যাচ্ছি গহন কোণে একা 
উদ্ধশ্বাসে চলছে ছুটে কেজো৷ লোকের রথ 

রুটীন বাধা সময় তাহার, লোহায় বাঁধা পথ 
আমার চলা খুসীর খেল! মানেন। দিনক্ষণ 

চললে কেজো। লোকের পথে হবেই কলিশন্‌ ৷ 
তাইতো তারে এড়িয়ে চলে আমার জীবন রথ 
সহজ চলার ছন্দে রচি' নিত্যনব পথ । 

কেজো লোকের অষ্টপ্রহর হিসাব দিয়ে ঠাসা 

গড় মেলেনা ঢুকলে অকারণের কাদা হাসা 

কাজ দিয়ে সব ঠাসা তাদের নিরেট জগৎখান 
নাইকো ফাঁকা এতটুকুন সষে পরিমাণ ! 

ঢুকলে ছুটির হাওয়। সেথায়, এক লহমার ভুল, 
উল্টে যাবে শাস্্-পুরাণ বাধবে হুলুস্থুল । 
আমার নাহি কাজের তাড়া, অসীম ছুটী মোর 
কাজ ভোল! এই মনের বল মিলবে কোথায় জোড় ? 
তাইভো আছি একলা কোণে. একটি ছোট ডের 
আপন মনের ভূবন-জোড়া স্বপন দিয়ে ঘেরা! । 
সামনে আমার শিশু শালের সবুজ প্রাণের খেলা 
দুই নয়নে সবুজ আলোর স্বপনখানি মেলা 
আকাশ আমায় ঢেকেছে তার পক্ষপুটের ছায় 
হালকা মেঘের হঠাৎ খস। পালক ভেসে যায় । 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] স্বপ্ন ৩৪৭ 








আমার খেয়াল খুসীর খেলা ক্ষ্যাপা হাওয়ার সাথে 
ফুল-ফুটানোর ফুল-ঝরানোর আনন্দেতে মাতে। 
বর্ণাজলে ভোরের আলো-_কচি মুখের হাসি, 
ঠিক্রে পড়ে সাত রাজার ধন মাণিক রাশি রাশি । 
ছুলছে হাওয়ায় ক্ষেতভরা এ মটর-শুঁটির ফুল 
রডীন্‌ প্রজাপতি ব'লে হয় যে তার ভুল। 
দিবস-রাতি ধবলী আর শ্যামলী ছুই ধেণ 

কোন্‌ সে রাখাল চরায় বসি বাজিয়ে মোহন বেন 
কোন সে চির-শিশু আপন মনের কৃতৃহলে 
ভাসায় রডীন্‌ খতুর ভেলা কালের নদীজলে । 
সেইতো। চির-রাখাল শিশু আমার মনে জুটি 
সকল কাজে সারাজীবন আমায় দিল ছুটি। 
ঘুমিয়ে স্বপন দেখে সবাই মাটির ধরাতলে ; 
কিন্তু যারা জেগেও দেখে আমি তাদের দলে । 
কেজো লোকে শুনে বলে, 'ওরে অভাজন 

স্বপন দেখে খোয়ালি তোর দামী জীবন-ধন।' 
এই জীবনে স্বপ্ন দেখা মিথা নহে ভাঈ 

আমায় যত গুরুজনে শিক্ষা দিল তাই । 
লক্ষযুগের এই পুরাণে। কাদামাটির ধরা 

স্বপন দিয়ে যুগে যুগে নৃতন হ'ল গড়া । 

এই ধরণীর রঙ.টা যখন ফিকে হয়ে যায় 

এই জীবনের সোয়াদ পাওয়৷ যায়না রসনায় 
তখন নতুন স্বপন জোগায় নতুন বরণ স্বাদ 

স্বপ্ন দেখে তাইাতো আমার মেটেনা আর সাধ । 





নিমন্ত্রণ পাইয়া আমিও আসিয়া একদিন ক্যাম্পে জমা হলাম । মাসখানেক হয় বক্স! 
ক্যাম্পের দ্বারোদঘাটন উৎসব সমাপন হইয়াছে কিন্। ইতিমধ্যেই নিমস্থিতদের দল নরক গুলজার 
করিয়া লইয়াছে । দেখিয়। শুনিয়া দুইটী কথ। বিশেষ করিয়া মনে উচগিল_একটী সরকারের 
নির্বাচন ক্ষমতা, বাছিয়। বাছিয়া৷ এমন মাল আনিয়াছেন যে তারিফ করিতে হয়, সব কয়টীই এক 
কারখানায় তৈরী এবং বিশ্বকন্মার হাতুড়ীর ঘা খাওয়।। টিপিয়। দেখিলে ধর! পড়িবে বয়স শিক্ষা 
€« অভিজ্ঞতার যতই তফাৎ একের সঙ্গে অপরের থাক না কেন একটী বিষয়ে সকলের বড় পরম 
সাদশ্য রহিয়াছে -প্রত্যেকের মাথায় অল্প বিস্তর একট একট ছিট রহিয়াছে । দেখিয়া অতি বড় 
আন্দের ও নজরে পড়িবে যে, এদের তৈরী করার আগে মালমশলা ভালো করিয়া চটকাইয়া ছানিয়। 
লইবার সময়ে খোদ কারিকর খানিকটা ধুতৃরার গুড়া মিশাইয়া লইয়া! ছিলেন। কিন্তু সরকার 
তাদেরই চিনিয়া বাছিয়। আনিয়। এক গুদামজাত করিয়াছেন_কম আশ্চধ্যের বাপার নহে । 
দ্বিতীয় কথাটী এই যে, বাংলার বোধহয় কোন গ্রামই বাদ যায় নাই-_রাঙ্তার দূত রাজ নিমন্ত্রণ নিয়া 
না গিয়াছে | আগের দিনে স্বয়ম্বর সভায় এমন করিয়াই নিমন্ত্রণ পাইয়। দলে দলে রাজার। 
আসিতেন। ৃ 

আমরাও আসিলাম | কিন্তু রাজা স্মরণ করিলেন কেন -এ প্রশ্নটার জবাব আমরা গ্রাম 
বাসীরাই যে শুধু দিতে পারিলাম না-তা নয়। সহরবাসী বড় বড় নিমন্ত্রিতরাও বিস্তর ভাবিয়। 
বড় জোর মাথাটা ঘামে ভিজাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু উত্তরের দিক দিয়া সেই আমাদেরই মত অর্থাৎ 
তাহারাও জিজ্ঞাসা করেন--কেন এ আহবান ?-” 


মান ১৩৪৫ ] বক্স ক্যাম্পের গোবিন্দ ৬৪৯ 


কিন্ত নরকে টা রিনি আর দশজনের মত আমিও ভুলিতে গেলাম-কেন এ আহ্বান। 
যে ডাকিয়৷ আনিয়াছে সেই বৃঝুক কেন কি কাজের জন্য আনিয়াছে--অন্যের ভাবনা আমরা 
ভাবিতে যাই কেন। এবং গেলামণ্ড না। আমরা রহিলাম আমাদের স্বভাব লইয়া_হৈ হৈ 
আড্ডা মাতামাতি দাপাদাপি সমস্ত মিলিয়া সে এক মহাকাণ্ড আর কি। খাওয়া দাওয়া 
বিলিব্যবস্থার ভার রাজার হাতে-আর আমাদের হাতে রহিল- সময়টাকে ব্যয় করিবার 
ভার। আমাদের দোষে যেন রাজার উৎসবে টিলা ন! পড়ে__অঙ্গহানি না ঘটে --এই একটীমাত্র 
লক্ষা ঠিক রাখিয়া আমাদের দিনযাপন চলিতে লাগিল । 

সেদিন সময়ের যেন পাখ গঙ্জাইয়াছিল হু হু করিয়। উড়িয়া! যাইতে লাগিল । কোথ। হতে 
কে এই দিনগুলিকে আকাশে উড়াইয়া দেয়-_এবং কোথায় গিয়। এরা আসে এসব অনাবশ্যক কথ। 
আমর ভাবিতাম না । অবশ্য ছু একজন ছিলেন-_তাহার! ঘরের ভক্ষণ করিয়া বনের মহিষ তাড়ন। 
করিতেন ; স্ষ্টির আড়ালে একটা গুঢ ষড়যন্ত্র কাজ করিতেছে এট! আবিষ্কার করাই ছিল তাদের 
কাজ। নরকের আগুনে অনেককালে। কয়ল। পধাস্ত টকটকে লাল হইয়া গেল, কিন্য এট 
কয়টী কতিপয়ের রং কোন আগুনেই মোছা গেল না; সেই তীক্ষুতৃষ্টি ও কুঞ্চিত জর ও ললাট নিয়া 
তাহারা জাগিয়া রহিলেন ষড়যন্ত্রটা ধরিয়। ফেলিব।র জন্তা। প্রাণ যখুনায় সেকি জোর জোয়ার 
শাসিয়াছিল বক্সার বন্দীশালাটার গায়ে যেন নেশার ঢেউ লাগিয়া গেল। এতগুলি পাগল 
মিলিয়াছে_-প্রতোকের হাতে রোজ এক একটা আনকোর। নৃতন দিন মশালের মত আলিতেছে ; 
প্রাণের অরণো যেন খাগুবদাহনোংসবে আগুন ধরাইয়া মাতলামি করিতে আসিয়াছে । আর 
বিহঙ্গ মেলিয়াছে পাখা অতএব দিনের আলো থাকিতে থাকিতেই মজাটা পুরা রকমে ভোগ 
করিয়া নেওয়। চাই-_এমনই একটা দু প্রতিজ্ঞায় যেন আমাদের পাইয়। বসিয়াছিল। 

বক্স! কাস্পে সেদিন আমাদের সমস্ত জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন করিলে এই তন্ধ 
পাওয়া যাইত _“নলিনী দলজল জীবন টলমল” এবং “চল্রে চল্রে চল ।” 


রস ক ্ ক সস 


সন্ধায় চায়ের আড্ডাটা ছিল আমাদের 0168181500 381)]এর মত, সেখানে রোজকার 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও কাণ্ড কারখানাগুলির লেনদেন চলিত। সে আসরে উপস্থিত যে না থাকিত 
সে হতভাগ্য ক্যম্পের চলতি ক্রোত হইতে পিছাইয়। পড়িত। নুতরাং সন্ধ্যার এই বৈঠকটী বেশ 
পুরাদমে চলিত কারণ এর সভ্য সংখ্যা সব সময়েই উচ্চে থাকিত--এর কৌরামের অভাব কোন 
দিনই হয় নাই। | 

একদিন সন্ধ্যায় চা খাইতে একটু দেরী করিয়। টুকিয়া ছিলাম । টোকার মুখেই উপস্থিত 
সত্যেরা অনেকে অভ্যর্থনা করিলেন__এই যে আম্থন! আঁদিলাম এবং আসন গ্রহণ করিতে গিয়া 
বাধ পাইলাম। ওস্তাদজী, অমর চাটাজ্জী হাত উচাইয়া আ হা হা! করিয়। উঠিলেন বলিলেন, 
এ হোথ। নয় হোথা নয়, এইখানে আন্মুন। বলিয়। হাত দিয়া স্থান চিহ্িত করিয়া দেখাইতে গেলেন, 





৬৫০ জন্থ্রী পা ৭ম বর্ষ সংখা। 


টিভি সে মিনি ডাক্তার টি রি ভোগদখলে রিড তাহাকে হই দ্বার। 
একটা গুতা মারিয়া কহিলেন, সর না ব্যাটা কালোপাতিল, সরে বোস। কালোপাতিল সরিয়া 
বসিলেন এবং পার্থ টানিয়া আমাকেও বসাইয়। দিলেন। বসিয়া কহিলাম, লালজী চা লে আও । 
'এই রেকে আছিস চা দিয়ে যা" বলি! অমর চ্যাটাজ্জাঁ চায়ের রুমের দিকে একটা সশব্দ হাত 
প্রেরণ করিয়া কহিলেন, ততক্ষণ একটা সিগারেট চলুক, একট। সিগারেট আমার ছুই ঠোটের 
মধ্য নাস্ত রাখিয়। তিনি মুখাগ্নিটাও লারিয়া দিলেন। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়। ঘাড়টাকে ঘুরাইয়া 
আসরটা দেখিয়া লঈটতে গিয়া দেখিলাম যে, সকলেই উৎস্ুকণৃষ্টি নিয়া আমাকে নিরীক্ষণ 
করিতেছেন। সন্মুখের সিট হইতে খাঁ সাহেব চোখের ইঙ্গিত করিলেন তার অর্থট! 
ধরিতে না পারিয়া বোকার মত ফ্যাল্ফ্যাল্‌ করিয়। চোখটাকে একবার এর পানে আর 
একবার ওর পানে ফিরাইলাম, অর্থহীন হাসি হাসিতে গিয়াই তা চাপিতে বাধা হইলাম । 
ওস্তাদজী অতি সন্নিকটে ঘেঁসিয়। আসিলেন, বুঝিলাম ইঙ্গিত তারই জন্য | অমর চ্যাটাজ্জী সবাইকে 
শুনাঈয়। বপিলেন, আর শুনিবার জন্য সকল রীতিমত প্রস্তুত হইয়াছিলেন যে, অমলবাবু 
আপনি কিকেসে? অর্থটা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল না কিন্ত তাতে বাদবাকী সবার সশবে 
হাসিয়। ফাটিয়া পড়িতে বাধ! হইল ন। 

“বুঝতে পারলেন না বুঝিয়ে বলছি” বলিয়া! অমর চাটাজ্জী বুঝাইয়৷ বলিলেন “জিজ্ঞাসা 
করছি আপনি কোন কেসে ধরা পড়েছেন।” অবাক হইয়া গেলাম এতে হাসির কি আছে। 
“আপনি খুন টুরি ডাকাতি অথবা বোম। পিস্তলের জন্বা এসেছেন, না ভ্রিহরণ মামলায়” ওস্তাদজী 
গ্রশটা শেষ করিতে পারিলেন না । সভ্যবৃন্দের উচ্চহাসি ঘরটাকে কাপাইয়। তুলিতে লাগিল। 
চা খাইতে খাইতে ওস্তাদজীর নিকট হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান সকলেও আর একবার 
বাপারটা শুনিয়া লঈল্নে। ব্যাপারটী সংক্ষেপে এই : 

আমাদের রান্নাবান্না ও অন্যানা কাজ কর্মের জনা বাহির হইতে হিন্দুস্থানী পাচক ও বাঙ্গালী 
লোকজন আনা হইয়াছিল। (পরে দেউলী, হিজলী ও বহরমপুর ক্যাম্পে জেল কয়েদী দ্বারাই এসব 
করানে| হইত । ) গোবিন্দ ছিল এই দলের একজন। ছুদিনেই সে ক্যাম্পের ঠাকুর চাকর ও 
বাবু মহলে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। রোগা লোকটা গায়ে একটা খাকি রংয়ের সাট পড়িয়। 
থাকিত, মুখে তার এমনই একটা নির্ণিবকার গুঁদাসীনা ছিল যা শুধু থাকার কথ। পাথরের 
দেবতার মুখে । গোবিন্দ কথাবার্তা কম বলিত এবং নিজের মরজি অনুযায়ী চলিত। ধমকাইয়া 
শাসাইয়া বাবুরা বড় জোর নিজেরা পরিশ্রান্ত হইয়া পরিতেন কিন্তু গোবিন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কোন দিনই তাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই। সেদিন ছুপুর বেলা কি একটা কাজে ওস্তাদজী 
অমর চ্যাটাজ্জা উপর হইতে নামিয়! চৌকার পাশ দিয়া নীচের একটা ব্যারাকে যাইতেছিলেন, 
যাওয়ার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তিন নম্বর চৌকার টিফিন ঘরের কাঠের মেঝের উপর ঠাকুর 
চাকরেরা মধযাহ্ছের বিশ্রাম করিতেছে। অধিকাংশেই শুইয়াছিল শুধু গোবিন্দ বসিয়া আছে এবং £ 
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বন্ধু তার ভঙ্গিতে হাত বাডাইয়। কহিলেন “ভদ্র মহোদ্যগণ-” 


কি যেন বলিতেছে। শায়িত শ্রোতার দল ব! উপবিষ্ট বন্ত! কেহই লক্ষা করে না যে, বাবু প্রায় 
দরজার নিকটে আসিয়। দীড়াইয়াছেন। আলোচনাট। কি চলিতেছে শুনিবার কৌতুহলে ওস্তাদজী 
চুপ করিয়। দাড়ালেন, শুনিতে পাঈলেন গোবিন্দ উবাচ করিতেছে “সব বাবু কিআর সমান। 
কেউ এসেছেন বোমার মামলায়, কেউ খুনখারাবীতে, চুরি করে এসেছেন এমন বাবু অনেক 
আছেন, আর ডাকাতী কেসেও আছেন।” “ত৷ ছাড়া”_বলিয়। গোবিন্দ একট সময় নিল শ্রোতাদের 
মনোযোগ বিশেষভাবে বদ্ধিত করিয়া নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার জনা । পরে গম্ভীরভাবে বলিল 
“ত| ছাড়া ত্রিহরণ মামলায়ও এসেছেন এমন বাবুও আছেন। সব বাবু কি আর সমান হয় 
রে---” হিন্দুস্থানী পরশুরাম ও রাম অবতার “ত্রিহরণ” ও আর একি মামলাটা বুঝিতে না পারিয়। 
বুঝিবার জন্য ব্গ্রতা প্রকাশ করিলে কে একজন দোভাষী বুঝাইয়! দিল যে, মেয়ে মানুষ চুরি 
ও তদঘটিত ব্যাপারে ধরা পড়িয়াছে এমন বাবুও এখানে আছেন। পত্রিহরণ” (স্ত্রী হরণ) ও 
তেমনি জোরালো ভয়কর শব্দ এই ছুইটাকে ছুইকাণে লইয়! ওস্তাদজী পালাইবার জন্য ব্যস্ত 
হইয়। উঠিলেন---পাছে ব্যাটার দেখিতে পায়। কোনমতে তিনি ব্যারাকে আসিয়া পৌছিলেন। 
এবং অতি সল্পসময়েই মুখে মুখে গোবিন্দের এই পরিচয়পত্র ঘরে ঘরে ছড়াইয়। পড়িল। 
গোবিন্দের এই কীন্তি যেন গোবিন্দকেও হার মানাইয়! দিল অর্থাৎ পূর্বব কীন্তি সব ম্লান করিয়। 
গোবিন্দ উজ্জলতর ও প্রসিদ্ধতর হইয়া উঠিল ।--- 

ও্তাদজী শেষ করলেন। তার বলার ভঙ্গীতে এবং বিষয় বস্তুর অপূর্ববতায় শ্রোতার 
দল পরমোৎসাহে অট্র হাসি হাসিয়! উঠিল। সে হাসির সম্বরণ হইতে সময় লাগিয়াছিল। 
হাদি যখন সত্যই আসিল তখন ডাঃ জ্যোতির্্য় শর্মা দাড়াইয়। উঠিলেন, বক্তৃতার ভঙ্গীতে 
হাত বাড়াইয়া৷ কহিলেন “ভদ্র মহোদয়গণ-_” 

ওস্তাদজী কহিলেন চুপ চুপ, শুনুন সবে। 


৩৫২ পপ  জস্মর্ী। [ *ম বধ, ৪র্থ সংখা 


“ভদ্র মঙোদয়গণ আমি একটা প্রস্তাব করিতে চাই” 

“করুন, করুন” সমস্বরে সম্মতি দেওয়া হইল । 

আমি প্রস্তাব করি যে, গোবিন্দের এই কথাটা যাতে একেবারে মিথা। ন। হয় সে 
জন্য আমাদের মধো অন্ততঃ একজনের চেষ্টা করা! উচিৎ । আমি মনে করি, এই এত্রিহরণ 
€ এরজন্য” ওস্তাদজী আমর চাণটাজ্জীই উপযুক্ততম পাত্র। গোবিন্দের কথাটাকে সতা করার 
ভার তারই উপর দেওয়া হোক |” * 

ঘরের মধো যেন একটা পাগলা হাতী ঢ্রকিয়া সব এলট পালট ছএখান করিয়। 
দিতেছে চায়ের আড্ডাট। এমনই চেহার। ধারণ করিল। সভা একটু শান্ত হইলে ওস্তাদজী 
কহিলেন “৪ ব্যাট! কালোপাতিপ, ( শন্মার গায়ের রং সত্যাই কালো ছিল, মতি সিং আসিয়াই 
শর্দমাকে গেলিয়া সরাইয়। রংয়ের প্রাইজট। দখল করে এবং সেটা আজ পর্যান্ত বেহাত হয় 
নাই হইবে কিন। দেবী ভবিতবাতাই জানেন । ) তুমি কনম্ুয়ের গুতাট। তবে ভোলোনি।” 
তারপর সভার দিকে ফিরিয়া বলিলেন “সতাই আমি কৃতজ্ঞ যে এই দুরূহ কাজের ভার আমার 
উপর দিয়েছেন। সতাই আমিই একমাত্র পুরুষ এখানে আছি যে, এ কাজ করতে পারে ।” 
বলিয়াই পৌরুষ গর্বেন বুক বিদারিত করিয়। দাড়ালেন । আমরা আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়। 
ভাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দুঈ একজন ওস্তাদজীকে তাহ!র ভাগোর জনা ঈর্ষাও 
করিলেন। গোবিন্দঈ শুধু বিখাত হইল তা নয় ফলে ওস্তাদজী চায়ের আসরের সন্দারের 
পদে আরও কায়েমী পোক্ত হইয়। রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

. কয়েকদিন পরের ঘটন।। খবর পাওয়| গেল প্যারীবাবু (দাস ) রাগ করিয়াছেন, ভোরে 
টিফিন ন। খাইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। পীড়াপীড়ি করিয়াও তার রাগের হেতুটা বাহির কর। 
গল না গম্তীরভাবে মুখ বুজিয়াই কাটাইঈলেন। শেষে এক সময়ে দক্ষিণাদাকে কহিলেন 
“না, কিছু হয়নি। হয় এ ব্যাট। গোবিন্দকে আপনার! তাড়ান, নয় আমি [7017800 5001৩ 
করব ।” 

“গোবিন্দ” শুনিয়াই ওস্তাদজী ও খা সাহেবের চোখাচোখি হইয়। গেল ভাব খান 
এই যে, গোবিন্দ যখন জড়িত আছে, তখন নিশ্চয় উচুদরের কিছু পাওয়া যাবে খা! সাহেব 
কহিলেন ওস্তাদ, খবর নিতে হচ্ছে যে। 

"সে কি আর বলতে । ব্যাট বুদ্ধমৃত্তি আবার কি আবিষ্কার করল কে জানে ।” ওস্তাদজী 
 দেশমাৎ খা। সাহেব বাহির হইয়। টিফিন ঘরের দিকে গেলেন। দক্ষিণাদা প্যারীবাবুকে 
আশ্বাস দিয়! গেলেন খবরটা নিয়। তিনি একট! ব্যবস্থ। করিবেন আপাততঃ অনশনটা স্থগিত 
রাখিতে হইবে । প্যারীবাবু অনশন অনাহারে ইত্যাদি মোটেই পছন্দ করেন না, বড় বিপদে 
পড়িয়া এই শেষ অস্ত্র সহায় করিতে যাঈতেছিলেন ইত্যাদি বলিয়া অনশন প্রতিজ্ঞা মূলতুবী 
করিয়া রাখিলেন। সন্ধায় চায়ের সভাতে অগ্তকার ঘটনার রিপোর্ট নিয়লিখিতভাবে ওস্তাদজী রঃ 
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দাখিল করিলেন এবং প্যারীবাবু ঘটনার সতাতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ায় তাহ। জর্ননবাদী সম্মত- 
রূপেই পাশ হইল। 

অনিবার্ধা কারণে প্যারীবাবু তোরের টিফিন ঘরে যথাসময়ে হাজির থাকিতে পারেন নাই । 
প্রথমে তাহার ইচ্ছা ছিল যে, ভোরের খাবারটা আজ আর গ্রহণ করিবেন না, কারণ গত রাস্রে 
ভোজনের পরিমাণ একটু গুরু হইয়াছিল, ধাকাট। সামলাইয়। নিবার মানসে ভোরের এই লঙ্ঘনট! 
দিবেন ঠিক করেন । কিন্তু বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করিলেন যে. ভোরের খাবারটা ত্যাগ 
করা সমীচিন হইবে ন|। প্রথমতঃ, প্রাপা জিনিষ ছাড়িয়। দেওয়া অভ্যাস করিলে মুষ্টি শিথিল 
হইবার আশঙ্কা আছে, ফলে রাজা নিয়া কাড়াকাড়ির লড়াইয়ে তিনি কোন কাজেই আসিতে 
পারিবেন না। মুঠার যার জোর নাঈ--তাকে আর যাই বলা যাক যোদ্ধা বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ 
সরকারকে সব দিক দিয়াই আক্রমণ করিতে হইবে, তাকে শ্বাস ফেলিবার অবসরটুকু পর্যন্ত 
দেওয়া নাই। তাই খাইয়াই সরকারকে যতটা পার! যায় কাহিল করার নীতি ও অনুসরণ কর্তব্য । 
তবে রসদ ঘরে আক্রমণ সমান বেগে চালানে! চাই--দেখা যাক কতদিন সরকার এই পিগ্ডি 
যোগাইতে পারে । কথাতেই আছে, বায়ে বায়ে কুবের পধ্যন্ত ক্ষয় হয় আর ইংরেজ সরকার । 
দৃঢচিত্তে তাই প্যারীবাবু নীচে পাহাড়ের সিড়ী ভাঙ্গিয়া নামিয়া গেলেন। কিন্তু তখন দিনের 
'ূরধ্য আকাশে অনেকখানি আগাইয়। পড়িয়াছে, আর ঘড়ির ঘণ্টার কাটা নয়টার কোঠায় আসিয়াছে ; 
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-আছি। 
_আমি। 


প্যারীবাব সুর চড়াইয়া কহিলেন__আমি ! আমি তো সব বাটাই বলে। আমি কে বলতে 


পায় না? আঙ্জছে আমি গোবিন্দ । 





গোবিন্দ বাহির হইয়া আসিয়া দেখ। দিল 


--৩-গোবিন্দ,_-প্যারীবাবুর স্বর আপনা হইতে নরম 
হইঈল। কলিতে নাম মাহাত্মোর কত বড় উদাহরণ। 

সময় যায় তবু গোবিন্ৰ বাহির হইয়া দেখ! দিল না । 
শেষে কি একই সঙ্গে ভোরের চা ও ছুপুরের খাবার 
গিলিতে হইবে । অসহিষু হইয়! প্যারীবাবু ডাকিলেন 
“গোবিন্দ ?” 

-আজেছ। 

-কি আজ্ঞে আজ্ছে করছ । বসে আছি একটি এদিকে 
আস্তে পার না । 

পারি কিন্ত একটু বাস্ত শাছি। 

কেন--কি করছ ? 

-আজ্ছে, চা খাচ্চি। 

আচ্ছা খাওড। বলিয়া প্যারীবাবু পকেট হইতে 
সিগারেট বাহির করিলেন। ধৈর্ধ্যরক্ষা করিবার এত 
বড় উপায় আর দ্বিতীয়া নাই । সিগারেটের ধোঁয়ায় 
ভাবনাটাকে হালকা করিয়। লইতে লাগিলেন । 


একসময়ে গোবিন্দ বাহির হইয়া আসিয়! দেখা দিল। প্যারীবাবু কহিলেন, খাওয়া হোল ? 


হোল । 
একটু চা খাওয়াতে পার । 
পারি। 


তবে আমাকে একপেয়াল। চা দেও দেখি। 


দেই, বসুন । 


প্যারীবাবু বসিয়াই ছিলেন, পা৷ বদলাইয়া বসিলেন। কিন্তু গোবিন্দ চায়ের ঘরে ঢুকিলনা, 
কোনায় পানের ষে সাজসরঞ্জাম ছিল, সেখানে গিয়া! পান সাজিতে বসিল। প্যারী বাবুর দৃষ্টি, 
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গোবিন্দের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, গোবিন্দ তা জানিতে পারিল কিনা বুঝ! গেলন।। 
প্যারীবাবু স্বরটাকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া বলিলেন কি করছ? 
পান সাজছি। 
তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু, বল্লাম না চা দিতে। 
তাতো বলেছেন । একটা পান খেয়ে নেই । 
নেও-_বলিয়া প্যারীবাবু অনুমতি দিলেন । 
গোবিন্দবাবু পরিপাটা করিয়া পান সাজিয়া মুখের মধো গুজিয়া লইল। পানের বোঁটায় 
খানিকটা চুণ লইয়া গোবিন্দ চায়ের ঘরে ঢুকিল। প্যারীবাবু ডাকিয়া বলিলেন, একটু 
তাড়াতাড়ি কোর । 
আচ্ছা । 
গোবিন্দ অদৃশ্য হইল। শুগ্ঘরে প্যারীবাবু একা বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন। কিছু 
পরে অনেকগুলি বুটের আওয়াজ কাছে ঘনাইয়া আসিল । দরজার সামনে দিয়া সিপাহী বেষ্টিত 
কমাণান্ট চলিয়াছেন। রুমের দিকে দৃষ্টি দিয়! প্যারীবাবুকে দেখিতে পাইয়৷ সাহেব বলিলেন, 
৪0000 12001171076, 1১521 8৮৪ 
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-11)017108, বলিয়া প্যারীবাবু বীর রিনি । স্ানের ঘরে কলে জল টি 
দেখিবার জন্য সাহেব পশ্চাতে একপাল সিপাহী টানিয়। লইয়া! আরও নীচে নামিয়া গেলেন। 
ঘরে শশব্স্ত হইয়। প্রবেশ করিল পরশুরাম । প্যারীবাবুকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া 
থামিয়া দাড়াইল। 

কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ? 

আজ্ঞে উপরে । 

কি বলিতে যাইয়া প্যারীবাবু দেখিলেন দরজায় রামঅবতার । 

এই যে আর একজন । বাটার! থাকিস্‌ কোথায়? 

রামঅবতার কোনমতে উত্তর করিল-_জী? সিন 

একে একে আরও অনেকেই আসিল । এমন "কি কালে! রংএ্ের কোটী গায়ে 
বনবৃক্ষ ( নেপালী বাহাছুর সিং ' পরাস্ত আসিয়া হাসিমুখে প্রবেশ করিল । সবাই চুপ করিয়! 
আছে বনবৃক্ষ সহাস্যমুখে জিজ্ঞাস। করিল বাবুর চা খাওয়া হইয়াছে কিন।। প্যারীবাবু উত্তর দিলেন 
না। এমন সময় ল'লজী আমিল: ফিটফাট চটপটে চেহারা । আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল 
কি বাবু? 

কি বাবু, আচ্ছ। তোর! থাকিম কোথায় বলতে! | ঘণ্টাখানেক বসে আছি এক পেয়ালা 
চা পেলামন| ৷ 

বাজার আনতৈ গেছলাম। তা গোবিন্দ্কে ডো থাকতে বলে গেছি। গোবিন্দ নেই 
এখানে ? 

ছিলতো দেখেছিলাম । আছে কিনা জানিনা । 

_বন্থুন, এক মিনিটের মধ্য আমি চা করে দিচ্ভি। বলিয়াই চা ঘরে ঢুকিতে গিয়া 
দরজায় প্রায় গোবিন্দের সঙ্গে ধাক্কা খাইতেছিল ! লাল্পজী পাশ কাটাঈয়া দাড়াইল। চায়ের 
পেয়াল! হাতে গোবিন্দ ঘরে ঢুকিল। 

পারীবাবু হাত পাতিয়া চা লইলেন। কিন্তু চায়ে চুমুক দিয়াই মুখতুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা 

করিলেন একি করেছ? 

চা--। 

চা ? চিনি দিয়েছ? 

--দিয়েছি ঘাড়ে চার চামচ । 

-ভ ছুধ দিয়েছ ? 

_কৌটোতে দুধ ছিলনা_ চায়ের জল তার মধ্যে দিয়ে যা ্ দুধ পেয়েছি । 

--কেন, কৌটার ছুধ ছাড়া আর ছুধ নেই নাকি ? 

গরুর ছুধে চায়ের টেষ্ট বিশ্রী হয়। 
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করদাতা 


চায়ের পেয়ালাট। পারীবাবু ছুঁড়িয়। যা রিলেন 


৬5১ 


“হু”, বলিয়া প্যারীবাবু আওয়াজ মুক্ত করিলেন -টেগ্ঠ বিশ্রা হয় । ঠা, তোমার 
একটা আকেল নেই গরম জলের মধো দেরেক খানি চিনি দিয়ে এনেছ, ন। দিয়েছ ভূর -না দিয়েছ 
চা” 

লালজী শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিল চা দাওনি গোবিন্দ ? 

প্যারীবাবু কহিলেন বিশ্বাস না হয় খেয়ে ঘাখ। সত্য করে বল চা দিয়েছ ? 

গোবিন্দ বলিল-_আমি মিথো বলি না। চ] দিয়েছি। 

_-তবে এরকম হোল কেন? 

এইরকম হইবার কারণ গোবিন্দ জানাইল-_একপেয়ালা চ করবার জন্ত আবার একটা নৃতন 
কৌট! ভাঙ্গতে হয়, তাই, তা করিনি। চায়ের সিদ্ধ পাতা অনেক ছিল, তারই খানিকট। নিয়ে 
সেদ্ধ করে দিয়েছি” 

লালজী বলিল ওট| রেখে দিন, আমি-কথা আর সমাপ্ত করিতে পারিলন! | চায়ের 

*পেয়ালাটা প্যারীবাবু ছুড়িয়া৷ মারিলেন, টেবিলের একট! পায়ায় লাগিয়া পেয়ালা প্লেট সশব্দে চুর- 
৪ মার হইয়া গেল। ঘরশুদ্ধ সবাই চুপ করিয়। ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল । 





৩৫৮ জন্ম [ *ম বর্ষ, ৪র্ঘথ সংখ্যা " 
গোবিন্দ বলিয়াছিল, সে মিথা। কথা বলেনা । কিন্ত সে যে ভয়ও পায়না__তা পরে জানা 
গেল) এতক্ষণ প্যারী বাবু প্রশ্ন করিয়াছেন। এখন গোবিন্দের প্রশ্ন করিবার পাল! । 





"5: *গোবিন্দ প্রশ্ন করিল বাবু, রাগ করেছেন ? 


বাবু নিরুত্তর। 





গোবিন্দ প্রশ্থ করিণ, বাবু রাগ করেছেন? 


গোবিণ্ন আবার আরস্ত করিল. রাগ করেছেন, ত৷ বুঝতে পাচ্ছি । কিন্তু জিজ্ঞেস করি এই 
যে রাগ করে পেয়ালাট! ভাঙ্গলেন এতে ক্ষতি কার হোল ? | 

প্যারীবাবু দেখিলেন , গোবিন্দ তাকে ঠিক পাগল করিবে, নিঃশব্দে তিনি বাহির হইয়। 
আসিলেন। 

আসিবার সময় শুনিলেন গোবিন্দ উপস্থিত দর্শকদের বলিতেছে, দেখলি তো শিক্ষিত 


লোকের বাবহার। তোরা হলে তো রাগের ধাক্কায় পেয়ালাটা আমার মুখেই ছুড়ে মারতিস। সাধে 
কি বলে শিক্ষা। 


গোবিন্দকে তাঁড়াইবার কথ শুনিয়া সে নিজেই ম্যানেজারের নিকট উপস্থিত হইল | কহিল-_ 


আমাকে ডিস্মিস্‌ করবেন না। তাতে নাম খারাপ হয়। আমাকে আগে একটু বলবেন, আমি, 
নিজেই রিজাইন দেব। 





আন, ১৩৪৫ ] বকস! ৮8৪ গোবিদ্দ ৬৫৯ 


সে যাত্র। নিক টিকা গেল। কিন্ত মাসখানেক পরে চাহ সে নি ডিসমিসের 
বদনাম এডাইবার জন্য রিজাইন দিয়া চলিয়া গেল। . 

বিক্রমপুরে পল্মার পারে এক গ্রামে মুদির দোকানে দে কাজ করিত, সেইখানেই দে আবার 
ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় সে নাকি বলিয়! গিয়াছে আবার যদি সেকাম্পে আসে তবে 
ডেটিনিউ হইয়াই আসিবে । 

গোবিন্দ এখন কোথায় জানিনা । বাঁচিয়া আছে কিনকে বলিবে। যে রোগ। মানুষ 
এই ধাক্কাধাক্কির সংসারে টিকিতে না পারিয়। রিজাইন করিয়। সরিয়াও হয়তো পড়িতে পারে। 
বক্সাছুরগের অনেক স্মৃতিই সময়ে ঝাপস! হইয়া! আসিবে একদিন। কিন্তু গোবিন্দ, তার স্বল্পভাষা, 
ও মুখের বৃদ্ধমূর্তির উদাসিন্য নিয়া আমাদের মরণ পধান্থ আমাদের স্মৃতিতে বাচিয়। থাকিবে । 


যু ফ গী ঈঁ 


ভ হু করিয়৷ দুর্গের দিনগুলি কাটিতে লাগিল । তখনও আমাদের মূলনীতি সমান স্থল স্বল 
করিতেছে 
“নলিনীদলজল. জীবন টলমল” 
এবং “চল্রে চল্রে চল ।” 


বাস্তবের সভিত সম্পর্ন বজ্জিত রস রচন| | 


গাল্লিন্বান্তরিন্ষ জীন্বনন 


রর বিজন সেন 


কালের রথচক্রের নীচে পড়ে অনেক জিনিসই ভেঙ্গে যাচ্ছে, আবার অনেক কিছু জীর্ণ 
শবস্থায় এখন রয়েছে, কবে ধ্বসে পড়ে ঠিক নে । ঠিক ধ্বসে না পড়লেও যুগের দাবি মিটাতে 
গিয়ে তাদের যে নবজন্ম গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেষট । 


পারিবারিকজীবন বৃন্তর সামাজিক জীনের অংশরূপে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে । আজ 
নতুন মান্ষের অন্তসন্ধিংস্ু দৃষ্টি এবং জিজ্ঞানু মনের কাছে ধরা পড়ছে তার বভ গলদ-_কোথাও 
স্পষ্ট প্রতিভাত, কোথা আপাত মন্গণতায় আরৃত। নানারূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার 
চাপে অনেক ক্ষেত্রে ভার ভেতরের চেহারা একেবারে বদলে গেছে, যদিও বাইরের খোলসট। রায়ে 
গেছে আগের মতো । মতা কথ! বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রে নিতান্ত ফাঁকিকে আশ্রয় করেই পরিবার 
এখনও পুরের ন্যায় দাড়িয়ে আছে । যারা নবজ্জীবনের সাধক, নতুন সমাজ-বাবস্থার অগ্রদূত, 
তাদের কাছে এই ফাকি ক্রমেই অসহ হয়ে উঠছে তা বলাই বাহুল্য । অথচ, পারিবারিক জীবনের 
্িপ্ধ মাধুধা, মাতা, পিতা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্রের স্নেহ, মমতা এবং ভালোবাসায় ঘেরা, বাহ্যিক 
জগতের প্রাণান্তব্র কোলাহল হতে বিচ্ছিন্ন একখানি ক্ষুদ্র নীড়ের আকর্ষণও যে উ্রাদের মনে না 
আছে তা নয়। তাই বার বার তার মনে প্রশ্ন জাগে, কঃ পন্থা? 


আধুনিক পারিবারিক জীবনের সব দিক ভালো করে' বুঝতে হলে যেতে হয় প্রাগৈতিহামিক 
যুগে, যখন মানুষ আজকালকার মতো সুগঠিত সামাজিক জীবন যাপন করতে সুরু করেনি। আদিম 
মানুষের জাবনধার! সঙ্গন্ধে প্রধানত; ছুটী মত ততববিদদের মধ্য প্রচলিত। তার প্রথমটী হচ্ছে 
এই যে তখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজবাবস্কা ছিল। অর্থাৎ, বহু মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে মানুষ বিভক্ত 
ছিল। তখন মেয়েরাই ছিল প্রধান-_সব ব্যাপারে তাদেরই ছিল কতৃত্ব। বিশেষতঃ, ধনসম্পত্তি 
ছিল তাদেরই করায়ন্ত--কাজেই সামাজিক প্রভাবের চাবিকাঠিই ছিল তাদের হাতে। তখন 
আজকালকার মতো বিবাহ ছিল না, যৌন-জীবনে নারীদের ছিল অবাধ স্বাধীনতা । সে ছিল 
নারী-ম্বাধীনতার স্বর্ণযুগ : ক্রমে চাকা ঘুরতে লাগলে! | ক্রমে ক্রমে ধনসম্পত্তি আসতে লাগলে! 
পুরুষদের হাতে, এলো বিবাহ, আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের পায়ে পড়লো বেড়ী। সেই বেড়ীই এখন 
পর্যান্ত তারা খুলতে পাচ্ছে না। আজকাল যারা বহু গবেষণাদ্বারা এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা 


কচ্চেন তাদের মধো মনীষি ডাক্তার ব্রিফল্টই প্রধান । * 
শু 
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আর এক মত জোর করেই বলে না, না, পূর্ব্বাক্ত সিদ্ধান্তগুলি সত্যি না । মেয়েদের অর্থ- 
নৈতিক দাসত্বের ফলে পরিবারের উদ্ভব হয় নি। তার গোড়ায় আছে নরনারীর প্রেম, মানব- 
অন্তরের সেই আদি ও গভীর বৃত্তি, যা" মিলনের মধ্যে চিরকাল সার্থকতা খুঁজেছে বলেই বিবাহের 
আাশ্রয় নিয়েছে, পরিবার গড়েছে । অবাধ যৌনমিলন মানুষের গৃঢ প্রকৃতির বিরোধী-সত্যিকার 
প্রেম একাশ্রয়ী ; তাকে উপলক্ষ্য করেই দাম্পত্যজীবন এবং পরিবারের স্থষ্টি হয়েছে, ইত্যাদি, 
ইত্যাদি । এই মতের সমর্থকদের মধো ওয়েষ্টারমার্ককে প্রধান বুল! যেতে পারে । 

গোড়ায় কি করে পরিবারের সৃষ্টি হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে তার তত্ব এখনও অনিশ্চয়তার 
কুজ ঝটিকায় ঢাকা, জ্ঞানালোক তাকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে নি। কিন্তু একথা কেউ অস্বীকার 
করতে পারে না ষে সমাজের ক্ষুদ্র অশহিসেবে পরিবার চলে এসেছে বহু যুগ ধরে, এবং শুধু 
নারীজাতির অর্থনৈতিক দাসত্বের ওপরে ভর করে তা' হ'জার হাজার বছর ধরে াড়িয়ে আছে এ 
কথা মেনে নিলে মানবত্ধের মর্ধযাদাকে খর্ব করা হুয়। প্রভু আর দাসের যে সম্পর্ক তার ভিত 
শত্ন্ত কীচা, যুগষুগান্তের ঝড়ঝাপাকে মাথায় করে তা বেঁচে থাকৃতে পারে না। তার মূলে 
নিশ্চয়ই আর কোন সলীবনী শক্তি রয়েছে ঘা তাকে এতকাল জীবিত রেখেছে। 

প্রশ্ন হতে পারে, জীবিত কি রয়েছে ?: শুধু ওপরের খোলসটা ঠিক আছে, ভেতরটা মরে 
পচে গেছে । কথাটা মেনে নিয়েও পাণ্টা প্রশ্ন করা যেতে পারে, এ অবস্থায়ও এতকাল বেঁচে 
আছে কেন? একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নি কেন? সাধারণভাবে বলতে গেলে অনেক পরিবারই 
অপ্রীতি এবং অশান্তির আকর হয়ে উঠেছে, তবু স্থখী এবং সার্থক পরিবারও কি নেই? যদি তা 
থেকে থাকে তবে তা" আছে কিসের জোরে ? এ প্রশ্নের একমাত্র জবাব সম্ভব। নরনারীর মধুর 
আকর্ষণের জোরে, প্রেমের জোরে । 

পূর্ব্বাক্ত মন্তব্য থেকে একথা মনে করবার কোন কারণ নেই ষে বর্তমান পারিবারিক জীবনের 

গলদগুলিকে আমি ছোট করে দেখছি । আমি জানি এবং যাঁর। চোখ খুলে চলেন তারা সকলেই 
জানেন যে কতে। পরিবারের অভ্যন্তরে কতো অবিচার, অনাচার ও নির্যাতন নীরবে সহা কর! 
হচ্ছে। যারা সহ্য করে, তার! অসহায়, কারণ তার! অক্ষম । কতো! গৃহের কোণে বুকভাঙ্গা দীর্ঘ- 
শ্বাস, বুকেই মিলিয়ে যাচ্ছে । অনহা ছুঃখের তাড়নায় সাধের জীবনকে কতো জনে নিজের হাতেই 
শেষ করে দিচ্ছে। তবু আত্মসম্মান নিয়ে পরিবারের গণ্তীর বাইরে গিয়ে নিজেদের পায়ে দাড়াতে 
পার্ছে না। এম্নি পন্গু তারা ! 

আসলে, যেখানে ছু'জন সম্পূর্ণ স্বাধীন নরনারী শুধু প্রাণের টানেই দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ 
হয়না, সেখানে আর বিবাহট। সত্যিকার বিবাহ থাকে না, হয়ে ওঠে ব্যবস! | নারীদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য 
উপভোগ ও সন্তান পুরুষদের ধনসম্পদ, বিলাস সামগ্রী আরো কত কী? কি কুক্ষণেই পুরুষদের হাতে 
ধনসম্পত্তির অধিকার এসে পড়েছিল ! যখনই তারা সম্পত্তির মালিক হল, তখন থেকেই মেয়েদের 
কাছে এসে তারা বলতে লাগলে! “তোমর! গৃহের ভূষণ, বাইরে গিয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করা কি 
ষ্ঠ ১৪ 
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তোমাদের সাজে ? তোমা"দর খাওয়াপড়ার ব্যবস্থা] আমরাই করবো, তোমরা শুধু আমাদের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করো” বাম্‌, আর কথ! নেই, সরলা অবলারা অমনিই স্তোকবাক্যে ভুলে গিয়ে, 
অর্থোপার্জন ছেড়ে কোণাবন্দিনী হল । ভাবল, বিনা পরিশ্রমেই যদি সব মিলে, তবে মন্দ কী? 
একট, তলিয়ে ভেবে দেখলনা! পেলইবা কতট,কু আর হারালইবা কতট কু! বিখ্যাত সমাজতাত্বিক 
ওয়ার্ড নানা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে একটা অতি বিস্ময়কর মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি 
দেখাতে চেয়েছেন যে মেয়েরা যখন, পুরুষের মতই পরিশ্রম করে' জীবিকার্জন করত তখন তাদের 
দৈহিক শক্তি ও সামর্থাও প্রায় পুরুষের অন্ুরূপই ছিল। আর যখন থেকে তাদের অর্থনৈতিক দাসত্ব 
স্থুর হল, তখন থেকেই তারা এঁকান্তিকভাবে দৈহিক কোমলতার এবং মানসিক কমনীয়তার 
নাধনা করতে লাগল। কারণ তখন থেকে তার! বুঝতে পারল যে জীবনে তাদের সৌভাগ্য নির্ভর 
করবে কায়িক লোভনীয়তাঁর ওপরে । সেই থেকে আরম্ভ হল তাদের সর্বব্যাপী অধঃপতন । তার! 
আর মান্গুষ রইল না, হল শুধুই মেয়ে, পুরুষের সেব্রাদাসী। তাই জগতের জ্ঞানভাগ্ডারে তাদের দাঁন 
অতি নগণা । অথচ, মেয়েদের মানসিক শক্তিও যে পুরুষের চেয়ে কম নয় তা. কিছুদিন পূর্বেন 
মক্ষোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পরাস্ত প্রমাণিত হয়ে গেছে। 

নারীশক্তির এই যে ভীষণ অপচয় এবং তার ফলে মানব সভ্যতার পঙ্ষুতা ও অসম্পূর্ণতা,তার 
থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় সমাজের ভিত্তিষ্বরূপ পরিবারগুলিকে নতুনভাবে গঠন কর! কারণ 
পুর্বে বলেছি যে পরিবারহীন যৌনজীবনের নৈরাজা সমৃদ্ধতর সভ্যতার সহায়ক নয়, বরং তার 
পরিপন্থী | ভবিষ্যতের যে নবগঠিত পরিবার তার গোড়াপত্তন হবে নরনারী উভয়েরই আথিক 
স্বাধীনতা, নিভীক ও মুক্ত মন এবং উচ্চতর জীবনের প্রতি উভয়ের সম্মিলিত আক্মশিবেদনের ওপর । 
এক কথায় ত। দাড়াবে প্রেমের স্ুদুট ভিত্তির ওপর | প্রশ্ন উঠতে পারে যে যেখানে ভালোবাসার 
বণসত্রে দু'্টী জীবন গ্রথিত হয় সেখানে তীব্র আথিক স্বাতন্ত্রাবোধ কি অশোভন নয়? অশোভনই 
বটে, কিন্তু ভালোবাস! যে চিরস্থায়ী হবেই একথা জোর করে কে বলতে পারে? আর যখন সে 
মিলনের স্ত্রই ছিন্ন হয়ে যায় তখন শুধু একপক্ষের আথিক অসহায়তার জন্য তাকে দীর্ঘতর করার 
চেষ্টায় কি গ্লানিই কম? এই যে প্রেমহীন দাম্পুত্যজীবনের বোঝা টানার প্রাণাস্তর গ্লানি এবং 
অসম্মান তার থেকে রেহাই পাবার জন্যই বিবাহ-বিচ্ছেদের সহজ অধিকার স্বামী, স্ত্রী উভয়েরই 
প্রয়োজন । মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকত! তার বন্ধনহীন বিকাশে-একথা যদি নারী পুরুষ 
উভয়ের সম্পর্কে স্বীকার করে' নেয়, তবে বিবাহ-রিচ্ছেদের সহজ অধিকারকে না মেনে উপায় 
থাকেন।। প্রশ্ন হতে পারে সে অধিকার যদি নিধ্বিচারে দেয়া হয় তবে কি তার অপব্যবহার 
হ'বেনা £ প্রেমের নামে কি স্বেচ্ছাচার প্রশ্রয় পাবেন! ? এই সব সমস্া মণীষি বারট্রাণ্ড রাসেল 
তার 'ম্যারেজও মরেল্স' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচন! করেছেন। আমি জানি 
মানবমনের নিগৃঢ বৃত্তির রাসায়ণিক পরীক্ষা চলে না, স্বৃতরাং সহজ বিবাহ-বিচ্ছেদে ভালোবাসার 


অপব্যবহারের আশঙ্কা থেকে যায়। তা" হলেও আমি প্রতোক নরনারীর জীবনসম্পর্কে স্থায়ন্ত 
এ 
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শাসন অধিকারে বিশ্বাসী, কথা উঠতে পারে সামাজিক জীবনে চরম বাক্তিস্বাতন্ত্রা অকল্যাণকর 
হতে পারে । একথায় যুক্তি আছে। তারজন্য সমাজের দিক থেকে উপযুক্ত 'সেফ গাডের' বাবস্থা 
হোক কিন্ত সত্যিকার বাক্তিস্বাতন্ত্রকে কোনভাবে খর্ববকরে নয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে আধুনিক 
রুশিয়াতে যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তাতে ছুদিক রক্ষিত হবে বলেই মনে হয়। সেখানে কারো 
জীবনে চারবারের বেশী বিচ্ছেদের অধিকার নেই । এই জীবনে চারবারের বেশী সাথী বদলানোর 
মধ্যে চরিত্রের কেমন যেন একটা কুৎসিং তারলা প্রকাশ* পায়। সেটা সমর্থনের সম্পূর্ণ 
তাযোগা । 

একাধিকবার বিবাহ-বিচ্ছেদ সমাজে প্রবন্তিত হবার আশঙ্কায় যারা শিউরে উঠছেন তার! 
একটা কথা ভেবে দেখছেন ন। যে আইন বিধিবদ্ধ হলেই যে সকলে বিয়ে নিয়ে ক্ষণিকের খেলা 
সুরু করে দেবে তার কোন সম্তাবন। নেই । একখানি স্থায়ী এবং শান্ত নীডের প্রতি আকর্ষণ 
'পত্যেক পুরুষ এবং নারীর অস্তরেই রয়েছে সুতরাং ছুদিন পরে ইচ্ছে করে ভাঙ্গার জন্যই যে 
তারা গৃহ রচন! করবে সেরকম মনে হয় না। ছুঃসহ অবস্থায় না পড়লে কিছুতেই না। বিশেষ 
করে সন্তানবতী নারীর মাতৃন্সেহই তাকে গৃহে বেঁধে রাখতে চাইবে । 

মাকিন লেখক ফুল্সম অনতিপূর্ণেন প্রকাশিত তার 'ফ্যামিলি' নামক গ্রন্থে পরিবারের ভবিষৎ 
আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে সব দেশেই পরিবার বর্তমান রুশিয়ার আদর্শে গঠিত হ'বে। 
অনেকট। যে তাই হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । যেমন অর্থার্জন, সাধারণভাবে সামাজিক 
মর্যাদা এবং বিবাহ-বিচ্ছেদে নরনারী উভয় পক্ষের সমান অধিকার। গাহস্থ্য কাজের চাপে নারী- 
দের উচ্চতর এবং সমাজের কলাণকর কাজে আত্মনিয়োগ সম্ভব হয় না, এজন্য রুশিয়াতে ষ্টেট্‌- 
কর্তৃক সর্বসাধারণের জন্য ভোজনালয় এবং পরিচ্ছদ ধৌতবাসের বাবস্থা করা হয়েছে। ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের দায়িত্ব নরনারী-নির্বিবিশেষে সকলেরই প্রধান দায়িত্ব । তবু প্রিয়জনকে নিজের হাতে 
আহাধ্য তৈরী করে দেয়ার যে পরম আনন্দ তার থেকে নারীরা নিজেদের বঞ্চিত করতে চাইবে 
কিনা তারাই বলতে পারে । আমার মনে হয় চাইবে না। আর যদি জোর করে এই বাবস্থা 
প্রচলিত করা হয় তবে তার ফলে সেবা-উন্মুখ নারীচিন্তকে বুভুক্ষিত করেই রাখা হবে। সেটা কোন 
মতেই কলাণকর অথবা বাঞ্চনীর নয়। তবে এই ব্যাপারে যাতে তাদের সময় এবং শক্তি বেশী 
বায়িত না হয় সেদিকে শুধু তাদের নয়, পুরুষদেরও দৃষ্টি রাখ। প্রয়োজন হবে। তারপরে সন্তানের 
কথা। রুশিয়াতে ছেলেপেলেদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার নেয় ষ্টেট । তাদের থাকৃতে হয় পাবলিক 
নাস্সারীতে। সম্প্রতি অবিশ্তি সেখানে কর্তৃপক্ষের খেয়াল হয়েছে যে শৈশবেই ছেলেপেলেদের 
পিতামাতার স্সেহ-সিক্ত আবেষ্টন থেকে দূর করে নিলে তাদের উপযুক্ত বিকাশ হতে পারেনা । সে 
অনুসারে এখন ব্যবস্থাও হয়েছে । আমার মনে হয় এও যথেষ্ট নয়। যতোদিন শিশুর। বয়োপ্রাপ্ত 
হুয়ে নিজের পায়ে না দাড়াতে পারবে ততোদিন তাদের পিতামাতার সন্গেহ সান্নিধ্য ও তত্বাবধান 
ধ্রিয়োজন। কারণ সন্তান ও পিতামাতার সম্পর্ক শুধু রক্তমাংসের নয়, তাদের মধ্যে যোগাযোগ 
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আরও গভীরতর। উপনিষদে আছে সন্তানের জন্যই শুধু পিতা সন্তান কামনা করে না, নিজেকেই 
পুত্রের মধ্যে বড়ো করে পায় বলেই। অর্থাৎ, সন্তান পিতামাতারই ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ । বৈষ্ণব 
দর্শনেও আছে আত্মীয় বন্ধুদের সরস সান্নিধ্য ও যোগাযোগ ছাড়া ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্ভব নয়। এসব 
কারণেই মনে হয় বয়স্ক হয়ে নিজেদের পায়ে ফ্রাড়াবার শক্তি অর্জন না করা পধ্যস্ত সন্তান ও 
পিতামাতার বিচ্ছেদ কল্যাণকর হবেনা । 

পরিবারের অতীত এবং ভবিম্তং নিয়ে এতে সব জল্পন! কল্পনার পরে স্বভীবততই কেউ প্রশ্ন 
তুলতে পারেন, আমাদের ভারতীয় সমাজের তে। এখনও 'ফিউডাল' ও মেডিভাল অবস্থা, ভবিষ্যতের 
আদর্শসমাজ নিয়ে এখনই মাথাঘামানোর দরকার কী? চারবার বিবাহ-বিচ্ছেদ তো দুরের কথা, 
একবারের প্রস্তাবেই বর্তমান ভারতের সখ্যাতীত লোক একেবারে আতকে ওঠে । এমন কি. 
তথা-কথিত অনেক শিক্ষিত লোকও এই মনোভাব থেকে মুক্ত নন। এখন গগনচুন্বী সব আদশ 
নিয়ে জল্পন। কল্পনা স্বপ্ন নিয়ে খেলা করারই সামিল। এসব কথাই বুঝি এবং মানি। তবু ইতিহাস 
যুগ যুগ ধরে দেখিয়ে দিচ্ছে আজ যা" ছু"চারজনের স্বপ্ন, ভবিষ্যতে তা" সর্বসাধারণের বাস্তবজীবনে 
সত্য হয়ে ওঠে। ইতিহাসের এই সাক্ষ্য না থাকলে আদর্শনিষ্ঠ লোকের বেঁচে থাকাই 
শক্ত হত। 





চীন ও ভ্ভাল্পভ 


শ্রীভ্রমর ঘোষ, এম. এ ্ 


খবরের কাগজে যেদিন পড়িলাম ভারত জাতীয় মহাসভা কর্তৃক জাপান-বিধ্বস্ত চীনদেশে 
একদল ডাক্তার ও শুশ্রুধাকারী প্রেরণের নিমিত্ত গ্স্তাব গৃহীত হইয়াছে ও তজ্জন্য বহু হাজার 
টাকার প্রয়োজন_-তখন আমি মনে মনে হাসিয়াছিলাম। হাসিবার কারণ ছিল না__তাহা নয়। এত 
হাজার টাকা বরং চরম ছার্দশাগ্রস্ত নিরন্ন ভারতবাসীকে দিলে দেশপ্রেমের ও মানবগ্রীতির উৎকৃষ্টতর 
পরিচয় দেওয়া হইত। সুদূর চীনদেশে নিস্পেষিত-ভারতবাসীর কষ্টলব্ধ অর্থ প্রেরণের সার্থকতা 
কি? হাসিয়াছিলাম সত্য । কিন্তু মনের দীনতা আমাকে প্রাণ খুলিয়৷ হাসিতে দেয় নাই। 
তৎক্ষণাৎ চোখের সামনে অতীত ইতিহাসের ছবি ভাসিয়া উঠিল। 

ভারত ও চীনদেশ শুধু আজ মিলিত হইতে যাইতেছেনা। অতি প্রাচীনতম কাল হইতে 
এই ছুই মহাদেশ অতি সম্প্রীতির সহিত কর বিনিময় করিয়াছে । চীনদেশ ব্যতীত অপর কোনও 
দেশের ভারতের ন্যায় অতি প্রাচীনতমকাল হইতে নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস নাই। 

ভারত জাতীয় মহাঁসভা কর্তৃক এই যে সহানুভূতি প্রেরণ, ইহা ইতিহাসের পট পরিবর্তন 
মাত্র। এই সহানুভূতি প্রেরণ যদি না হইতো ভারতের পক্ষে তাহাই হইতে৷ আশ্চধ্যের- তাহাই 
হইত কলঙ্কের । 

ভারতবর্ষ এ টাকা নিজের মধ্যে বিলাইতে হয়তো পারিত কিন্তু ভারতের লোক চিরদিন 
অতি ক্ষুধার সময়ও নিজের মুখের অন্ন অভুক্ত থাকিয়া পরকে হাসিমুখে বিলাইয়৷ দিয়াছে। নিজে 
লীড়িত, উৎগীড়িত হইয়া পরকে আশ্রয় দিয়াছে । সুতরাং চীনদেশ ও ভারতবধষে বিংশশতাবীতে 
যে সম্প্রীতির আদান প্রদান হইতে যাইতেছে তাহা নূতন নহে বা আশ্চর্যেরও নহে। অবশ্য 
বিশাল চীনদেশে এই মুষ্টিমেয় সাহায্য নগণ্যকর সন্দেহ নাই তথাপি নগন্য হইলেও ইহার মুল্য 
অনেক। 

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস খুলিলে ইহার মর্ম কতকটা বুঝা যায়। 

বৌদ্বধর্দ্বারাই খুব সম্ভব এই ছুই মহাদেশ প্রথমে প্রাচীনকালে সংযুক্ত হয়। বুদ্ধের ধর্ম 
ভারতে গভীররূপে অস্কপাত না করিলেও ভারতের বাহিরে ইহার পরিপোষকতা চতুর্দিকে বিস্তৃতি 
লাভ করিয়াছিল। সিংহল, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ. শ্যাম, মঙ্গোলিয় ও তিববতের লোক অতি 

, সমাদরে বৌদ্বধর্থে ধর্াশ্রিত হন। বুদ্ধের জন্স্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত চৈনিক পরিব্রাজকগণ 
॥ পর্ববতসন্কুল পথাশ্রয় করিয়। ভারতবর্ষে আসিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। 
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ভারতে যখন কুশাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় তখন এই ভারতীয় কুশানদের সহিত চীনদের 
গোলযোগ বাধিয়া উঠে। কুশানেরা ইউচি নামক স্ুবিখ্যাত বংশের একটি শাখা মাত্র। ইউচিগণ 
্ীষটপূর্বব ২০০ শত বৎসর পূর্বে পশ্চিম চীনদেশ হইতে বিতাড়িত হন। উহার ক্রমে ক্রমে ভারতের 
দিকে আসিতে থাকেন ও ভারতে কুশান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। 

প্রায় খরীষ্টপূর্ণব দুইশত বৎসর পূর্বে কুশানদের দ্বিতীয় রাজা 7001)156$এর সময় চীনাদের 
সহিত পূর্বববিদ্বেষজনিত মনোভাবের বৃদ্দিপ্রাপ্ত হয় ও সংঘর্ষ বাধে। সম্রাট ৮/৪র আমলে 
0078178-716এর নেতৃত্বে চৈনিকগণ পশ্চিমদিকে রাজ্যবিস্তারার্থ প্রেরিত হয়-কিন্তু চৈনিকদল 
তখন বেশীদূর সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু প্রায় ৫০ বৎসর পর পুনরায় সেনাপতি 7287- 
079০এর নেতৃত্বে চীনারা 07019) এর ভিতর দিয়া 03012) হদের তীরবন্তি বিস্তুতিলাভ করে। 

বলে ও সামর্ধ্যে কুশানগণ চীনাদের সমতুল্য প্রমাণ করিবার নিমিত্ত 191151565 ] চীন 
সআাটের কন্যার পাণিপ্রার্থী হন। কিন্তু এই প্রস্তাব দঢরূপে প্রতাখ্যাত হয়। প্রস্তাবকারী দূত 
[7110)90র হস্তে বন্দী হন। ইহাতে 791715০5র ক্রোধবন্চি প্রজ্জলিত হইয়া! উঠে ও তিনি 
এক বিশাল বাহিনী চীনদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু পর্ববতসঙ্কুল পথশ্রমে সৈগ্তগণ পরিক্লান্ত হওয়ার 
দরুণ অতি অল্পকাল মধোই উহ্ারা চৈনিক সম্রাটের হস্তে পরাজিত হন। তখন চীনদেশে 7700 
রাজা । চীনাগণ যুদ্ধের ফলম্বরূপ কৃশানদিগকে কর দানে বাঁধা কক্ন যে দিখাত কশানরাজ 
কণিষ্ক চীনসম্রাটকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়। এই টচনিকরাজকুশানকে সন্ধির জামীন স্বরূপ নিজ 
রাজ্যে বন্দী রাখেন। 

৮৯-_-১০৫ খ্রীষ্টান ভারত হইতে চীনদেশে যতপ্রকার দৌত্য প্রেরিত হইয়াছিল চীনার! 
সকলই করম্বরূপ গ্রহণ করে । 

প্রবল€তাপান্থিত গুপ্ুবংশের অভ্যাদয়কালে দেখিতে পাই যে তাহাদের আমলে অনেকবার 
দৌতা বা অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। চীনদেশে এই সকল দৌত্য প্রেরণের ফলে চীন ও ভারতের 
মধ্যে ভালরূপে ভাবের আদানপ্রদান হইত । খৃষ্ট চতুর্থ শতাব্দী ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে আমর! 
চীনদেশে এইরূপ ১০টি দৌত্য প্রেরণের সংবাদ পাই । গ্গ্রসাআ্াজ্যের প্রতিপত্তিকালে ফাহিয়ান 
নামক চীন পরিব্রাজক ভারতবর্ষে “বিনয়-পিউকের” অনুসন্ধানে আসেন। তিনি প্রায় ৬ বংসর 
দ্বিতীয় চন্দরগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে বাস করেন। তিনি পাটলীপুত্র নগরেই প্রায় ৩ বংসর ও 
বঙ্গদেশের তমলুকে ২ বৎসর থাকেন। তাহার লিখিত বিবরণে ভারতবর্ষের অনেক সামাজিক 
রাষ্রীক তথ্য সকল পাওয়া যায়। 

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে পুনরায় হিটয়েন-সাং নামক আর একজন বিখ্যাত চীনপধ্যটকের দর্শন 
ঘটে। তাহার লিখিত ঘটনাবঙ্গীতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক এঁতিহাসিক তথ্য বাহির হয়। হর্ষবর্ধন 
ফাহিয়ান ২ জনেই ভারতবর্ধকে ভালবাসিতেন। ভারতের দিক দিয়াও তাহাদের আদর যত্বের , 
ক্রটা হয় নাই। | 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] চীন ও ভারত ৩৬৭ 





917 10.4১. ১00৪ এবং অন্যান্য প্রতুতত্ববিদগণের মতে 010652170101585 একমাত্র 
গ্রীক, ভারতীয়, ইরাণী ও চৈনিক সভ্যতার মিলনক্ষেত্র 

ফাহিয়ানের পর ভারতবর্ধ হইতেও একদল সন্ন্যাসী চীনদেশে গমণ করেন। তাহাদের মধ্যে 
প্রধান যিনি ছিলেন -তার নাম ছিল কুমারজীব | চীনদেশের ইতিহাস হইতে আমর। জানিতে পারি 
যে কাশ্মীররাজ গুণবর্ণদ্ধারা জাভ। নিবাসীগণ বৌদ্ধধর্্ে দীক্ষিত হন। গ্রণবর্মণ খৃষ্ট ৪৩১এ 
13917100এ মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


হ্ষের মৃত্যুর পর ৬8178 [7101-06 নামক একজন দূত প্রায় ত্রিশজন অনুচরসহ হর্ষের 
রাজধানীতে উপস্থিত হন। হ্র্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাহার এক দুষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক তংসিংহাসন 
অধিকৃত হয়। সেই মন্ত্রী তখন সিংহাসনে | ৬৪0৫ [11017-05০র আগমণে মন্ত্রী মনে মনে 
শঙ্কিত হইয়া পড়েন ও ড/৪1)&কে আক্রমণ করিয়া তাহার জিনিষপ্র লুণ্ঠন করেন ও ড/88এর 
অনুচরদিগের অনেককে হত্যা করেন। ৪1) তখন নেপালে পলায়ন করেন। নেপাল তখন 
তিববতের অধীনে করপ্রদানকারী রাজ্য ছিল এবং তিননতের রাজা এক চৈনিক রাজকুমারকে 
পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ করেন। ম্ৃতরাং তিব্বতের রাজ। 5:017£-3090. 0870 প্রবল এক 
বাহিনী প্রেরণদ্ধারা হধবদ্ধনের সেই অবৈধাধিকারী মন্ত্রীকে ভালরূপে আক্রমণ করেন ও একেবারে 
ছত্রভঙ্গ করিয়! তাহাকে পরিবারসহ চীনদেশে পাঠাইয়। দেন। চীন দেশেই এ মন্ত্রীর 
মৃত্যু ঘটে । 
মহাকবি কালিদাস লিখিত শকুস্তলায় আমর! “চিনাংশুক* নিশ্মিত পতাকার ব্যবহার 
জানিতে পারি । 
“চিনাংশুক' অর্থ চীন দেশের রেশমী বস্ত্র । সুতরাং কালিদাসের আমলে চীনদেশ ও ভারতের 
মধ্যে বাণিজ্যেরও প্রসারতা! ছিল- ইহ! নিশ্চয় । 
সপ্তশতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রাক্কালে চীনদেশে [71960750808 নামক এক 
প্রবল প্রতাপান্বিত চৈনিক সম্রাটের রাজত্বে চীন সৈন্যগণ আবার পশ্চিম দিকে প্রাধান্যলাভ করে। 
কাশ্মীরের নুপতিগণ চীনদেশ হইতে প্রায়ই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন। কিন্তু চীনাদের 
এরপ প্রতিপত্তি বেশীদিন রহিল না। কাশ্মীরের পার্বত্যপ্রদেশে আরবজাতির প্রাধান্য বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে চীনাদের প্রতিপত্তি কমিয়া যাইতে লাগিল-_.ও তৎপরে নেপাল ব্যতীত অন্য কোন 
ভারতীয় প্রদেশের সহিত চীনদের সম্বন্ধ বলবৎ রহিল না। 
সুলতান মহম্মদ সা তোগলকের চীনদেশ আক্রমণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ১ লক্ষ ঘোড়শোয়ার 
সুলতান তাহার ভাগীনেয় খুসরু মালিকের নেতৃত্বে চীনদেশে নেপালের মধ্য দিয়া প্রেরণ করেন কিন্তু 
পথশ্রমজ নিত ক্রিষ্টতার দরুণ চীনাদের নিকট হারিয়া যান। অবশিষ্ট যাহারা ভারতে প্রত্যাবর্তন 
* করিয়াছিলেন তাহারাও অবশেষে সুলতান কক নিহত হন। 


৩৬৮ জম্্ী। [ *ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 








ব্রিটিশ রাজত্বে নেপাল ও চীনদেশের মধ্যকার সম্বন্ধ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দীড়ায়। 

চীনদেশে নেপালে ভালরূপেই আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নেপালরাজ প্রতি ৫ বংসর 
অন্তর চীনরাজকে উপহার প্রেরণ করিত। 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও প্রাচীন চীন ইতিষ্থাসের বাস্তবিক কি সম্বদ্ধ ছিল__তাহ! 
কিঞ্চিত দর্শিত হইল। ূ্‌ 

স্থবিধা হইলে বা বারাস্তররে মুসলমান ও ইংরাজ আমলে চীন ও ভারত কিরূপে আপনাদের 
ভাবের আদান প্রদান রুরিত__দেখান যাইবে । 

যাহা হউক যে “1০010] [01015107414] এর নেতৃত্বে চীনদেশে প্রেরণ কর! হইল-_ 
তাহা বাস্তবিক ভারত ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ঘটন! হইবে। যদিও দরিদ্র ভারতবাসীর এই 
প্রেমনিদর্শন বিশাল চীনদেশে__অতি নগণ্যকর হইবে,_তথাপি প্রেমের দান, ক্ষুদ্র হউক, বৃহতই 
হউক, যত অকিঞ্চিংকর হউক না কেন---তাহা প্রেমই । 

ভারত জাতীয় মহাসভা__জগতের সমক্ষে__ভারতের পুরাতন কৃষ্টি ও সভাতার সহিত সামঞ্জস্য 
রাখিয়া শত শত বংসর পরে যে আবার চীনদেশের সহিত 'গ্রীতির আদান প্রদান করিতে যাইতেছে 
ইহাতে বাস্তবিক ভারতের গৌরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল । 

আশাকরি চীন ভ্রাতাভগ্নীগণও এই 1০1108] [01)1£কে সানন্দে গ্রহণ করিবে--ও ইহা 
সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ইহার মুলা দিবে। 





০্পণেল্ম স্পিতকা 
পুষ্পরাণী ঘোষ * 


সেদিন আমি খুব দেরী করে স্কুলের জন্য রওন। হয়েছিলাম । ভীষণ বকুনী খাব ভেবে 
আমার খুন ভয় করছিল--ভয় করার আরও বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে মন্টিয়ে হ্ামেল সেদিন 
আমাদের ব্যাকরণের যে জায়গাট। পড়া নেবেন বলেছিলেন আমি তার একটা অক্ষরও জানতাম না । 
একবার ভাবলাম আষী আর স্কুলে যাব না, পালিয়ে বাঈরে কোথাও চলে যাই । দিনটা কি সুন্দর ! 
চারিদিক কেমন আলোয় ভরে গেছে, বনের ধারে পাখীর! মিষ্টিগ্ুরে গান গাইছে, খোলা মাঠে কাঠ- 
কাটা কলের পিছনে প্রুশিয়ান সৈন্তেরা কুচকাওয়াজ করছে । ব্াাকরণের নীরস নিয়মাবলী মুখস্থ 
ব্রার তুলনায় এসব কত বেশী লোভনীয় ! কিন্তু শেষ পধান্ত প্রলোভন দমন কার স্কুলের দিকেই 
প বাড়ালাম । টাউন হল পার হবার সময় দেখলাম যে সেখানকার কাঠের বোর্ডের সামনে খুব 
ভীড় জমেছে । গত ছু'বছর ধাবে আমাদের যত কিছু দুঃসংবাদ ও বিপদবার্তা_যুদ্ধে হেরে যাওয়ার 
খবর, সেনাপতির আদেশাবলী, নতুন সৈন্ত সংগ্রহের আদেশ ইতাদি সব খবর ওখান থেকেই 
প্রচারিত হচ্ছিল যেতে যেতে না থেমেই আমি ভাবলাম--না জানি এবার মাবার কি খবর এল ? 

যথাশক্তি দ্রুতবেগে আমি হাটছিলাম | কামারশালার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাকে 
দেখতে পেয়ে কামার বলল-_“অত জোরে জোরে হাটতে হবে না খোকা, আর একট আস্তে গেলেও 
তুমি ঠিক সময়ে স্কুলে পৌছুতে পারবে 

আমি ভাবলাম সে বুঝি আমাকে ঠাটা। করছে তাই উর্দাশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে মন্তিয়ে 
হামেলের ছোট বাগানটার ভিতরে ঢুকে পড়লাম । 

সাধারণত স্কুল আরন্ত হবার সময় ভীষণ গোলমাল হয়_রাস্ত। থেকেই সে গোলমাল শুনতে 
পাঁওয়। যায় । বারে বারে ডেস্ক খোল! ও বন্ধ করার শব্দ, কাণে আঙ্গুল দিয়ে সমস্ত ছাত্রের একমঙ্গে 
টেচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করা-__রুলার দিয়ে শিক্ষকের টেবিল চাপড়ানো--সব মিলে ভীষণ 
গণুগোলের স্থষ্টি হয়। কিন্তু আজ একট্রও গোলমাল নেই--সব শান্ত নীরব । আমি ভেবেছিলাম 
হট্টগোলের মাঝখানে লুকিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়বো, কেউ অত লক্ষ্যও করবে নাঁ। কিন্ত 
আমার কপালে আজকেই কিন। সবাই শান্ত, শিষ্ট, লক্ষ্মী হয়ে গেল ! জানালার ভিতর দিয়ে দেখতে 
পেলাম আমার পড়ার সাথীরা সবাই যে যার নিজের জায়গায় বই খুলে বসেছে আর মস্তিয়ে হামেল 

র্ তার সেই ভয়ঙ্কর লোহার রুলারটা হাতে নিয়ে পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। অগত্যা আমাকে 


৩৭০ জস্থরন্তী। [ ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখা। 





দরজা খুলে সকলের সামনে দিয়েই নিজের জায়গায় যেয়ে বসতে হল। বুছতেই পারছো! আমি কি 
ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, আর আমার কি রকম লজ্জা করছিল। 

কিন্তু কিছুই হলোনা ৷ মস্তিয়ে হ্যামেল আমাকে দেখে কোমল কণ্ঠে বললেন__“যাও 
তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় যেয়ে বসো_তোমাকে বাদ দিয়েই আমরা পড়া আরম্ভ করতে 
যাচ্ছিলাম ।” 

এক লাফ দিয়ে আমি আমার ডেস্কের সামনে যেয়ে ধসে পড়লাম । এতক্ষণ বাদে__ভয় একটু 
কেটে যাওয়ার পর এই এঞথম আমার চোখে পড়লো যে আমাদের শিক্ষক সেদিন তার সব চেয়ে ভাল 
পোষাকটা পরেছেন-_সেই সুন্দর সবুজ রংয়ের কোট, ফ্রিল দেওয়া সার্ট, কালো। সিক্ষের এমব্রযভারী 
করা টূপী। এপোষাকটা তিনি ইনস্পেক্টর আসার দিন আর প্রাইজের দিন ছাড়া কখনও 
পরতেন না। তা ছাড়া সমস্ত স্কুলটাকেই কেমন যেন অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ লাগছিল | কিন্ত সব 
চেয়ে আশ্চধ্য লাগলে! এই দেখে যে পিছনের খালি বেঞ্চিগুলোতে গ্রামের সব লোকেরা এসে 
আমাদের মতই শাস্তভাবে বসে আছে। তিনকোনা প্রকাণ্ড টুপী পরে বুড়ো হসার, ভূতপূর্বৰ মেয়র, 
ভূতপূর্বব পোষ্টমাষ্টার__সকলেই এসেছেন, এছাড়া আরও অনেক লোক | সকলকেই খুব বিমর্ষ 
দেখাচ্ছিল । প্রকাণ্ড এক জোড়া চশম| পরে বুড়ো হসার একখানা পুরাণো, ছেড়া শিশুশিক্ষা 
সামনে খুলে বসেছিল । 

এই সব অদ্ভুত ঘটনার মানে কি হতে পারে ভাবছি এমন সময় দেখলাম মস্তিয়ে হাামেল 
এসে তার চেয়ারে বসলেন, তারপরে প্রশান্ত, গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, “বৎসগণ, তোমাদের 
পড়ান আজই আমার শেষ_-আর আমি তোমাদের পড়াব না। বালিন থেকে হুকুম এসেছে যে 
এবার থেকে আলসেক্‌ (415০6) ও লোরাইন ([,02181)৩)এ কেবল জান্মান ভাষ। পড়ান হবে; 
কাল তোমাদের নৃতন শিক্ষক আসবেন। ফরাসী ভাষায় আজই তোমাদের শেষ শিক্ষালাভ, আজ 
তোমর! সবাই খুব মন দিয়ে শোনো |” 

বজ্ধ্বনির মত এই ভীষণ কথাগুলে। শুনে আমি স্তস্তিত হয়ে গেলাম। এইবার বুঝতে 
পারলাম টাউন হলের বিজ্ঞপ্তিতে এই কথাই জানিয়ে দিয়েছে। 

ফরাসী ভাষায় আমার শেষ শিক্ষালাভ? হায়! হায়! আমিযে ভাল করে লিখতেই 
শিখিনি এখনও আর এইখানেই €িনা আমার শিক্ষা শেষ! এতদিন মন দিয়ে পড়া না করে পাখীর 
বাসায় ডিম খুঁজে আর বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়ানর জন্য আমার খুব অনুতাপ হতে লাগলো । 
ব্যাকরণ, সাধু সন্ন্যাসীদের ইতিহাস প্রভৃতি আমার যে ভারী ভারী বইগুলোকে এতদিন জঞ্জাল বলে 
বোধ হত এখন সেগুলোকেই পুরাণো বন্ধুর মত মনে হচ্ছে-_সেগুলোকে ছেড়ে আমি থাকতে 
পারবো না। আর মস্থিয়ে হামেলকেও__তিনি চলে যাবেন, আর তাকে দেখতে পাব না__এ কথা 
ভাবতেই তুলে গেলাম তিনি কি ভীষণ খেয়ালী আর তার সেই ভয়ঙ্কর রুলারটা আমাদের মনে কি 
বিতীধিকারই না সঞ্চার করতো । 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] 


শেষ শিক্ষা ৩৭১ 





বেচারী ভদ্রলোক ! এই শেষ শিক্ষাদানের সম্মান রক্ষার্থই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পোষাক 
পরেছেন আর এই জন্যই গ্রামের সব বুড়ো লোকের! পেছনের বেঞ্চে এসে বসেছে । এই আচরণের 
দ্বারা তারা যে আরও বেশী স্কুলে আসেনি সেজন্। ছুঃখ প্রকাশ করছিল, আমাদের শিক্ষককে তার 
৪০ বংসর ব্যাপী নিপুণ কর্মাক্ষতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছিল এবং যে দেশকে তারা আর আপন 
বলতে পাবে না__সেই দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছিল। 

আমি এই সব ভাবছি, এমন সময়ে মস্তিয়ে হ্যামেল *আমার নাম ধরে ডাকলেন--এবার 
আমার পড়া বলবার পালা । হায়! হায়! আমি যদি তখন খুব চীৎকার করে ব্যাকরণের সেই 
ভীষণ নিয়মাবলী সব নিভু লভাবে আগাগোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারতাম তাহলে তার বদলে কিনা 
দিতে পারতাম কিন্তু গোড়াতেই আমার ভূল হয়ে গেল। মাষ্টার মহাশয়ের দিকে চাইতে আর 
আমার সাহস হল না--কম্পিত হৃদয়ে ডেস্ক ধরে আমি চুপ করে দাড়িয়ে রইলাম । 

মাষ্টার মশায় বল্পেন “ফাঁজ, আজ আর আমি তোমাকে কিছু বলবোনা--তোমার নিজেরই যথেষ্ট 
খারাপ লাগছে বুঝতে পারছি। ভেবে দেখ ব্যাপারটা কি রকম হয়ছে --আমরা প্রতিদিনই 
ভেবেছি যে এখনও ঢের সময় আছে-_কাল . শিখে নিলেই চলবে-আর তার ফল হয়েছে এই | 
আলসেক্‌ এর দোষেই তো হয়েছে এই! শিক্ষালাভ করবার সময়কে সে কেবলই পিছিয়ে 
দিয়েছে! এখন এ বিদেশীরা! তো স্বচ্ছন্দেই বলতে পারবে যে--বল কি। তোমরা তোমাদের 
ফরাসী বলে পরিচয় দাও অথচ ফরাসী ভাষায় কথা বলতেও পার না ?”--কিস্ত দোষ তোমার 
একলারই নয়-_আমাদের সক্ষলেরঈট যথেষ্ট দোষ আছে।” 

“তোমাদের মা বাবারা তোমাদের লেখাপড়ার বিষয়ে যত্ব নেননি । (লখাপড়া শেখার 
চেয়ে তাদের ক্ষেতখামার বা কারখানায় কাজ করে কিছু অর্থ উপার্ন করলেই তারা বেশি 
খুসী হতেন। আর আমি? আমারও যথেষ্ট দোষ আছে বৈকি। আমিও তো কত সময় 
তোমাদের পড়তে না বলে আমার ফুল গাছে জল দিতে পাঠিয়েছি । তাছাড়া আমার মাছ ধরার 
সখ হলেই তোমাদের ছুটী দিয়েছি” 

তারপর একথ। সেকথা বলার পর মাষ্টার মহাশয় শেষ পধাস্ত ফরাসী ভাষায় কথা বঙ্লতে 
আরম্ত করলেন। তিনি বল্লেন ফরাসী ভাষার মত অমন সুন্দর সাবলীল, সামঞ্তস্ত পূর্ণ, যুক্তিযুক্ত ও 
মনোহারিণী ভাষা পৃথিবীতে আর নেই। প্রাণপণ চেষ্টা করে এই অনুপম ভাষাকে আমাদের বাঁচিয়ে 
রাখতে হবে--কিছুতেই কোনক্রমেই খেন আমরা এ ভাষ! তুলে না যাই। পরাধীন জাতির পক্ষে 
মাতৃভাষার পরিপূর্ণ অনুশীলন বন্দীর পক্ষে বন্দীশালার চাবি হাতে পাওয়ার সমান। তারপর তিনি 
ব্াকরণ খুলে আমাদের পড়াতে আরম্ত করলন। কি আশ্চর্যা আমি সব বিষয় বেশ পরিষ্কারভাবে 
বুঝতে পারলাম। তিনি যা কিছু বললেন সবই খুব সহজ ও সরল বলে বোধ হল। আমার মনে 
হয় আমিও জীবনে আর কখনও এত মনোযোগ দিয়ে শুনিনি আর মাষ্টার মহাশয়ও আর কখনও এত 


৩৭২ জস্তঞ্জী। [ ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 





বেশি ধৈর্যযসহকারে-_এমন প্রাণ দিয়ে বোঝাননি। বোধ হচ্ছিল তিনি যেন তার যা কিছু জ্ঞান সব 
এই একদিনেই আমাদের মাথায় ঢ কিয়ে দিতে পারলে খুসী হতেন। 

ব্যাকরণের পর হাতের লেখার ক্লাস আরম্ভ হলো । সেদিন মাষ্টার মহাশয় আমাদের বড় 
বড় অক্ষরে লেখা নতুন হস্তলিপি দেখে লিখতে দিলেন । তাতে খালি এই লেখা ছিল--ক্রান্স- 
আলসেক, ফ্রান্স-আলসেক্‌”। আমাদের ডেস্কের সামনেকার দণ্ডে টাঙ্গানো স্কুল ঘর ভগ্তি সেই' 
প্রতিলিপিগুলি ছোট ছোট নিশানের মত দেখাচ্ছিল। প্রত্যেকেই এমন গভীর মনোযোগের সঙ্গে 
শাস্তভাবে লিখে যাচ্ছিল যে তা দেখলে আশ্চধা হতে হয়। কাগজের উপর কলমের খসখস শব্দ 
ছাড় আর কোন শব্দই শোন! যাচ্ছিল না। একবার কতকগুলো গুবরে পোকা ঘরের মাধো উড়ে 
এল কিন্তু কেউ সেদিকে দৃষ্টি দিল না । ঘ;রর চালে কয়েকটি পায়রা মুছুস্বরে গুঞ্জন করছিল । 
আমি ভাবলাম--“তারা কি পায়রাদেরও জাশ্বানীতে গান গাইতে শেখাবে 7 

যখনই আমি লেখা থেকে মুখ তুলে মাষ্টার মহাশয়ের দিকে তাকাচ্চিলাম, দেখছিলাম যে 
তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে কখনও এটা কখনও €টা লক্ষা করছেন--যেন তিনি এই ছোট 
স্কুল ঘরটার কোথায় কি আছে মনের মধো গেঁথে নেবার চেষ্টা করছিলেন । একবার ভেবে দেখ 
9০ বছর ধরে তিনি এই জায়গায় এইভাবে জীবন কাটিয়েছেন - বাইরে তার সাধের ফুলবাগান আর 
সামনে ক্লাস। পরিবর্তনের মধো শুধু এই হয়েছে যে চেয়ার, টেবিল, ডেস্কগুলো বাবহারে ক্ষয়ে ক্ষয়ে 
মন্থন হয়ে এসেছে, বাগানের আখরোট গাছগ্চলে। অনেকটা লঙ্গা হয়ে গেছে আর যে আ্গরলতা 
তিনি নিজের হাতে পুঁতেছিলেন সেট! জানালা বেয়ে ছাদে উঠতে আরম্ত করেছে । এইপব ছেড়ে যোতে 
আজ তার কি মন্মভেদী যন্ত্রণাই না হচ্ছে । দোতলার ঘরে থেকে তার বোনের বাক্স বিছানা € 
অন্যান্য জিনিষপত্র গোছ্ানর শব্দ ভেসে আসছে-কাঁলই তাদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে 
হবে। 

কিন্তু শেষ পধাস্ত শান্তভাবে সকলের পড়া শোনার মত ধৈধ্য ও সাহস তার ছিল। হাতের 
লেখার পর ইতিহাস পড়া হল। তারপর শিশুশ্রেণীর ছাত্রের তাদের বর্ণপরিচয়ের পড়া মুখস্ত 
বললো । ঘরের কোণে সবাশেষের বেঞ্চে বসে বুড়ো হসার চশমা পরে বণ পরিচয় দেখে বানান করে 
করে তাদের সঙ্গে পড়া বলতে লাগলো । স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে সঙ্গে সঙ্গে কাদছেও গভীর 
আবেগে তার ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে । তার এ রকম অবস্থা দেখে আমাদের একসঙ্গে হাসতে ও কাদতে 
ইচ্ভা করছিল। সেই দিনের সেই শিক্ষালাভের কথ! আমার কি পরিস্কারভাবেই না মনে 
আছে! 

হঠাৎ গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে ১২টা বেজে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা আরম্ভ হলো । 
ঠিক সেই সময়েই আবার আমাদের জানলার কাছ দিয়ে প্রুশিয়ান সৈন্যেরা ভেরী বাজাতে বাজাতে 
ফিরে যাচ্ছল। মাষ্টার মহাশয় বিবর্ণভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালেন । 


$ 


আশ্বিন, ১৩৪৫] শেষ শিক্ষ। নত 








“বন্ধুগণ--আমি আজ” এই পর্যান্ত বলে আর তিনি বলতে পারলেন না। আবেগে তার 
কঠরুদ্ধ হয়ে গেল। 
তখন তিনি একটু করে খড়ি দিয়ে বোডে র উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অক্ষরে লিখলেন__ 
“৬156 18. [8006৮ 
“ফ্রান্স দীর্ঘজীবী হউক।” 
তারপর দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে কোন, কথা না বলে হাত নেড়ে ইঙ্গিতে 
জানিয়ে দিলেন, “স্কুল ছুটা_ তোমরা যেতে পার |” 


*. 4১101109056 [09006 লিখিত “1000 1,850 1,550) নামক গল্লের অনুসরণে । 





ুন্ষিঞ ্ুনিনক্কাভাস্ম 


আপনার মনের মত নানাবিধ বিশুদ্ধ ঘুতর খাবার ও মিষ্টান 
যেখান হইতে এক শতাব্দী ধরিয়া সরবরাহ হইতোছে। 


ইন্দ, ভূষণ দাস এণ্ড সন্‌ 


ফোন সাউথ ৯৪১ 





বামনা ত্ভন্তমা। 


উন্সাবিত্রীপ্রসন্প চট্টোপাধ্যায় 
পুরুষের জয়যাত্রা পৌরুষের অখগ্ড প্রতাপে 
রথচক্রতলে তার বিজিত শত্রর পুরী কাপে, 
বাহুবলে সন্ত্রাসিত বিধ্বস্ত যে বিব্রোহ-বাহিনী 
ইতিহাসে লেখা থাকে সে অপূর্বন বীরত্ব কাহিনী, 


ইতিহাস লেখেনাক সে দুর্গম জয়যাত্রা পথে 
বীরের বানাতে শক্তি কে জোগায় অনস্তরাল হ'তে, 
যাঞ্জার পাথেয় সম নারী দেয় চিত্তে বিজিগীষ। 
অমর জ্োতিতে দীপু নিরাশার অন্ধ অমানিশা । 


সুন্দরী নারীর মুখে ফুটাতে সপ্রশংস হাসি-_ 
উন্মুক্ত কপান হাতে চলে নর, যুদ্ধ-অভিলাষী, 
ছুরস্ত দুশ্মাদ বেগ, ছুর্ববার মনের উচ্চ আশা 

নারীর মাধুধা চোখে, কাণে জাগে সঞ্জীবনী ভাষা | 


নরের বিজয়মালো কে জোগায় ফুল্প পারিজাত, 
প্রসন্ন নয়নপাতে কেবা আনে পরম প্রভাত ? 

নরের বিজয়-গর্বেব নারী সে ভাগ্যের সম্ভাবন। 
চিত্ত-চন্দনের অধ নিত্য হয় তারি আরাধনা 


টিন্ক গাম্থা 
আশালতা সেন 

১। যে ছুইটা বৈদিক-গাথা নিয়ে প্রদত্ত হইল তাহার প্রথমটিতে মানব-হৃদয়ের নিয়নতর 
স্তর হইতে উদ্ধতন লোকাভিমুখী হওয়ার বাসনা অভিব্যক্ত হইয়াছে । দীনত। হইতে পরম এইশ্বযো 
মণ্ডিত হওয়ার দিকে, পাপ ক্ষমা করিয়! পুণ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার জন্য ছুর্ববল সাধক 
এই স্তরের ভিতর দিয়া তাহার আরাধা দেবতা, যিনি পরম এশ্বধ্যময়, যিনি পবিত্র ও মহান 
শক্তিশালী, তাহারই করুণা প্রার্থনা! করিতেছেন । অপর একটিতে নিবিড় অরণ্যানীর ভীম-কাণ্ড 
সৌন্দধ্যে মুগ্ধ একটি কবি-হৃদয়ের আমর! পরিচয় লাভ করি। 

এই ছুইটা স্ক্রের একটিতে আমরা মানব হৃদয়ের আধাত্মিক সাধনার ও অপর একটিতে 
তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য উপলব্ধির, এই ছুইটী ভাবের অভিবাক্তি দেখিতে পাই । যখন ভাবিয়া 
দেখা যায় যে এই সব গাথ! চারি হাজার বংসর পূর্বেব রচিত হইয়াছিল, তখন বনু যুগবিপধ্যয়ের 
মধা দিয়াও মানব মনের যে একটি শাশ্বত রূপ আছে, যাহ। চারি হাজার বছর পূর্বেনও যেমন ছিল, 
আজিও তেমনি বর্তমান,__সেই শাশ্বতরূপ দেখিয়া বিশ্মায়ে অভিভূত হইতে হয় । 


কলুলা ভিখাল্লী 
(খথেদ ৭ম মণ্ডল ৮৯ স্থক্ত অবলম্বনে ) 

১। মাটিতে গড়া এ ধরণীর বুকে মাটির দোসর করিয়া মোরে, 
সম্পদশালী হে বরুণ-রাজ ! বাঁধিয়া রেখোনা কঠিন ডোরে । 
দিকৃদিগন্তরে শকতি-বিহীন পবন চালিত মেঘের মত, 
কম্পিত দেহে ভ্রমণ আমি যে করিতেছি হের ইঈতস্ততঃ | 
অক্ষম আমি, কর্ম আমার বিপরীত ফল প্রদানে তাই, 
ওগে! পবিত্র দেবতা মহান্,_চাইগে। তোমার করুণ। চাই । 


বাস করি' হেথা এইযে শ্রীতল সলিল পুরিত! ধরণী'পরে 

তোমার স্তাবক তৃষাতুর তবু তোমার করুণা-সলিল তরে। 

মানুষ আমরা চির ছুরবল__-করে যদি তাই থাকি হে কভু, 
' দেবতার যাহা বিরুদ্ধ তাহা, ক্ষমা আমাদের করিও তবু। 


তব মনোমত কর্মে শতত অবহেল। কত করেছি হায়, 


জস্তন্তী [ ৭ম বধ, ওর্ঘ সংখ্যা 





অজ্ঞান বশে,_আমাদের'পরে হোয়োনাক তুমি বিরূপ ভা'য়ু। 
ক্ষমিবারে পাপ, হিংসা-রহিত স্নেহ-স্থকোমল মূর্তি ধর, 
মহান্‌ শকতি বরুণ-দেবত। ! করুণ। করগে! করুণ কর। 





নিবিড় কানন 
(খথেদ ১ম মগুল ৪৬ লন অবলধঘনে ) 
নিবিড় কানন! নিবিড় কানন! সীমা খুঁজে তব না পায় দৃষ্টি, 
ভীত তুমি একা নহ কি?-_করন| পল্লীর তরে পথের স্বষ্টি! 
বক্ষে তোমার কত জানোয়ার করে বিচ্ত্রি কতনা ধ্বনি, 
যেন নান! রবে বর্ণন| সবে করে তব হেন মনো,ত গণি । 


মনে হয় যেন চরে গাভীদল নিবিড-কানন বক্ষ-মাঝে 

মনে হয় যেন কারে। বুঝি তথা মনোরম এক প্রাসাদ রাজে। 
অরণো যবে তরুপল্পবে নাচে আলো-ছায়! সন্ধাবেলা 
মনে হয় কত দ্রুতগামী রথ ছুটিয়া যেনগে! আসিছে কাছে। 


কিসের আহ্বান ?--ডাকিয়। কেহ কি ফিরিছে তাহার গাভীর তরে? 
কিসের এ ধ্বনি? কুঠারের ঘায়ে কাষ্ঠ কি কেহ ছেদন করে? 

ঘন অরণ্যে থাকে যদি কেহ আলোকে আধারে ন্ধ্যাবেলা, 

শোনে সে যেন বা চীৎকার কেহ করিছে তথায় উচ্চস্বরে ! 


বন্য পশুরে ভয় যে না করে কেটে যায় ম্থখে জীবন তা'র, 
স্বাদ ফল মূলে অরণ্য তব, অনিষ্ট তুমি করন। কা'র। 

কৃষকের হেথ। নাহি প্রয়োজন, আপনি আহার যোগাও তুমি, 
মৌরভময় নিবিড় কানন হরিণগণের জনম ভূমি। 


চিভ্রন্ষলান্স নাবী 


যাঁমিনীকান্ত সেন 


ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসে নারার স্থান অবিসম্বাদিত। গাগ।, মেত্রের। প্রভৃতির নাম 
ভারতের সর্বনত্র পরিচিত। তা' ছাড়া পরবন্তী যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে চাঁদবিবি, ভজনক্ষেত্রে মীরাবাঈ প্রভৃতি 
এদেশের মর্যাদা রক্ষা করে এসেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে আধুনিক বিপ্লবের যুগে নারীর সাধনা ও স্বপ্ন 
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প্রথম গ্যাস ও 
নীপিমা বিশ্বাস 


অটুট আছে কি? দেশসেবায় নারীর। অকুচিন্তে অগ্রসর হয়ে অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশকে স্মরণীয় করে” 
তুলেছেন। বাঙ্গালীর ত্যাগ ও তপস্তার কথ। আজ জগতে জানাবার লোক নেই। অথচ বিস্ময়ের 
গ্বিযয় অতীতে যেমন তেমনি এযুগেও পৃর্নভারতই ভারতের ভাবকেন্দ্র। এখানকার মনের তাতেই 


চে 
ডি 
রে 








অঙ্চন। 


শান্ছি দেবী 


ভারতীয় চিন্তার গালিচা তৈরী হচ্চে_ এখানকার মাধনাই ভারতময় ত্যাগের ভোমানল প্রজ্জলিত 
কারে অঘটনঘটনপট প্রেরণ উপস্থিত করছে! 

গুপযগে পাটলিপুত্র, পরবন্তীযুগে গৌড় € মুশিদাবাদ এবং আধনিকযূগে কলিকাতা ভারতের 
সহিত জগতের সামাজিকতা স্থাপন করে এসেছে। কলিকাতার নব্য সভাতা পুর্ননভারাতের 
প্রাচীন ধারাকে বহন করে এক অভিনব এশ্বধা দান করেছে । এদেশে এজন জাতি ও ধর্মগত কোন 
সঙ্গীণভা নেই | বাঙ্গলার মুললমান বাদসাহরাও রামায়ণ মহাভারত অন্তবাদে উৎসাহিত হয়েছে 
এবং নাঙ্গলার বিচিত্র ও বন্তমুখী ছন্দে অধ্যাত্মসৌধ রচনায় তগ্রণী হয়েছেন! বস্কতঃ শৌড়ের 
মসজিদগ্ুলি ইসলামীয় জগতে একেবারে নৃতন ধাবা উপস্থিত করেছে -যাঁ আর কোথাও 
হয়নি। 

ভারতের আধুনিক সঙ্ঘাতের ভিতর অকুতোভয়ে নারীর। অগ্রসর হয়েছেন এট। গৌরবের 
বিষয় সন্দেভ নেই । কিন্ত সমবেত সাধনা বা চক্রগত উদ্দীপনায় যে মাদকতা আছে_-ত সামাজিক 
ব্যাপার, তা'তে ব্যক্তিন্ধদয়ের উৎকষ বা স্যক্্ম অনুভূতিকে প্রন্ষুট করে' তোলেন। ৷ ভারাতের অন্তর 
মেয়েরা রাষ্্রজীবনে নেবে পড়ছে--এ সব ব্যাপার অনেকটা ছোঁয়াচে । প্রশ্ন হাচ্ছে, বহিরক্গ 
আন্দোলন ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের গভীরতা! ও হৃদয়ের অগ্নিপরীক্ষার কোন আয়োজন দেখা যাচ্ছে 
কি? সব কিছুরই চরম স্ষ্টি ৃদয়শতদলে | (খানে কোন নৃতন জাগরণ বা! শিহরণের বিকাশ, 
প্রন্ষুট হচ্ছে ত? 
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দেবদাসা 


গ্রভ!স নলিনা বানাজ্জা ওরুতলে 


কিপণবাল| (সন 


রমাকলফেরেই সভাত। ও শীলভার (০010110) লালা হির্লোলিত হয়। কৃত্রিমভাবে 
বা জোর করে" এ জারগাটি দখল করা যায়ন।। একটি জায়গায় নিতাকার কোন ভাবের ঝটিকা 
প্রবাহিত হচ্ছে কিন। দেখতে হলে সঙ্গীত চিত ও মণ্তিকলাদির ক্ষের দেখতে ভবে। এ বিচারে 
বাঙ্গলাদেশের অগ্রগতি অটটট আছে বল্তে হয়। 

এখানকার নারীজাগরণ রুস্প ও ককশ বাস্তব ক্ষেত্রের ধুলিতে জঙ্জরিত হয়ে যায়নি। অসীম 
মানুষ যেখানে স্বাধীন ও স্বপ্রতি্ঠ সেখানে মুক্তির অনাহত দ্বনি অহরহ উদ্বেলিত হচ্ছে। স্ুুলতর 
বাক মনের অতীত ক্ষেত্রে স্টণনাভের তন্তজালের মত অনুভ্ভতির চক্র বর্ণের, ধ্বনির ও দৃশ্যের পট 
পরিবর্তন করছে দিন দিন। যে সব রূপের পারে গ্রহণ করায় অধিকার যাদের হয়নি, সে জাতি 
মৃত। বাঙ্গলার জাগ্রত চিন্ত আঞ্জ বরণ করে নিয়েছে একট নৃতন বান্তাকে। তাইত যতই কুহেলি 
থাকুক ন। কেন__সতোর যেএকটা নৃতন রূপসঙ্গম হয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই । 

চিত্রকলাক্ষেত্রে একটা বিপ্লব এসেছিল বাঙ্গল! দেশে । এক সময় পল্পীকলার (011 810 * 
পট ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলঙ্কারিক বস্তু দেশের চিন্তকে উদ্ভ্রান্ত করে রাখত। নব্য সভ্যতার স্পর্শে 
সে সবের উপর যবনিকাপাত হয়। তারপর ইউরোপীয় পদ্ধতির নৃতন আয়োজন ও আবেষ্টনে 


*মণ্ডিত একাশ্রণীর চিত্রকলা, বিরূপ সঙ্গীতকলা, অভিনব সৌধকল। প্রভৃতি ভারতে এসে পড়ে। 
ক 





৩৮০ _ জন্স্রী [ ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখা। 


নব্য ভাজতে নারী করিনি: এসব সমাদৃত হয়! মুগিতাা কিন্ত এ সমাদরের 
ভিতর গলদ ছিল। মোগলাই আবহাওয়া, বৈষ্ণব কবির কীর্ভরনাদি পুজার্চনার প্রাচীনধারা! এত 
লুপ্ত হ'তে পারেনি । কাজেই সবটা মিলে একটা অসঙ্গতি বারবার চিন্তকে আঘাত করতে সুরু 
করে। 
চিত্রকলা কেরে এজন্য কয়েকটি ইউরোপীয় 
সমঝদারদের প্রেরণা ও সঙ্ভায়তায় এদেশে 
একট। নৃতন পদ্ধাত প্রচলিত হয়। তাতে করে 
শিল্পীর] মনে কারে যেন তাদের মুক্তি হ'ল। 
সেযা হোক্‌ নবা ভারতে সে পদ্ধতিই চল্তে 
স্বর করে। নুতন শিল্পীরা এশ্রেণীর চিত্রকলার 
সাহাষযো নব ভাব প্রকাশের স্রযোগ পান এ 
পদ্ধতি মিশ্রপদ্ধতি-ইউরোপের সহিত সামাজিক 
সম্পর্কটিও এদেশে মিশ্র ব্যাপার ছিল । কাজেই 
চিত্রকলার পদ্ধতি সে হিসেবে জসঙ্গত হয়নি। 
অবনীন্দ্রনাথ গাকুর প্রমুখ শিল্পীরা এই পথে 
সহাজেই নেবে পড়েন। তাতে করে একটা 
বৃহৎ শিল্পচক্র গডে' উঠে। ষে চক্র এখনও 
বাঙ্গলা দেশ € ভারতের নান। জায়গায় 
রঙের জাল বুনতে মশগুল হয়ে আছে। 
সৌভাগোর বিষয় এ ক্ষেত্রে নারীরাও পশ্চাৎপদ 
হয়নি । নৃত্তন আন্দোলনের জয়পতাকা নিয়ে 
অগ্রসর হওয়ার অধিকার মেয়েদেরও হয়েছে । 
তার পরেও যে ছু একটি নৃতনতর চিত্রচক্র 
সষ্ট হয়েছে তাতেও মেয়েরা অতি নিপুণ ও 
নিবোদিত। বস্তু মানোহর রচনায় সকলের মনোরঞ্জন 
করিতেছেন । 
নবাভারতীয় চিত্রকলার প্রাথমিক স্ষ্টিপ্রসঙ্গ উচ্ছসিত আবেগে পরিপূর্ণ হয়েছিল। সে 
প্রেরণা সম্প্রতি আর নেই । শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর চিত্রাদি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সে সময়। 
প্রতিমা দেবী বোলপুরচক্রের প্রতিনিধি হলেও চিত্রকলায় নিজের স্বাধীনতা ও কাল্পনিক এই্বরধা 
প্রমাণিত করিতেছেন । শিল্পীর বিচিত্র বর্ণকৃহক সঙ্গীতের বনুমুখী তরঙ্গভঙ্গের হ্যায় চিত্রকে একটা 
বিশিষ্ট শ্রীদান করে' যা” পুরুষ শিল্পীতেও ছুলভি। ইদানীং এই প্রতিভাবতী মহিলা চিত্ররচনা বোধ-. 
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প্রি ঢশিগার দেন 


নমাণী শিবিদিত্| পোধ ইাসিরাশি দেবা 


হয় ছেড়েই দিয়েছেন । প্রতিমাদেবার সাধনাকে অন্যান মহিল| শিল্পী ধারাবাহী করে আগ্সর 
হয়েছে! প্রাথমিক মহিলা শিল্পীদের ভিতর শ্রীমতী শান্তাদেবীর রচন। & উপভোগা সন্দেহ 
নেই। 
মহিল। শিল্পীদের ধশ্মাবিযয়ক রচনা অভি মনোহর | এ সব চিরের স'ঘত কারুতা ও ধৈধা 
সহজেই প্রশংসা অর্জন করে । সকল শিল্পীর রচনা আলোচনা এই জঞ্প পরিসরে সম্ভব নয়। 
কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীমতী নীলিম! বিশ্বাসের প্রথম 
প্রয়াসে একটা বণের আলঙ্কারিক তান আছে যা" বেশ উপভোগা | বাশী হাতে এক ন্ুন্দরী প্রথম 
প্রয়াসের আনন্দে উৎসাহিত হয়েছে। রউীন আকাশের ছায়া এসে পড়েছে একটি গাছের 
কুগুলায়িতবন্কিম বেষ্টনী বাশীকে অভিনন্দন করছে মনে হয়। 
্রীযুক্তা শান্তিদেবীর, দেবীঅঙ্চন। বাঙ্গলার একটি উৎসবের ও পুজার প্রতিরূপক স্থানীয় 
হয়েছে । সরন্বতী দেশের একট। বিশিষ্ট ভাবের প্রেরণাকে মৃত্তিমতী করে তোলে । শিল্পীর চেষ্টা 
তেমন দূরগামী না হলেও গ্রীতিপ্রদ সন্দেহ নেই । প্রভাসনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের “দেবদাসী” 
অতি চমতকার রচন!। দেবদাসীর সুললিত গ্রতাভঙ্গী. বেগুনী সাড়ী, সবুজ কোমরবন্ধ ও লীলায়িত 
সটত্র পুষ্পমাল্যে অতি সঙ্গত হয়েছে। দেহভঙ্গী ও সুনিপুণভাবে এই আবেষ্টনকে সার্থক করেছে । 
তু 


৬৮১ জহ্ঞজ্ী। 2 ণ্ম রি টা সংখা। 


প্রিঘল ভিসি সেনের গ্রামা দশ্য সহজ সারলা ও রি আয়োজনে একটা নীতি, তকা- 
স্কানীয় হয়েছে । সামান্য আয়োজনের ভিঠর সানুবের জীবনবার। কিরূপে ডি হয় তা? 
এ ছবিতে স্ুম্পষ্ট হয়েছে । গ্রামের নগ্নহ্ী ও উন্মুক্ত পানর, দারিজোর হা আত্মদান ও নিস্ত 
উৎসের সুর বহন করে বিস্তৃত হয়েছে | শিল্পী এই সামান্য বিধরের সাহাো একটা অপামান্য 
সত্যের দ্বার উদঘাটিত করেছেন । 





প্রাথন। 
ইনি'র। (দবী চৌধুরাণা 


হ্ামতা নিবেদিতা বন্ট বধ” চিএ প্রচুর সোনালা রঙ বাধহার করেছেন । মোগল চিত্রকলার 
রূপ « রূপকে পুণ হলেও এ ছবিখানি ছুঃসাহসিক বাপার। শিল্পী বর্ধর মুখশ্রীকে গোপন করে 
আন্মষঙ্ষিক আবেষ্টন উপস্থাপিত করেছেন। তা'তে একটা রহস্ত্ের সঞ্চার হয়েছে সন্দেহ নেই। 
কুমারী নিবেদিতা ঘোবের "প্রিয়" সেকালের শুকসারিকার ইতিবৃন্তকে হেন প্রাণদান করেছে। 
শিল্পীর সহজ আয়োজনও পধ্যাপ্ত মনে হয় রেখার কৌলীন্তে ও বরণের সংযমে । নবা প্রাচ্য চিত্রকলা 
ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত হাসিরাসি দেবীর দান সামান্তা নয়। তিনি বু চিত্র এঁকেছেন । এ সব চিত্রে 
একটা কঠিন সংঘম ও আবিষ্ট একা গ্রতা দেখা যায়। শিল্পীর অনেক চিত্র বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । 
ইদানীং নারী রচনার ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিভা ছুলভি। শ্রীমতী হাসিরাশির “ছুনিয়ার দেনা” একখানি 
কাবাস্থানীয় রচনা । এ রচনার লীলায়িত রেখাপুঞ্জ ছুনিয়ার দেনার জটিলতাকে উপস্থিত করছে 
মূন্তভাবে। বস্তুতঃ শিল্পী বিশেষভাবে অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য এবং নবীনতর স্থপ্টিক্ষেত্রের অগ্রণী 


৪ 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] চিত্রকলায় নারী ৩৮৩ 


হওয়ার অধিকার সঞ্চয় করেছেন নিঃসন্দেহ | ভারতের হন্তত্র নারী শিল্পীদের সাধন। এ সব সৃষ্টির 
ভুলনায় যে ছূর্ননল তা" শ্রীমতী ভুদ্র। দেশাই সীবণরা চিত্রে প্রক্ুট হবে। 

আধুনিক শিল্পীদের ভিতর শ্রীমতী রাণী চন্দ স্ুখাতি অঞ্জন করেছেন লিনোকাট” ও অত্যান্ত 
চিন্রকলায়। শ্রীমতী নীলিমা দেবী ও শ্রীমতা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ( ময়মনসিহ গৌরীপুর ) 
সম্প্রতি প্রাচাচিত্রে অনেকের দষ্টি আকর্ষণ করেছেন । প্রার্থনা" চিন্রখানিতে শিল্পী শ্রীনতী ইন্দির। 
দেবী সুষ্ঠ ভাবে তিববতীয় মন্দিরের পুঞ্জারীতিকে চিত্রাপিত করেচ্ছন। এছাড। শ্রীনতী ইন্দুন্ধধ। ঘোষ, 
নিভাননী দেবা, যমুন। দেবা, গৌরা দেবা প্রভৃতির চিরেও বাক্তিগত বৈশিষ্টা ও উদরের প্রতিভার 
পরিচয় পাওয়া যায়! এদের আক। ছবি বারাম্থরে দেবার ইচ্ডে রঈল। 

শ্রীমতী স্ুনয়নী দেবীর চিত্রকলা উচদরের কটি । শিল্পী পঞ্াকলার (0011 517) একটা 
বিশিষ্ট গ্ী আয়ন্ত করে অনেকের বিশ্ময় উৎপাদন করেছেন | কাজেই দেগ। যাচ্ছে কপশষ্টির কে(্রে 
এদেশে নারীজাগরণ সার্থক হয়েছে। 








[116 01017001106 01 [00116-, 0. 80]) 
41121) 8180 0101, 155 


সাম্াজোর উ্থানপতন ধতিহাসিক কাল হতে গজ পর্ান্স চলেছে। শুধু এ উথান পতন 
যদিও মানন ইতিহাসে 'শাশ্বত শধায়ের' একমাত্র বিষয় বস্তু হতে পারে ন। তবু এর সাথে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে সমাজ, রাষ্ট ও জাতীর জাবনের ক্রমাবন্ভুন এবং সভাত। ও সংস্কৃতির 
ক্রম বিকাশ । কাজেই এ ভাঙ্গা গড়াকে উপেক্ষ। করে কোন ইতিহাস রচন। সম্ভব হতে পারে না। 
এ ভাঙ্গা গড়ার মন্ামূলে কোন্‌ শক্তি কাজ করেছে ত। নিয়ে বভ মতবাদ সষ্ট হয়েছে । আলোচা 
গ্রন্থ অবশ্থা অর্থনৈতিক ব! আনতরূপ কোন মতবাদ সমর্থনের জন্য লেখ। হয়নি। লেখকের প্রতিপার্ 
বিষয় হচ্ছে [70 080 01 01010 01071017615 00110106070 8৩07 0000916 
10810178, অনন্যা দ্ংশের গেইট রয়েছে শষ্টির অন্তহীন সম্ভাবাত। _পরিবর্ভনের নিতা মন্মুখগামী গতি 
বেগ। কাজেই সাক্রাজোর উত্থান পতন ও এই নৈসগিক নিয়ণান্তঘায়ী হবে সন্দেহ নেই । বিভিন্ন 
বিভিন্ন (দেশের রাজনীতি, অর্থনাতি ও সংস্কৃতির ভেতর যে শবিচ্ছে্ত আন্তজাতিক সন্ধ্ধ রয়েছে 
এ গ্রান্তে তা খুব ভালভাবে দেখান হয়েছে । কিরূপে পাস্চাতা জাতিগুলি এসিয়া, আফিকা প্রভৃতি 
অন্তত দেশে 1১০8০9011 700008001' করতে গিরে বর্তমান সামাজাবাদের পরম পরিণতিকে 
ডেকে আন্ল তা" অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে দেখান হয়েছে। সাম্াজাবাদের উদ্ভব হল 
কোন্‌ উৎস থেকে? পররাজা লিগ্সা, বাণিজা বিস্তার, পনিক সম্প্রদায়ের কায়েসী স্ধার্থ, সামরিক 
শক্তির মদ্মন্ততা, না, জাতির জন সংখা বৃদ্ধির জন্তা__ইত্াদি বিষয় আলোচন। করতে গিয়ে গ্রন্থকার 
একট ভ্রান্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। যদিও প্রতোক দেশ খাছ ও কাঁচা মালের জন্য পরস্পরের 
উপর নির্ভরশীল, তবু বাণিজা-বিস্তার শুধু উপনিবেশগুলিকে শাসন ও শোষণের জন্যই সম্ভবপর 
হয় একথা তিনি স্বীকার করেন না । ভারতবর্ষ, আফ্রিকা প্রভৃতি অধীনদেশগুলি 43160 716 
না হলে বাণিক্ঞা-ক্ষেত্রে ব্রিটেনের স্থান কোথায় হত এ সম্মন্ধে গ্রন্থকারের :£19090] ৪5৪31012" 
অবস্থা উল্লেখযোগা। তার মতে উপনিবেশগুলি বদিও প্রথম আবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থ সিদ্ধির 
প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, তবু পরিণামে শাসন সংরক্ষণের খরচ বাদ দিয়ে অতি সামান্থামাত্র উদত্ত থাকে। উদাহণ 
স্বরূপ ইতালীর আবেসিনিয়ায় '২৪৯ [7015 [২০00101) [:000179এর কথা বল। হয়েছে। তবে ৫ 


আশ্বিন, ১৩৪৫ ] বাংল৷ কাব্যপরিচয় ৩৮৫ 


ভারতবর্ষ বা আফ্রিকার স্বর্ণ খনিগুলি ইংলগ্তের 10057)6 ০0170807, কিনা ইহার আলোচনা 
নেই । 

দুর্বল জাতিকে গ্রাস করার চেয়ে বিভিন্ন জাতির মধো অবাধ বাণিজোর স্বযোগ অনেক 
লাভজনক বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু ইংলগু, জার্মানী, আমেরিকা, জাপ'ন প্রভৃতি 3819৫ 
1040507911560 দেশে যে ইহা সম্ভব নয় এবং '046-০0০0: 16115?এর জন্য কতকগুলি 
উপনিবেশের একান্ত প্রয়োজন তাহা গ্রন্থকার ভূলে গেছেন।  * 

তাহার মতে পর রাজা-লিগ্ার মুগ অর্থনৈতিক প্রয়োজনের চেয়ে বিজয়ের আত্মপ্রসাদ 
ও জাতির অহমিকা অধিক বলবতী। জার্মোনীর '018০6 17 016 507? শুধু 0:5961£6 ও 
101001081102) দ্বারা আত্ম প্রসাদ লাভের জন্যা একথা কোন বিশেখচ্ঞ দুরে থাক, কোন তন্ঞলোকেও 
স্বীকার করবে না। ০ | 

জাপানের চীন অধিকার করিবার চেষ্টায় কোন অর্থ নৈতিক কারণ বা রাজনৈতিক ছুরভিসন্ধি 
নেই, শুধু ৮0০1800108৩ 07670361৩63 56110. 076 1180 01 27. 010-00101018] 
[00৬2]0110,0951£159 00 10168100506 00001080017 0 ঢ6 ৬/650 0৬০ (17০ 
[950 একথ| লিখে গ্রন্থকার সাআ্াজাবাদীর স্তাবক € কপাপুষ্ট কবি নোগুচির সম গোষ্ঠীতে 
পরেছেন। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশগুলি বি:টনের অধীনে থাক৷ প্রয়োজন, তবে তিনি 
স্বীকার করেন €0019019] ০০-01১619110 10 0176 000109565 0£ 11001080178 1016 
[01019 1041060101709017]5 870 01091001500 811 ০01000010৩0, 15 20) 910 ০1] 
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লাহলা কাব্যপব্লিচস্র- শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা--১ মুলা ১২ 

কাবোর ভেতর দিয়ে জাতীয় জীবন আত্মপ্রকাশ করে। জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
পর্যালোচনা করতে গেলে তার কাব্যের ক্রমবিকাশও দেখতে হয়। প্রাত্যেক জাতির ভাব ও কর্ম 
ধারা কাব্যে এবং সাহত্যে যেমন প্রতিফলিত হয় তেমন আর কোথাও হয়না। জাতির অতীত 
বর্তমান ও ভবিষ্যংকে প্রাণবন্ধনে বাধতে পারে তার কাবা, তার সাহিতা। 

জাতীয় জাগরণের প্রথমেই চাই জাতীয় সাহিত্য । ইহার অভাবে দেশাত্মববোধ ও জাতীয় 
জীবন গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই বর্তমানে দেশে যে নবজাগরণ এসেছে তাকে বাংলা কাবোর 
মনোময়, প্রাণময় ধারার সাথে পরিচিত করা মানে দেশাত্মবোধকে জাতীয় হৃদয়ে উদ্জীবিত ও 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করা । 
এ এ যুগ সন্ধিক্ষণে কবি কর্তৃক সম্পাদিত “বাংলা কাব্য পরিচয়' জাতীয়তার অশেষ কল্যাণ 
জাধন করবে। 


৩৮৬ জ্বী [ *ম বর্ষ, ৪র্থ সংখা 





বাংলা সাহিত্যের বিকাশ হতে আঙ্গ পর্যন্ত অনেক কবির কবিতা সংগৃহীত হয়েছে-_আলাগুল, 
কত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, বিগ্াপতি, চত্তীদাস হতে নুরু করে বুদ্ধদেব, অচিস্তা সেন, জীবানন্দ, 
জসীমউদ্দিন প্রন্ভতি বনু আধুনিক কবিরাও এ সঙ্কলনে স্থান পেয়েছেন। 

সম্কলন কার্যে অনেক সময় বাক্তিগত রুচি এসে পড়ে । ফলে কবিতার বিচার ঠিক কাব্যের 
আদর্শানুযায়ী হয় না । '0855155 50060 কবিতার বিষয়বস্ত হতে পারে না-_এ বাক্তিগত 
অভিরুচিতে ৪ যেমন 0৯০ 5৫176101এ ব্ু আধুনিক কবিদের বাদ দিয়েছেন। তাই 
এ অসুবিধার কথ! কবিবর ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছেন। “যিনি সাহিত্যোর বাছাই করার তার 
নেন তাকে অগতা। ধরে নিতে হয় যে তার রুচি সাধারণ রুচির পরিচায়ক, কিন্তু আর এক দিকে 
তার রুচির বাক্তিগত স্বাতন্থ্যও সম্পুর্ণ মাত্মগোপন করতে পারে না। 

কবিবরের ভূমিকাটি অত্যন্ত সারগর্ভ € চিন্তিত হয়েছে ।  প্রতোক সাহিত্যসেবীকে ইহা 
বিশেষ প্রণিধান সহকারে পড়া উচিত। 

আমাদের সাহিতাসেবা কেন চিরম্তনের ক্ষেত্রে কোন বৃহৎ রূপ প্রকাশ করতে পারে না, কেন 
ঈহার রেখা ক্ষীণ, বর্ণ অনুজ্জল, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে ভূমিকায় কৰি লিখেছেন 
'বন্তমান যুগের বিরাট বিক্ষুব্ধ ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল থেকে আমরা দূরে আছি, আমাদের অভিজ্ঞতায় 
বিশাল ও প্রবল জীবনের ভূমিকার যথেষ্ট অভাব ; নব নব বিপ্লবক্ষুবূ পরীক্ষার ও স্বষ্টিতংপর দ্বন্দ" 
পরায়ণ অধাবসায়ের নিত্ধোষ দূরের থেকে শুনে আমাদের মন আকুষ্ট, তার ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত 
করবারও চেষ্টা করি, কিন্তু উচ্গোগী হিসাবে বা দর্শক ঠিসাবে বা স্থানীয় এতিহাদিক সতা হিসাবে 
সমাজে বা রাষ্ট্রে সে আমাদের প্রাক্ষ বিষয় নয়। এই জন্য বিচিত্র বিশ্ববাপার সম্বন্ধে_আমাদের 
বাণীর প্রেরণ দুর্বল । 


আধুনিক কবিতার উপর সজনীকাস্ত প্রভৃতি বু সাহিত্যিক খড়গাহস্ত। আধুনিক কবিতার 
মূলা সম্বন্ধে এরা সন্দিহান । কিন্তু এ সম্বন্ধে কবির উক্তি উল্লেখযোগা | কবি বলছেন, “আধুনিক 
কাবা আপন বেগেই দেশের চিন্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে নিচ্ছে" । 

বিদ্াপতি, চণ্তীদাস প্রভৃতি পুরান কবিদের ভেতর জগ। কৈবর্ত, বাউল গঙ্গারাম, বিশ! 
ডঞ্চিমালী প্রভৃতি কয়েকজন অখাতনামাও স্থান পেয়েছেন । 

আধুনিক কবিতার ভেতর বুদ্ধদেবের 'শাপত্রষ্ট', আব্দ,ল কাদিরএর 'জয়যাত্রা' ও মহীউদ্দিনের 
'বুতুক্ষা' বিশেষ উল্লেখষোগা । 

পুরাতন কবিতা ছাড়াও কবির কয়েকটি আধুনিক কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। 

কবি নিজেই সঙ্কলনের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করেছেন, সে দিকে বলার তেমন কিছু নেই। 
তার কবিতার সাথে কবিদের জীবিভকাল ও সংক্ষিপ্ত জাবনী থাক্‌লে বর্তমান সঙ্কলনই সর্বনাঙ্গীন 
সুন্দর হত। ণ 
শৈলেশ রায় 


শাম্পাগকাত়্ 


জাতী আন্দোলন্ন ও অহিহসা! 


গত ১৩ আগস্টের “হবিজন” পত্রিকায় গান্ধীী জাতীয় আন্দোলনে হিংস। € আহিংসা সনগন্ধ 
তার স্পষ্ট মতামত বিবৃত করেছেন 5 রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসানীতির বাপক প্রয়োগ, গান্ধীজীর 
অপরূপ উদ্ভাবন, সন্দেহ নাই । মগকার যুদ্ধ-জঙ্জর জগতে অহিংসা-নীতির পয়োজন আছে; মানব 
সভাতার বৃহওর ক্ষেত্রে বে যুখুৎগ ববনরতা আজ সকল কপ্টি ও কলানকে মহতী বিনষ্টির পাথে 
পাঠাবার উপক্রম করেছে, তার একান্ত উপশমের জন্যে মাননষকে কোনো না কোনো আকারে এই 
শ্রেয়স্কর নীতিকে গ্রহণ করতেই হবে ; মাক্ড়গালের (০1998911) মতো মনস্তাপ্তিক গান্গীজীর 
নীতিকে “[০০1৪6০৮ বলে যতোই না কেন উপেক্ষা করুণ। কিন্তু এই অতি-প্রয়োজনীর নীতিটির 
স্বরূপকে বাস্তব দৃষ্টিতে বিশ্লেবণ করলে সুনির্দিষ্ট এধং কাধাকরী কোন সমাধান পাওয়া ছুষ্ধর হয়ে 
ওঠে । গান্ধীজীর নানা ব্াখ্যান ও বিবৃতিতে যেন হিংসা-অহিংসা-তবটা আরো ঘোরালো হয়েই 
ওঠে। তার উপযুক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে মজুরদের সামনে দাড়িয়ে তাদের কর্মস্থলে 
যাবার বাধা স্থষ্টি করাটাও বিশুদ্ধ হিংসাম্বক কাজ। এমন কি এক্ষেত্রে পুজিবাদীদের পুলিসের 
সাহ'্য্য গ্রহণও তিনি সমর্থন-যোগা মনে করেন। এতে প্রশ্ন আসে, তবে হিংসা ও অহিংসার 
মধ্যেকার ছেদ-রেখাটী কোথায়? অহিংসা যখন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করবার অস্ত্ররূপে ব্যবহার 
করা হচ্ছে, তখন কতোটুকু প্রবলত! সহকারে অহিংসাকে প্রয়োগ কলে অহিংসা আর অহিংসা 
থাকেনা, হিংসাতে রূপান্তরিত হয়ে উঠে, এ সমস্তার সমাধান কী ক'রে হবে? রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় যে অহিংসা, তার সঙ্গে দার্শনিকের অহিংসার পার্থক্য আছে। রাজ- 
নৈতিক কর্শপন্থার ভিতরে অহিংসার স্থান নিরূপিত হয় উদ্দেশ্মুলক দৃষ্টিভূমি থেকে, বিশেষ 
কোনো! আদর্শসিদ্ধির সৌকর্যই এখানে বড়ো কথ! । কিন্তু দার্শনিক অহিংসাকে বিচার করেন 
গভীরত্তর তত্বের দিক থেকে, তার সন্ধানী দৃষ্টি ব্যবহারিককে অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয় অস্তিত্বের 
মর্শমুলে। রাজনৈতিক কন্ধী যে দৃষ্টিতে অহিংসাকে দেখেন, একজন তাত্বিক ঠিক সেই দৃষ্টি দিয়েই 
একে দেখেন না । একজন রাজনৈতিক কক্ীর জীবনে অহিংসার যে স্থানও অর্থ, একজন পরমহংসের 


৩৮৮ জাব্উ্রী। [ খম বর্ষ, ৪র্থ সংখা। 


জীবনে অহিংসার সেই একই স্থান বা অর্থ নয়। রাজনীতির সঙ্গে ধর্শের মিশ্রন ক'রে ধান্মিকের 
ষ্টিদিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসাকে বিচার করলে মূলে ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে । তার ফলে 
ধর্ম হলেও, রাজনীতি হবে কিনা সন্দেহ । মহাত্বাজী অহিংসার যে ধরণের চরম ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে 
কোনে। রাজনৈতিক চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য হয় কিনা, সে কথা বিচাধা। ভারত- 
বর্ষের গণ-আন্দোলনে অহিংসা-নীতির বিশিষ্ট প্রয়োজন আছে একথা বনু-স্বীকাধ্য । কিন সেই 
অহিংসানীতির বাস্তব আকার ও 'পকুতি কিরকমের সেইটীই আসল কথা । একটা অসম্ভব রকমের 
নৈতিক চরমমার্গ এক্ষেত্রে অবলম্বন করলে, সে পথ কোটী কোটী জন-গণের বোধগম্য হবে কিন 
সন্দেহের বিষয় পিকেটিং বা এবন্দিধ কোনে! রকমের প্রবল আন্দোলনই তাহলে সম্ভবহাবে না। দার্শনিক 
দৃষ্টিতে অহিংসা কেবলমাত্র নেতিবাচক ভাব নয় ; এর মূল তর আসলে পুরোপুরি অক্তিতমূলক । বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অবিমিশ্র মৈত্রী ও প্রেমঈ এই অহিংসানীতির ভিত্তি । অথচ রাজনৈতিক লডাইএর 
সময়ে প্রতিপক্ষের প্রতি অফুরন্ত মৈত্রী নিয়ে জনসাধারণ কী করে যে প্রবল যুদ্ধোন্মাদ স্ষ্টি করে 
সাখ্রাজ্যবাদকে বিনষ্ট করবে, তার কোনো কৌশলই বিবৃত বা ব্যাখাত হয়নি কোথাও । সামান্মান্ 
উগ্রতা উৎপন্ন হলেই যদি মানসিক বা বাচনিক অহিংসানীতিব ব্যতিক্রম হয় বলে গান্ধীজী উত্তাক্ত 
হয়ে ওঠেন, তবে কোনো প্রবল সংগ্রামই চল্তে পারে না। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের একটা 
প্রবন্ধে গান্ধীজী বলেছেন যে শত্রুপক্ষের, তথা, ব্রিটিশের অমঙ্গল কামনা করাও অন্যায় হবে । শত্র- 
পক্ষের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপক্ষের মঙ্গল কী করে যে একই কালে সাধিত হতে পারে, তা' 
বোঝা ছুক্ষর। ব্রিটাশের স্বার্থ ও কল্যাণর সঙ্গে ভারত বধের স্বার্থ ও কল্যাণ যে পুরোপুরি বিরোধী, 
একথা কে না স্বীকার করবে? কাজেই ভারতের মঙ্গলসাধন করার চেষ্টা ব্রিটিশের মঙ্গলসাধনার 
পরিপন্থী হবে, এ একেবারে অনিবাধা সতা । গান্ধীজীর এই চরম অহিংসা-ব্যাখ্যান উচ্চাঙ্গের হতে 
পারে কিন্ত এযে নিতাস্ত অবাস্তব, তা বলতেই হবে। অহিংসা সম্বন্ধে এই বাস্তব-সম্পর্কহীন 
নীতির প্রবর্তন জাতীয় আন্দোলনকে দিশেহারা ও ছুর্ববল করবে । আমাদের মতে অহিংসা সম্বন্ধে 
বিশ্লেষণমূলক বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, যাতে করে দেশের কন্মীদের এসন্বন্ধে অস্পষ্টতা 
দূর হোয়ে সুনি্দিষ্ট ধারণা জন্মে। 


বালাল্প ল্লীজনৈত্তিক বন্দী 


রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে বাংলা সরকার যে মনোভাব পূর্বাপর দেখিয়ে আস্ছেন তার 
পরিবর্তনের কোন সন্তাবনাই দেখা যাচ্ছেনা । সম্প্রতি আটক বন্দীও তিন আইনে বন্দীদের যুক্তি 
উপলক্ষে সরাষ্্সচিব অনেকখানি আত্মশ্াঘা প্রকাশ করেছেন । বিনা বিচারে যাদের প্রায় দীর্ঘ 
নয় বংসর যাব কারাগারে আটকে রাখ। হোয়েছে, তাদের ছেড়ে দেবার মধ্যে কৃতিত্ব যে কোথায় 
বোঝা ছুরূহ। প্রায় দেড় বংসর ধরে এদের মুক্তির জন্য দেশময় বিক্ষোভ ও অসস্তোষ লেগে ছিল । 
বাংলার অখ্যাত অজ্ঞাত গগুগ্রামে পর্যন্ত এদের মুক্তি দাবী কোরে শত শত সভাসমিতি হোয়েছে, 


আর্বন, ১৩৪৫ ] _.. অন্পাদকীয় ৩৮৯ 


কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের নির্ধারিত নীতি কিছুমাত্র বাতিক্রম করেননি__ক্রমশঃ যুক্তির যে নীতি তার! 
গ্রহণ করেছিলেন শেষ পর্যাস্ত তারই অন্ুসরণ ও দীর্ঘ দেড বৎসর ধরে সমস্ত দেশের দাবীকে দলিত 
করে আজ তাদের মুক্তি দেওয়াতে সরাষ্ট সচিব আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে পারেন কিন্তু আমাদের 
কৃতজ্ঞ হবার কোন কারণই দেখছিন। । 

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও এতিহাসিক দৃরদলিতার অভাব পুরববাপর 
দেখিয়ে আসছেন । যে “কান সভাদেশের ইতিহাসে দেখা যায় কোন বিশেষ অবস্থার সমাবেশে বিশিষ্ট 
রাজনৈতিক মতবাদ বা কন্মাপন্তার আবির্ভাব ঘটে এবং সেই. অবস্থার পরিবন্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাভাবিকভাবে তার রূপ পরিবর্তন হয়। টেরোরিজম এমনি এক বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমিতে 
আবিভূত হোয়েছিল-_বর্তমানে সে পটভূমির পরিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে । একথা সর্বত্র স্বীরুত এমন 
কি এই পরিবর্তন সংঘটানের সমস্ত কৃতিত যদিও সরকার পক্ষ আত্মসাৎ কোরে থাকেন - পরিবর্ণন যে 
হোয়েছে তা তারাও অস্বীকার করেন না। জগতের চিন্তাক্ষেত্রে যেবিগ্রবের চলা দেখা যাচ্ছে 
ভার ছায়া ভারতবর্ষের উপত্বেও পড়েছে কিন্তু সে ভাবী বিপ্রবের সঙ্গে টেরোরিজমের কৌন যোগ।- 
যোগই নেই-_অথচ টেরোবিজমের ভূত বাংলাসরকারের স্বন্ধ থেকে নামছেনা, তার জের টেনে 
যেন আড়াই শতাধিক রাজনৈতিক বন্দীকে আটকে রাখবার যুক্তির অভাব হ্োচ্ছেন।। এদিকে 
দমদমণ্ড আলিপুর জেলে আন্দামান প্রত্যাগত বন্দীদের তাবস্বা ক্রমশঃ জটিল হোয়ে উঠছে--কর্ত- 
পক্ষের ছুর্বাবহারের ফলে আত্মসন্মান বজায় রাখা হ্বোয়েছে অসম্ভব | কারা জীবনের স্বল্প স্তযোগ- 
সুবিধার পরিসর দিন দিনই সঙ্গীণতর হোয়ে উঠছে, গুরুতর অন্ুস্থতায় ও কর্তপক্ষের উদাসীনতার 
খবরে দেশবাসী উদ্দিগ্ন ন। হোয়ে পারছেন। ৷  বাবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত হরেন্্রনাথ চৌধুরীর 
১৭জন গীডিত বন্দীদের নাম প্রকাশেক প্রস্তাবে সরাষ্ট্রসচিব আসম্মত হন্-যদিও তিনি 
স্বীকার কোরেছেন যে এদের মধো ১৭ জন দীর্ঘ দিন ধরে সাংঘাতিক ভাবে গীড়িত। সম্প্রতি 
দমদমও আলিপুর জেলের বন্দীরা অনশনের সংক্কল করেছে শুনে আমরা উদ্দিগ্ন থেকেও বিস্মিত 
হই নাই । গত ২৪শে আগষ্ট আলিপুর জেলের বন্দীগণ তাদের অভাব অতিযোগের প্রতিকারের 
জন্য স্বরাষ্রসচিবের নিকট আবেদন করেছেন । এর ফল কি হবে তূক্তভোগীর তা অজানা নেই। 
কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপতি দমদম ও আলিপুরের বন্দীদের সঙ্গে দখ। ও আলাপ আলোচনা করেছেন 
এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গেও তার সম্প্রতি তিনদিন এ বিষয়ে আলোচনা হোয়েছে ও শেষদিন দীর্ঘ- 
কাল ধরে আলাপ হোয়েছে। এসব আলাপ আলোচনার ধারাও ফলাফল সম্বন্ধে দেশবাসী সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ। মহাত্মা গান্ধীর নিকট থেকে এপধ্স্ত কোন বিবৃতি আমর! পাইনি অথচ দেশবাসীর এবিষায়ে 
একটা কর্তব্য রয়েছে-_এই বন্দীদের মুক্তির জন্যে তারা দায়ী__আলাপ আলোচনা যদি শেষ সীমায় 
এসেও মীমাংসা খুঁজে না পেয়ে থাকে তবে সুস্পষ্টভাবে বন্দীদের ও সর্ববসাধারণকে তা জানানো 
দরকার । মহাত্মা! গান্ধী মুক্তি সম্পর্কে সমস্ত আন্দোলন স্থগিত রাখ তে অনুরোধ করেছিলেন__আশু 
মীমাংসার আশায়_তারপর মাসের পর মাস অতীত হোচ্ছে মীমাংসার আশ ক্রমেই ক্ষীণতর হোয়ে 


৩৯০ জস্্স্তী৷ [ ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখা। 


এসেছে কারা প্রাচীরের মধ্যে বন্দীরাও এই অনিশ্চয়তায় অধীর হোয়ে উঠেছে _এ অবস্থায় দেশবাসী 
যদি এদের মুক্তিসম্পর্কে নিশ্চেষ্ট হোয়ে থাকে তবে কেবল যে কর্তবোর হানি হবে তা নয়, তাদের 
আত্মসম্মানও গভীরভাধে আহত হবে। এবিষয় আমাদের মত আলাপ আলোচনার ফলাফল 
দেশবাসীকে অবিলম্দে জান্তে দেওয়া এবং মুক্তি আন্দোলনকে সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত 
করা উচিত। আলাপ আলোচনার দ্বার। বাংলা সরকারের উদাসীনত। দূর কর! যখন সম্ভব হোলনা__ 
অন্যভাবে এদের সচেতন কর্বার দাযুদ্ধ রয়েছে দেশবাসীর | সে দায়িন্ব গ্রহণের উপায় সম্বন্ধে কংগ্রেস 
সুস্পষ্ট নির্দেশ দেবেন আমরা আশা কর্ছি। কংগ্রেস যদি তা কবতে অক্ষম হয় তবে জনসাধারণের 
প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলে দাবীর যৌক্তিকতা সঙ্গন্ধেই শুধু যে যথেষ্ট সংশয়ের কারণ 
ঘটবে তা নয়, তার নেতৃত্বের মধাদাও বহুল পরিমাণে ক্ষুন্ন হবে। 








তৈসস্যতনহগ্রহ আনন 


সাম্রাজাবাদের যুখোস অনাবৃত হোয়ে দিনদিন তার নগ্নরূপ প্রকাশ হোয়ে পড়ছে । জগতের 
নিম্পেষিত জনসজ্ঘ সাম্রাজাবাদের বনিয়াদ গড়ে তুল্তে বিনা দিধায় আর উৎসগীকত হোতে 
চাইছেন! । ফলে নানা আইনকানুন কোরে সেই অনিচ্ডাকে বার্থ কোরবার আয়োজন চলেছে সর্বত্র, 
ভারতবর্ষেও তার বাতিক্রম ঘটেনি । কেন্দ্রীয় বাবস্থাপরিষদে মি; গগিলভি কর্তৃক নৃতন সামরিক 
বিল উদ্াপিত ৪ আইন হওয়াতে তার প্রমাণ পাওয়। খায়। এই বিলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
সরকারপক্ষ থেকে বঙ্গ! হয় যে পাঞ্ধাব গভর্ণমেন্টের অভিগায় অনুসারে এবিল উপস্থিত করা! 
হোয়েছে পাঞ্জাবে নাকি কোন শ্রেণীর বক্তা সৈন্যসং গ্রহের বিরুদ্ধে প্রচার এবং সৈন্যাদের মধো বিতোহ 
স্ষষ্টির চেষ্টা করছেন। এই বিল তাতে বাধা স্ষ্টির উদ্দেশেই রচিত, প্রকৃত শান্তিবাদ প্রচারে কোন 
বিশ্পু ঘটাবেনা ৷ প্রশ্ন হোচ্ছে বাখা। নিয়ে । “শান্তিবাদ প্রচার” এবং সৈশ্যসংগ্রহে বিদ্ব ও বিদ্রোহ 
সৃষ্টির চেষ্টার মধো সীমারেখ। নির্দেশ করবে কে? ১য় প্রশ্ন হোচ্ছে ভারতীয় সৈম্ত কোন্‌ যুদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করবে তাইব৷ নির্ধারণ করবে কে? দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্পষ্টভাবে বলেছে যে 
মুখ্যতঃ নিজেদের স্থার্থরক্ষাই কোন ভাবী যুদ্ধে তাদের যোগদানের কারণ হবে । পরবশ ভারতের পক্ষে 
একথা ধলার পথ নেই । তার নিজের স্বার্থ ও সামাজসংরক্ষণ পরম্পরবিরোধী, অথচ তার সৈন্যদল 
উতৎসগঁকৃত হবে সাগ্রাজ্যের স্থার্থরক্ষার্থে, অর্থাং তার নিঙ্গের স্বার্থের বিরুদ্ধে । যে সৈন্যদের ভারতের 
্বার্থবিরুদ্ধ যুদ্ধে প্রেরিত হবার পূর্ণসম্তাবনা রয়েছে সে সৈম্ভদলে ভারতবাসীর যোগ দিতে অন্বীকার 
করা স্বাভাবিক । জনসাধারণকে তথ সৈম্যদলকে এ কথা বোঝানোর অর্থ করা হোচ্ছে 
বিদ্রোহ প্রচার । এতে ব্যক্তিম্বাধীনতা ও নিজ নিজ মত প্রকাশ এবং প্রচারের যে প্রাথমিক অধি- 
কার প্রতোক সভ্যদেশের নাগরিকের আছে তা অতিমাত্রায় খর্ব করা হোয়েছে। ৩য়ত; 
এই আইন সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে প্রযোজা হবে_কিস্তু একমাত্র পাঞ্জাব সরকারের 
প্রস্তাবানুষায়ী যদি এর প্রবর্তন হোয়ে থাকে তবে প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসনের মূলনীতিই খণ্ডিত 


১৬৪৫১ আঙ্িন ] সম্পাদকীয় ৩৯১ 


হবে। কারণ অন্যান্য প্রদেশের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন বোধ সরকারপক্ষ করেননি। 
মতামত সংগ্রহের জন্য এ বিল প্রচারের যে প্রস্তাব আনা হোয়েছিল তা অগ্রাহ্া করা হোয়েছে এই 
অজুহাতে যে বিপদ এতই আসন্ন যে মতামত সংগ্রহের অবকাশও নেই ; কিন্তু তারপরই পাঞ্জাবে এ 
বি্ল সম্প্রতি প্রবস্তিত হবে না, এই মর্শে এক সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ কোরে সরকার নিজেদের পূর্ব্ধের 
যুক্তিকেই খণ্ডন করেছেন। এই বিল সম্পর্কে মুসলিম লীগের কার্যকলাপ বিস্ময়কর | মিঃ জিন্ন| 
বিলটা সমর্থন কোরে বলেন যে তিনি এর বিরোধীতা করবেন্জ বলেই স্থির কোরেছিলেন। কিন্তু 
কংগ্রেসপক্ষের যুক্তি শুনে একে সমর্থন করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরে মত পরিবর্তন 
করেছেন। যুক্তিটী মৌলিকতের দাবী কর্তে পারে সন্দে্ন নেই । বিল সমর্থনের সপক্ষে তিনি 
আরও একটা যুক্তি দিয়েছেন ষে ভারতীয় সৈন্যদলের শতকরা ৬? থেকে ৭০ জনই মুসলমান এবং 
তারা যদি কংগ্রেসের প্রচারে প্রভাবান্িত হোয়ে সৈম্াদলে যোগ না দেয় তবে শুধু যে তাদের চাকুরী 
যাবে তাই নয় নিদ্রোহকরার জন্য শাস্তি লাভও ভাগো ঘটতে পারে-কাজেই বিলের 
বিরুদ্ধাচরণ করা অর্থ মুসলমান স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করা। এই সম্পর্কে বলা প্রয়োজন 
যে_ জামিয়াং-উল-টালমা এক ফাতোয়। জারী কোরে সমস্ত মুসলমানদের এই বিলের 

বিরুদ্ধে ভোট দিতে নির্দেশ দেয়। মিঃ জিল্নার বিকৃত দৃষ্টিতে যাবতীয় ব্যাপারই 
হিন্দুমুসলমান সমস্যারূপে দেখ। দের । দেশের ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ ও সমগ্রতার দিক 

দিয়ে কোন কিছুকে বিচার করবার মত উদার দুষ্টিতঙ্গীর তার একান্ত অভাব। মুসলীম লীগের 
দেশের স্থার্থের পরিপন্থী এই ভেদবুদ্ধি সম্বন্ধে মুসলমান সমাজ যত শীঘ্র সচেতন হন ততই মঙ্গল। 
সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সরকারও যে এই বিভেদের নীতির পরিপোষকতা করে থাকে সবরকমে, এই 
সামরিক আইন প্রণয়ন বাপারে তার আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। সমগ্রভারতব্যাপী সভা- 
সমিতি করে এই আইন সম্বন্ধে মতামত দেশবাসী জানিয়াছে__কিন্তু এতে কেবলমাত্র বিক্ষোভ প্রকাশ 
ছাড়া ফল কিছু হবেন। তা আমরা জানি, কারণ জনমতের উপর যে শাসন প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে 
এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ, তবে আমাদের হাতে এটাই একমাত্র অস্ত্র সে কথা মনে রেখে জনমতাকে 
এর বিরুদ্ধে সংহত ও দু করতে হবে । 


সব্পকার্পী প্রাক্পবিভ্ভাগ 


আধুনিক জগতে সর্ববক্ষেত্রেই প্রচার বা! 0:008%879 একটা বিশেষ শক্তিশালী অস্ত্র । এতদিন 
সকল দেশেই রাষ্ট্র এই অস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রধানত; উদাসীন ছিল। কিন্তু গত কয়েক- ৰংসর 
যাবৎ পৃথিবীর প্রধান রাষ্্রগুলি এ সন্থন্ধে প্রথরভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে । আধুনিক জগতে গোলা- 
বারুদ থেকে প্রচারকে কেউ কম শক্তিশালী অস্ত্র বলে মনে করেনা । কাজেই যে কোন শাসনকে 
সমর্থন করবার জন্য সুগঠিত ও ব্-বিস্তৃত প্রচারবিভাগের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের একটা অবিচ্ছেত অঙ্গ 


৩৯২ উসস্থপ্জী। পম বর্ষ, ৪র্থ সংখা 


হোয়ে দাড়িয়েছে । আমাদের বাংলা সরকারও এ বিষয়ে যে কোন প্রথম শ্রেণীর সভ্য রাষ্ট্র থেকে 
কম যান না। অন্যান্য রাষ্ট্রের মতন শক্তি, যোগাতা ও কৃতিত্ব থাকুক কি না-ই থাকুক, আত্মপ্রচারের 
বেলায় সকলের সঙ্গে সমান তালে চলবার দুঃসাহস কারুর চাইতে কম নয় এদের। ইতিপূর্বে 
বাংল! সরকার যে সব পন্থা অবলম্বন করে জনসাধারণকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছে, এবং যে 
উপায়ে জাতীয় সংবাদপত্রগ্ুলোকে উদ্দেশ্ঠ-সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে সেসব কাহিনীর সঙ্গে সকলেই 
পরিচিত শ্লাছেন ৷ অর্থের দ্বারা, বি্্পনের লোভ দেখিয়ে কোন কোন জাতীয় সংবাদপত্রিকাকে যে 
সরকার পক্ষের প্রচারের মুখপত্রে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে, এ ঘটনা যে কেবল সরকারপক্ষের 
মীতিজ্ঞানের অভাবকে নুচিত করে তা" নয়; এ আমাদের জাতির চিরকালের কলঙ্ক ও লজ্জার 
কারণ হয়ে ইতিহাসে থাকবে । তারপরে হকমন্ত্ীমগুলীর প্রচারবিভাগে গঠনের নতুন চেষ্টাও 
কম আশঙ্কার কারণ নয় ! এর জন্যে এক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হয়েছে, তাছাড়া সমস্ত 
. প্রচার-বিভাগকে আলাদা করে এনে হকমন্ত্রীভার অধীনে চালন। করার ফলে এ বিভাগ হয়ে 
দাড়াবে কার্ধাত; কোয়ালিশান দলেরই প্রচারবিভাগ | এতদ্বাতীত অর্থ দিয়ে ও সরকার তরফ থেকে 
বিজ্ঞাপন দ্রিয়ে কাগজগুলোকে হাত করার প্রস্তাবও অত্যন্ত আপত্তিজনক । গণতান্বিক শাসনের 
ভিত্তি সংবাদপত্রের ন্বাধীনত। । এই প্রকার অর্থদানের ফলে পত্রিকার স্বাধীনতা খর্পন হাতে বাধ্য 
এবং তাতে করে জাতীয় আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হবে এবং প্রগতির পথে বিদ্বু হাটি হবে। 
হকসরকারের এই নৃতন প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হওয়া দরকার । 


অসহিদতিিস্বীল ল্েকুড শনংলি 


হক সরকার আবার নতুন এক নাগপাশ প্রস্থত করছেন বাংলাদেশের সংবাদগুলিকে বাধবার 
জন্যে । সরকারী দলিল সংক্রান্ত আইনের একট! খসড়া প্রকাশিত হয়েছে ১লা সেপেম্বর। এই 

আইন চরম স্বেচ্ছাচার-তন্দ্রের একটা লঙ্জাকর দৃষ্টান্ত! প্রথম থেকে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার কর! 

হয়েছে যে নতুন শাসনসংস্কারে জনমতই সত্যিকার শাসক হবে। কিন্তু যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত 

স্বাধীনতাকে দিনের পর দিন হাজার পেষণে বিকল করে তোলা হচ্ছে, তাতে প্রাদেশিক স্বায়ন্ত- 

শাসন যে গণমতকে গলা টিপে মারবার একটা সুুসভাতর কৌশল মাত্র সেই সন্দেহেরই উদ্রেক 

করছে। পূর্বে অনুমতি না নিয়ে গভর্ণমেন্টের কোন অপ্রকাশিত দলিল বা দলিলের কোন 

অংশ কেহইঈ প্রকাশ করতে পারবে না। করলে, কেবল প্রকাশকারী লেখক বা বক্তাই শাস্তি 

পাবে না, আমানতের টাকা ও ছাপাখান! পধান্ত বাঞ্জেয়াপ্ত হতে পারবে । আমাদের বিশ্বাস, 

জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যদি কোন সংবাদ, তথ্য বা দলিল প্রকাশ্থা দিবালোকে উপস্থিত 

করার দরকার হয়, তবে সরকারের এই সকল সন্ত্রাসনক আইন কাউকেও সন্ত 

প্রকাশের কর্তবা থেকে বিরত করতে পারবে না। বাংলার জনসাধারণ যে এই মধ্যযুগীয় , 
আইনকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে, তা? বিশ্বেস করতে ইচ্ছে হয় না। 


আন্ছিন।' ১৩৪৫ সম্পীদকীয় ৬৯৩ 
চাক্ুুলীন্ডে সাম্প্রদান্রিক্ তোমরা 


একট! জাতির সব. কিছুর মাপকাটী যখন যোগাতা না হয়ে, হয় সম্প্রদায় তখন 
বঝতে হবে সে জাতির ভবিষ্যং ঘোর অন্ধকার । আমাদের এই ছূর্ভাগা দেশে আজ দিকে 
দিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ছে ; ক্ষুদ্রাততিক্ষুত্র নগন্য বিষয় নিয়ে দাঙ্গ-হাঙ্গাম। রক্তারক্তির 
সীমা নেই; এ যে কত বড় নির্ববদ্ধিতা তা বলবার নয়।* বিরাট জন সাধারণ যুগষুগান্ত 
থেকে ঘুমিয়ে ' আছে, দারিদ্রা, অন্কতায়, ছুখে। আর মুষ্টিমেয় মধাবিত্ত সম্প্রদায় আমরা 
চাকুরি নিয়ে কাড়াকাডি হানাহানি করে মরছি বৎসরের পর বংসর। মামর৷ আগেও বলেছি, 
আাজো বলছি, সাম্প্রদায়িক সমস্ত। মধাবিস্তদের চাকুরী নিয়ে ঈর্াও বিদ্বেধের সমস্তয।, জনসাধারণের 
স্বকীয় সমস্ত! নয়। কিছুদিন আগে ব্যবস্থাপরিষদে কোয়ালিশনী দল সরকারী চাকুরীর একটা 
ভাগ বাটোয়ারার বন্দোবস্ত করিয়ে নিয়েছে। শতকর! ৬ণ্টী চাকুরী মুসলমান, ১০্টী তপশীলী 
হিন্দু এবং অবশিষ্ট ২০্টী অগ্ঠান্ত সবাই পাবে। বিটি কর্ঠণক্ষের এতে সম্মতি আছে, 
কারণ শ্রক্ম ভেদনীতি দ্বারা জাতির একাকে বাহত করবার বাবস্থা এই প্রস্তাবে রয়েছে। 
বাঙ্গালী জাতিকে প্রকারান্তরে তিন্ভাগে বিচ্ছিন্ন করে হক-মন্্রীনভ। রিটিশ সরকারের বদিনের 
ভেদনীতির পুন; গ্রতিঠ। করলেন, প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসনের নামে। কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে এ 
ভবিষ্াংবাণী করা যেতে পারে, যে নিদ্রিত জনসাধারণ একদিন ঘুম থেকে জাগবে এবং সেদিন 
মাজকার প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দের স্থান জাতির জীবন থাকবে না। 


স্নেণ্উি জেন্ভি্াস কলেজে ল্লেক্টন্ল দিন 

গত ৩৭শে আগষ্ট সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে রেক্টর দিবস ছিল। এ দিবসের উৎসব 
উপলক্ষে যে শোচনীর পরিস্থিতি হট হয়েছে, তাতে কলেজ কতৃপক্ষের সহানুভূতিহীন মনোভাবের 
পরিচয় পাওয়া গেছে । মানপত্র পড়বার পূর্বে অনুমোদনের জন্য কত পক্ষকে দেখাতে বাধ্য 
করার মধো যে ডিক্টেটর-স্থলভ মনোবৃত্তি প্রকট হয়েছে তা" নিতান্ত আপত্তিজনক । ছাত্রছাত্রীদের« 
বাক্তিত্ব ও আত্মসম্মান বলে একটা জিনিষ আছে কোন কোন কর্তৃপক্ষ সেকথ। ভূলে যান্‌ ; £বং তার 
ফলেই ছাত্রদের সজাগ মর্ধযাদা-জ্ঞানের সঙ্গে কতৃপক্ষের স্বেচ্ছাচার-মূলক অজ্ঞতায় সংঘর্ষ বেঁধে 
যায়। প্রকাশ এক্ষেত্রে ১৭ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করায় অবস্থ। আরো সঙ্গীন হয়ে উঠেছে এবং 
সর্নশৈষে গেট বন্ধ অবস্থায় ছাত্রদের ওপরে লাগীগ্রহ্থার হওয়ায় এই ঘটনার যে লঙ্জাকর 
পরিণতি হয়েছে তা, অবর্ণণীয়। এই ব্যাপার নিয়ে সমস্ত কলকাতা ও সমস্ত বাঙ্গলাদেশের 
ছাত্রসমাজে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে এবং হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র- 
ছাত্রীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ছাত্রদের এই অপনানের প্রতিবাদ করেছে। টাউন হলের জনসভায় কলেজ 
কর্তৃপক্ষের নিন্দা করে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতেও প্রমাণ হয়েছে সর্বসাধারণ ছাব্রদেরই 
সধর্থন করছে। যেখানে সহজ সহানুভূতি ও স্ুবিবেচন। প্রয়োজন সেখানে কর্তৃপক্ষের বৃথ। 
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প্রেষ্টিজ ও অকারণ জেদ প্রবল হয়ে উঠলে সংঘর্ষ ও জটিলতা বাড়বে, এ-কথ। অনিবার্ধ্য সত্য । 
আমরা আশ করি শিক্ষা-মন্ত্রী ফজলুল হুক্‌ সাহেব এবং ভাইদ্‌ চ্যান্সেলর খান বাহাদুর আজিজুল 
হুক সাহ্ছেব এই হুঃখজনক ব্যাপারের একটা সম্মানজনক সমাধান করবেন। এই ধরনের ব্যাপার 
নিয়ে সমস্ত বাঙ্গলাদেশের যৌবন-শক্তির মধ্যে একট! প্রচণ্ড আলোড়ন ও বিক্ষোভ স্থষ্টি ষদি হয়, তবে 
দেশের ভবিষ্াতের পক্ষে সে প্ুরিণতি আশঙ্কাজনক হবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কলেজ 
কৃপক্ষকেও ম্ববিবেচন:র সঙ্গে এই লঙ্জাজনক ঘটনার অবসান করতে আমরা অনুরোধ 
জানাচ্ছি। 








(ঞঁচং) শিল্পী- গৌরী তঞ্জ 





হপ্তন্ম অর্ম ূ প্র কান্তিক । পঞ্চম সংখ্য। 














শম্র্ন ও লিমন 
অনিলচন্দ্র রায় 


কিছুদিন হইতে একটা প্রশ্নের গুঞ্সনপ্বনি শোনা যাইতেছে, যতদিন যাইতেছে ক্রমে 
ভাহ। স্পষ্টতর হয়া কানে আসিয়। লাগিতেছে। একট! সংশয়াতক জিজ্ঞাসা একটা অক্ষুট 
অস্বীকার যেন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। ধন্ম যাহাকে বলি আমরা, আজিকার আধুনিক 
জীবনে তাহার কোন গ্রয়োজন আছে কিনা, অর্থাৎ একেবারে পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে, 
ধর্মের কোন প্রয়োজন নাই । 

কথা উঠিয়াছে, ধর্মকে বাদ দিয়াই চলে । কেবল চলে, তাহ! নয। ধন্মকে বঙ্জন করিয়া 
এই যে চলা ইহাই মানুষের সত্যিকারের চলা, আসল চল৷, একেবারে পুর! কল্যাণের পথ 
ধরিয়। সার্থক চল । | 

কিন্তু এই যে জিজ্ঞাসা, এই যে বিদ্রোহ, ইহা কেবল ধনে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বত্রই 
আসিয়াছে । 

মানুষের জীবনকে আজ মানুষের “বুদ্ধি” চ্যালেঞ্জ ( ০81167£6 ) করিয়াছে । জীবনের যত 
ভালো, যত মন্দ, যত সংস্কার, যত কিছু অনুষ্ঠান, সব কিছুকে সামনে দাড় করাইয়। মানুষ আজ 
নিছক বুদ্ধি দ্বারা যাচাই করিয়া, পরীক্ষ| করিয়৷ লইতে চায়। গতানুগতিক যে চিরকাল কেবলমাত্র 
চলিয়া আলিবার দাবিতেই তার পুরাণ পথ বহিয়া চলিতেই থাকিবে, তাহা হইবে না। আজ 
, তাহার গতিকে রুথিয়। দীড়াইয়াছে 110611০0এর পাহারা, তাহাকে জবাবদিহি করিয়! তবে যাইতে 
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হইবে। পুরাতন যে কেবলমাত্র অনেকদিন টি'কিয়া থাকিবার অজুহাতেই আরো টি কিয়া 
থাকিবার দাবী পেশ করিবে, তাহা আজ চলিবে না। বুদ্ধির পরীক্ষায় যাহারা পাশ করিবে 
তাহারাই কেবল ভবিষ্যতের দ্বার পথে আগাইবাঁর পাসপোর্ট পাইবে । পুরাতনের রাজ্য ভরিয়। 
তাই সামাল্‌ সামাল্‌ পড়িয়! গিয়াছে_কে থাকে, কে ঘায়। পড়িবারই কথা। মহাকাল আজ 
গ! ঝাড়। দিয়াছেন, দিকে দিকে ভূমিকম্প সুরু হইয়া গিয়াছে । বড় বড় ইমারৎ বুঝিবা ভাঙ্গিয়। 
পরে। 

ধর্মে, সমাজে মানুষের হিসাক্নিকাশের কোলাহল আকাশকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে_ 
গোলমালট! কিছুদিন যাবৎ পশ্চিম কোনেই ঘট! করিয়া আসে, আর তাহার ঝড় ঝাপটা! আমাদের 
এই সনাতন পৃবদিকে আসি ও বিপর্ধায় স্থষ্টি করে। আমাদের এই শান্তির দেশে লোকজন সব 
আজো পরম শ্বখে নিশ্চিন্ত নিদ্র। যাইতেছে ; কিন্তু যাহারা সজাগ আছেন তাহার! উঠিয়া পশ্চিমদিকে 
কাঁন পাতিতেছেন, আসন্ন প্রায় ঝড়ের চরণধ্বনি দিকে দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে। আমাদের ও 
আঙ্গিনার গাছে গাছে ডালে ডালে ইতিমধো বাতাসের চঞ্চল মণ্মর সুরু হইয়া গিয়াছে । 

এখন কর্তব্য কি! ঘুমাইলে তে চলিবেই ন।, মহারুদ্রের বেশে তুফান আসিয়া আকস্মিক 
সর্বনাশের স্থচনা করিবে, তখন মাথায় কবাঘাত করিবারও সময় থাকবে না। তবে কি চুপ 
করিয়। আকাশে তাকাইয়া হিসাব করিবো যে তুফান কবে আসিবে, কখন পৌছিবে ? অথবা 
জন্তানা৷ করিয়। রাত্রি ভোর করিবো যে, তুফান আসিলেও আমাদের সনাতন পবিত্র উঠানে হস্তক্ষেপ 
করিবে না, প্রতিবেশীর বাগান ভাঙ্গিয়া, পাকাধানের গোল! উজাড় করিয়। চলিয়া যাইবে । যাহারা 
আজ জাগিয়া৷ আছেন, সেই “যামিনীর জাগরুকদল”কে বলিবার সময় আসিয়াছে, “যাহারা আজে। 
নিশ্চিন্তে লেপমুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছেন, স্বপ্ন দেখিয়া হাসিতেছেন, কাদিতেছেন, বন্তুত! দিতেছেন 
উাহাদিগকে ধাক্ক। দিয়া জাগাইয়। দিন্।” তীাহারাও কান পাতিয়। শুনুন যে পশ্চিমে ঝড় 
উঠিয়াছে, এখানে আসিবার দেরী নাই । ঝড় আসিবার আগে ঘরের খুঁটী শক্ত করিতে হবে, 
যাহ! ভাঙ্গা, জীর্ণ তাহাকে বদলাইতে হইবে, শক্ত নৃতন খুঁটী দিতে হইবে। যেঘর একেবারে 
ঘুণধরা, মুমুষু ভাঙ্গিয়া পড়িবার অপেক্ষায় আছে, সেইখানেই বিপদ লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহাকে 
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, মায়! করিলে চলিবে না । নতুবা ঘর চাপা পড়িবার আশঙ্কা । মমতার 
সময় নাই। পূর্ব পুরুষের চরণধূলি-বিজড়িত, পবিত্র আশ্রয়-নীড়কে ছাড়িয়া যদি পরের ঘরে আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেই হয়, তবে তাহাও করিতে হইবে । হয়তো! বা এ চিরদিনের আশ্রয়, কত সুখছুঃখে 
কত হাসিকান্নার মায়াতে অনির্ববচনীয় হইয়। রহিয়াছে, হয়তো বা কত অতীত স্মৃতি, কত অতিক্রান্ত 
গৌরব ইহার ধূলা বালিতে, উঠানে রাশি রাশি ছড়াইয়া আছে ইহাকে মহিমান্বিত করিয়া, কিন্ত 
মানুষের বাচিবার দায়, মানুষের দেহ-মন-আত্মার সানন্দে, সবলে, সগৌরবে বাঁচিবার দাবী, জীবনে 
সব কিছুর ভাগে । মানুষের ভবিষ্যতের যিনি বিধাতা, মানুষের বর্তমানের যিনি অধিষ্ঠাতা, তাহার 
দাবি অতীত দেবতার সকল দাবি, সকল প্রয়োজনের অনেক উদ্ধে,শুধু আজ নয়, চিরদিন, , 
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নই তি 


টিনা অভীডিকারের পুরানো ইটগুলি হে বাছিয়! সাজি লয়াই টি বিনা 
বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে। অতীতকে অতিক্রম করিয়া তবেই বর্তমান এঙ্বর্যাশালী। আর 
বর্তমানের কঙ্কালকে দেহ দিয়া, রূপ দিয়া গড়িবার যে সাধনা, তাহাঁও তো ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ রূপ- 
পরিকল্পনাকে সম্মুখে রাখিয়াই সার্থক। সমস্ত বর্তমানকে ছাপাইয়া ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভাইতে। 
মানুষের কাছে এত বড়, এত বিপুল হইয়া দেখা দিয়াছে চিরদিন। অতীত হইতে মানুষের যাত্রা 
তো এই এক ক্রমকে অনুসরণ করিয়াই সেই আদিকাল হইতে আজ পর্যাস্ত চলিয়াছে। অতীতকে 
ছাড়াইয়। মানুষের জয়যাত্র। আজ বর্তমানে আসিয়। পৌছিয়াছে, কিন্ত যাত্র। কি থামিয়াছে? থামে 
নাই, শুধু তাহা বর্তমানকে পথে রাখিয়া ভবিষ্যতের অনির্দেশ্থয ন্বর্মমন্দিরের দিকে তীর্থযাত্রা 
করিবে । 

হৌক না ভবিষ্যৎ অনির্দেশা, হৌক্‌ না সে তীর্থ অনিণেয়, মানুষের যাত্রা থামে নাই হয়তো 
ব৷ নিবিড় অন্ধকার সে মন্দিরের চড়াকে জড়াইয়া আছে, হয়তো বা সমুখের পথরেখা গাঢ়.কুয়াশার 
মধ্য অন্তহিত হইয়! গিয়াছে, প্রভাতের অরুণালোকে তাহাকে এতটকুও উদ্ভাসিত করে নাই। 
কিন্ত কতকালের প্রান্তরকে, কত যুগের অরণাকে পিছনে ফেলিয়া, কত মন্বম্তর কত যুগান্তরকে পার 
হইয়া যে যাত্রা মুর হইয়াছে কোন বিস্মৃত দিনে, সে কি আজ বর্তমানর পঙ্গিল পথ আর ভবিষ্যতের 
শঙ্গিল যাত্রাকে সমুখে বিসগিত দেখিয়াই ভয়ে পিন ফিরিয়া! ব্সিবে, আর তার পুরাতনকে মালা- 
চন্দন অভিনন্দন করিয়া লইবে? অনিশ্চিত ভবিঘাতের ভয়ে সে কি মৃত অতীতের বুকের উপরেই 
তার চিরবিশ্রামের বাসা বাধিবে ? 

কিন্তু তাহ! হয় নাই । মানুষের তীর্ঘযাত্র! সমুখের ভয়কে এড়াইবার জন্য অতীতের দিকে 
পশ্চাৎপদ্‌ হয় নাই ' অতীতকে ভতিক্রম করিয়া, বর্তমানকে ছাড়াইয়া তাহার রথযাত্রা অবিশ্রাম 
চলিয়াছে ভবিষ্যের পানে । সমুখে যত কুয়াশাই থাকুক, বিস্তৃত কৃহ্েলিকার মাঝে দৃষ্টিকে মানুষ 
প্রসারিত করিয়! দিয়াছে__কারণ কুয়াশাকে ভেদ করিতে হইবে। চারিদিকের একাকার অন্ধকারের 
মাঝে সকল শক্তিকে উন্মুখ করিয়৷ দিক নির্ণয করিতে সে লাগিয়া গিয়াছে--পথকে অতিক্রম 
করিতে হইবে । 
| যুগে যুগে এই একই অমোঘ পথে একই নিশ্চিত গতিতে মানুষের ইতিহাস-ইতিহাস- 
বিধাতার ইহাই ইসারা। আজ এই ইসারাকে ভূল করিলে কল্যাণকে নির্বাসনে দিতে হইবে। 
অতীত সত্য সন্দেহ না, কিন্তু অদ্বিতীয় সত্য নয়। যত জীর্ণ ই হোৌক্‌, যত অকিঞ্চিংকরইঈ হৌক্‌ 
অতীতকে আকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে. উহা মানুষের প্রাণ পুরুষের অক্ষম স্থবিরতা, তাহার 
অচল জড়ত্ব। যাহা জীর্ণ, যাহা মৃত, তাহাকে আস্তাকুড়ে ফেলিয়। দিতেই হইবে ; যাহা কল্যাণ, 
যাহা জীবন্ত তাহাকে ডাকিয়। লইতেই হইবে, সে যদি নৃতন পোষাকে, অচেনা রূপ ধয়িয়। আসে 
তবুও । | 

মানবজাতির চলমান রথ ম্বাজ বিংশশতাব্দীর ঘাটে আসিয়া থামিয়াছে,_আবার যাত্রা 


৩৯৮ জস্্রশ্জী [ ৭ম বর্ষ, পঞ্চম সংখা! 





সুরু করিবার আগে দম নিতে হইবে। এবং ইতিমধ্যে একবার সমস্ত অতিক্রান্ত পথকে, 
তাহার পিছনের অতীতকে বিচার করিয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে । 

তাই আজ মানুষ তাহার এতদিনকার জীবনকে তন্ন তন্ন করিয়া! যাচাই করিয়া 
দেখিতেছে”_তাহার যত প্রয়াস, যত স্থষ্টি সব কিছুর মূল্য নিরূপণ করিতে আজ তাহার সমস্ত 
সত্বা তৎপর । পৃথিবী ভরিয়া জীবনকে লইয়। নাড়।চাড়া পড়িয়া গিয়াছ্ছে, কিন্তু এ বিশ্লেষণ, এ পরীক্ষার 
অস্থ হইল মানুষের “বৃদ্ধি”, তাহার [81190 

দীর্ঘপথে চলিবার ও আত্মরক্ষা করিবার মানুষের ছুটি প্রবল সম্ঘল তাহার প্রজ্ঞ! 
(7091001) ও তাহার বুদ্ধি (7)011606)। তাহার যাত্রাপথে কখন কোন ক্ষণে যে ইহার। জাত, 
বিকশিত, বন্ধিত হইয়া উঠিল, তাহা অনেক অনুমান, অনুসন্ধান করিয়াও জান! যায় নাই। কিন্তু 
যতটুকু জানা গিয়াছে তাহার ইতিহাস বিচিত্র। জীবনের ক্ষণে ক্ষণে নানা গুঢ প্রয়াসের মধ্য দিয়া 
নানা বিচিত্র অবস্থাস্তরের মধা দিয়া একদিকে যেমন তাহার প্রজ্ঞা গভীর হইতে গভীরতর 
হইয়া, এক পরমাশ্চধ্য দিবা দৃষ্টিতে বিকশিত হইয়া, ঘনাইয়া উঠিয়াছে; অন্যদিকে তাহার 
বুদ্ধি ও বস্তুর সঙ্গে সংঘধে, কঠিন ঘাত প্রতিঘাতের মধা দিয়া শানিত হইতে শানিততর হইয়া 
উঠিয়াছে। এই ছুঈকে আশ্রয় করিয়া মামুষের জীবন সম্পদে সম্পদে ভরিয়া উঠিয়াছে , তাহার 
সবগুলি পাত্র, সবকয়ট। ভাণ্ডার, এই ছুইটি পরন মিত্রের দানে একেবারে কাণায় কাণায় পুর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছে। 

আজ কথ। উঠিয়াছে, ইহাদের মধ্যে কাহার দাম বেশী এবং কাহার দান-ই বা বেশী? কেহ 
বলিতেছেন, বুদ্ধিই মানুষের পরম আশ্রয় ; কেহ বলিতেছেন, প্রজ্ঞা! । 

তবে কি ইহাদের মধো বিরোধ রহিয়াছে ? বিরোধ আছে কিনা জানি না, তবে মানুষ 
ইহাদের মধো বিরোধ স্জন করিয়া লইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু ইহাদের পার্থক্য আছে, 
তাহাতেও সন্দেহ নাই [ 

বুদ্ধি মান্যকে যে হিসাব দেয়, তাহা সহজবোধা , তাহার লাভলোকপানের খতিয়ান 
বুঝিতে মানুষের দেরী হয় না। কিন্ত প্রজ্ঞা ষে হিসাব তাহার দরবারে পেশ করে, মানুষের 
চোখে তাহা ঘোরালে। বলিয়া ঠেকে, যে লাভলোকসানের ফিরিস্তি দাখিল করে তাহা স্মক্ষম, 
ছুনেবাধ, তাই মানুষের কাছে এত ধোঁয়াটে বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধি তার যন্ত্রপাতি লইয়। 
যেখানে মাপজোক করে, জরিপ করে-_সেস্থানের পরিধি সঙ্কীর্ণ। প্রজ্ঞার যেখানে কারবার সেখানে 
সীমাহীন অতল। বুদ্ধি মানুষকে মাটির শক্ত পৃথিবীতে রাস্তা! বাতলাইয়া দেয়, কিন্তু প্রজ্ঞায় 
তাহার ডানায় করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়__অস্তহীন, বাধাহীন নীল আকাশে । বুদ্ধির বিচরণ 
ক্ষেত্র জ্ঞাত, পরীক্ষিত। সেখানে সে নিশ্চিন্ত নিঃসংশয়তার সহিত 01)967580101, 0611]0017 
এর কীধে ভর করিয়া পায়চারি করিয়া বেড়ায় । কিন্তু প্রজ্ঞার পরিক্রমণের ক্ষেত্র যেখানে, সেখানে 
অজ্ঞাতের অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়া পথের সন্ধান করিতে হয়, সেখানে দরাড়াইবার কঠিন স্থান নাই রঃ 


কাস্তিক) ১৩৪৫ ] 


ধন্ম ও বিজ্ঞান ও ৩৯৯ 





এই জন্য বুদ্ধির আবিষ্কার যাহা, মানুষ তাহাকে সহজে গ্রহণ করে কিনা সন্দেহ। আর প্রজ্ঞার 
যাহা নির্দেশ, তাহাকে বিনা জিজ্ঞাসায় গ্রহণ করিতে মানুষের অনেক সন্কোচ, অনেক দ্বিধা। 
প্রজ্ঞার আশ্রয়ে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে ধন্মকে, আর বুদ্ধির সাহাযো স্জন করিয়াছে বিজ্ঞানকে । 
বিজ্ঞান তাই মানুষের প্রিয়তর মানব সন্ভান। বিজ্ঞানের দাবী মানব-মনের কাছে তাই অতি সহজে 
গ্রাহা, বিন দিধায় স্বীকাধ্য | 

বুদ্ধির উপর মানুষের নির্র দ্বিধাহীন। তাই আজ যে বিশ্লেষণই আরম্ত হইয়াছে, তাহাতে 
জীবনের সব ভি্তিকে, সব সৃষ্টিকে মানুষ কষিয়া লঈতে চাঠ বুদ্ধির নিকষে। বুদ্ধি তাহার 
পরীক্ষাঘরের দ্বারে লটকাইয়া রাখিয়াছে খুব বড়ো রকমের একটা! ১1] ০£ [10017008000 
বিনা প্রশ্নে নাহি দিব স্চাগ্র অধিকার বলিয়া সে মান্তষের ধর্ম, সমাজ তাহার বাক্তির জীধন, 
তাহার সমষ্টির জীবন, তাঁহার বিশ্বাস, তাহার সংস্কার, এক কথায় তাঁহার সমস্ত সভ্যতাকে 
(781161)86 করিয়াছে 1 

তবে কি মানুষের সমস্ত সভ্যতা ভূলপথে আজ এতদূর আসিয়।৷ পড়িল? এত যুগ যুগ 
ধরিয়া! যে পথ সে অতিক্রম করিয়া আসিল, সে কি সবখানিই বিপথ ? 

আজ এই কথাই বিচার করিবার, বঝিবার, দিন শাসিয়াছে। 

মান্বযের সভাতা! সে তো আজকার কথ! নয়। সেই কবে. কোন যুগে জগতের আদিম 
নরনারা হিংস্রজন্ত সমাকুল বনপথে, অন্ধকার গিরিগহবরে বিচরণ করিয়া বেড়াইত; কত মেঘ- 
মেছুর অন্ধকার আকাশ তাহাদের অনাবৃত মস্তরকে অশ্রান্তু বণ করিয়। যাইত, কত জোৎস্াময়ী 
রজনীর পাখির গান তাহাদের বৃক্ষতলের, গহবর-গ্ৃহের জীবনকে মুখর করিয়া তুলিত, 
সেখানে স্বচ্ছন্দজাত তুণগুলা আর অবত্ব-বদ্ধিত পুষ্প-লঙ।-পর্পব তাহাদের মিলন শযা। রচনা 
করিত--আর আকাশ বনুন্ধরা, সূর্যাচন্দ্র সাক্ষী হইয়া! তাহাদের বন্ধনহীন ীপনয়া&1 দর্শন 
করিত। সেকি আজিকার কথা? তার পরে কবে কোন ক্ষণে তাহাদের বশ্জীবনের অবসান 
ঘটিল, তাহারা বন কাটিল, পথ বানাইল. বাসা বাঁধিল; কবেই ব| হাহার| প্রেমকে শিকল 
পরাইল বিবাহে, আর স্থাচ্ছন্দ্যকে খর্বব করিয়৷ গলায় পরিল বন্ধনের মাল।! তারপরে সমাজ 
আসিল, সম্পত্তি আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আসিল কত বিরোধ, কত সংঘর! কত ছুঃখ, কত বেদনার 
মূল্য দিয়া, কত রক্তপাত, কত প্রাণবিসঙ্জনের পথে ধারে ধীরে পা বাড়াইয়া, কত ঝড়, কত 
দূ্ষ্যোগের বাধা পার হইয়া মানুষ আজিকার দিনটীতে আ.সিয়। উত্তীর্ণ হইয়াছে। তিলে তিলে 
কত সঞ্চয় জমিয়া উঠিয়। তাহার বিপুল জীবন নিম্মিত হঈল-_কত ক্ষুত্রের দান, কত মহতের ত্যাগ, 
কত ছৃঃখীর অশ্রু, কত মুখীর আনন্দ মিলিয়া জীবনের এই জটাল জাল বোনা হয়৷ গিয়াছে-_ 
আজ এই যুগযুগান্তরের প্রান্তদেশে আসিয়া মানুষ কি আবার একটি একটি করিয়া গ্রন্থি 
খুলিতে আরম্ভ করিবে? এতদিনে যে জীবন জমিয়! উঠিল, সে কি কেবল ভুলের উপর ভুল 
শভ্রপাকার হইয়াই রূপ পাইয়াছে? কত গোমুখী হইতে কত স্রোত বাহির হইয়া আসিয়া, কত 
ঙ 
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দিক হইতে কত সহস্র ধারা মিলিয়া মানুষের এই সুবিপুল জীবনগঙ্গা রচিত হইল, তাহার হিসাব 
নাই। এ কলনাদিনী কি আবার পূর্ববপথে ফিরিয়া যাইবে? ইহাকে আবার গোড়া হইতে যাত্রা 
আরম্ভ করিতে হইবে? না, ইহার গতিমুখ ঘুরাইয়া একটু রাস্তা বদলাইয়া দিলেই 
চলিবে । 

সমাজজীবন ও ধম্মজীবন, এই দুইটি ভিত্তির উপর দাড়াইয়া সমস্ত সভ্যতা মানুষকে 
ধরিয়া আছে। সমাজজীবন বলিতে মানুষের সমষ্টিসম্পর্কিত সর্ববাঙ্গীন জীবনকেই বুঝি; তার 
রাজনীতি, তার সমাজনীতি, তার বাঁবহারনীতি, তার অর্থনীতি__সবকিছুইঈ সমাজজীবনের অন্তর্ভস্ত। 
ধর্ম মানুষের অন্তজীবনের সুক্ষ কাহিনী, অতীন্দ্রিয় লোকের রহস্য কথা । সামাজিকতা ও ধর্ম 
এই ছুইকে লইয়াই মানুষ তাঁর পরিপূর্ণ জীবনকে রচনা করিয়াছে ; এই ছুই জগতের সব চিন্তা, 
সব অনুভূতিকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের সভাতা । 

আজ চিন্তাশীল এক সম্প্রদায়-_যাহারা বৃদ্ধিতে আস্থাশীল, তাহারা এতদিনকার পুরাতন সমাজকে 

একেবারে ভাঙ্গিয় গড়িতে চাহেন । এখানে ওখানে মেরামতী ব। আংশিক সংস্কার করিয়া নয়, 
একেবারে গোড়া হইতে আঘাত করিয়া করিয়া, আমূল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আনকোরা নৃতন তাজা 
সমাজ গড়িতে চান। রাজনীতির পুরাণো মাল যে 4০700907805 তাহাতে চলিবে না : অর্থনীতির 
ক্ষেত্রেও যে সম্পঞ্ি প্রথার উপর সমাজ দাড়াইযা আছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে ; মানুষের 
আভাম্তরীণ জীবনেও প্রচলিত বিবাহাত্মক ও পরিবার-তান্থিক সমাজকে পৃথিবী হইতে উঠাইয়। দিতে 
হইবে । যে সব অন্তষ্ঠানকে অবলম্ষন করিয়া সমাজ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তাহারা বুদ্ধির আলো! 
ফেলিয়া সেগুলিকে পরীক্ষা করিয়া রায় দিয়াছেন_-এ সব ভন্রষ্ঠানের অন্তুঃসার কিছুই নাই । 
মানব জাতির কলাণের পথকে রোধ করিয়া তাহার! অগ্রগতির বাধা হইয়া রহিয়াছে, উহাদের 
নির্মল করিয়া তবে পথ পরিষ্কার করিতে হইবে । 

এইতো গেলো সমাজের কথা। অন্তদিকে ধর্মকেও তীহারা বুদ্ধির 65 চ৪০৫এ 
ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন । এবং তাহাকে আবর্জনা বলিয়া 0051 ৮10এ ফেলিবার জন্য 
মানবজাতিকে ডাকিয়াছেন। এ আহ্বান যদি কল্যাণের হয়, তবে সাড়া দিতেই হইবে, ন। দিয়! 
উপায় নাই । 

সমাজজীবনে যে 01১81101766 আসিয়াছে, তাহার অর্থ কি, সার্থকতাই বা কি, সে সম্বন্ধে এ 
প্রবন্ধে আলোচনা করিব না, কারণ তাহা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। শুধু ধন্ম সন্গন্ধে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে 
সে সম্বন্ধেই গুটিকতক কথা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এ প্রবন্ধ শুধুই আলোচনা-_এখানে 
1950 ৬০7৭ কিছু নাই, কারণ 1850 ৮০1৭ বলিবার দিন আজো আসে নাই বলিয়া মানি। 
যাহার! প্রচ্ঞায় বিশ্বামী তাহারা হয়ত বলিবেন, প্রজ্ঞা ধন্ম সম্বন্ধে 1950 ৬০1 দিয়াছে; কিন্ত 
বৃদ্ধির সঙ্গে প্রজ্ঞার বিরোধ কত তাহা পূর্বেবই উল্লেখ করা হইয়াছে । এখানে প্রজ্ঞার কথা 
উল্লেখ করা হইবে না । কেবলমাত্র বুদ্ধির রাজোর পরিধিতে ঘোরাফিরি করিয়াই দেখা! যাইবে 
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কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়। এবং ধর্মকে বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করিয়াও পক্ষে কিংবা বিপক্ষে 
1956 ০10. না হইলেও 1)0120100796 ৬০৫ গোছের কিছু বলা যায় কিনা তাহাও দেখা! 
যাইবে । কিন্তু আগেই বলিয়। রাখা ভালো, এ বলাও আমার নিজম্ব বলা হইবে না। বুদ্ধির 
রাজো যাহারা কর্ণধার বলিয়া গণা এমনই ছুই চারিজন বৈজ্ঞানিক যাহা বলিয়াছেন, তাহাই 
চয়ন করিয়া এখানে ধরিয়া দিব । 1936 ৬010 হইলেও তাহাদের এবং 0600107096 হইলেও 
তাহাদেরই হইবে । 

কথা উঠিয়ছে, ধর্ধা শুধুই কৃসংস্কার। আফিম যেমন “করিয়া! মানুষের প্রাকৃতিক, সহজ 
বৃদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়৷ রাখে নেশায়, ধর্ম তেমনি করিয়া মানুষের শুভবুদ্ধিকে, কর্মমশক্তিকে 
টাকিয়া রাখিয়াছে। ধন্মকে বড় করিয়। মানুষ নিজে হইয়া গিয়াছে ক্ষুদ্র, কল্পিত মিথ্যাকে 
গৌরব দিতে গিয়া মানুষ সত্যাকে করিয়াছে খর্বব। ধর্ম মানুষের অক্ষমতার জয়দ্বজা, মানুষের 
দৌর্বলোর কালো নিশ্মান। 

ধন্ম বলিতে কি বোঝ! যায়, তাহা স্পষ্ট করিয়। জানা ভালো । ধন্মের আছে ছুইটা দিক, 
দুইটা 75০০, একটা তাহার 31, অপরটী তাহার [705 একটা তাহার মন্ম” অপরটা 
তাহার কোষ । একটী তাহার অন্তর, অপরটী আবর্ণ। একটা হইতে ষষ্ট হইয়াছে তাহার দর্শন 
প্রকরণ, অপরটা হইতে জন্ম নিয়াছে তাহার ক্রিয়া প্রকরণ । যাহা কোধ, যাহা বহিরাবরণ, তাহাই 
ধন্মের 7608115)0, যাহা মন্মর যাহা অন্তরঙ্গ, সেটা তাহার 11711050921)5 তাহার 
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বিজ্ঞান ধন্মের এই ছুই দ্িককে মাক্রমণ করিয়াছে । তাহার বিরোধ 17098119101 এর সঙ্গে 
যেমন, 1১11050105র সঙ্গেও তেমন। একটাকে যদি একবাণে ঘায়েল করিতে চেষ্টা করিয়াছে 
আপরটার প্রতি বিবিধ শরসন্ধান করিয়াছে । কিন্ত ধর্মাকে যেমন বিজ্ঞান আঘাত করিয়াছে, 
বিজ্ঞানকেও তেমনি ধন আঘাত করিয়াছে । ধন্মের সভিত বিজ্ঞানের বিরোধ আজ নয়। বিজ্ঞান 
যখন নৃতন আকার লইয়া জন্মে নাই, তখনও মানুষ বৃদ্ধির দ্বারা ধর্মকে আঘাত করিয়াছে 
বারবার। 

এখানে শুধু একটিমাত্র প্রাচীন বিদ্রোহের উল্লেখ করিব £ শুধু এই জন্য যে প্রায় তিনহাজার 
বছর আগেও আমাদের এই ধর্মের দেশে ধর্মের বিরুদ্ধে কতবড় বিদ্রোহ মাথ। তুলিয়া টাড়া ইয়াছিল। 
বৃহস্পতি, চার্ববাকের কথা সবাই জানে । তাহাদের মতবাদের কয়টা মূল স্মত্র এই £- 
(১)  পৃথিব্যপ.তেজো-বায়ুরিতি তত্তানি  (ভাঙ্ষরাচাধা-ব্ন্মস্ত্র ) 
(২) (ক) চতুভাঃ খলু ভূতের্ভয শ্চৈতন্যমুপজায়তে ( সর্বদদর্শন সংগ্রহ ) 

(খ) শরীরেক্দ্িয-সংঘাতঃ এব চেতন? ক্ষেত্রজ্ঞঃ ( ভাস্কর ) 

(৩) (ক) পশুশ্চেমিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্তাতি 

স্বপিতা জমানেন তত্র কন্মান্ন হিংস্ততে ॥ ( স-দ-সং) 
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(খ) স্বস্থিত্বা যদাতৃপ্রিং গচ্ছেমুস্তত্রদানতঃ 
প্রাসাদক্টোপরিস্থানাং তত্র কন্মান্ন দীয়তে ॥ (স-দ-সং) 
(গ) অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীতত্তরং ত্রিদগ্তং ভম্মপুণ্তকং 
প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবে জল্পতি জীবিকা ॥ (নৈ-চ) 

স্থলতত্ব বা 008067 হইতেই চৈতন্য জন্মলাভ করিয়াছে । আত্মা আর কিছু নয়, দেহইন্দ্রিয়ের 
সমবায়ের একটা! 050:90০৮ মাত্র । চৈতন্য তাই । দৃশ্যলোক বাতীত ০00 0110 
কিছু নাই এবং যজ্ঞ তথ। সমস্ত ব্রেদতন্্ব ব| 10081151 কেবল পুরোহিতদিগের জীবিকা অর্জনের 
উপায়, সর্ববসাধারণকে €স%[১101 করিবার ফন্দী। 

চার্বাকের ৪0)615 এই কটা মূল প্রস্তাব (901051007) দ্বারা সমস্ত ধর্মের গোড়াকে 
আঘাত করিয়াছে । আজ আধুনিক নাস্তিকাতন্ব ইহার বেশী কিছু বলে নাই। তাহাদের মলম 
এইগুলিই | কেবল হাজার বছরের আভিজ্ঞত! অনুসন্ধান ও চিন্ক। ইহাদের উপর 018115 যোগ 
করিয়া ইহাকে বিজ্ঞান হিসাবে দাড় করিয়াছে । 

বিভ্গান ধর্মকে বুদ্ধির খুরধার আস্তে কাটিয়। খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছে, তাহার 
গরত্যেক অংশ ব। তাকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছে, এবং তাহার জন্ম ইতিহাস বংশক্রম 
আদি আন্ত সবকিছুকে অভাত হইতে হাতড়াইয়া বাহির করিয়া এক বিস্তৃত 9550০10এ বীধিয়। 
দিয়াছে । 91১2000 516 হইতে [7856], চাতেএএ পধ্যন্ত সমাজতান্বিকগণ ধর্ম সঙ্গে 
বভতর সিদ্ধান্ত ও তন উপস্থিত করিয়াছেন । বিজ্ঞান ধর্মকে নান! ৪110 হইতে 58210171161) 
ফেলিয়। দেখিয়া যে সব বোধ দিয়াছে ও দিতেছে, তাহা হইতে অনেকেই মনে করিতেছেন যে. 
বর্তমান যুগ ধন্মের একেবারের মুলদেশে কুঠারাঘাত করিয়াছে । ৪০৫০৮ ধন্মের জন্মের সন্ধান 
পাইয়াছেন, সেই বর্বর যুগের আদিম মানুষের কুসংস্কারে। 

মানুষ পায়ে পায়ে দেখিল তার দেহের ছায়া, জলে গিয়! দেখিল আপনার প্রতিবিন্ব অমনি 
অশরারী জগৎ সম্বন্ধে তাহার সংস্কারও সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। রাত্রির স্বপ্নে সে কত রাজা ঘুরিল, 
শিকার করিল, কলহ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার দ্রিবালোকের সিদ্ধান্ত হইল, তাহার দেহের ভিতরে 
আছে অদেহী আত্মা + রাত্রি ভরিয়া! দেহের বাহিরে আসিয়া সেই অদেহীরই যত কীন্ডি করা, যত 
ভোগ, যত ছুর্ভোগ। কবে সেই আমাদের বর্বর প্রপিতামহের দল তাহাদের কুসংস্কার ও 
কু-সিদ্ধান্তের বোঝা বাধিয়! রাখিয়া গিয়াছেন, যুগে যুগে সে বোঝার কলেবর বাড়িয়া বাড়িয়া বিপুল 
আকার ধরিয়াছে এবং আমরা বর্তমান যুগের মানুষ সেই উত্তরাধিকার স্মত্রে পাওয়া দুর্বহ ভারকে 
বহন করিতে আজে। প্রাণপাত করিতেছি, মরিতেছি । 

বিজ্ঞান ধন্ৰের এই অতি নগণা, অতি অগৌরবের জন্মের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলে, যাহার 
উৎপন্তি কু-সংস্কার, আজিকার সভ্যতায় তাহার স্থান হইবে কি করিয়া” যাহার গোড়ায় রহিয়াছে 
গলদ তাহার প্রতিষ্ঠা সমাজ কখনি স্বীকার করিবে না । 


চি 








কাণ্তিক, ১৩৪৫ ] ধন্ম ও বিজ্ঞান ৪০৩ 


কিন্তু সত্যি কি তাই? 


উৎপত্তি যদি বা অগৌরবের হয়, তবে স্বতন্ত্র মহিমা কি তার প্রাপ্য মর্ধ্যাদা হইতে বঞ্চিত 
হইবে! পদ্মের মৃণালকে ধরিয়া ধরিয়া যদি তার গোড়ায় যাই, তবে পাক বই আর কিছু দেখি 
না। কিন্তু তাই বলিয়া কি পদের স্বকীয় এসবের এতটুকু হানি হয়? 

হয় না। মানুষের জীবনের সবগুলি প্রতিষ্ঠানেরই কি উৎপত্তি অকিঞ্চিংকর, এমন কি 
হাস্তকর নয়? মানুষের নিজের আদি ইতিহাসই ব। কি? বিজ্ঞান নিজেই মানুষের যে ইতিহাস 
বাধিয়। দিয়াছে তাহাতে মানুষের 01181] লইয়া আজ গৌরব করিবার কিছুই নাই। ডারুইনের 
কথাই তুলিয়া দিতেছি__ 

৬০ [70056 ৪8010015056, 8১ 1 506005 60 1))6, 00৪ 2021) 111 1015 11016 
009116105, 1101 35100)9)% 10101) 06618007106 10036 4609560, 710 092০৬০- 
10706 10101 ০6104510006 0215 00 09006] 1061) 00০০ 016 17010101650 016007'6, 
আ10]) 1015 £0011]5 170611606 41010101185 0210508000. 1060 0) 00050106106 20170 
০0118111061017 06 0012 8018] ৯556010৬510) ৪]] 00532. 21650 0০0১৮615001) 
১0110০68175 112 1015 1১011518006 076 100611016 50100 0111৯ 101 01161 

মানুষের এই 101] 011৫£)কে অতিক্রম করিয়! মানুষ আজ আত্ম সচেতন মহিমায় এতবড় 
মৌরজগংকেও জয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে চায়। কবে সেই তারার নৃত্য সুরু হইয়া- 
ছিল অসীম আকাশের মহাশুন্যের মাঝে ! তারপরে নৃত্যপর তারকাদের দেহ খণ্ড বিখণ্ড হয়া 
বাহির হইয়া আসিল গ্রহ, উপগ্রহ! সূধ্যের আলোতে কবে আমাদের পুথিবী-চন্দ্র রোদ 
শোহাইতে সুরু করিল! দিনে দিনে কি করিয়া বিস্তৃত পৃথিবী ভরিয়া স্তরের পর স্তর অতিক্রম 
করিয়। প্রাণশক্তি বিকশিত হইয়! উঠিল নব নব স্থষ্টিতে ! 101105০, 0558068, [13200 [1510 
91000101210, ০19, 3110, 211791-_-একের পর এক সবে দেহ পাইল, তারপরে সর্বশেষে 
আসিল মানুষ । যে বিরাটপ্রাণ অস্তরাল হইতে আপনাকে এই বিস্ময়কর প্রণালীর উচ্চ, উচ্চতর, 
উচ্চতম স্তরে উন্মোচিত, উদঘাটিত করিয়! তুলিতেছে, মানুষে আসিয়া! সে এক অপূর্ব, অভিনব পথে 
মোড় ঘুরিয়৷ চলিল। যাহা চলিয়া আসিয়াছিল স্থুলের বিকাশে, রূপ হইতে রূপান্তরে, যে বিবর্তন 
বহিয়া আসিতেছিল জড়কে অবলম্বন করিয়া, মানুষে আসিয়া তাহা স্থুলত্বের “6য8880040100%, 
4০000005 2987৭16গকে ছাড়িয়া বহিয়া চলিল সুক্ষের বিকাশের পথে |” 4[005977109 
00270 06015541081 8£2151561707,0 হইতে আসিয়া বিকশিত হইয়া! উঠিল, “ঢু:55৫01 
0 ৪ 2901 50100] [96190601)”এ | ইহার পরে মানুষের অভিব্যক্তি দৈহিক এশ্বধ্যকে বর্জন 
করিয়া মনোজগতের সৃক্ষ, সক্মতর বিকাশের দিকে আগাইয়া যাইবে এবং তাহাতে মানুষ কোন 
5051781এ রূপান্তরিত হইয়া সাআ্রাজা বিছাইবে এই সৌরজগতের বুকে__তাহা আজো ভবিষ্যতের 
গ্ভে। (ক্রমশঃ) 





০ভ্বিতেলভিতেলো ভন্য তা» 
অকুণ। সিংহ বি, এ 


কবে কোন যুগে, জন্মান্তরে__ 
এ. মিলেছিলো তব দেখা, 
আজিও আধারে স্মৃতি জাগে তার__- 
উজল প্রদীপ রেখা ! 
উদার আকাশ উষার আভায়, 
ঝলোমলে। করে কনক শোভায়, 
তমসা নদীর তিমির বিদারী 
উদার উদয়লেখা,__ 
মেঘের আধারে বিজলীর সম 
মিলিলো। তোমার দেখা । 


সুন্দর তুমি সহাস নোত্রে 
কুটির ছুয়ারে এলে, 
দ্রীন আঙিনায় দেব ছুল্লভি 
কমল চরণ ফেলে ! 
বিস্ময়ে ভাবি__থাক্‌ গৃহকাজ-_ 
অতিথি ছুয়ারে আসিয়াছে আজ 
এতদিনকাঁর কোন উপহার 
দিব সে চরণে ঢেলে, 
কী নব বসন পরি লব এই 
জীর্ণ সঙ্জা ফেলে ? 


জনমের পর জনম কেটেছে ্‌ 
তব লাগি" সাধনায়__- 
কণ্টকাঘাত চরণ, হাদয় 
বারে বারে সুরছায়। 


কাঁতিক, ১৩৪৫ ] মিলেছিলে। তব দেখা ৪০৫ 








..শ শা শীশাাীটাশীর্লীীশীশীশিাাাশী 





লভি নাই, তবু, কর্মাবসানে, 
হেরেছি যে কভু ভরি রহে প্রাণে, 
পুজার অর্ধ্য ধূপের সুরভি 
কোথায় মিলায়ে যায়_- 
দেউলের দ্বার মোচন করোনি-_- 
হিয়! শুধু মুরছায়! . * 


আশেপাশে এসে যখনি ডেকেছো, 
পেয়েছি চকিত দেখা, 
আমার ধেয়ানে বাঁধিব এমন 
মন্ত্র হয়নি শেখা । 
জীবনে দীর্ঘ পথ আছে বাকী 
পাথেয়.রাখিনু তব ছবি আঁকি", 
তিমির ছেদিয়। জাগিবে সে আলো 
দীপ্ত উজললেখা! 
নিকটে পাবার নহো হে সুদুর__ 
তুমি যে দূরেরই দেখা । 





ইহল্ছেও ভ্রুতুক্তিন্ব শ্রান্বিক্ষ দল চীন 


নীচে লেনিনের লেখা একখানা চিঠির অনুবাদ ছাপানে! হয়েছে। চিঠিখান। লেখা হয়েছে 
সিল্ভিয়৷ প্যান্খাষ্টকে। সিল্ভিয়া প্যান্খাষ্ট, (35118. 1১911510750) ইংলগ্ডের একজন 
বিখ্যাত মহিলা-নেত্রী এবং সমাজতান্ত্রিক কর্মী । তিনি ১৯১৯ সনে ইংলগের দলগুলি সম্বন্ধে 
লেনিনকে একট ধারণা দিয়ে তার মত চেয়েছিলেন এই সব দলের এক্য সম্বন্ধে । সেই সময়ে 
ইংলগডর শ্রমিক আন্দোলনেই সাতটা! আলাদা আলাদা মতবাদ বা দল ছিল। 

যথা £- 

(১) পুরোনো ধরণের ট্রেড- ইউনিয়ানিষ্ট দলগুলি (13০7-১০৫1৪1৪৮ 17809-01101190) 

(২) স্বতন্ত্র শ্রমিক দল (1170101)61)091) 1487)0৪ 1১৪91৮৮) 

(৩) ব্রিটিশ সোন্তালিষ্ট পার্টি (306৯1) 3০০181756 1১৪7৮) 

(৪) রেভোল্যুশানারী ইন্ডাষ্তিয়ালিষ্ট (79৮010101197"5 11)001467181150৯) 

(৫) সোস্যালিষ্ট লেবার পার্টি (396181150 1,41)001" 1১875) 

(৬) সোস্তালিষ্ট শ্রমিক ফেডারেশান (১০০1115৮ ০107৯? 07600720100) 

(৭) দক্ষিণ ওয়েল্স্‌ সোস্যালিষ্ট সংঘ (১91) ৪1৩5 9০9০181181 9০০1০৮) 
এর ভিতরে ৪নং দল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী এবং বিপ্লবী কর্মপন্থায় (0110 
80109) বিশ্বাসী । ৬ নং দল প্যান্খাষ্ট,এর নিজের দল। ৫ নং দল তখন বহু শ্রমিকের 
বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল কারণ তারা পালণমেপ্টা নির্বাচনে যোগ দিয়েছিল। ৪, ৬ এবং ৭ নং 
দলের উল্লেখ লেনিনের পত্রে ভিতরেও রয়েছে। 

এই সবগুলো দলই শ্রমিক আন্দোলনে কাজ করছিল কিগ্ত তখন তাদের মধ্যে প্রধান মতভেদ 
হচ্ছিল পালামেণ্টের নির্বাচনে যোগদান করা নিয়ে। কতগুলো দল পালামেন্টে যোগ দিয়ে 
কাজ কর্ববার পক্ষপাতী এবং কতগুলো ছিলো যোগ দেবার ঘোরতর বিরোধী । এই নিয়ে 
তাদের মধ্যে বিরোধের অন্ত ছিল না এবং এক্য হয়ে পড়েছিল স্ুদুরপরাহত। লেনিনের 
মতে একাই বড়ো প্রয়োজন এবং সবগুলো দল নিয়ে যদি একটা বড়ো দল নাও সম্ভব হয়, 
তবু অন্ততঃ ছুটো বড়ো দল গড়া সম্ভব হলেও ভবিষ্যং এঁক্ের পথ প্রশস্ত হয়। শ্রমিক স্বার্থের 
প্রতি গ্রীতি-_এটা সবগুলে! দলেরই যদি থেকে থাকে, তবে এই মৌলিক সাদৃশ্যই এঁক্যের 
ভিত্তি হ'তে পারে। পালমেন্ট নিয়ে মতভেদ সত্বেও এই ভিত্তিতে সহযোগীতার প্রবর্তন 
করা অত্যাবশ্যক বলে লেনিন মত দিয়েছেন। আমাদের দেশেও বর্তমান কালে এক্যসাধনের 
সমস্তাই বড়ো সমস্তা । লেনিনের মতো! সার্থক-কণ্ম্া বিপ্লবীর এক্য সম্বন্ধে উদার মতামত 
এ দেশের কন্মীদের চিস্তার ও কর্মের সাহায্য করতে পারে । এই কারণে "অনূদিত চিঠিখানার 


গুরুত্ব আছে। 
সম্পাদিকা, “জয়গ্্রী 


কান্তিক, ১৩৪৫ ] ইংলগ্ডে বৃহত্তর শ্রমিকদল গঠন ৪০৭ 








স্ু্মল্ল্েড জিল্ভিম্্া প্যান্ঞ্রার্ভ ম্মীপেষু? 


২৮শে আগষ্ট, ১৯১৯ 
প্রিয় কমরেড, 


আপনার ১৬ই জুলাই, ১৯১৯ তারিখের পত্র মাত্র কালকে পেয়েছি। ইংলগু সন্ধে 
যে সংবাদ দিয়েছেন তার জন্য অতিশয় কৃতজ্ঞ ; আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে, অর্থাৎ আপনার 
প্রশ্নের জবাব দিতে, চেষ্টা কোরবো । 

” একথ। আমি জানি যে বু শ্রমিক-কম্মী নিয়ম-তান্ত্রিকতার বা পালণমেন্টে যোগ দেবার 
ঘোরতর বিরোধী । একথাও জানি যে এই সব শ্রঠিক অতি সং, উদার এবং গণ-সাধারণের 
সত্যিকার বিপ্লবী প্রতিনিধি । যে দেশে যত পুরাণে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এবং বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাসী 
রয়েছে সেখানেই একথা তত বেশী কোরে সতা। কারণ পালামেন্ট সম্বলিত পুরোণো 
দেশগুলোতে বুঙ্জোধ়ী শ্রেণী অতি নিখুঁতভাবে শিখে নিয়েছে ভগ্তামির কলানৈপুন্য আর আয়ন্ত 
করেছে হাজার রকমে সাধারণ লোকদের ঠকাবার কৌশল । এরা বুর্জোয়া! পালণমেন্টি প্রথাকেই 
“বিশুদ্ধ গণ-তন্ত্র বলে চালিয়ে থাকে আর ন্ুুচতুরভাবে লুকিয়ে রাখে সেই সব লক্ষ লক্ষ সুক্ষ 
তন্তজালকে, যে সব জালে পালণমেন্ট জড়িত রয়েছে কোম্পানীর কাগজের বাজার এবং পুঁজিবাদীদের 
সঙ্গে। এরা কলুধিত ও ব্যভিচারগ্রস্ত খবরের কাগজগুলো। এবং তাদের সব শক্তিকে হাত ক'রে 
অর্থ ও পুঁজির বিপুল শক্তিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগায়। 

যে সব শ্রমিক সোভিয়েট শক্তির সমর্থক কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পালামেন্টের মধ্য দিয়ে 
লড়াই চালানোর বিরোধী, তাদেরকে অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নেই যে যদি কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ (€0:01)01)10115117)001701107181) এবং বিভিন্ন 
দেশের কমুনিষ্ট দলগুলি এদের অবজ্ঞা ক'রে বাদ দেন তবে ভারা অপ্রতিকরণীয় ভুল কোরবে। 
বিষয়টাকে যদি আমর! সাধারণ অর্থে থিওরির দিক্‌ থেকে বিচার করি, তা" হোলে দেখা যাবে যে 
একমাত্র এই কর্ম-পদ্ধতিই__অর্থাৎ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বা সোভিয়েট গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামই-- 
বিভিন্ন দলগুলোকে এঁক্যে মেলাতে পারে , এবং সমগ্র সৎ, উদার ও বিপ্লবীমনা শ্রমিকদের একত্র 
করতে পারে । বর্তমানে এদের সঙ্ঘবদ্ধ ও এঁক্যবদ্ধ হতেই হবে । বহু নৈরাজ্য-বাদী (802৮0101506) 
আজকাল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমর্থক হয়ে দাড়াচ্ছেন ; এতে প্রমাণ হয়েছে যে এরা আমাদের 
নিকটতম বন্ধু ও কম্রেড এবং এরা শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী; কেবলমাত্র ক্ষণিক প্রমাদবশত; এরা! এতদিন 
মার্কসীয় মতবাদের বিরোধী ছিলেন। অথব! আরও সত্যি ক'রে বল্তে গেলে বলা যায় যে 
প্রমাদবশতঃই ঘে এরা আমাদের বিরুদ্ধে শক্রভাবাপন্ন ছিলেন, তা” নয়। বরং দ্বিতীয় 
আন্তর্জাতিকের যুগের (১৮৮৯-১৯১৪) সমাজতম্ত্রবাদ মাক্সীয় মতবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
ক'রে সুবিধাবাদে পরিণত হয়েছিল এবং ১৮৭১ সালের প্যারী কমিডীন বিদ্রোহের শিক্ষাকে ও 
মর্জীয় বিপ্লবাত্মক উপদেশকে বিকৃত ক'রে ফেলেছিল বলেই এরা! আমাদের প্রতি শক্রভাবাপন্ন 


৪০৮ জান্মগ্রী 


ছিলেন। আমার "৪৮৯০৪ 870. 7০৮০106101৮ নামক বইতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। 
করেছি, স্থৃতরাং এ নিয়ে এখানে আর আলোচনা কোরবো না । 

যদি কোনো দেশে কমুনিষ্টরা বিপ্রবাত্বক কাজ করতে ইচ্ছক হয়েও সোভিয়েটের সমর্থক 
হয়েও শুধুমাত্র পালমেট্টি কাজ সম্বন্ধে মতভেদ থাকার দরুণ একত্র না হতে পারে, তবে সে দেশের 
অবস্থা কী দাড়ায়? 

পালণমেন্টে যোগ দিয়ে কাজ করা না করা সম্বন্ধে মতভেদকে বর্তমান অবস্থায় একেবারেই 
প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়; কারণ সোভিয়েট শক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামই হচ্ছে আজকাল 
গণশ্রেণীর পক্ষে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ, সব চাইতে সচেতন এবং সব চাইতে বিপ্লাত্বক রাজনৈতিক 
সংগ্রাম। যারা সত্যিকার বিপ্লবী তারা যদি কোন গৌণ বিষয়ে ভূলগ করে, তবু তাদের 
সঙ্গে থাকাই সর্ববাংশে ভালো । তবু সরকারী সমাজতন্ত্র 7 সমাজ সাম্যবাদীদের (১০০1৪] 
[)6100018) সঙ্গে যোগ দেওয়ার কোন মানেই হয় না, যদি তাঁরা সবল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
বিপ্লবী না হয়; কিংবা যদি তারা কোন ছোট খাট ব্যাপারে সঠিক ও নিভু 
কর্মাপদ্ধতিও অবলম্বন করে, তবু তারা যদি বৈপ্লবিক কাজে অনিচ্ছক হয় এবং শ্রমিক 
গণ-সাঁধারণের মধো বৈ৫বিক কারোর প্রসারে অসমর্থ হয়, তবে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা 
অনুচিত । বর্তমান অবস্থায় নিয়মতান্ত্িকতার বা পালণমেন্টে প্রবেশের প্রশ্নট। হলো৷ একটা নিতাস্ত 
খণ্তিত ও গৌণ বিষয়। ১৯১৯এ জানুয়ারী মাসে বালিনে 90015 দের কন্ফারেন্দে জান্মাণ 
বুর্জেয়। পালণমেন্টের নির্বাচনে যোগ দেবার জন্য ০07750101016 83$০1)019র প্রান্তাবকে 
সংখ্যাধিকো রিরুদ্ধাচারণ করেও সমর্থন করে রোজা লুক্সেম্বার্গ এবং কাল লিবনেকৃট (0২09৫ 
[.08010016 ও 7017] [76010601)0) ঠিকই করেছিলেন । সুতরাং দেখা যায় তারা আরে 
উচিত কাজ করেছিলেন যখন তারা কমুনিষ্টরা সামান্য সামান্য ব্যাপারে ভুল করলেও কমু[নিষ্ট 
দলের সঙ্গেই থাকা সুস্থিব করেছিলেন । ভার! যে সমাজতত্্রবাদের নিশ্চিত শত্রু 3017610513217]) 
ও তার দলবলের সঙ্গে থাকার চাইতে, কিংবা কাউটক্বী ও তার স্বতন্্দলের (]066700210 
79:05) নীচ, ভীরু, মেরুদগ্ুহীন বুঙ্ঞোয়। সংস্কারকদের ও তাদের নীচ অনুচরদের সঙ্গে থাকার 
চাইতে কমুনিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তাতে তার খুব প্রশংসনীয় কাজই করেছিলেন । 

ব্যক্তিগতভাবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে পালণমেন্টের নির্বাচনে যোগ না দেওয়া ইংলপতীয় বিপ্লবী 
শ্রমিকদের পক্ষে গুরুতর ভুল । কিন্ত তবু একটা বড়ো কম্যুনিষ্ট দল গঠনে দেরী হওয়ার চাইতে 
এই রকম ছোটখাট বিষয়ে ভূল করাও বরং অনেক ভালো । আপনি যে সব বিভিন্ন মতবাদ ও 
দূলগুলির উল্লেখ করেছেন, তাদের সবাইকে নিয়ে শ্রমিকদের একটা বৃহৎ দল গঠন করা এক্ষনি 
দবকার, কারণ তারা সবাই বলশেভিম্ম্এঞর এবং সোভিয়েট গণতন্ত্রের সমর্থক। উদাহরণ 
স্বরূপ, ব্রিটিশ সোস্তালিষ্ট দলে এমন অনেক আন্তরিক বলশেভিক আছে যার! পাললামেন্টে 
যোগ দেওয়া না দেওয়া নিয়ে মতভেদের কারণে ৪নং, ৬নং এবং ৭ন্ং দলগুলির সঙ্গে 
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এখনই একটা বৃহৎ কমু[নিষ্ট দলে মিশে যেতে ত্বীকার করে থাকে। আমার মতে এরা ইলগ্ডের 
বুর্জোয়া পাল মেন্টের নির্ববাচনে যোগ দিতে অন্বীকৃত হ'য়ে যে ভুল করচেন তার চাইতে সহস্গুণে 
বড়ে তুল করবেন যদি তারা বৃহত্তর দল গঠনে অসম্মত হন। আমি ধরে নিচ্ছি যে ৪নং, ৬নং এবং 
ণনং মন্তধারাগুলি একত্রে সত সত্যি গণসাধারণের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং এর! কেবলমাত্র 
বুদ্ধিজীবীদের কতকগুলো! ছোট ছোট দলের গ্রতিনিধি নয়, ইংলগ্ডে সচরাচর 'যেমন হয়ে থাকে। 
এ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ শ্রমিক কমিটিগুলি এবং শপ ্টয়ার্ডদের (ডি ০1০:5? ০0707010093 87 
9১০০ 9০805) বিশেষ কোরে প্রাধান্য ও গুরুহ্ব আছে, কারণ আমরা তাদেরই জনসাধারণের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করে নিতে পারি । 
ফু সং মী চি 

যে সব শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্রবীর। পালণমেন্টিয় কার্ধাপদ্ধতিকে অনবরত আক্রমণ করছেন তারা, 
যেখানে নীতির দিক.থেকে বৃর্জোয়। পালণমেন্টিয় কর্মপন্থাকে ও বুজ্জোয়। গণতন্ত্বকে অন্বীকার 
করেন, সেখানে অকাট্য ও ৪ নিভূল। শ্রমিক শ্রেণীর যে বিগ্রব তা” বুক্জোয়। গণতন্ত্রের বদলে 
সোভিয়েট শক্তি ও সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রকে জগতের সামনে উপস্থিত করেছে; ধনতন্ত্বাদ থেকে 
সমাজতন্ত্রবাদে পরিণতির রূপই হলে। সোভিয়েট শক্তি; এই মোভিয়েট হলে! প্লোলেটারিয়েটের 
একচ্ছত্র শাসনের প্রতিমন্তি। পালণমেন্টিয় প্রথাকে সমালোচনা করলে স্বভাবতই সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দিকে সাহাঘা হয়। কিন্তু শুধু এই কারণেই যে পালামেট্টিয় প্রথার সমালোচন! 
ন্যায়সঙ্গত তা' নয়। অধিকন্ত পালবমেন্টিয় প্রথার উৎপত্তির এতিহাসিক কারণ কি, তার সীমা 
ও উপকারিতা কতদূর, কেবলমাত্র পুঁজিবাদের সঙ্গে এর সন্গন্ধ কত গভীর, মধাযুগের তুলনায় এর 
প্রগত্তি-মুখীনতা এবং ভবিষ্যৎ সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুলনায় এর *৮হ-পপিপন্থী স্বভাব-এই সব 
বিষয় সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা জন্মায় বলেই পালণমেন্টির নিয়মতান্ত্িকতার তীব্র সমালোচন! করা 
খুবই উচিত। 

কিন্ত ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যে সব -নৈরাজ্যবাদী এবং সিগ্িক্যালিষ্ট (4১158100015 
3975108115) দলের লোক পালামেন্টে প্রবেশ করে আন্দোলন করার বিরোধী তারা প্রায়শই 
ভুল করে থাকেন। ভুল করার কারণ হলে! এই যে হার পাললামেন্টের নির্বাচনে এবং 
পালণমেন্টের ভিতরের কাজে সামান্য রকমের অংশ গ্রহণ করাকেও বজ্জন করে থাকেন। এখানে 
তাদের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার অভাব দৃষ্ট হয়। আমরা রাশিয়ার লোকের! বিংশ শতকের ছুটো 
বড়ো বিপ্রবের ভিতর দিয়ে এসেছি , আমর! জানি পালামেট্টিয় কাজের কতখানি গুরুত্ব বিপ্লবের 
যুগে থাকতে পারে ; এবং আমর! অনুভব করেছি যে সত্যি সত্যি যখন বিপ্লব এসে পড়ে তখন 
পালমেন্টের ভিতর থেকে প্রচার করবার উপকারিতা খুব বেশী। বুর্জোয়া পালমেন্টকে 
নির্মূল ক'রে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠান সব স্থাপন করতে হবে, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। রাশিয়া, 
হাঙ্গারী, জার্্মাণী, ও অন্যান্ দেশের অভিজ্ঞতা থেকে একথা নিশ্চিত বোবা গেছে যে শ্রমিক- 
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বিপ্লবের সময় এ অবস্থা সব দেশেই ঘটতে বাধ্য। কাজেই শ্রমিক জনসাধারণকে ্থশৃঙ্খলভাবে 
সংগঠন করা, তাদের কাছে সোভিয়েট শক্তির উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ববান্তেই ব্যাধ্যা করা, 
এই উদ্দেশ্টে প্রচার ও আন্দোলন করা বিপ্লব-পন্থী শ্রমিকদের একমাত্র অবশ্যকরণীয় কাজ। আমর! 
রুশীয়গণ পালণমেন্টের প্রাঙ্গণে সেই অবশ্যকৃত্য কাজটাকে সম্পন্ন করেছি। জারের আমলের 
জমিদারদের ভূয়া পালমেন্টেও আমাদের যারা প্রতিনিধি ছিলেন তারা জান্তেন কেমন করে 
(পার্পামেন্টের ভিতরে থেকে ) বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক প্রচারকা্য চালোনো যেতে পারে। ঠিক 
সেই ভাবেই আমাদেরও এখন বুর্ঞোক্কা পালমেন্টের ভিতর থেকেই সোভিয়োটর প্রচার চালাতে 
হবে। সম্ভবত; এক্ষনি কোনো বিশেষ পালণমেন্টিয় দেশে একাজ সম্ভব হবে না। কিন্তু সে হলো 
অন্য কথা। আমাদের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সকল দেশের বিপ্লবী শ্রমিকেরা এই 
নিহুলি কর্শপন্থাকে আয়ন্ত করতে পারে। যদি শ্রমিকদের দল সত্য সত্যই বিপ্লববাদী হয়, 
এ দল যদি সত্য সত্যই শ্রমিকদের পার্টই হয়ে থাকে এবং কেবলমাত্র উচ্চতর শ্রেণীর শ্রমিকদের 
সঙ্গে যুক্ত না হয়ে সাধারণত্তরের দরিদ্র শ্রমিকদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, যদি এই দল 
সত্যিকারের “সঙ্ঘ' (981) হয়ে থাকে (অর্থাৎ শক্তিশালী, সংহত একটা অগ্রগামী বিপ্লবীদের 
সঙ্ঘ যার! সাধারণের ভিতরে সকল রকমেই বৈপ্লবিক প্রচার চিলাতে পারে)--তবে এই রকম 
একট। পার্টি 039) পালধমেন্টের সদস্তগণকে নিশ্চয়ই নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে রাখতে পারবে 
এবং এদেরকে প্রকৃত বিপ্লবেষ প্রচারক ক'রে তুলতে পারবে, যেমন প্রচারক ছিল কাল" 
লিবনেই (ঢঞ]] 1510500) এই রকমের পার্ট পালামেন্টে কেবল এমন কতকগুলো 
সুবিধাবাদী স্ষ্টি করবে ন যার। বুজ্জোয়। রীতিনীতি, বুর্জোয়া কর্মপন্থা, বুক্জোয়। চিন্তা এবং বুর্জোয়া! 
আদর্শ-বিহীনতার দ্বারা শ্রমিকদের বিপথগামী করবে। 
ইংলগড যদি এক্ষনই এই একতাকে আমরা স্থষ্টি করতে না পারি, বিশেষত; সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের সমর্থকদের মধ্যে পালণমেট্টিয় কর্মমপদ্ধতি সম্বন্ধে মততেদের দরুণ যদি এঁকা এক্ষনি সম্ভব ন! 
হয়, তা'হোলে অন্ততঃ ছুটো৷ আলাদা কম্যুনিষ্ট'দলও এই মুহূর্তে করতে পারলে পুরোপুরি এক্যের 
দিকে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি বললে মনে কোরবে|1...এই ছুটে দলের মধ্যে একটা দল বুর্জোয়। 
পালামেন্টে যোগদান করাকে সমর্থন করুক এবং অন্যদল পালণমে্টিয় কার্যযকে বর্জন করুক, তাতে 
ক্ষতিনেই। এই সামান্য বিষয়ের মতভেদ বর্তমান অবস্থায় এতই নগণ্য যে এই নিয়ে দুভাগ না 
হওয়া অত্যান্ত যুক্তিসঙ্গত হবে । এমন কি এই পরণের ছুটে। পৃথক দল থাকাও বর্তমান অবস্থার 
চাইতে অনেক ভালো হবে এবং সম্ভবতঃ পরিপূর্ণ একর সহায়ক হবে। 
ঙং ঙ রঙ র্‌ 
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রাফেল কারাগুহের অপরিসর সেলে চৌদ্দ'টী মাস কাটিয়ে দিল। আমাদের জীবনের কত 
চোদ্দ মাস কেটে যায় একটির পর একটী কিন্তু তার কথ। ভাববার পর্যান্ত অবসর হয় না, রাফেলের 
পক্ষে এ কণ্টা মাস এক একটা সুদীর্ঘ যুগ মনে হোয়েছে। প্রথম দিনটীর প্রতিটা মিনিট যেন 
পাষাণের ভার নিয়ে তার ওপর চেপে রয়েছে। দিন, আসে কিন্তু দিনের শেষ আর আসে না। 
চোদ্দ মাসের প্রতি মূতুর্ধ যার গুণে গুণে কাটাতে হোয়েছে সে জানে সময় কত ধীর মন্থর গতিতে 
চলে। রাফেলের অকম্মাং বালোর একটী কবিত। মনে পড়ে যায়, সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে 
না, এ কথাটী কি তীব্র পরিহাসের মত তার কাছে মনে হয়, কবিদের সাজানো! কথা, কে বলে তাদের 
অনুকূতি প্রবল? এত বড় অর্থহীন কথার প্রকাশ তা হোলে কি করে হয়? কিন্ব! ভাগাহীনের 
পক্ষে সবই সম্ভব, শাশ্বত সতা ও ভার কাছে মিথা হোল? এই ছুর্ভাগাকে দোখে যেন সময় হঠাৎ 
কৌতুক-ভরে থেমে গিয়েছে । তার সঙ্গে সঙ্গে চরাচরও স্তব্ধপ্রায় মনে হচ্ছে। নিবিড় নিস্তন্ধতা, 
রাফেল চারদিকে চেয়ে আছে, কোথাও এমন কোন অবলম্বন পায় না, যেটকু নিয়ে সে অন্তত; 
চিন্তা করে এই জঢতার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। সে সজোরে হাত তুলে নালিশ জানাতে 
গেল, শিকল ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে বেজে উঠে তাকে চমকিত করে তুল্লে। এর কথ। সে ভুলেই গিয়েছিল। 
দিনের পর দিন সে এট! বয়ে চলেছে । শিকল তার দেহের অশ হোয়ে গেছে, ভূলে গিয়েছিল এর 
কথা, যেমনভাবে নারী "ভালে তার আভরণের ভার । লৌহবেডীর এ প্বনি৫ যেন ক্ষণকালের জন্য 
সে উপভোগ করল। এ নিয়েও সে ক্ষণকালের জন্য ভাবতে পার্বে। তার জগতের ৃষ্য সেলের 
ছোট্র জানালাখানি, মুক্তির জন্ যখন মন বড় বাকুল হয়, এ জানালাটার দিকে সে তাকিয়ে থাকে, 
খোলা জানাল৷ দিয়ে বাইরের আলো বাতাসের ইঙ্গিত তাকে বড় উন্মনা করেই তোলে । জানাল। 
দিয়ে নীলাকাশের দ্ষু্খগ্টুকৃও অবিচ্ছিপ্রভাবে সে দেখছে পায় না। লোহার জালে ঢাকা শুধু 
নীলাহাটুকু চোখের গপর ভেসে আসে । অপরাধী সে-মৃত্াদণ্ডে দ্ডিত। মানবের দেওয়। সব সখ 
থেকে ধঞ্চিত হোয়েছে, তার স্যাষ্য শাস্তি বলে মেনে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবানের দেওয়! 
আকাশ বাতাস আলো। ভাও কি এম্‌নি নির্বমভাবে কেড়ে নিতে হবে ? 

জেলের নিয়মে সেলটী পরিষ্কার কর। হয়. কিন্তু কয়েদীর নুবিধা সম্পুর্নদূপে উপেক্ষিত হয়। 
প্রার্তকালে মেজে অনেক আড়ুম্বর করেঈ ধোয়। হয়, সারাক্ষণ সেই ভিজে ঘরে সে থাকে, সর্দদদ। 
দরজ! বন্ধ থাকে, কিন্তু ঘর শুকাতে পারে ন, একটা কেমন বিশ্রী গন্ধ সকল সময়েই পাওয়। যায়। 
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বড় নি শব্দ তার মিরর মনে হয়, এ দেওয়াল একেবারে শুভ্র চুণকাম করা চারিদিকে ডিক 
অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন নাই, এই অতি পরিচ্ছন্নতা তাকে গীড়া দিচ্ছে । আশ্চধ্য মান্তষের সঙ্গ-লাভের 
বাসনা, ঝুলকালিও যেন সঙ্গীর মত মনে হয়। রাফেল ভাবে জেলে ঈন্দুর থাকলেও তার সামানঃ 
খাছোর অংশ তাকে দিতে পারতো, সে তুচ্ছ ইন্দুরটাকে উপলক্ষ্য করে সে আলাপ চালিয়ে বীচতে]। 
ঘরে মাকড়সা থাক্‌লে সে তাকে পোষ মানাতো। হায়রে বিড্বনা, মাকড়সা, ইন্দুর থাকে আবার 
উল্টে স্বর মনে বেজে যে উঠতো না, কে জানে? একদিন একটা চড়ই পাখী জানালায় এসে 
বসেছিল, রাফেল হঠাৎ মনের মধো খুব আনন্দ ও উৎসাহ অনুভন করলো, অপলক নয়নে তার 
দিকে তাকিয়ে রইলো, এ ক্ষুদ্র পাখীটা বাইরের জগতের কি বার্ভাবহন করে এনেছে, তা যেন 
ভার মুখে পড়তে চেষ্টা করলে। মুক্তির জীব, আলোর জীব, আজ তার জানালায়, সে সান্লিধাট কৃতেই 
যেন মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, এই দীনহীন ছূর্ভাগার ছুরবস্থা কপানেত্রে নিরীক্ষণ 
করে পাখীটা উড়ে চলে গেল। 

রাফেল প্রাণ ভিক্ষ! চেয়েছে, তার বিচারের নথিপত্র সব ম্যাড়িড্‌ সহরে গিয়েছে, যদি তার 
দয়! ভিক্ষার প্রার্থন। মঞ্জর ন। হয়, এ পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ তার কেটে যাবে। রাফেল আশ। 
€ নিরাশার দ্বন্দ বিচলিত, এ অবন্থ। আরও অসহনীয় । রাফেল কীর, প্রাণের ভয় করে না, কত 
বিপদে জীবন তুচ্ছ করে ঝাপিয়ে পড়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণ সংশয়ও হোয়েছে. তবু তার অদমা 
উৎসাহ একতিলগ কমে নি। কিন্ত এই মৃত্যুর প্রতীক্ষ। সম্পূর্ণ অন্ত 'পকার, এখানে কামর গতি 
নে, কোন আশা! নেই, আনন্দ নেই, কর্তৃব্-সমাপনের কোন তাগিদ নেই, মৃত্যু অনিশ্চিত, মৃত্যুর 
আগমনও অনিশ্চিত, এই কার! কক্ষে যেন বীর রাফেলকে অতিক্রম করে এক নূতন রাফেলের 
জন্ম হয়, সে ভয় পায়_-শজান। পথে পাড়ি দিতে তার আতঙ্ক উপস্থিত হয়, কল্পনায় তার ফুটে 
ওঠে মরণের বিভীষিকাঁ, শেষ সংবাদের প্রতীক্ষায় তার অন্তর আশঙ্কায় পূণ হোয়ে যায়। পৃথিবীর 
আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হোয়ে এর প্রতি তার মায়া শতগুণ বেড়ে গিয়েছে, কবে ভার চোখে 
আক্শ্মিক চির-অন্ধকারের যবনিক। নেমে সব আধার করে দেয়, ভাবতেও সে শিউরে ওঠে। 
জীবনের ছুণিবার মোহ তাকে পেয়ে বসেছে । এই মোহ ও মুক্তির সংগ্রামে সে ক্লান্ত হোয়ে 
পড়েছে। 

তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়, কিভাবে এই স্ুন্দরী-শ্রেষ্ঠা তাকে স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছে 
কত তরুণকে উপেক্ষ। করে, তার ছোট নীড়টা ঘিরে মুখে দিন কাটিয়ে দিয়েছে তারা, অবশেষে এল 
ছুর্দিন, যে গ্রামে সে প্রতিপত্তি নিয়েছিল, সেখানে এক প্রতিদবন্দী আসাতে তার খ্যাতি মানমর্ধ)াদা 
বিপন্ন হোল, তার অর্থ-সংস্থানের গুরুতর কারণ দাড়ালো । 

তারপরে কি ভাবেই যে সে ক্রমে ক্রমে প্রতিদন্দীর সঙ্গে সংঘর্ধে জড়িত হোয়ে পড়লে। 
আজও বুঝে উঠতে পারে না, যার পরিণতিতে সে চরমদণ্ডে দণ্ডিত । রাফেল চায় যত বূঢ সত্যই 
হোক্‌, শীঘ্রই ভার প্রকাশ হোক্‌, কিন্তু অন্তরের ভয়-ছুর্বল ব্যক্তি শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি 
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টি পিছন রিড চায়। ধর্মযাজক আসেন, মহামানব মিনি কথা বলে যান, মানুষের দণ্ডে 
কিভাবে তার পবিত্র জীবনের সমাপ্তি ঘটে । এই পৃত চরিত্রের কথ শুন্তে শুন্তে এক সময়ে সে 
শ্রাঘ! অনুভব করে, সে€ তো মানাবের দণ্ডে দণ্ডিত, এক মুহুর্তের জন্যও কি তার সমছু'খভাগী বলে 
নিজেকে মনে করতে পারে না । 

ইতিমধ্যে একদিন জান! গেল, ম্যাডরিডে কাজ শেষ হোয়েছে, সংবাদ প্রেরিত হোল, খুব 
শীঘ্রই সকল সংশয়ের অবসান হবে। কারারক্ষী এসে বলে গেল, তার স্ত্রী শিশু সম্তানটাক নিয়ে 
এদেশে এসেছে, তার সঙ্গে দেখার চেষ্টা 1 চল্ছে, রাফেলের আর সন্দেহের কোন কারণ রইলো না, 
সে বুঝে নিলে তার স্ত্রী এ মুর থেকে যখন নানা বাঁধা বিপত্বি অতিক্রম করে এসেছে, তখন তার 
মৃত্তা নিশ্চিত জেনেই এসেচে, শেষ দেখার জন্য এই চেষ্টা । বিদ্যুতের মত তার অপরিচিত সম্তানটির 
কথা মনে খেলে গেল, তার কারাবাসের সময় এর জন্ম হোয়েছে, এই নিরপরাধ প্রাণীটার অসহায় 
অবস্থা তাকে ক্ষণেকের জন্তাও উতলা করে তুললো । 

রঁ ১ চে ক ক 

পত্র দেখিয়ে জেলগেটের পাশে একটা তরুণী এসে দাড়ালো, তার বক্ষে একটা ক্ষুদ্র শিশু । 
বাফেলের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি । তার চারদিকে ভীড় জমে গেল,বিস্তু শিশুটা সঙ্গদ্ধে বাতীত কোন 
দিকেই তার ভ্রুক্ষেপ নাই, চারদিকে অন্তহীন গুঞ্জন, কত সমালোচনার কথ! সবই বিফলে যাচ্ছে। 
5ঠাং দরজ| খুলে গেল. আনন্দ উদ্ভাসিত মুখে কয়েকজন এসে স্ু-সংবাদ জানালে।-_রাফেল্পের দয়া- 
ভিক্ষার আবেদন মঞ্জুর হোয়েচে। সংবাদের আকম্মিকতায় সে প্রথমে যেন মুহযামান হোয়ে পড়লো, 
সভোর ধারণা করাও কঠিন হোল । ধীরে ধীরে প্রকৃত ঘটনা তার হৃদয়ঙ্গম হোল, শিশুটার দিকে 
তাকিয়ে তার অশ্রু ঝরে পড়লো, এই মৌভাগোর জন্থা সকলেই তাকে অভিনন্দিত করলো 

বাফেলের সতী বলে উঠলো, “কাবে মুক্তির পরোয়ান। আস্চে, কবে ফিরে আম্বেন তি তিনি” ? 

ভীড়ের মধো কে একজন উত্তর দিল, “মুক্তির কথ! মনেও এনো না, প্রাণভিক্ষা পেয়েই কত 
হও ভার নির্ববাসনে সুদীর্ঘ দিন কাটাতে হবে, অমূল্য জীবন রক্ষ। পেয়েছে ।? 

তরুণী স্তস্তিতের মত দাড়িয়ে রইল। মুখে ক্ষণকাল পূবেনর আনন্দের চিহমাতর নেই, 
সেঈ ভাবলেশ শুন্য মুখের দিকে তাকিয়ে এমন কেউ ছিল না যে ছুঃখ অন্নভব না করে। 

কিছুক্ষণ পরে সে বিদীর্ণ-হাদয়ে বলে উঠল, “ভগবান্‌, জীবন রক্ষা পেল, কিন্তু তারপরে ? 
আমার-__আমার কি হবে ?” 

কী নিশ্মম পরিহাস যে এ কথা কটার অন্তরালে লুকিয়ে আছে তা যিনি সর্্দদর্শী তার কাঁছে 
অজানা রইল না। শোকের নিদারুণ ক্ষত মিলিয়ে গেলেও, এর জীবনে আর সুখী হবার অধিকার 
নেই । 


হে দারিদ্র, 
তোমার দয়ার চিহ্ন 
এই ছিন্ন 
জীর্ণ মান শতচ্ছিদ্র 
তন্তসার বন্সের গ্রন্থিতে 
লঙ্জ। নাহি পড়ে ঢাকা। 


এই শ্রীণ রোগ-পাঞ্ড বিকলাঙ্গ দেহের ভঙ্গীতে 
আলিঙ্গন-চিহ্ তব আক । 
এই শুক লোল চম 
এই নিতা নিষ্পেষিত মম 
লক্ষ কণ্ঠে মন্দ তীব্র আভররিব,- 
এই তব স্বনশ্রেষ্ঠ এশ্বধা গৌরব 
এবি মাঝে তোমার উৎসব । 


সক্ষন্দ জীবন-নতো 
সুন্দরের সহজ সাধন 
তুমি সেথা বিদ্ব আনো, হানে। চিওে 
ছন্দপতনের দুঃসহ বেদন| | 
ক্ষণে ক্ষাণে তোমার নিঃশ্বাসে 
প্রসন্ন আকাশে 
বিষ-বাষ্প জমে উঠে? 
নিবিড় নিকষ কালো পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। 


কান্িক, ১৩৪৫ 1 


দারিজ্রয ৪১৫ 


যায় টুটে' 
ক্ষণিকের স্থখ-স্বপ্র সম 
নিরুপম 
বসম্তের বরণ-রডিম। 
নিত্য নব প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গিম। | 
অপ্রমেয় প্রেমে আর উদার মননে 
ও. শুভক্ষণে ৮ 
যে সুধ! সঞ্চিত হ'ল মানুষের অন্তরের কোনে 
ভূমি তারে নিলে হরি' 
পান করি? 
আপনি লভিলে অমরত। । 
বিনিময়ে অকৃতজ্ঞ হে ছুষ্ট দেবঙ। 
মানুষের মুখে 
বিষপূর্ণ পাত্রখানি তুলে তুমি ধরিলে কৌতুকে 


নিরঙ্কুশ শ্বেচ্ছাচারে তব 
আনো ছুঃখ নিতা নব নব। 
অর্থের অলকাপুরে স্থিরামন যক্ষাধিপতির 
সমূগ্ভত চরণ-ধুলির 
কলঙ্ক-লিখনখানি 
ছুঃস্থের ললাট-পটে বারে বারে দিয়ে যাও টানি' 
তারি সাথে অন্তরে তাহার 
ঢেলে দাও অনির্ননাণ শ্বলস্ত অঙ্গার 
সে দারুণ দুঃসহ দহনে 
মানুষের মনে 
যে কিছু আনন্দ আছে_-জীবনের ছুলভ সঞ্চয়. 
দেহে আছে নিরাময় 
স্বাস্থা অনুপম 
ভাদরের কূলে কুলে ভরা নদীসম,_ 





৪১৬ জজঞ্ী। [ ৭ম বর্ষ, পঞ্চম সংখা। 


দগ্ধ হ'য়ে সকলি মিলায় 
অনাবৃত পাত্র হ'তে কপুরের প্রায়। 
শুধু শূন্য পাত্র পড়ে রছে; 
মানুষ সে নহে 
মানুষের কদধ্য কঙ্কাল 
সামামন্ত্র সাতার পু্জীভূত কলঙ্ক জঙ্জাল। 


খু 


হে নিলজ্জ, তব চির-সহচরী 
কুৎসিত সুন্দরী, 
ছুতিক্ষ তোমার সখা, দোহে সম-গ্রাণ ; 
চির-অকল্যাণ 
কলুষ কামনা যত 
তব অনুগত । 
ইহাদের বলে 
দণ্ডে পলে পলে 
অগ্রগতি মান্তষেরে টানিছ পশ্চাতে 
ট দুই হাতে 
নিজিত পশুরে শুধু তুলিয়াছ উজ্জীবিত করি' 
বিশ্বভরি ৷ 


তোমার প্রসাদ-দৃষ্টি হানিয়াছ যাহাদের 'পরে 
একমুষ্টি উচ্ছিষ্ট অন্নের তরে 
ভিক্ষাপাত্র করে 
ক্ষধাক্ষিপ্ত দিশাহারা 
দ্বারে দ্বারে ফিরিছে তাহারা 
নিষ্ষরণ নির্গেহ ভিখারী 
স্থচির-ভূখারী $ 


কার্তিক, ১৩৪৫ ] জারজ দ্য 





ছুটিতেছে সারি সারি 
লক্ষ লক্ষ লঙ্জাহীন পথের কাডাল 
যেন পঙ্গপাল; 
দীর্ঘ-দিন খুঁটে খুটে 
মলিন গলিত তাক্ত পৃতিগন্ধ যাহ। কিছু জুটে 
তাই নিয়ে করিতেছে কাড়াকাড়ি নিলজ্জে পশুর মত 
আসন্ন সন্ধ্যায়। 
পথপার্ে ধুলিতলে দেহযষ্টি করিয়। বিতত 
সতর্ক নিদ্রায় 
ক্ষীণ-প্রাণ শিশুটিরে স্তম্থাহীন শুফবক্ষে সবলে আকড়ি' 
যাপে দীর্ঘ বিভাবরী 
উপবাসী মাতা অসহায় 
শঙ্কিত অন্তর । 
সর্নন-রিক্ত কাঙালের এতটুকু সুখ 
দেখে ভাপ পুড়ে তব বুক। 


ভারপর 
লক্ষ লক্ষ লাঞ্চিতের হৃদি-রক্তে সগ্চন্নান কৰি' 
মরণের হাতে ধরি? 
দেখা দাও বিষণ প্রত্যুষে 
লও হরি' শিশুটিরে জননীর সর্নবশেষ জীবন সম্বল -- 
শূন্য করি শুষ্ক বক্ষতল। 
তারি সাথে গণ্ডষে গণ্ডষে 
লও শুষে | 
বিগলিত হৃদয়ের অশ্রুময় শেষ ল্েহবিন্ু 
অন্তর মন্থর-ধন শুভ্র পূর্ণ ইদ্দু। 
সগ্ভোমুত সন্তানের শোকে 
চৈত্রের মধ্যাঙ্-ম্মাল। 
আগ্নি-ঢাল। 
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0070) লিশাটিিশটিটিটিিটিটিিিশতিাট ১3 ও রি 





অশ্রুহীন চোখে 
শুধু একবার 
চুদ্দিয়া বদন তার 
ধূলিতলে যদ্তে টাকি" মাতা চলে? যায় 
কে জানে কোথায় 
, ছুর্গতির কোন্‌ রসাতলে 
তব রূঃ আকর্ষণ-বলে। 
হে দরদী, তব ক্রুর চিত্ত তবু তৃপ্তি নাহি জানে 
নিত্য নব লাঞ্থনায় মান্ুষেরে হানে । 


হে দারিদ্র, কুৎসিত দেবতা 
তব কীতিকথ। 
ত্রন্দন-কুজিত নিত্য তব পুণ্যনাম 
আমি গাহিলাম 
অখাত অজ্ঞাত কবি বিংশ শতাব্দীর | 
অপরূপ তব জয়্্রীর 
গীতচ্ছন্দে করিনু বন্দনা । 
মান্ুষেরে হানিলে যে নিষ্মম লাঞ্থুন। 
দেশে দেশে কালে কালে 
প্রতিভার প্রভাদীপ্ত ভালে 
পরাইলে যে কণ্টকমালা, তারি রাক্তে লিখ 
তোমার আরতি শিখ। 
আজি স্বালিলাম 
এ দরিদ্র জনমের খণ শুধিলাম। 





জাগ্পানী ল্লন্বভা 
শ্রীকমলা৷ গুপ্তা 


গত মন্াযুদ্ধে বিরাট নরনেন যঙ্ছের অনুষ্ঠানেও সাঘ্রাজাবাদের আগুন নির্নাপিত ঠলন ; 
নর, এর জগ্দল রথযাত্র শুরু হ'ল দেশ দেশাস্তুরে ; বিজ়-বৈজয়্থী স্থাপিত ছল পবনিত-প্রমাণ অস্থি 
পঞ্জর ও নরকক্কালের ওপর | রথচক্রে দলিত ও নিষ্পেবিত খানবাত্বার ক আজ রুদ্ধ এবং এর উৎক্ষিপ্ 
পলিরাশিতে দিওমগুল আচ্ছন। হয়ে গেছে। 
এট আদ্ধকারের ছায়ায় যে গেতালোক শষ্ট 
হয়ো, তাতে হিংস্রতা ও দানবীয় বর্দরতার 
এক নগ্নমর্তি দিন দিন প্রকট হচ্ছে । লক্ষ লক্ষ 
শরনারীর রক্তি ও মশস হআয় এই 
,গ্রঞ,লাকের উৎসব-বাসন অবিরাম চল্ছে। 
গবোধ শিশু, আনাথা নারী & অসঙ্গায় বুদ 
,বউি এই প্বংসষজ্ঞ থেক নিস্তার পায়নি 

জগদব্যাপী আমান্তধিক নিগ্ঠরত। ৪ 
লাভলোলুপ পঙ্গিলতার সাথে জেগে উঠেছে 
শত্যাচার তাবিচারের পিরুদ মানবান্মার 
চিরন্তন বাদ্রাহ, মহৎ আদরশা সাধনেন মহান 
সঙ্গ € আয্সদানের মহিয়সী প্রেরণা । 
এই উদবোধিত দেবন্ধের সম্মাথে পশ্তের 
নগ্নত। € কুল্রীত। যেন আরে। বাঁভৎস হে 
দদখ। দিয়েছে । মহাযুদ্ধের পরেই সাঘাজাবাদ 
পলয়ঙ্গর ধূমকেতুর মত পশ্চিম আকাশে নেমে 
এসেছে এবং অশুভ পুচ্চ বিস্তারে সার। পৃথিবীকে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছে । বিভীষিকার স্বরূপ 
প্রকটিত হওয়ার আগেই আবিসিনিয়। ইভালীর কক্ষিগত হল । অত্যাচার, অবিচারে দেশ বি 
হল; আকাশ বাহাসকে বিবারিত করে লক্ষ লক্ষ নরনারীর দেহাবশেষের উপর স্থাপিত হল বিওম 





চীন)-সো'নকের বপিদান 
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ও 
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আদ্জ কয়েক বংসর যাবং স্পেন সামাজ্য-বাদের মূঢ় মন্ততার মল্লভূমিতে পরিণত হয়েছে। 
প্ধ পনিক সভাত। মানবতার শেষ চিহ্নকে লোপ করতে পস্থত। আতর ও ছৃঃস্থের প্রতি এমন 
নির্গরুণ বর্নরত। মানবের আদি ইতিহাসেও বিরল । এই অত্যাচার, রক্তপাত ও ধ্বংুসর মধো€ 
স্পেনের জাগ্রত জনশক্তি জগতের কাছে প্রমাণ করছে “দানবের মুঢ় অপবায় রচিবেন। কোনো দিন 
ইতিনুন্তে শাশ্বত অধ্যারা । 

ভারত-সীনাস্ত € “ভদ্রবেশী বর্দরতার' এক অভিনন লীলাভূমি হয়েছে। সময়ে অসমরে 
শাকাশ হতে নিরপরাধ নরনারার উপর মারকান্ত্র নিক্ষেপ কারে 'লোকশিক্ষার' এমন বাপক বাপধ 
সভাজগতে একাম্থ বিরল । তাই “৬০7০০০এ 0810119াটএর কীর্বিগাথ। দিন দিন রচিত 2৮ 
পর্নিতকন্দনে, গ্রামে গ্রামে নগর ৪ উপনগরীতে । 

ইউরোপে বিরাট সমবায়োজন চল্ছে । যুদ্ধেস্ছ, জাতিগুলি নিজ নিজ ঘর নিয়ে আত্ান্থ বানু । 
এ ্বযোগ নিয়ে জাপান 'সভাতা' বিস্তারের কাজ শুরু করূল কোরিয়া, মাঞুরোকো € গারিশেৰে 
চীন মঠাদেশে | এ সভাত। বিস্তার কিরূপ জঙাবেণে 
€ অমানুষিক নিষ্ঠরতার সঙ্গে চলোছে ভার ন্ট 
কাহিনী দিন দিন কাশ পাচ্ছে । লক্ষ লক্ষ লোক 
গৃহহীন, অন্হীন হয়ে শৃত্তাব  পতীক্ষায় দিন 
কাটাচ্চে। বিদস্ত নগর € গ্রামগ্চলি একমহ শ্বাশানে 
পৰিণত হয়েছে! নরহতাায়, পুনে ও রমণী? 
উপর পাশবিক আভাটারে বদদ্ণ জাপানী সৈা 
ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচন। করছে 
নিরবীঠ নাগরিকদের গশংস হহা। দৈনঞ্িন আন্চানের 
আঙ্গ। বোমাবৃষ্টির কলে বন্ত জনপদ শিশ্চিহ্ হয়ে 
মাছ গেছে। 





ইউরোপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঞ্চারকাধা 
চালাবার বাবন্থ। থাকা সনে বহু বাপার 
লোকটক্ষুর অগোচরেই থেকে যায় । চীনে তেমন কোন অনুষ্ঠান নেই । কাজেই এখানে জাপানের 
এশ:স অত্যাচারের কাহিনী দিবালোকে অতি সামান্তই আসে । বভ অখাত অজ্ঞাত গ্রামের বিলুপ্তির 
পাঠিনা চিরকালের জন্য লুপ হয়েছে । তবে (0100 [00070180010010171006র চেষ্টায় 
নৈদেশিক নিশনারী, চিকিৎসক, সংবাদদাত। প্রভৃতি নিরপেক্ষ লোকের সাহায্যে কতকগুলো খবর 
সংগ্রহ করা হয়েছে, যার থেকে চীনের বর্তমান অবস্থার সত্যিকার রূপ কিছুটা! অন্রমান করা৷ যায়। 
গত ডিসেম্বর মাসে নানকিংএর পতনের পর ১? হতে ২০ হাজার তরুণী মেয়ে এবং বয়স্ক নারীর উপর 
জাপানী সৈশ্ত পাশবিক অত্যাচার করেছে । পায় সমসংখাক নারী পাশবিক শন্যাচারে বাধ। 


জাপানী শ্শংপতা দশনে ভীত চীনা বালকদ্ুন 


ক)1ভক, ১৩৪৫] জাপানী বর্ধবরতা৷ ৭৪২১ 


চনে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে । হাজার হাজার শিশু, প্রচ, বৃদ্ধ প্রভৃতিকে গুলি করে, প্রহার 
করে এবং জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছে 

পৃথিবীতে এই অত্যাচারের দ্বিতীয় উপমা মিলে না। জাপানী আক্রমাণের সাত মামের মধো 
আর্থং ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পধাস্ত গায় ১৭ লক্ষ বর্গ মাইল দেশ এবং ১০ কৌটা মানুষ 
এই যুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত হায়েছে। এন্ট ভয়াবহ যদ্ধের এগভিক্রিয়। ও বিষময় প্রভাবকে চীনের ৬৬ 
কোটী বর্গমাইল রাজোর কোন অংশই এড|তে পারেনি । সর্বত্র দুখ ও ক্রন্দানের রোল উঠেছে 
এব শান্তিপ্রিয়, চীন/দের অমায়িক মুখের বিখাত মধুর হাসি অন্ধকারে নিবে গেছে । প্রায় ১৫ 
কোটী নরনারী অর্থাৎ দেশের এক চতুর্থাশ লোক এই প্নঘসের জাবর্ধে ঘুরপাক খসে অসহায়ের 





এই চৌদ্দ বংসর বয়গ। চীন। বালিকাকে দে খাস বামানেটবি্গ চান। নাগবিধ 
জাপানী সৈন্যদের শিবিবে আবদ থেকে 
মমাঠধিক অত্য।চার সহ করুতে ভা । 

ম। ১৫ লক্ষ সৈন্য ও নাগরিক হত ব| চিরদিনের তবে আহত ৪ পর্দ হয়েছে । খ্রাএ (থাবে, 

 দ্রসলীল। মন্টফান করতে করতে চলেছে ॥ দিগ দিন “সই 


বাইরের ভগৎ তার অল্পাশ মাএ জানবার 


গ্রামান্তরে জাপানী সৈন্যাদল অবা 
ক্রমবদ্মান অমানুধিকতার কাহিনী বেড়ে বোডেই চলো ১ 
শ্রযোগপায়। 7002]1010আ7 নামক গ্রামে জাপানী সম্যরা ভকুম দিয়েছিল 15৯001101 
উৎপাদন করে দিতে । দরিদ্র চাধার। (50100 কোথায় পাব? আন্বীকৃতির ফাল, ব্যায়োনেটের 
আঘাতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেল । ১1810510050] নামক গ্রচমে একদিন এলো জাগানা 

টর ০০ বোঝাই চীনা মেয়ের দল । এর পরপারে 


সৈল্তদল। সঙ্গে নিয়ে এলে। ছয়টা মো 
ঈশাশবিক অত্যাচারের যে কাহিনী এই হতুভাগনীরা বলেছে, ভাতে মানুষ বুল জাপানাদলকে বল। 
তু 


এ১১ তদস্া জ্বী [ ৭ম বর্ম, পঞ্চম সংখা। 


মন্তয়াত্ধকে অপমান কর।। একস্বানে তিনজন জাপ সৈন্য একটা চীন| তরুণীকে বন্দী করে রেখে 
তার সারা হাতে পায়ে এচ ফুটাতে সুরু করলো ৷ ক্ষণেক পরে রক্তের নদী বয়ে চললো । আশ 
পাশ থেকে বনু দর্শককে ডেকে ভীড করিয়ে জাপানীরা সর্ববসমাক্ষ সেই অজ্জানপ্রায়৷ নারীর উপর 
পৈশাচিক লাষ্চন। করলো, দিবালোকে । রাস্তার পাশে মুক অসহায় ধধিতাকে পরিত্যাগ কবে 
তিনজন নারকীয় পশু নিরাপদে স্থান তাগ করলো। 

ওয়াং নামক গ্রামে ১০৭ ঘর চীনা বাস করতো । জাপ আক্রমণের গজব শুনে সেই স্থানের 
ভযার্ভ গ্রামবাসার! ব বুদ্ধ, রুগ্ন ও'শিশুদের ফেলে পলায়ন করেছিল । জানুয়ারী মাসের মেঘাচ্চনন 
পদোধে পাচ শতাপিক পলাতক চীন। পথে পথে কত শিশু ও কতো! অক্ষম নারীকে বজ্জন যে কে 
পরে রাস্ত। চলেছিল তার হিসেব নেই | মমতার বন্ধন ছিড়ে পিতামাতা পথপাশের ডোবায় পুকুরে 
কতে। সগ্ধানকে নিক্ষেপ করে গেছে, নিজেদের বাচাবার জান্তা । একজন প্রতাক্ষদশশা বলছে 
10000100071) 0110৩ 010 1 100217100..1000,,, 1 আনা 00 £9 ড/10]) ৮0৮...] 010 701 
(0110 00 01%17016..1002,5-0000,-500150 106 01010, 10 তেমাটি ২0071011 00েটা 
[1011 ০9০5, 00100100100) টানি 00011000011 অ০৮ 71012. 20210410801 
01010 4৩১০1০৭ 011থ]তা। 510৬]5 01৭ 0 01011050070 10111190070 010010.% 
110708 

কৌন! এক গ্রামে জাপান! দখল কায়েমী হবার সঙ্গে সঙ্গে অতাচার উদ্ভাল হয়ে উঠেছিল । 
পার কর। হলে। হতা। আর তবনীদের করা হল লনণ | একস্টানে দশজন চান! তরুণকে শিকলে 
বেধে একটা খড়ের গাদার চারদিকে ঝুলিয়ে রাখ! হরেছিল | তাদের মাথ। চিল নাচের দিকে 
আর পা বাধ! ভয়েছিল পপরের দিনে | তারপরে এদের বস্প কেরোসিন দিযে ভিজিয়ে দিয়ে 
জপানীর। অগ্রসর হলো পৈশাচিক 0০22০ করতে । 

কতো শিশু ও বালকবালিক। গুহার হে বাপমাকে ছেড়ে পেশাদার নাটকের দলে ঘরে 
বেঙাচ্ছে তার সখা। নাই | এদের চারিদিকের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়েছে কিন্তু এদের বুকে জমে 
গাছে সমূদ্ সমান ঘুণ। € বিদিব জাপানের পতি । যেসব নাটকএর! অভিনয় করে বেড়ায় তাদের 
নামগুলো দেখলেই বোঝা যাবে, এদের এুভাগীতগ অভিনয়ের পিছনে আছে ুকান মনোবৃন্তি। 
ঠা 2 1018, 75810 9৭7000115 আট, 15911480016) 076 চা 
1007, 1০14১014৯৯0 ইতাদি হচ্চে এদের অভিনীত নাটকের নাম। যুদ্ধের প্রথম 
সাত মাসে অগণিত শিশু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে । অগণিত শিশুকে চুরি কারে জাহাজ বোঝাই 
করে 15৩ আন্যান্তা পহাধে চিরজীধনের দাসত্বের ওরে পাগানো হয়েছে। ঘাদের ভাগা 
অপেক্ষাকৃত ভালো, তার! ঘৃরতে ঘুরতে দৈবক্রমে- ছোট ছোট সহারের আাশ্রয়স্থলাতে (1618865. 
(81))1)৭) এসে পড়েছে । এই সব ভাগাহারা শিশুদের বাচাবার জন্যে হাঙ্কাউ (11911 10৬) 
শহরে সেদিন এক সমিত্বি গঠিত-হয়োছে ; এই সমিতির নাম 909461৮1001 000 00101 


কাতিক ১৩৪৫] জাপান। বর্ধন ত। হও 


২9. ৬715. এর। চীনের সুদূর দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তের জেটুয়ান, ইউনান, ও কোয়াইচাও 
প্রদেশগ্তলোতে পলাতক শিশুদের জঙন্থা আশ্রয়পন্লী স্থাপন করছেন । মহিলা নেত্রী ও শিশুমঙ্গল 
কন্মণীদের সাহায্যে হাজার হাজার কিগারগা্টেন শিক্ষক, নার্স ও শিশুচিকিংসকাকে নিয়মিতভাবে 
বীন্ভ বর্ণনার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করা হচ্ছে। 

সাংঘাই-হ্যাংহও রেলগুয়ের ধারে একটা বদ্ধিফুক সহর হলো স্ধিয়াং ((3000$21517118) 
এখানকার ঘনসন্িবিষ্ট বস্তিগুলোতে ১ লক্গ লোক থাকতো । (সখানে আজ আকাশ থোকে বোমা 
বর্ষণের ফলে দগ্ধ শ্মশান ন্থষ্ট হয়েছে । চারিদিকে দ্বংস-স্থপের মধা থেকে দিনরাত ধুমাযিত আগুন 
উ১ছে আর সমস্ত সহর খুলে চোখে পাড়ে কেবল অগণিত কুকুর । এরাই এখানকার এবমাঞ 
জীবন্থ অধিবাসী ; এবং সখ্যাহীন মৃতদেহের উপর জাবনধারণ করে এরা দিবা মোট। তাজা হয়েছে 





জাপানীদের ভাদেশানণাধ কাজ কবুতি অন্ধীকার করার জগ্ভ এষ্ট টানাবামাকে 
জীবন অবস্থায় আগুনে [২০936] হাতে হোয়েছিল 


একডন দর্শক এখানে গিয়েডিলেন এবং এই জনহীন শ্বাশানে তার চোখে পড়েছে কেবল মাত ৫ জন 
চান। লোক । সাংঘাই এবং নানকিংএর মধোকার বিস্ৃত জনপদের স্দদত্র এই এবই দূশ্য চোখে পড়ে। 
লক্ষ লক্ষ মানব এখান থেকে কী করে কোথায় থে অদৃশা হয়ে গেল কেউ বলতে পারে না। সাজবাই 
থেকে সুষ্গিয়াং পধান্ত ৩০ মাইল রাস্তা মরুভূদির মতো পূণ করে। এখান দিয়ে যেতে দুদিকে দেখ। 
দেয় কেবল কালো কালো প্বসস্তপ, পোড়া বাড়ীঘর আর গোলাবাভী, আর বষটপুষ্ট কুকুরের দল। 
আর রাস্তায় দেখা যায় অগণ্য জাপানী সৈন্তা এবং তাদের সা বোঝা বোঝা লুটের মাল । আঅশ্বারোহ- 
বাহিনীর ঘোভার পেছনে চলেছে রিক্শা-বোঝাই ট্রাঙ্গ ও শটকেস ; খচ্চর বাছুর মোষের ওপরে 
চলেছে জাপ সৈন্যগণ ২ সঙ্গে আছে শুকর, মুরগী ও অন্যান্য পাখী । এ সবই গ্রামগ্ডলো লুঠ কারে জোগাড় 


৪১৭ তহ্কাশ্র। [ ৭ম বধ, পঞ্চম সংখ। 


কর। হয়েছে । এমনি করে হাজার রকমের আত্যাচার স্রোতের মতে। বয়ে চলেছে চীনদেশের উপর 
দিয়ে। গ্রামে, সহরে, বন্দরে, সর্ত্র মান্তযের আর্ত হাহাকারের রোল উঠছে দিনের পর দিন, রাত্রির 
পর রাত্রি! লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশু গৃহহার। হয়ে পথে পথে ঘুরছে ; তার। তাদের আত্মীয়ন্বজনের 
কোনে সন্ধান পাচ্ছে না। আকন্মিক একট! ভূমিকম্পের মতে। যুদ্ধ এসে সমস্ত জীবন-ধ্যবস্থ! লণগ্ভণ্ড 
করে দিয়েছে । এই প্রলয়সদূশ গুলটপালটের ফলে কে যে কোথায় ছিট.কে পড়েছে, তার ঠিক নেই । 
২৭118) সরে চারদিকের যুদ্ধ-বিপ্বস্ত ঞরদেশগুলে। থেকে অধরন্ত আোতে গৃহহীন নারী ও শিশু 
গপবেশ করছে । এদের মাথা রাখবার 'স্তান নে ৬৬৪11)। সহরে ১ অথচ অনাবৃত আকাশের নীচে, 
মাঠে-ঘাটে, ফুটপাথে দিন কাটাতে থাক্‌লে ঠাণ্ডায় ও অনাহারে এর| ছুদিনেই নিশ্চিত মৃত্যমুখে 
পড়বে । ৬/০)101)এর মহিলার। তাই এদের বাবস্থা করে দেবার ভার নিয়েছেন। তাদের 
2৬৮01016175 ড৬7172510 2৯৯6110160) নামে একটা গ্রতি্ান আছে । সেই প্রতিষ্ঠান স্থানীয় 
স্কুল গুলোর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে স্কলগরতে এই গহহারাদের থাকবার ব্যবস্থ। করেছেন 
আহাবের বন্দোবস্ত এই প্রতিষ্ঠান করবে। পিন এদের আত্মীয়পন কে ঘষে কোথায় আছে, 
তার কোনে। সন্ধান নেই । সংসারের সমস্ত সম্পক এদর ছি হয়ে গেছে ১ একান্ত নিলিপ্ত € বদ্ধন- 
হীন জীবনের শ্ন্াতায় এর। দিন ধাঁরি দীঘশ্বাস তাগ করছে € গ্রিজনের স্মৃতিতে আশ্রদমোচন 
করছে । খবরের কাগজের পাতায় এদের করণ আবস্তার আভাস পাও়। যায়। নিরুদ্দেশ আক্মীয়- 
জনের খবর জানবার জচ্চো ভাজার হাগার বাকল পিঙ্গাপন € ঘোষণা কাগজে বেরুচ্ছে । কত 
পামা তাদের শ্বীর খবব পাচ্ছে না ২ কত পিহামা 5 তাদের পুকল্সার সন্ধান খুজে বেডাঙ্ছে ) কত 
সগবিবাহিত দম্পতি পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগছে ২ এমনি করে সমন্ত টান সমাজে যে সপ্থাভ।- 
বিক আবস্থার উদ্ুধ হয়েছে তা বর্ণনার অঙাত। এই নি র ঘদ্ধের আক্রমণে বাঞ্তিগত, পারি- 
বারিক ও সামাজিক জীন বিপমাস্ত হয়ে গেছে । আশান্তি, ত 


তঙ্: ও বিশৃঙ্খলার সমস্ত চীনদেশ 
আজ শ্বাশানের মতো ছুঃসহ হয়ে উঠেছে ! কিন্তু এই ভয়ঙ্গর প্রলয়ের মধোঞ চীনদেশের নরনারা 
আত্মাকে অবসন্ হতে দেয় নাই | শক্তিকে সংহত করে এব, সমস্ত অভাবকে পরাহত করে আজ 
সেখানকার অত্যাচারিত জনসঙ্ঘ মাথ। উচু করে দাড়িরেছে। পাতকুল পারিপান্সিক তাদের আত্ম- 
বিশ্বাসকে পরাজিত করতে পারে নাই ॥ নিশ্চিত মুডার সামনা-সামনি দাঙিয়ে তার। আজ জীবনের 
উজ্জল সম্ভাবনাকে সফল করবার জগ যুদ্ধ করছে। চীনের সংগ্রামপর নরনারী যদি বাচে তবে মানব- 
সভ্যতার শক্তি নতুন প্রাণ পেয়ে বাচিবে । আর এর! যদি ধংসের অহলে তলিয়ে যায় তবে সভাত। 
আজ নতুন সঙ্গটে আবদ্ধ হয়ে মুম্য ছয়ে পডবে। ও 


জ্াতীম্ম আনল্োললেল্ লান্বা 


( পর্নপ্রক্কাশিতের পর ) 
শ্রীআপ্রেয়ী মিত্র 


ভারতবর্ধ একটী মহাদেশের মতঈ বৃহৎ | এখানে *নান। জাতি ও ধর্ম ও নানা 'পকার 
সং্্তির সমাবেশ। এত বড় বৃহৎ দেশকে শাসন করতে হ'লে শাসনকেন্দ্র প্রাদেশিক হওয়া 
উচিভ এবং এই পদেশগুলির ভিতর একত| রক্ষার জন্য সর্বোপরি একটী শাসনকেন্্র থাকা 
আবশ্যক। আমেরিক। রাশিয়। সর্দব্রঈ এই নীতি গণ কর। হয়েছে । নীতির দিক থেকে আমরাও 
এটা সমর্থন করি। কিন্তু ভারত আইনে এই /£১০0)001)15 ও 160008091এর যে রূপ কল্পনা 
কর! হয়েছে সেটে আমরা কোনমতেই মেনে নিতে পারি না । একেই তো! দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি 
এসং সংখা। লঘদের ধয়া পরে পরৃত ক্ষমতা ব্রিটাশ গভর্ণমেন্টের হাতেই রয়ে গেছে, তার উপর 
প্রাদেশিক আত্মকর্তুহ্ন বলতে আমাদের ফেক দেওয়। হয়েছে প্রকৃত পক্ষে সে কর্তৃহ্বের কোন 
অর্থ ৯ নেঈ, মন্ত্রীদের হাতে শাসনভার দেওয়। সত্বেও প্রাদেশিক গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাই সেখানে 
গরধান। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের আরে গভিঘোগ যে, এখানে ব্রিটাশ প্রজা এবং দেশীয় 
রাজাদের ভিতর একট। অন্যায় রকম সহযোগের বাবস্থা! হায়েছে। দেশীয় রাজাগুলিতে 
গ্রঙ্গাদের মতামতকে সম্পু উপেক্ষ। করা হায়ে খাকে। এ অবস্থায় যুকতরাষ্টে ব্রিটাশ 
গ্রজ। ও দেশীয় রাজাদের সমান অধিকার দিলে পদে পদে আমাদের ম্বাদীনত। সংগ্রাম 
হত হবে, প্রাদেশিক সম্বাতন্বে আমরা সানানা ক্ষমতা পেয়েছি। কিন্ত সেই স্বল্প 
ক্ষমতাকেও কাজে লাগানো সম্ভব । কিন্তু যুক্তরাষ্টেন পরিকল্পন। সম্পূর্ণাবে জাতীয়তার বিরোধী । 
১৯৩৫এ কংগেস কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রবেশ করেছিল। ১৯৩৭এ যখন নূতন ভারত আইন 
অনুসারে প্রাদেশিক আইন সভাগুলির পুণগঠন আরম্ত হ'ল সে সভাতেও কংগ্রেস প্রবেশ করল। 
এদের উদ্দেশ্য হ'ল নৃতন মাইনে আমাদের অধিকার দেওয়| হ'য়েছে সেঈটে যে সম্পুর্ণ মিথ্যা তাই 
দেখানে।। শাসনতন্্কে ধ্বংস করাই তাদের উদ্দেশ্য । কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে 
নেওয়া তাদের নীতিবিরুদ্দ। একদল শাসনভার গ্রহণের অত্যন্ত বিরোধী থাকা সত্বেও দেশের 
অবস্থ। পর্যবেক্ষণ ক'রে কংগ্রেস এ ভার গ্রহণ করা শ্রেয় বলে মনে করল। কিন্ত এইট ভার গ্রহণের 
পিছনে ছুটে। সর্থ রঈল। প্রথমতঃ কংগ্রেস তার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে কখনও খাটো করবেন! । 
তার লক্ষোর পথে কোন বাধার কাছ্ছেই সে হার মানবে না। দ্বিতীয়ত; বিশেষ কোন কারণ না 
ঘটলে শাসন সম্পর্কে গভর্ণর হস্তক্ষেপ করবেন না। বাম পন্থীদের ভয় ছিল কংগ্রেস যদি শাসনভার 
গ্রহণ করে তাহলে সে ক্রমেই রক্ষণশীল হয়ে উঠবে | দেশের শ!সনতন্ত্ে আমূল পরিবর্তন আনতে 


৭১৬ জন্্্রী। ৭ম বর্ম, পঞ্চম সংখ্যা 


হলে যে নিট মনোভাব নি কবা প্রয়োজন তা আর ঘটে ট উঠবে না। কিন 25 
কংগ্রেস মন্্বান্ধে কোন কুফল হয়নি, বরঞ্। সুফলই ফলেছে। গভর্ণমেন্টের প্রেরণাতে দেশে 
জাতীয়তা বোধ আর বিশেষ করেই জাগ্রত হচ্ছে। কংগ্রেস যে কিছুতেই নত হবে ন।, নিজের 
মত রক্ষার চন্া সে যে অনায়াসে শাপনভার পরিভাগ করতে পারে যুক্ত প্রদেশ, বিহ্বার ও উড়িত্যার 
নগ্াদের বাৰহারে সেইটে বুঝতে পেরে বামপন্থীরা শাসনভার গ্রহণের নীতিকে সম্পুর্ণ উপেক্ষ। 
করতে পারে নি। তা ছাড। পাদেশিক আত্মকর্তঙ্ গ্রহণ করলেও যুক্তরাষ্ট্রকে কংগ্রেস ঘে কিছুতেই 
গ্রহণ করবে ন। দেশের নিকট সে কর্থ। সে স্পষ্টভাষার বভ্বার বান্ত করেছে। এবার হরিপুর। 
কংগ্রেসে এই যুক্তনাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গভিঘানইঈ বিশে করে পরিচালিত হয়েছিল। সভাপতির আভি- 
ভাষণে এইট পরিকল্পীনার বিকদ্ধে তীর প্রতিবাদ করা হয়। এবং এই প্রতিবাদ যে কেবল মুখের 
কথ। নয়, থে সংগ্রাম ১৯৬০এ আরস্ত হয়েছিল প্রয়োজনমত সেই সংগ্রামকেই আরো কঠোরতর করে 
তোল। হবে মেটে াকার কর। হয়েছে | দক্ষিণপন্থী € বামপন্থীদের ভিতর ঘত মতভেদই থাকন। 
কেন, এই একটী জায়গায় জাতির এই দ্দ্দিনে মধাই এক হয়ে মিলিত হয়েছে। 

আনাদের জাতীয় জাবনের আন্দোলনের ধৰা পখাবেক্ষণ করলে দেখতে পাই যে গভিজাত 
সম্প্রদায়ের চে্টাতেহ একদিন এ আন্দোলন জন্মলাভ করেছিল । তারপর বনতকাল অবপি সনাজের 
উচ স্তবেই এ আবদ্ধ ছিল । দেশের সাপারণের সঙ্গে এর নিশেষ একট যোগ ছিল না । তখন 
নানাপিধ লক্তত। এব. পালা মেটা রীতি আন্রদারে প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়। ক্বাধীনভালাভের জ্গ প্রকৃত 
কোন চিষ্টাই হত না পাঞ্ুলাটি বিল পণন্ততনর প্তিবাদকলেো গান্মীজী যখন আস্হচঘাগ 
আন্দোলনের পএপাত করলেন তখনই এ আন্দোলন পথম জনসাধারণকে স্পর্শ করল, জনস!পারণের 
জাগরণেই এই আন্দোলনে প্রথম শান্ত সপণর হল। এর পর থেকেই আমাদের আন্দেলনকে 
যথার্থ জাতীয় আন্দোলন বলে শভিহিত করতে পারি । আজ আমাদের এ কথাটাই ভাল করে 
বোঝ দরকার ঘে পাপীনত| লাভ করতে হলে সমগ্র ভারতে সেই চেতন। সর্গার করতে হবে। 
দেশের অধিকাংশ লোক যদি মোহে আচ্ডম হয়ে থাকে তাহলে মুষ্টিমেয় লোকের চেষ্টাতে কখনও 
পানীলতা অচ্জন কর। সম্ভবপর হবে না। কিন্তু যদি সেই মোহ ভেঙ্গে ফেলে সমস্ত নরনারী ক্বাদীন 
হবার মাকাঙ্খায় উদ্ধদ্ধ হয়ে ওঠে তাহলে সেই দুর্বার শক্তিকে রোধ করবার ক্ষমত। কারুর 
নেই ১ ঘে শ্রমিক € কৰক সংদেব উৎপঞ্তির কথ। আজকাল আমর। শুনে থাকি তার মুল 
জনসাধারণের এই চেতনাতে | শ্রমিক € কৃষক জাতির মেরুদ্ড। তাই তাদের সংগ্রামে 
অন্তপ্রেরিত করা, সংঘবদ্ধ করাঈ আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য । কিন্তু এইট নবজাগ্রত চেতনাকে 
চালনা বরা বড়ে। কঠিন। আমাদের রাজনৈতিক দাবী € জনসাধারণের অর্থনৈতিক 
দাবাকে বিভিন্ন রাখতে হবে। নাহলে অর্থনৈতিক দাবীকে উপলক্ষা করে সমাজে 
যে বিরোধ ঘট্নার সম্ভাবন! তাতে আমাদের ন্বাদীনত। সংগ্রামকে বাহত্ত কর। হবে। 
আমাদের প্রধান প্রয়োজন স্বাধীনতা অজ্জন | তাহ'লেই আমরা আমাদের আদশীন্তসারে আমাদের 
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সমাজ ও জীবনকে গঠন করতে পারবে! । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আমাদের যে 
ঘর্ষ অবশ্যন্তাবী হ'য়ে উঠেছে তাতে আমাদের সমস্ত সামাজাবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলির 
ভিতর একাস্থাপন করা কর্তব্য। কিন্তু আজকাল খবরের কাগজে কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক 
ংঘের বিরোধের কথ! আনর| প্রায়ই প'ড়ে থাকি । এই বিরোধের মূলে উভয় পক্ষেই যে ভ্রান্তি 
আছে ত৷ আমাদের দূর কর! প্রয়োজন । হরিপুর। কংগ্রদে সভাপতির অভিভাষণে এই ভ্রান্তি 
অপোনয়নের চেষ্ট। করা হ'রেছে। এই প্রদক্ষে সভাপতি য। বলেছুছন তার মর্্থ এই যে জনসাধারণের 
জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি সমস্য! আমাদের সামনে ভীড় ক'রে দীড়িয়েছে। এর ভিতর 
শ্রমিক ও কৃষক সংঘের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্বন্ধ একটা প্রধান সমস্য।। কংগ্রেসের ভিতর একদল 
গেমের বহিক্িত এই প্রতিগানগুলির বিরোধী, কিগ্ত অপর একদল এদের সমর্থন ক'রে থাকে। 
আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুল্িকে ভালো বলি ব। মন্দ বলি এদের অস্তিস্ককে অন্বীকার করবার উপায় 
নেই । কংগ্রেসকে এদের মেনেই নিতে হবে, তবে কী ভাবে মেনে নেবে তার মীমাংস। হওয়া 
প্রয়েজন। কংগ্রেসের প্রধান লক্ষা ম্বাধীনত। । এইট সংগ্রামে কৃষক ও শ্রমিক সংঘগুলি 
অনায়াসেই কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পাবে । তাদের অর্থনৈতিক সমস্তার জন্য 
কেবল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। এই প্রতিষ্টানগুলিকে পরিত্যাগ না ক'রে যাতে এর! 
কংগ্রেসের আদর্শে শনুপ্রথণিত হ'তে পারে সেজন্য কংগ্রেস কম্মিদের এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিশেব 
ভাবে যুক্ত হওয়। উচিত। কুষক ও শ্রমিক সংঘগ্চলি যদি সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের অস্ত্রভুক্তি নাও হয় 
হবএ ছুয়ের ভিতর সহযোগ থাক। একান্ত কর্তবা । 
জনসাধারণকে করংগ্রসের আদর্শে অনুপ্রাণিত কারে তোলার পক্ষে প্রধান বাধ। 
সাম্গ্রদায়িকত। | বুকাল পুর্ন থেকেই এর বিষ আমাদের ভিতর সঞ্চারিত করা হায়েছে। এবং 
আজ আামরা তার ফল ভোগ ক'রছি। কংগ্রেস কোন বিশেষ ধন্মাবলম্মীর প্রতিষ্ঠান নয়। হিন্দুর! 
ভারহনধে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদের ভিতরই জাতীয়তাবোধ প্রথম জাগরিত হয়। তাই কংগ্রেস 
বিরোধী সম্প্রদায়গুলি একে হিন্দ প্রতিষ্ঠান বলই অবজ্ঞা করতে চেয়েছে । কিন্তু কংগ্রেস কখনও 
নিজেকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করে নাই । ধর্মের ভেদ স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে অবান্তর, 
ভারতুবাসী হিসেবেই সে সমস্ত জাতিকে চেতনা দিতে চেয়েছে । স্বাধীন ভারতে কেবল হিন্দু বা 
_মুপলমান নয়, পতোক ধন্মাবলম্বী তার ভিন্ন ধশ্মমত সংস্কৃতি রক্ষা করবার অধিকার পাবে। কংগ্রেসের 
সমস্ত নীতি জাতীয়তার পরিপোষক হিসেবেই গ্রহণ কর! হ'য়ে থাকে ধন্াকে সেখানে কখনও প্রাধান্য 
দেওয়। হয়নি। তবু একদল বাক্তি যখন ধন্মমতের ধুয়া তুলে কংগ্রেসের আদর্শকে সঙন্কীর্ণ বলে 
অভিহিত ক'রছে তখন কংগ্রেস সেই অপবাদ মিথো প্রমাণ করবার জন্য কতকগুলো বিষয়ে 
সংখ্যালঘুদের অন্যায় দাবী মেনে নিতেও অস্বীকৃত হয় নাই। পূর্ণ ম্বাধীনত! লাভই কংগ্রেসের 
লক্ষ্য । সেই লক্ষ্য লাভ ক'রতে হ'লে হিন্দুদের যদি মুসলমানদের কাছে ক্ষতি স্বীকার ক'রতে 
ুঁর তাতেও তার অন্ীকৃত হবে না। মুসলমানদের সব দাবীই তারা মেনে নিতে রাজী আছে 
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কিন্তু দুটো সর্ভে। প্রথমত মুসলমানরা যে দাবী ক'রবে তাতে তাদের যত সুখ সুবিধাই হ'কন! 
কেন সে দাবী স্বাধীনতাসংগ্রামকে কোনরকমে ব্যাহত কা'রবে না। দ্বিতীয়ত; মুসলমানরাও 
কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ক'রতে প্রস্তুত হবে। কংগ্রেস হিন্দু ও 
মুদলমানের ভিতর কা স্থাপনের চেষ্টা ক'রছে তা সম্ভব কিনা বলা যায় ন|। সম্প্রতি বোস-জিন্নার 
সঙ্গে যে আলোচনা হ'য়ে গেছে তাতে অদূর ভবিয্াতে মিলনের আশ! আছে ব'লে মনে হয়ন! কিন্ত 
মিলনের পথে যত বাপ। বিদ্ব থাকুন| কেন স্বাধীন ভারতেব পক্ষে এ মিলন মে একান্ত প্রয়োজন, 
এ মিলন না ঘণ্টলে যে ভারত কখনও স্বাধীন হ'তে পা€বে না একথ! মনে রেখে আমাদের হিন্দু ও 
মুসলমানের গ্রীতির বন্ধন দু করতে হাবে। কেবল সভাসমিতি আবেদন নিবেদনে কোন ফল 
হবে না। দেশাক্মবোধ জাগ্রত করবার জন্য আমর যদি একাগ্রমনে জনসাধারণের সেবা করি 
তাহ'লে জনসাধারণ হিন্দুই হ'ক বা মুসলমানই হ'ক সে সেবাকে তারা উপেক্ষা ক'রতে পারবে না। 
এই মেবার ভিতর দিয়েই মিলনের যোগস্ুত্র স্থাপিত হবে। অবশ্য জাতীয়তার পরিপন্থী দলের 
অভাব নেই । উন্য় সম্প্রদায়ের ভিতরেই এই মনোভাবাপন্ন বাক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু দ্রিশকোটী 
লোকের তুলনায় সাম্প্রদায়িক লোকের সংখ্য। মুষ্টিমেয় । দেশের আন্তরে যদি আমরা মিলনের সুর 
ধ্বণিত ক'রে ভুলতে পারি তাহলে এই মুষ্টিমেয় লোকের ফাকা চীংকারে আমাদের কোন ক্ষতিই 
হাবেন।। কিন্ত এখনও জনসাধারণ এ বিষয়ে সচেতন হ'য়ে গঠেনি। ফলে ফাকা চীৎকারটাই 
পিক্ট হ'য়ে আমাদের কানে ঠেকছে | এই মিথাকে আমাদের জয় ক'রে নিতে হাবে। 

কংগ্রেস যে স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা ক'রে থাকে তার অর্থ অতান্ত ব্যাপক । স্বাপীনত। 
লাভ মানে এই নয় যে ইংরেজের পরিবর্তে সেই তক্তে বসে ভারতবাসী রাজা শাসন করবে । তাতে 
দেশে অত্যাচার ও অবিচার লাঘব হবেনা । দেশের লোকের হাতেই দেশের লোকের উৎগীড়ন 
চলবে । ভাই বিদেশী শাসকের হাত থেকে দেশকে মুক্তি দেওয়াই কংগ্রেসের লক্ষা নয় তার লক্ষ 
আরো মহত । সর্দন প্রকার অন্যায় শাসন ও শোষণ থেকে সে ভারতবাসীকে মুক্ত ক'রবে। আমরা 
পরাধীন বলেই যে উৎগাড়িত হচ্ছি তা নয়। রাজনৈতিক্ক বৈষমোর জন্যাঈট হ'ক ব| অর্থনৈতিক 
বৈষমোর জন্থাই হ'ক সমস্ত দেশেই একের গীড়নে অপরে পিষ্ট হচ্ছে। একদিকে যেমন গীডন 
চলেছে তেমনি অপরদিকে এর হাত থেকে জাতিকে উদ্ধার করবার জনক নানাবিধ তত্বেরও উদ্ভাবন 
হচ্ছে। এর ভিতর সমাজতম্ববাদের মূলনীতি আমাদের সর্দনাপেক্ষা আকর্ষণ ক'রে থাকে। 
সর্বনপ্রকার বৈষম্য দূর ক'রে মানুষের ভিতর সামা ও মৈরীর বন্ধন দুঢ ক'রে তুলবে সেই 
আদর্শেই এরা শন্ুপাণিত হায়েছে। কেবলমাত্র রাঙ্ুনৈতিক অধিকার আমাদের স্বাধীন 
করে তুলতে পারে না। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ন। 
থাকলে আমর! কখনই যথার্থ স্বাধীন হ'তে পারিন।। এই সমাজতন্ববাদীর। সর্ননপ্রকার 
ভেদনীতির বিরোধী, তাই এর! সাম্াজাবাদের বিরোধী । তাই এদের প্রতিপক্ষ হ'ল আজকালকার 
13৯15, 3787 পমুখ সাম্রাজাবাদীগণ ভারতবর্ষে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকই অল্পবিস্তর আছে । 


কার্টিক, ১৩৪৫ ] জাতীয় আন্দোলনের ধার! ৪২৯ 


এর ভিতর সমাজতম্থীদের প্রভাবই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । কিছুদিন ধ'রেই কংগ্রেসের ভিতর 
একটা সাধারণ দল এবং একটা সমাজতন্ত্রীদলের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিল। আপাতদৃষ্টিতে 
এ বিভিন্নতা জাতীয়তার পরিপন্থী ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। স্বাধীন 
ভারত কল্পনা ক'রতে গেলেই কেবল ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভ নয় সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের অন্যান্য 
রূপ আমরা কল্পনা না ক'রে পারিনা । রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্তাগুলি পরস্পর 
জড়িত। এবং একের পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তন অবশ্যন্তাবী। কাজেই কংগ্রেসের মত একটা 
বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর অর্থনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্রক'রে যে একটী বিভিন্ন দলের স্ষ্টি 
হবে তাতে আশ্চধ্য হবার কিছু নাই । জহরলাল, সুভাষ বন্থু এরা সমাজক্িম্ী দলের অন্তডূক্ত 
না হ'লেও স্বাধীন ভারত যে সমাজতন্তবাদের আদর্শানুসারে গঠিত হবে এ বিষয়ে তারা একমত। 
অবশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতাই আমাদের সর্নপ্রথম কামা, তারপর অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে 
হবে সেকথা মনে রাখ সঙ্গত। 

১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সমাজতন্্দলের প্রথম অধিবেশন হয়। তারপর থেকে কধাগ্রাসের 
উপর এদর গভাব ক্রমেই বন্ধিত হ'চ্ছে। গত দুই বৎসর ধারা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ননাচিত 
হয়েছেন, সমাজতন্্ব দলদুক্ত না হ'লেও এ সম্বন্ধে তাদের মতামত কারুরই অজ্ঞাত নাই। কাজেই 
এঁদের নির্বাচনে সমাজতন্বীদের পুভাবই বিশেষ ক'রে টের পাওয়া যায়। অন্যান্য বিষয়ে কংগ্রেসের 
সাধারণ দলের সঙ্গে বিরোধিতা থাকলেও কংগ্রেসের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য স্বাধীনতা সংগ্রাম । সমস্ত 
দলের ভিতর যে একা থাকা গয়োজন এ কথা সকলেই স্বীকার ক'রে থাকেন। হরিপুর কংগ্রেসে 
মাসানির নেতৃত্বে বামপন্থীরা এই নীতিকেই বিশেষ ভাবে মেনে নিয়েছে। 

এইট রাজনৈতিক ও আর্থ নৈতিক সমস্যার যোগাযোগ যতই আমাদের নিকট স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে 
ততষ্ বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ সম্বন্ধে আমরা সচেতন হ'য়ে উঠছি। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি 
ইংরাজের শত্রপক্ষ ও মিব্রপক্ষের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে সেকথা মিথ্যে নয়। কিন্ত 
এ ছাড়াও বিশ্বের সঙ্গে আমাদের আর একটী বড় যোগ আছে। আমাদের সংগ্রাম কেবল বিদেশী 
শাসনের বিরুদ্ধেই নয় আমাদের সংগ্রাম সামাজাবাদের বিরুদ্ধে ধনমদমন্তদের নিম্পেষণের বিরুদ্ধে। 
কাঁজেই প্রাচোই হক বা পাশ্চাতাোই হক, ৭11) এই হক বা চীনেই হ'ক সমস্ত 
দাআাজাবাদ বিরোধীদের সঙ্গে আমাদের ভাগ্যও আজ এবন্ুত্রে গাথা হ'য়ে গেছে। 


অআবাম্লাতে্ সাজ্জ্রা 
[17410111171 ১21]595509 ] 


মঞ্চবাদক ; হরগ্সাদ মিত্র 

০ 
জঙ পথে হানে বিদ্রোভী পদাঘাত, 
উদ্ধত শির উচ্চে তুলিয়া রাখে । 
আনিব বন্থা আমর। দ্বিতীয় বার, 
ভাসাব সকল গ্রহের নগরগুলি। 
বভ বরণের দিন কাটে ধীরে-ধারে, 
বালের চক্র চলিতেছে মন্থর, 
গতি-রেই মোরা জানিয়াছি ভগবান, 
হদয়ে নিয়ত উঠিচ্ে টকারব । 
'বলেট-বোলতা। করিবে কি দংশন ? 
মোর। গাহি গান আঘাতের উপরে । 
তুলন।-বিহীন পোষাকের সোনা রঙ. 
বজের রব বাজিচ্ছে কগস্বরে ॥ 
সবুজে ছোপাও বিস্তত প্রান্তর. 
গালিচায় ঢাঁকৌ, ওগো তৃণ, দিনগুলি । 
ইন্বধন্থর যোয়ালে, আকাশ, বীধে। 
অশ্বের মাতা ক্রতগতি বৎসরে ॥ 
উদ্দে চাহিয়া দেখ কি ক্লান্তি হোথ| 
আমরা গাহি না স্বর্গের কোনো গান । 
তে দীক্ষা্ডরু, জানাও ঈশ্বারে হে__ 
সশরীরে মোর৷ স্বর্গে উচিতে চাই ॥ 
খুসিব খেয়ালে কর-হে মদিরা পান, 
রক্তে বন্যা আসিল বসন্তের ! 
স্পন্দিত হিয়। হোক্‌ আজি ছুর-দুরু 
মুখর হয়েছি মহা আনন্দে আজ ॥ 


জ্ন্তভ্তা্ক্ব স্নানন্ 
জিতেক্রচজ্জ গোস্বামী 


মানুষের ক্রমবদ্ধমান জ্ঞানের পরিধিরেখায় দাড়াইয়। পশ্চাতের দিকে চাহিলে অসীম 
বিশ্বয়ে আবিষ্ট হইতে হয়। মূলনৃত্র এবং দরষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তুম ঘটিয়াছে ক্ষণে ক্ষণে-আজিকার 
অজ্ঞাত বস্ত কাল হইয়া পড়িয়াছে জ্ঞাত ও পরক্ষণেই অবজ্ঞাত। এমনই করিয়! দূর হইতে দুরাস্তুরে 
জানা হইতে অজানার সুছুর্গম আলোকতীর্থের অভিসারে যাত্রা মানুষের । 

অপূর্ণজ্ঞান বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার দ্বারা জনসাধ|রণের মনে এ বিশ্বাস দুঢবদ্ধ হইয়াছে যে বিজ্ঞানের 


(5০110০০) সাহাযো মানুষ ব্রন্মাণ্ডের জ্ঞাতবা, হ্ৃষ্টির রহস্তকে অধিগতের পধ্যায়ে আনিয়া 
ফেলিয়াছে। বিচার ও বিশ্রেষণ করিয়া মানুষের এই কুতিত্ব (90019010(4)0)এর স্বরূপ নির্ধারণ 


করিবার চেষ্টাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য । বস্তবাদার নিজস্ব অস্ত্রাগার হিসাবে বিজ্ঞানকে জড় ও 
আদর্শবাদের পরিপন্থী বলিয়াই জনসাধারণের বিশ্বাস কতটুকু যুক্তিসহ তাহা৷ সন্দ্হে করিবার সময় 
আসিয়াছে । মানুষের সম্যক জ্ঞানলাভের ব্যাপারে বিজ্ঞান কতটকু সাহায্য করিতে সক্ষম এবং 
জড়বিজ্ঞানের নিজন্ঘ আকৃতি ও প্রকৃতিই বা বিংশশতাব্দীতেও গতান্ুগতিকভাবে জড় ও অনড় 
হঈয়াই রহিয়াছে কিনা তাহারও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ।% 

একথা অনম্বীকার্ধ যে ব্রহ্মাপ্ডে অপ্রাণ জড়বস্তূর আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যাপারে আধূনিক 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখা! সুস্পষ্টতর ও অপেক্ষাকৃত যুক্তিসহ হইয়াছে। একটা গ্রহের 'পবীণত্ব, অবস্থান, 
আকৃতি, গতি ও গঠনের উপাদান নির্দেশ করিয়াছে বিজ্ঞান অনেকটা অবিশংবাদিতরূপে। বস্তুর 
মৌলিক উপাদান ষে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বৈছ্যাতিক বস্তৃকণিকাঁ, তাহারও স্ুসঙ্গত ব্যাখ্যা আমরা লাভ 
করিয়াছি । কিন্তু এই জড়ের রাজা_ হইতে চেতনের সীমানায় আসিবামাত্র বৈজ্ঞানিক সতোর 
অগ্রতিবাদিত্বের গৌরব ক্ষুণ্ন হয়। মৌলিক সুত্রগুলি নিয়াই বাধে বিসম্বাদ এবং পক্ষ-গ্রতিপক্ষের 
ছন্দের সমন্বয় সম্ভবপর হয় না। 

হা, মুলন্বত্র নিয়াই গোল বাঁধে । অচেতন পদার্থের সহিত চেতনের পার্থকা প্রধানতঃ 
এইখানে যে, যে অংশ সমুহের সমষ্টি মিলিয়া অচেতন পদার্থের সৃষ্টি সেই অংশের প্রকৃতি নিবিবশেষে 
বস্তুটিরই প্রকৃতি সুচনা করে। কিন্তু চেতন পদার্থ সম্বন্ধে এই কথা খাটিবেন। “সমগ্রতা” বা 
৬/10161)055 “নিজস্বত1” বা! 1730110581165 চেতন পদার্থের গুণ। প্রাণীরাজ্যের মানসিক ও 
অতিমানসিক অংশের কথ বাদ দিয়া শুধু দৈহিক কাধ্যকলাপটুকুর কারণও শুধু পদার্থবিষয়ক ও 
রাসায়নিক চি জ্ঞান দ্বারা নির্দেশ করা যায় না। জড়ের ধর্শোর চাইতেও তীর 





*. এ সগ্থন্ধে লেখক “আধুনিক দা্ঘবজ্ঞনের ধারা” € গুবন্ধে বিশদ আলোচনা া করিয়াছেন। | 


2৩২ জন্সঙ্ী। [ ৭ম বধ, পঞ্চম সংখা! 


“উদ্দেশ্য” (9109096) ব! “উদ্দেশ্যমূলক সঙ্গতি” (8905৪ 0:0৩7)কে স্বীকার করিতেই হয়। 
জড়ের ধন্ৰে এই “উদ্দেশ্য” (1)010০56)কে অস্বীকার করিয়া সিদ্ধান্তে পৌছাইতে কোন বাধা নাই 
তাই চেতনের রাজোও দৃশ্যমান ঘটনানিচয়ের কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া অনেক প্রাণিতত্ববিদ্‌ ও 
শরীর বিগ্তাবিদ্‌ নির্ভাবনায় চেতনের এই নৃতন ধর্ম স্বীকার করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, চেষ্টা 
চলিতেছে, জড়ের প্রকৃতিকে আরও সম্পূর্ণভাবে জানিবার, যাহা দ্বারা চেতনের অজ্দ্েয় উদ্দেশ্যবাদের 
সাহাযা না নিয়া ও অচেতন ও চেতনকে অভিন্নভাবে একই থিয়োরীর মধো শুধু বস্তু সংজ্ঞা দ্বারা 
নির্দেশ করা যাতে পারে। এই উঁদ্দশামূলক বৈজ্ঞাণিক প্রচেষ্টাকে প্রফেসর ৬11061620 সুন্দর 
কথায় বাঙ্গ করিয়াছেন “18175 8. 50101701506 1785 10001012015 095151160 03002101061005 
[0070 1)00170956 07 5010৭0911018006 1015 06161 0080 8100109] 00018010155 81 
111011৮8660 109 170 100101005৫৭. 176 1195 10011)975 500106 1015 50575011006 20 ৮11015 
77101015500 [010)৮০ 078 টিএা) 01) 00105 276 এএ 00001 81011791550 0786 917099০” 
1১70708601৮ 17101658110 101 006 0510191100101) 02 0101109921৮ 20010105, 1715 
0৬1) 20001510195 117010000. 90101601507 21011081060 05 076 00100956 0€00৬176 090 
0705 210 [00100501055 00155110060 210 10061650106 51101606 0 5000, 

[২91)0010. ৮91190101) বা যদৃচ্ছা পরিবর্তন ও 30681৩ 101 ০%1501000 ব। জীবন 
সংগ্রামএর মধা দিয়। চেতন পুথিবীর ক্রমবিকাশ হইয়াছে একথা যে যুক্তিসহ নয় তাহাতে সন্দেহের 
অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু স্থষ্টির প্রকাশ হইয়াছে বলিলে হয়তো বা কোন রকমে 
একটা চলনসই কারণ বলিয়া মান| সম্ভব হইত। কিন্তু যেখানে ০৮০10107 বা ক্রমবিকাশকে 
প্রতাক্ষ করিতেছি সেখানে জাগতিক বিধানের পশ্চাতে একটা উদ্দেশাকে স্বীকার করিবার ইচ্ছা 
অযৌক্তিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, শুধু টিকিয়া থাকিবার (5৩:1%৪]) প্রয়োজনঈ যদি একমাত্র প্রশ্ন 
সেখানে কয়েক রকমের নীঘ্ুস্তরের জীবই ত স্থ্টিবিধানে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। 
এমন কি, এমন কথা বলাও অসমীচীন হইবে না যে, শুধু টিকিয়া থাকাঁর যোগ্যত| বিচারে ক্ষু্র- 
প্রাণ চেতন জগাতের আবির্ভাবেরই বা সার্থকতা কোথায়? জড় প্রস্তরখণ্ড শতাব্দীর পর শতাব্দী 
টিকিয়। থাকার পরীক্ষায় অধিকতম যোগাতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। 

প্রাণিতন্ববিদের। তাই [২03001) ৮০141800793 ও 3৮0081০ 19£ ০%1509009এর ছূর্গ হইতে 
বিটাত হইয়া নৃতন সেনানিবাসের সন্ধান করিয়াছেন এবং “৬109] 101০6” “51766100175 0০050” 
ইত্যাদির অস্পষ্টতার আড়ালে আন্মগোপন করিয়াছেন। লব্মপ্রতিষ্ঠ তরুণ প্রাণিবিদ ]. 0. 5. 
[3108130 একটা “1967860এর সন্ধানে আছেন কিন্তু তাহা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চাইতে বিশ্বয়- 
মুগ্ধ মনের কল্পনাবিলাস বলিয়। ঞসঙ্গান্তুরে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন । 

চেতন জগতের কেবলমাত্র জৈবিক অধ্যায় লইয়াই বৈজ্ঞানিকের সমস্তার অন্ত নাই। জড়ের 
জ্ঞান দিয়া চেতনকে জান! যাইতেছে না, তাইতে ছুইদিক হইতেই প্রয়োজনবোধে বৈজ্ঞানিকের, 


৬ 


কাক, ১৩৫] জিজ্ঞান্্র মামব ৪৬৩ 





জ্ঞানের আক্রমণ চলিয়াছে--প্রথমতঃ জড় জগত সম্বন্ধে জ্ঞানের সম্প্রসারণ, দ্বিতীয়তঃ সম্পুর্ণ নূতন 
করিয়। চেতনের রাজ্য সম্পর্কে অন্যনিরপেক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় 
জড় হইতে চেতন পরাস্ত ধারাবাহিক জ্ঞান অপূর্ণ রহিয়াছে_-সন্দেহ নাই, তাহার চাইতেও 
অসম্পূর্ণ রহিয়াছে চেতন হইতে মনোরাজোর জ্বান-মনের অতীত আত্মিক জ্ঞানের কথ! প্রবন্ধের 
বহিভূতি বিষয়। হয়ত জড়ের রাজা বিভিন্ন_চেতনের রাজ্য বিভিন্ন_-এবং মনের রাজ্য এই 
ছুয়ের চাইতে ব্বতন্তর--এই মতকেই স্বীকার করিয়। লইয়া ত্রিবিধ রাজ্যের পরস্পর নিরপেক্ষ জ্ঞান 
আহরণ চলিবে , নতুবা জড় ও চেতনের রাজো অভিন্নত৷ ও মনোরাজোর নিরপেক্ষতা স্বীকার 
করা যাইবে ; অথব! স্ষ্টির জড়, চেতন ও মনোরাজ্োর মধো একই মূলসুত্র অভিন্ন হইয়া আছে 
এই তিন প্রকারভাবে জ্ঞান আহরণ করা যাইতে পারে।  87)6750)0 ৮:৮০106101) মতের 
বিশ্বাসবাদীর| মনে কর্ধেন “5০08 ]ি 9110 1701] ৪6. 2100180100 0700210165 0 ০01701) 
289£9065, 4 00101001006 10007150456 01 07 0005010821005 01 00255 86615289065 
ড/01110 100 ০1781510050 1১760106 0090 10 ০0001017800, 0065 9০] 17910710650 
000 13107007095 06 09 116ি 00100. 4১1৮8110719 869£03 0117865119] 5010])19510125 
120109119 120 [0:015610165 ৫700176.৮ একটা রাপায়নিক উদাহরণ নিলেই কথাট। পরিষ্কার 
হইবে। যেমন ধর! যাউক--অয়জান ও উদ্জান সহযোগে জল উৎপন্ন হয় কিন্ত 
অগ্রান এবং উদ্জানের প্রকৃতির জ্ঞান হইতে জলের প্রকৃতির কোন আভাসই পাওয়া 
যায় না । বিবরণট। অযৌক্তিক নয় কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিয়া উহাকে মানা চলে না । জানিতে 
পার। যাইবে ন| কখন কিভাবে কি হইগা যাইতে পারে ইহাই যদি থিয়োরী হয় তাহ। হইলে 
01095156011 08] ০৪0৩ হইতে উহার দূরত্ব কি খুবই বেশী? বরঞ্চ ইহার বিপরীত 
ুষ্টিভঙ্গীই বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদীর গ্রহণযোগা যে, জান। উহাকে যাইবেই শুধু সময়সাপেক্ষ। 
আপাততঃ আমাদের 'বস্ত' সন্ধে জ্ঞান অপূর্ণ অথব! ভূল পথে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । এ পথে আরও 
অগ্রসর হইলে ব। ঠিক পথে পরিচালিত হইলে জড়, চেতন ও মানস রাজোর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যে 
ধারাটি রহিয়াছে তাহ প্রমাণিত হইবে (০07010010) এবং ধারাবাহিকতাবিরোধী অসংলগ্ন মতবাদের 
ক্ষেত্র ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অন্তহিত হইবে। “মানসিক' ক্রিয়াকলাপকে যাহারা মানসিক" বলিয়! 
স্বীকার করিতে রাজি নহেন তাহারা বলেন “মন'কে শুধু শুধু প্রক্ষিপ্ত ন করিয়াও তথাকথিত 
মানসিক কাধ্যকলাপের কারণ নির্দেশ করা চলে। তাহাদের মতে মন বলিয়া কোন প্রত্যক্ষ 
অগোচর সত্বা নাই_-যখন বলি আমর! কিছু চিন্ত। করিতেছি অথবা উপলব্ধি করিতেছি তখন তাহ। 
না বলিয়! একথ! বল। চলে যে আমাদের দেহ এক প্রকার আচরণ করিতেছে । 101. 93:08 এই 
আচরণবাদ ০1 730179851041151)এর যুক্তিম্বল্পতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন 40159950519015]5 ৭1115 
0)০01:5”, [31,2,5100115, মানসিক কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান সঞ্চার করিতে সক্ষম হয় 
এ নাই সতা কিন্ত একদিক দিয়! ইহার আবির্ভাব বৈজ্ঞানিক জানের সহায়তা করিয়াছে কতগুলি 


৪৩৭ উস্থাত্রী [ *ম বর্ষ, পঞ্চম সংখা 





শুদ্ধ দৈহিক )))0)10০কে আমর। মানসিক বলিয়া জানিতাম_-যেমন হাচি, চোখ মিটমিট করা 
ই-সাদি। তাহার। যে প্রতিক্রিয। (০008) হইতে উদ্ভৃত সেজ্ঞান মামাদিগকে দিয়াছে আচরণবাদ এবং 
সহ 15069 এর ভাগোচিবে ০0741010 (মাপেক্ষিক) 15119 সম্বন্ধে সন্ধান দিয়াছে ইহারা । 
এক্ট অনিশুন্ধ (মিশ্র। 11॥ আলঙ্গন করিয়| নতুন জ্ঞান আহরণের চেষ্টা চলিতেছে, 1১৪51০% এর 
030১011000110এর ফলে দেখ। গিয়াছে শুদ্ধ মানসিক পক্রিয়। বলিয়। কিছুই নাই প্রতিবন্ধক 
(10101011015 10100০১৯৫5) দ্বার [নিয়ত গভাবিত হইতেছে মানুষের মনোস্তত্ব তথা তাহার 
নহিরভিবান্তি-0)1. ৬/৭(5)7 শিশু মনোস্তবেও এই 1201এর কার্ধা পর্যালোচনা করিয়াছেন । 
একদিক দিয়! ইহার চরম বিকাশ হইয়াছে এবং 8০1১০190115 র। আজ একথাও বলিতে শুরু 
করিয়াছেন মানুঘের মন এমনই নমনীয় জিনিষ (0185610) যেঠিক মতন (০0010101716) 
প্রতিবেণ € পারিপাণ্থিকের বাবস্থ। করিতে পারিলে একটা শিশুকে যে কোন রকমভাবে গড়িয়। 
তোল! যার কপি, দার্শনিক, বাবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ব। খুনী, চোর-যাহ। ইক্া, [0151৩:এর 
শিম্পা্ধা পরীক্ষায় ইহ! গ্রমাণিত হইয়াছে মানুষ _ইতবজন্কতে ও এই ০0120197700 1001৩ 
কা করিতেছে । 

একটা সক্রিয় মনকে স্বীকার কর! নিয়াই দ্বন্দের আন্ত নাই, তার উপরে মনোনিকল ননাদণর। 
এই প্রনক্ষ মনের অগোচর আর একটী অবচেতন মনের সন্ধান করিয়াছেন । কিন্তু এখানে€ 
নতের সামা রক্ষিত হয় নাই | 0061এর শিষা ফয়েড গুরুর মত সংস্কার করিয়া নিজের মতের 
গান বস্তার করিলেন--1901655)0 ব। অনদমন মনোবিকলনের মূল বলিয়া! গণা হইল | ছুখে- 
পূণ ম্মৃতি শুধ নয় অপচেতনের মনিকঠরীতে এমন সব নিজ্জিত অপূর্ণ ইচ্ছা গুদামজাত হয়া আছে 
নাহ! মনে গিলে আমাদের লক্জার অবধি থাকে না। জাগ্রত চৈতন্য তাহ'দিগকে কারার 
রাখিয়াছে মাএ কিন্ত সেই বন্দিনিবাসের সতর্ক পাঙারার বিরুদ্ধে উহার! অবিরাম সংগ্রাম করিয়। 
»পিয়াছে -্ুধিধ। পাইলেই ভড়মুড় করিয়া আড্মঘোষণা করিয়। ফেলে। স্বপ্নযোগে এই 
মনোপা হালের অবশ ইচ্জাসমৃহ ছদ্ভাবেশে চৈতন্যের পবিত্র ও নিষিদ্ধ মহলে গরবেশ করে। মহামতি 
ফয়েড, সমস্ত বাপারের অন্তরালে যে 1011৮ (9106 লক্ষ্য করিলেন সেটী হঈল 1119:95১০ ০ম 
বা অপূর্ণ যৌন পরুপ্ডি ব1 11049 কিন্ত মনোবিকলনবাদী 4১৫1০ (এখন আর মনোবিকলনবাদী 
নহেন) সেখানে কারণ শিক্দেশ করিলেন (%111-09-১0০] স্থপ্রাধান্য এবং মনোবিকলনের গোড়ার 
কথ অধদমন !1২০]7০১১107)কেই অস্বীকার করিলেন। তিনি বলেন, “০ 00০ 09০6 
01110615070 আ৩ (0 80001 0001 80 500071050৬6] 0716$ 01105৮এ 
সম্পর্কে প্রাফেমর ঈয়ুংএর (9৮9? )9০৫) মতে অমিলটাও উল্লেখযোগ্য । তার মতে “1919০ নি 
ঞা) 00010010010104 116 0106 টিটোট 110 811 150705 061156, [7 026 112 
1097551817725 0176 179117066 06100100100. [615 0015 00000) 1806)" 0596 1651 253111063 
0০ 52091 0000.” 4১৫10এর মতই অবচেতন মনের রাজ্য বন্দী ভাবনার কারাগার বলিয়া ' 
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টা তিনি করেন না । নি টি মনের সর্পাঙ্গীন বৃদ্ধির অভাব হইতেই অবচেতন মনের 
সষ্টি হইয়াছে বলিয়া তীহার বিশ্বাস। তিনি মানুষকে সাধারণতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করেন 
11700095105 ও 1000৬610051 প্রথমোক্ত দলের অনুভূতির আতিশয্য ও চিন্তার দৈন্য দেখা যায় 
দ্বিতীয় দলের চিন্তার আতিশয্য ও অনুভূতির অভাব। এবং উভয়ক্ষেত্রেই অবজ্ঞাত চিন্তা ও অনুভূতি 
প্রত্যক্ষের অগোচরে অবচেতনের আওতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। অনস্থাবিশেষে স্বভাবতঃ চিন্তাশীল 
বাক্তির অধিকতর অনুভূতির প্রয়োজন হইলে কিংব। ম্বভাবতঃ অনুভূতি প্রবণ বাক্তির অধিকতর 
চিন্তাশীলতার প্রয়োজন হইলে একটা অন্তঃসংগ্রামের সৃষ্টি হয়|» 4 

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ হাতে দেখ। যায় মনোবিজ্ঞান এখনও এমন পর্যায়ে আদিয়৷ পৌছায় 
নাই যেখানে তাহার ফলাফল দেখির়। বিচার করিধ়। উহ্নাকে বিজ্ছানের পর্ধায়ে অস্তভক্ত কর! চলে। 
শুধু সম্ভাবাতার দ্বারা মতবিশেবের গ্র£ণযোগাত। নির্দেশ কর। যায় মাত্র কিন্ত এত বিভিন্ন মত ও 
সপ্ভাবাতা সম্দ্ধে উহাদের প্রতোকেরই তুলারূপ উপোযোগিতা যে জোর করিয়। ছাড়া কাহারও 

স্বপক্ষে কিছু বলিবার নাই । 

মানবের অনন্ত জিজ্ঞাসা প্রশ্ন বিশেষের সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর জিজ্ঞাদ। নানুষকে 
পীড়িত করিয়া তুলে । এমনইভাবে প্রতিজ্ঞা, বিপরীত প্রতিজ্ঞ ও এতছ্ভয়ের সমীকরণ মান্নষের 
চিন্তাধারার নিরবচ্চিন্নত। রক্ষা! করিয়া চলিয়াছে অনাগত মহস্তর সঙ্গতির উদ্দেশ্যে । 





তত্র লাইই ম্যান 
শ্রীন্বণালকান্তি দাশ 


এক সময়ে পিন্ট র বাপ ম। সবাই ছিলো, কিন্তু তবু সে সুখের চেহারা কখনে। দেখেনি 
দেখেনি যে, তা সহজেই অনুমেয় । *ভগবানের কলঙ্ক ও অভিশাপ নিয়ে তার জন্ম । 

দিনের পর দিন যায়। একঘেয়ে, বিবর্ণ জীবন ধীরে ধীরে গিয়ে চলে কোন বাতিক্রম 
কয় না তার। রো সর্দার এসে পিন্টকে একট। কাঠের বাক্সের গাড়ীতে করে হিড় হিড করে 
টেনে নিয়ে ষায়। আর সহরের পথে পথে পিন্ট.কে নিয়ে সারাটা দিন ঘুরে ফিরে। পিষ্টকে 
দিয়ে মানুষের কপ! কুড়ানে৷ ওর বাবস|। পিন্ট, পিন্ট, জন্মেচে তার জীবনটাকে এম্নি রসিয়ে 
র্িয়ে অপচয় কর্বার জন্যে । সে এসেছে সর্দারের প্রাণের সল্তেটা সন্ভীবিত রাখবার জন্যে । 
একট! মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সে জন্ম নিয়েছে, মান্তষের জন্যে আত্ম-উৎসর্গ করতে এসেছে সে। 

এমনি ছুধিবসহ ছুঃখের ভেতর দিয়েই ওর দিন যায়। দিনের পর দিন যায়। কিন্তু একটি 
দিন তার জীবনে এসেছিলো, একটি মুহূর্তের বিচ্যুতি হয় তে।। কৌন উচ্চকিত, আনন্দ-ঝল্মল 
মুত «কে একটি দিনের জন্তো অতি আপন ভনের মতো ভালবেসে উঠেছিলে। গুঞ্জন করে। 
উঠেছিলো বৈকি! হা, অনেক সময় অসন্তবও সম্ভব হয়। একটি আশ্চধা বন্দর অপ্যায় তার 
জীবনের প্ঠ। থেকে হঠাৎ একদা উদ্মোচিত হয়ে পড়েছিলো ॥ চলতে চল্তে তার জীবনে এসেছিলে। 
একটা বিশ্বাসাতীত বিস্য়।--একে কেন্দ্র করেই হলে। আমাদের কাহিনী । 

সে দিনটি আজও ভুল্তে পারেনি সে। হ্যা, সেই গ্রীষ্মের একটি দিন। মাথার ওপরে 
প্রচণ্ড সূ্যা, রাস্তার পিচ, গরমে তেতে উঠেচে | হা, এম্‌নি একটি দিন সে দু'দিন উপোস করে 
দুল, ক্লান্ত" পদ্গু দেহটাকে বহন করে ফের ভিক্ষার জন্বো পথে নামলে । অভ্যাস মতো পিন্ট. 
কাঠের লাঠি গাছিতে ভর করে খুডিয়ে খুড়িয়ে চলেছে তিক্ষায়। পিট, এখন নিজেই ভিক্ষায় বার 
হয়। কেউ তাকে আর বোঝার মতো পথে পথে টেনে বেড়ায় না। অবিশ্ঠি, একটু কষ্ট হয় ভার, 
তা হোক্গে। সেজন্যে সে ভাবন! করে না। দুখ, দুঃখ সবারই ত আছে। দুঃখের সঙ্গ সংগ্রাম 
করেই তো মানুষ বেঁচে আছে। ৃ 

যাক, সে আর এমন কি, কাঠের লাঠি | ভর করে ভাকে চল্তে হয়_ এই যা। তরুষে 
বেশ আনন্দেই সারাটা দিন ভিক্ষে করে বেড়ায়। উ$, সে কী কষ্ট, কী ভীষণ যন্ত্রণা! আজো সে 
তুলতে পারেনি সর্দারের কথা। কি নির্দয়ই না ছিলে। লোকটা--যেন যমতৃত। সেষ প্রচণ্ 
রর. যেন দেহ পুড়ে কালি হয়ে যায় এর উপরে,__-সবা'র উপর এই নিশ্মামতা, সর্দারের মায়ালেশ- 
হীন এই নির ব্যবহার! ছুখে ও ক্ষোভে তার মন ধোয়াটে হয়ে আসে । আজ, আজ একবার 


কার্তিক, ১৩৪৫ ] কেহ নাই যার ৪৩৭ 
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সর্দারকে হাতের কাছে পেলে সে দেখতো ।..... আস্তে আস্তে সে রাস্তাটা পার হয়ে এলো । 
তারপর তার শীর্ণ, ময়লা হাতখানা যাস্ত্রিকভাবে মেলে ধর্লে। জনৈক পথিকের পানে। 

কিন্ত লোকটি সেদিকে ফিরেও তাকায় না। | 

পিন্ট, ছোট একটি শ্বাস ফেলে আবার পথ চল্তে থাকে। সেখু ডি খুঁড়িয়ে পথ চল্তে 
থাকে। একটি পয়সাও পেলে না সে, একটি পয়সাও । এতো লোক পথ আসা যাওয়া করে 
অথচ কেউ তাকে একটি পয়স৷ দিলে ন৷ | বিষঞ্জ মনে পিন্ট পুথ চল্তে লাগলো জনতা, যানবাহন 
আর কোলাহলের মধ্যে । একটা রেস্তোরার দোরে এসে সে কখন যে দাড়িয়েচে, সে নিজেই 
জানে না। অপলক চোখে সে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। প্লেটে কতো কিখাবার 
রয়েচে__মাংস, চপ, রুটা ঈতাদি। আর সবাই পরম আনন্দে তা ভক্ষণ কর্চে। পিপ্ট, লোভাতুবের 
মতে। সেদিকে চেয়ে থাকে । কী মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আস্চে! তার জিভে জল আসে। 
খেতে না জানি কী চমতকার লাগে! আঃ এক টুকরো, এক টুকৃরো মাংস যদি কেউ তাকে দিতো । 
আনেক খাবার তে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, একট তাকে দিলে কী হয়?.....হ্যা, সে খেয়েচে চপ, 
সাহেবদের বাড়ীর বেড়ালের মুখ থেকে কেঁড়ে সে একদিন চপ. খেয়েচে। আহার্য্যের খেস্বয়ে 
তার মনে আবেশ জাগে। রিমঝিম বাজনা বাজতে থাকে তার মাথায় । একটা স্ঙ্ম সক্রিয় 
অন্নভূতি ওকে আচ্চন্ন করে ফেলে ৷ সহস।, সে সম্বিৎ ফিরে পেলো। যেন সে আকাশ থেকে 
খসে পড়লো । 

যাঃ যা বেটা, এখান থেকে ভাগ, পিপ্ট/কে লক্ষ্য করে ইয়ার্ট মুখ খিঁচিয়ে ওনে? ই করে 
দেখছিস কী? 

আমাকে, আমাকে ছৃ'টি খেতে দাও না-_যেন তার অজান্তে তার অশরীরী আত্মা কথা 
কয়ে উঠলো । 

যাঁযা-বেটা, ভাগ এখান থেকে_আবার সেই কণ্ঠস্বর; এট! অন্নসত্র নয়। 

ভেতর থেকে কে একজন গলা খাকুরি দিয়ে ওঠে । 

একবার হতভন্বের নতো পিট, ্য়াটের মুখের পানে মুহুর্তের জন্যে তাকায়। অবশেষে 
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেখান থেকে সে সরে পড়ে । একটা ছুর্ভয় অভিমান আর ক্ষোভ হয় ওর ষ্টয়ার্টের 
উপর% সে পথে দাড়িয়ে । সকলের পথ। . তাতে তার কী? ভালই তো, সে ভালই করেচে। 
সে দাড়াবে। কে তাতে কী কর্তে পারে ।...সে পথ দিয়ে আস্তে আস্তে চলেচে---ইতিমধ্যে পায়ের 
তলার পথ আরো! তেতে উঠেচে। আঘাতের পর আঘাত-_এমনি আঘাত সে রোজই পাচ্চে_ 
এতে কোন আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এমনি নিঃসঙ্গতার, ছুঃনহ তার তেতুর দিয়েই ওর জীবনের রথ 
চলেচে এগিয়ে । এমনি নিদারুণ হতাশ আর ব্যর্থতার ভেতর দিয়ে হয় তে! আরো অনেক 
জায়গায়ই ঘুরুতে হয়েছে, উপেক্ষা আর অবহেলা পেয়ে পেয়ে, তার ক্লান্ত দেহটাকে টেনে বেড়াতে 

*হয়েচে অনেক জায়গায়-_যাক্‌, সে খবর দিয়ে আমাদের কাজ নেই। সেই একঘেয়ে 








৪৩৮ জাস্ডাত্ী | *ম বর্ষ, পঞ্চম সংখা 


হয়েছে শুধু ওর একটা সংক্ষিপ্ত 


বিরক্তিকর জীবনের ইতিবৃত্ত লিখতে বসিনি আজ । এইটরকু বল্তে 
পরিচয় দেবার জন্ো। অবিশ্ি এতে কত্টকু বা তার পরিচয় দেওয়া হলো! আমি জানি, ওর 
পরিচয় দিতে গিয়ে আমি আজ শুধু বার্থ ই হয়েচি। 

ক সঁ চি চে র 


এই পা্লীটা একেবারে নীরব । শুধ দালানের ছায়ায় বসে কয়েকটা মেয়ে ছেলেতে মিলে 
খেলা করচে। পিণ্ট, ওদের কাছে রসে দাড়ালো । অবসাদ আর বার্থতায় আজ তাঁর মনটা ধূসর, 
ভারাক্রান্ত । 

কি বল্ছিলাম,_ই্যা; এই তো সেই শ্রীন্মের দুপুর! এই নুখস্মৃতিকে নিয়েই, এই 
ঘটনার আবর্তে হলে। মামাদের গল্প | 

এই, এমন সমর একটি ছেলে বরো; ভোর চোখ একটা কীণ| নাকি, ভামন করে চেয়ে 
আাছিস্‌ যে। 

মাগো, কী ভয় করে। 

একটা গুপ্ন সুরু হালে।। 

পেঁচার মতো কী বিশ্রি থেবড়া নাক ? 

একটি মেয়ে নাক সিটকে উঠলে £ 

ঈস, কী ভোটক। একটা গন্ধ বেরুচ্চে ভাই গা থেকে । 

য। বেটা, এখান থেকে পালা । 

এমনি কাতে। কথা, কথ। নয় যেন ভুল । যেন অঙ্গার, লাল জলন্ত এক এক টবরে। অঙ্গার 
“ক ৪র চোখে মুখে ছুড়ে মারলে । 

পিন্ট, কোন উত্তর দিলে না । বোকার মতো হি হি করে হেসে উঠলো মান্র। 

দুপুরের আকাশ তখন রিক্ত. মেঘলেশহীন | একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বইচে। আর 
পাকের ধারের বড কষ্চুড়। গাছটি যেন বেদনাভরে কাপে, অলস স্বপ্ধে বিমোচ্চে । 

সু ৪ ও ৪ সঁ 

এমন সময় নীল বাড়ীর জানালার পরদাখান। একট্র ফাঁক হয়ে শ্াসে। একটি কিশোরা 
মেয়ে জানালার শিকে ভর করে এসে দাড়িয়েছে । 

পিন্ট মেয়েটির দিকে চাইলে । মেয়েটার পুম্পপেলব হাতে সোনার চুড়ি সোণালী আলোয় 
ঝলমল কর্চে। একখান! বাসস্তী রউএর সাড়ী পরণে,__ফিন্ফিনে সিন্কের ফুরফুরে আলম্য ওর 
তন্থুলতা ঘিরে বিরাজ কর্চে ৷ বিন্তণী সাপের মতো! ছুল্চে পিঠে। ভেসে আস্চে অঙ্গরাগে 
স্থরতি মদির একটা গন্ধ-_কি সুন্দর মেয়েটি, অমন রূপবতী কন্যা! হয়তো সে জীবনে আরো দেখেছে, 
কিস্তু-কিন্তু অমন মমতা মাখানো চোখ সে দেখেনি কখনো ! 


€ 
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ক দেখ চারি যেন লী মতো মনে হয়। কেন ষেন ই মেয়েটিকে দেখে ওর 
মনে একটা আশার সঞ্চার হয়। আনন্দের অগ্নিশিখা সবলে ওঠে ওর আত্মার গোপনতম 
গুহায়। 





সে আজ পাবে, সে আজ হবে না এখান থেকে বিমুখ । এক্ষুনি মেয়েটির প্রসন্নৃষ্টিতে 
উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ওর বার্থ দিন। কিন্তু কী বলে চাইবে, কী বল্বে সে? এখানে 
বল্বার ভাষ। মুক হয়ে আমে একটা অজ্ঞাত অনুভূতির রাজো ।* 
ক নট না চি 

এই, মেয়েটি এবার শুধালে, তোমার নাম কি 

এতোক্ষণে সত্যি সত মেয়েটি ওর সঙ্গে কথা বল্লে। আহা কি ।মঞষ্ট স্বর, যেশ ফুলের 
কানে কানে ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো । 

আমার,...আমার নাম? যেন সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পার্চে না। এম্‌নি ভাব। 

মেয়েটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে । 

একটু চুপচাপ । | 

কি ভেবে পিন্ট, জবাব দিলে £ 

আমার, আমার নাম.**ভোম্বল দাস,...হি হি. হি হি, পিন্ট, ফের হেসে ৬৮ লো-_ অর্থহীন 
হাস। 

একদফা হাসি। 

মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে, তার মুক্তোর মত দাত বিকৃমিক করে ওঠে হাসিতে মৃতার্তের 
জান্বে 

কিছুক্ষণ চুপচাপ, | ছু'জনেই চেয়ে আছে ছুজনের দিকে গভীর বিশ্বায়ে। 

কিশোরী মেয়েটি বার বার আড় চোখে পিন্টর পিঠে ঝুলান ঝুলিটির পানে কত্ৃহলা পি 
মেলে দেখ তে লাগলো । 

এই, মেয়েটি ফের শুধায়, তুমি বুঝি বাজিকর ? 

পিন্ট, নির্বেবাধের মতো মাথা নাড়ে। 

কিকি বাজি জান, এক টাকাকে পাচ টাকা কর্তে পার, রি মণির নাচ দেখাতে পার ?.. 
এই অন্ভুত জীবটাকে দেখে ওর রূপকথার জুজুর কথা মনে পড়ে। একটা অকারণ রহাস্তের রি 
ঘনিয়ে আন ওর চোখে । 

টাকা, টাকা । কোথায় পাবে সে টাকা! একটি আধলাও সে আজ পায়নি। আর, 
আর এই যে কিসের নাম-দূর ছাই সে নামটাও মনে মনে উচ্চারণ করতে পারচে না 1... 
একটা বাজি দেখাও না? যা তুমি জান, মেয়েটি কথ! বল্লে। 
ভূ, বাজি, আচ্ছা দেখাচ্চি। 


৪8৪০ জন্গজ্। 


[ ৭ম বধ, পঞ্চম সংখ্যা 


উভয়ের মনেই একটা আনন্দ কৌতৃহল। 

অন্ভূত একটা ভঙ্গী কারে হঠাৎ পিষ্ট, মুখ ভাংচে উঠলো 

ফের একদফা হাসি। 

পিষ্ট.কে ঘিরে দাড়িয়ে আনন্দে মেতে উঠলো শিশুর দল। 

পিন্টর মনটিও নাড়। দিয়ে ওঠে একটা অজ্ঞাত অনুভূতিতে । কেন, কেন এই শিহরণ, * 
সে বুঝতে পারচে না কেন তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত বঙ্কার দিয়ে উঠচে! সে ভুলে যায় তার ক্ষুধা 
তৃষ্ণার কথা। 

আস্তে শ্রাস্তে উজ্জল, সোণালী মুহূর্তগুলো গড়িয়ে পড়ে নিঃশনে, চুপচাপ । 

মোড় ফিরে যায় কথার। 

মারো নিস্তব্ হয়ে আসে পল্লীটা, আরো নিঃসঙ্গ হয়ে আসে তাদের ছু'জনের উপস্থিতি । 

এই, রোজ তুমি এম্নি ভিক্ষে করো? 

কোন উত্তর খুঁজে পায় না পিষ্ট, | ৃ 

তোমার মা আছে, বাবা? ছোট মেরেটি পুনর্ববার শুধালে। তুমি থাক কোথায় ? 

আমি, আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াই । 

মেয়েটির চোখে এবার অজস্র বিশ্বয় ঘনিয়ে আসে মুহ্ান্তের জন্যে। 

বেল। গড়িয়ে পড়ে ।-- 

কি করে তোমার দিন যায়? মেয়েটির মনে ছুঃখ হয়, আহাধ্োর প্রাচুযা আর এশ্বযোর 
বাহুলোর মধো ওরা বেচে আছে । আর, আর এই লোকটি ! 

দিন, দিন আমার চলে যায়_-কোনদিন পেলে খাই, নঈলে না। বেশ, বেশ চলে যায় 
আমার দিন ।--যেন সম্গোসীর মতো উদাসীন ওর কঠন্বর | 

কিছুক্ষণ চুপচাপ । 

আচ্ছা, আজ কী খেয়েচে।? 

বেদনার আতা দেখা দেয় পিণ্ট,র মুখে। 

কিছু খাওনি বুঝি ? মেয়েটি সহা্ন হত আদ হয়ে আসে। 

কোন উত্তর খুঁজে পায় না পিন্ট,। সে খায়নি, সে খায়নি আজ ছুটো৷ দিন হল পুরোপুরি 
কিন্তু তাই বলে সে আজকের 'এই মোগালী মোহটা মাটি করে দিতে পারে না তুচ্ছ সুখছুঃখের 
কাহিনী বলে। রি 

এমনি কথার পর কথ! গড়িয়ে চলে মন্থর গতিতে, অজান্তে। 

এক সময় পিষ্ট, বলে, দিদিমণি, একদিন আমার এইট দুখ থাক্‌বে না। সে হাস্লে_ বিষ 
হাসি। ৃ 


মেয়েটি হতবাক্‌ হয়ে যায়, কিছুই যেন সে বুঝতে পার্চে না। আবার সবই যেন মেঃ 
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বুঝ চে, যেন হ্রেয়ালী মনে হচ্চে তার কাছে'সব কিছু, আজকের দিনটা ওর কাছে এসেচে যেন 
রূপকথার মায়াপুরীর রহস্ত নিয়ে। 
ক না রী , ও এ ক ০ 

দিদিমণি, সে আবার বলে এইবার যাই, বেঙ্গা পড়ে এলো--এই ব'লে পিন্ট, লাঠি তর 
করে উঠে দাড়ালো । এবং পরঙ্গণেই খুটখুট করে পথ চল্‌্তে থাকে। 

ইতিমধ্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেশ কতকট। পথ অতিক্রম করে গেছে সে। 

এই, এই শোন। সে স্িপ্ধ, সুন্দর মেয়েটি তাকে ডাকৃচে। 

পিষ্ট, ফিরে তাকায় । 

এই একটু আসতো । মেয়েটি হাতখানা লীলায়িত করে ইঙ্গিত করে। মেয়েটির কথা 
শুনতে ওর ভারী ভাল লাগে, যেন কাশীব মতো নর। সে আস্তে আস্তে আবার নীল বাড়ীর 
জানালার কাছে এসে দাড়ীয় ] 

এই নাও। মেয়েটি হাত ধাড়িয়ে একটি টাক দিতে যায়। 

একটি টাকা, চক্চকে, বূপালী। 

পিন্ট, পিন্ট, স্তব্ধ, বিশ্মিত, বিমূচ হয়ে যায়। এক পয়সা নয়, ছু পয়সা! নয়....একটি টাকা 

সেস্থির, নিশ্চল, স্থান্ুর মতো দাড়িয়ে থাকে! 

এই নাও । ফের বল্পে মেয়েটি । 

পিপ্ট, ওর শীর্ণ, ময়ল! হাতখানি যাপ্িকভাবে শুধু মেলে ধরুলে |... 

দেখ, মাঝে মাঝে এদিকে এসো । মেয়েটি এদিক ওদিক চেয়ে বল্পে। 

পিন্ট, কাপচে। মেঘ জমেচে গর মনে। 

তোমায় ওর। খেপায়, ন।? ওর! ভারী দুষ্ট! আচ্ছা, আব তোমাকে কিছু বল্বে না, 
আমি বারণ করে দেব'খন। 

একটি মুহুর্ব। এমন একটি মুহুর্ত, যে মূহুর্তে সমাজ, সংসার মিথ্যা, মিথা। এই জীবনের 
কলরোল-_এমনি একটি মুহুর্ত __যখন মানুষে মানুষে থাকে না বিভেদ । 

আচ্ছা, যাই__তুমি এসো, আর একদিন এসে! বুঝলে? 

মেয়েটি অপরূপ লীলায়িত উঙ্গীতে অদৃশ্য হয়ে যায়। 

একটা ধূসর পরদায় ববি পতন... 

রঙ র্ র্‌ রক র 

অন্ধকার গাঢতরো হয়ে এসেচে, ঝুপ্‌সি ডালপালায় সমাচ্ছন্ন গাছতলায় ; একট। গ্যাস্‌ 
লাইট্‌ দূরে মিট্মিটে স্বল্চে। নিস্তব্ধ চারিদিক, নিস্তব্ধ পৃথিবী। প্রেতায়িত অন্ধকারের দীর্ঘশ্বাস 
বইচে রাত্রির পাজরা ভেদ করে। এমন সময় সহসা একটি রাত্রিচর পাখী নিশীথের অন্ধকার 
বিদীর্ণ করে ডেকে উঠলো, শিরীষ গাছের ডালে ডেকে উঠলো একটি পেঁচা। পিষ্ট, শিউরে 


চি 


৪৪২ জম্মত্রী। [ ৭ম বধ, পঞ্চম সংখা 





উঠলে! সঙ্গে সঙ্গে বিছবাংপৃষ্ঠের মতে। নিমেষের জন্তে। অবশেষে আবার সেই ভয়াবহ স্তব্তা, 
নিঝুম অগ্ধকার। আর সে অন্ধকারে বস বসে ভাবচে, কি হবে, কি হবে ওর বেঁচে। কেন সে 
আছে এই পৃথিবীর বুকে? কেন, কিসের মোহ! সে বেঁচে আছে কেন এই জীবনের বোঝা 
বয়ে বেড়াবার জন্যে ৷ মাঁচুষের কপার কাঙালী হয়ে কেন এই জীবনের জের টেনে য।চ্চে-- 
নিঃসঙ্গতার দুঃসহতা। ওকে ভারী আবরণের মতে। রুদ্ধশ্বাসে চেপে ধরে । এই একঘেয়ে জীবনকে 


কেন সে বায়ে বেড়াচ্চে, কেন? কে আছে, কার জন্তে সে বেঁচে আছে ।..... এর চেয়ে ওর 
জীবনের রঙ্গমঞ্ধে € যবনিক! টান্ক্কে চায় এবার |... .উ%, কি ছূর্বিবসহ এই জীবন ! 
ঞ ফু ক রি এ এ 


মনেকদিন হয়ে গেচে।  তোমর। কেউ বল্তে পার এখন সে কোথায়, সেই কুশ্রী, কুরূপ 
ভগবানের অদ্ভুত শট জীবটা? পিন্ট, পিন্টর খবর তোমরা কেউ রাখ না। আমি হানি, 
আামি জানি, ক লোক আসে যায়-কে তার খবর রাখে? আর পি্ট,? এই বেওরিশ, 
বস্ুটির কেই ব! খোজ নেয়? এখন পিন্ট, হয়তো ওর পর্থ, পরিশ্রান্ত দেহটা কোন ছায়। 
্ননিপিড় গাছ তলায় এলিয়ে দিয়েচে। কিন্তু এমনি একটা গ্রীষ্মের ছুপুবে একদিন সে কোন 
নীল বাড়ীর জানালার কিনারে দাড়িয়েছিলো, তা আমরা জানি। আচ্ছা, এরপর কী দে 
গিয়েছিলে। কখনো নীলবাড়ীর জানালার কিনারে কিন্বা তার পাশ দিয়ে? হয় তো গিয়েছিলে। 
হয় তে সে একটি দিনের শ্বখস্মৃতির জের গিয়েচে আজীবন। কিন্তু ত নিয়ে আর গল্পের 
জের টানা যায় না। পিন্টকে দিয়ে আমার বড় দরকার । কেউ বল্তে পার মে এখন কোথায়, 
কোথায় গিয়েছে! 

কিন্তু সেই প্রীশ্শের দুপুবের পর আর তাকে কোথাও দেখা যায়নি । 


চে 





চীন ন্বান্ছিলীল্ ভ্বলনী 


অনুবাদক-_নরেক্দনথ সরক।র 
টেং আন্‌-টেহু 

আদর করে যাঁকে “চীন। বাহিনীর জননী” ব'লে ডাকা হয়, সেই ৫৮ বছরের বুড়ী 
ম্যাডাম্‌ চাঁও যু-টা৪. ফিরে এসেছেন চীনের সাময়িকভাবে, প্রতিষ্ঠিত রাজধানী হ্যাংকোতে ॥ 
তার চাই আরও অস্ত্র আরও গোলাবারুদ. আরও খাবার আর পোষাক। উত্তর চীনে 
ভাপানী আক্রমণকারীদেপ রোখবার জন্য যে বড় বড় চীন! বাহিনী লড়াই করছে তাদের প্রয়োজন 
এই সব জিনিবের | 

জরার প্রকোপ এডিয়ে মাডাম্‌ চাও আজও বলিষ্ঠ ও দুঢ রয়েছেন। তার বাড়ী দক্ষিণ 
াঞ্চরিয়াতে। এই প্রদেশের সাগুশাঙ্গ, জেলার, আন্টঙ্গ থেকে প্রায় ৭ মাইল দূরে এর 
৭৫ বৎসরের বুদ্ধ স্বামী একদ! একজন অবস্থাপন্ন কষিজীবী ছিলেন। ৪২টা বছরের স্বাদেশ- 
প্রেমের ইতিহাস __জাপানীদের বিকদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের ইতিহাস--স্পষ্ট কারে লেখা রয়োডে 
চাও এর রৌদেজলে গড়েউগা গগ্ডদেশের ওপরে গভীর ক'রে আঁক! রেখাগুলির মধো, তার 
তার ঠিকরে পড়া চোখের অগুনে স্থু প্রকট হচ্ছে অফুরন্ত সংগ্রাম শক্তি । 

চীনের ক্ষিপ্রগতি বাঠিনীকে মাডাম চাও বলে থাকেন “আমার যোদ্ধদল।” যদিও এ 
বাহিনার অধাক্ষ তার রণনিপূণ ও সাহসী পুত্রবসেনাপতি চাং ভত্তয়েহ-লিয়াং এর মুক্ডেন 
উত্তর-পূর্ণন বিশ্ববিগালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, চাও টুঙ্গ,, তবুও মাডাম চা এর “আমার” কথাটাকে 
বিশে অসঙ্গত বলা যায় না, কেননা ৩০৮০” চষক ও গ্রামিককে সমবেত করে তাদের তেজোতৃপ্ত 
দৈব ঠিনীত* পরিণত করার মধ্যে তার বাক্তিগত কৃতি কম নয়। 

ইতিহাসে অতুলনায়। এই বৃদ্ধা বীরাঙ্গনা তার সৈম্তদের সঙ্গে মিলতে অচিরে উত্তর 
প্রাদেশে যাত্রা! করবেন। ১৯৩১ সালে_ জাপানীদের মাঞ্চুরিয়া দখলের ঠিক একটী বছর পরে-_ 
এইট মহীয়সী মহিল। বাক্তিগতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন; যুদ্ধ এবং জয়লাভ-_ 
এই তার সঙ্গল্প । 

১৮৯৫ খু ষ্টার চীন-জাপান যুদ্ধের সময়ে মা!ডাম্‌ চাও পথগ জাপানী সৈগদের সংস্পর্শে 
আসেন । সে সময় তার বস ১৭। আক্রমণকারীরা তার জন্মস্থান সিঘুমাঙ্গ, নগর আঁধকার 
করে। পুনরায় ১৯০৪-৫ সালের রুষ জাপান যুদ্ধের সময়ে, তার বিবাহের অনতিকাল পরে, 
জাপানীদের পুনরাবিভ্ভাব হয়। 

উভয়ক্ষেত্রেট, জাপানী সৈন্যের সংস্পর্শ তাকে যে অভিজ্ঞ দেয়, তা” থেকে তার বদ্ধমূল 

ধারণা হয় যে চীন স্গদ্ধে জাপানের অভিপায় ভাল নয়। তিনিতার এতিবেশীদের পুনঃ পুন: 
ঃ ৭ 


৪৪৪ জসম্থশ্রী [ ৭ম বর্ষ, পঞ্চম সংখা! 


অনুরোধ করেন যেন তারা! তাদের সন্তান সম্ভৃতিকে বিগ্ভালয়ে পাঠায়, যেন তারা তাদের মেয়েদের 
পা বেঁধে রেখে বিকলাঙ্গ না করে। এতদিন আগেও তিনি ভবিতবোর দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলেন_ 
জাপানীদের সঙ্গে এক ঘোর যুদ্ধ অনিবাধা | 

১৯৩১ সাল নাগাদ ম্যাডাম্‌ চাও চার পুত্র আর তিন কন্যার জননী । কঠিন শ্রম আর ভাল 
ফসলের গুণে তার স্বামীর সম্প্তি এক প্রীবদ্ধিশালী জমিদারীতে পরিণত হয়েছিল। ছুর্দিনের 
অবসানে তদের জীবনযাত্র! অপেক্ষাকৃত অনায়াসেই চলেছিল । এমন সময়, অকস্মাৎ মুক্ডেনে 
তাগুব নুরু হ'ল ১৮৯ সেপ্টেম্বর তাধিখে এবং জাপানীরা রেলপথের ছুধারে বড় বড় সহরগুলো 
অল্পকালের মধ্যেই দখল করল । 

৩৫ বৎসরের মধো তৃতীয় বার সিয়আঙ্গ জাপানের পদানত হ'ল। প্ৰঞ্চনার মারফতে 
চীন। মনকে জয় করবার সঙ্ক্প নিয়ে, তাদের অনুমোদন লাভ করবার উদ্দেশো, জাপানীর। চীনের 
গ্রামে গ্রামে চকে কেক, মিষ্টান্ন, এবং কখনও কখনও নগদ টাকা সভায় সমবেত লোকদের মাঝে 
বিতরণ করতো ; এই সব সভায় জাপানী বক্তার ওজন্ষিনী ভাষায় নিজোদর সন্গদয়তা আর মহৎ 
উদ্দেশ্োর বাণী চীনা চাষীদের মাঝে বিতরণ করতে থাকলো । কতক লোক যে এই প্রবঞ্চনার 
ফাদে ধরা পড়েনি তা" নয়। 

১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারীতে ম্যাডাম্‌ চাও এর পুত্র চাও টঙ্গ ছ'জন স্কুলের সহপাঠী নিয়ে 
পাইপিঙ্গ থেকে ফিরে এল। জাপানী সৈল্ের। মাঞ্চুরিয়া ছোড়ে যাবেনা এ কথা ভাল করে বুন্ষে 
তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে এমন একদল সেচ্ভাসেবক বাঠিন। সংগ্রতের কাজে 
আত্মনিয়োগ করার সঙ্গল্প গ্রহণ করল । 

মাডাম্‌ বল্লেন, “আমার সব সঙ্গল আমি তোমার হেপাজতে দিলুম। শুধু এই সন্ত 
রইলো, মে জাপানীর। চীনের মাটি পরিত্যাগ করে ঘ1ওয়ার পুর্নন মৃতর্ভ পর্ান্ত তোমার সংগ্রামের 
বিরতি হবে না 1” 

গতএব কিছুই অমীমাংসিত রষঈটল না। পাশের এক সহরে তখনও একদল চীন সৈন্য 
বসান ছিল। এ-সহর রেল লাইনগুলো থেকে বেশ কিছু দুরে। এই সৈন্তদলের কাছ থেকে 
দশটি বন্দুক চেয়ে নেওয়া হল। আন্মগুলি হাতে নিয়ে সাতটি যুবক শক্রর বিরুদ্ধে আকস্মিক 
এবং অতকিত আক্রমণের অভিযান শ্বুক কর্ল। পাহাড়ের ওপরে তাদের আস্তীন, বিদ্বাৎবেগে 
তারা নেমে আসে এবং আক্রমণ চালায় ছোট ছে!ট জাপানী সেনাদলের ওপরে--যখন তার! 
পথ দিয়ে চলে যুদ্ধের রসদ নিয়ে। 

অচিরেই এর! চতুস্পার্শের চীন। চাষীদের চোখে বীর বলে গণা হ'ল। মাস অকিক্রান্ত না 
হতেই এদের দলে হাজারেরও বেশী লোক এসে ভিড়লো। ম্যাডাম্‌ চাওয়ের বাড়ী হল এদের 
প্রধান আড্ড। এবং রসদের সব চেয়ে প্রধান কেন্দ্র। যুদ্ধে আহত স্বেচ্ছাসৈনিককে শুশ্রীষ। করবার 
জন্যে এখানেই আনা হত 


কাত্তিক ১৩৪৫ ] ছি বাজি হী ৪৪৫ 








. বছদিন পর্ন জাপানীদের টনক নডেনি । অবশেষে ১৯৩৪ এ তারা পুনরায় ম্যাডাম্‌ চাও 
এর গ্রামে এসে হাজির হল এবং কৃষকদের এক জনসভায় আহ্বান করুল। শত শত লৌক 
ছুটে গেল, কিন্তু নতুন কিছু ঘটুল। এবার আর কেক নেই, মিষ্টি নেই, নগদ টাকাও নয়। 
পরিবর্তে, পাঁচজন বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন লোককে গ্রেপ্তার করে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে হতা 
করা হল। 

দেশময় ভলুস্য,ল পড়ে গেল, দলে দলে চাষীরা এসে সেচ্ছাসেবক বাহিনীকে পুষ্ট করতে 
লাগল। ম্যাডাম চাও এর বাড়ী যে তাদের সংগঠন ও সংরক্ষণে কতটুকু সাহাধ্য করেছে তা আর 
জাপানীদের কাছে গোপন রইল ন!। 

১৯৩৭ এর €৫ই ফেব্রুয়ারী দিনটি চাও পরিবারের মন থেকে মোছবাঁর নয়। এই 
দিনেই এদের বাড়ী থানাতাল্লাসী হ'ল, অবশেষে দেওয়া হ'ল আগুণের মুখে । ম্যাডাম্‌ চাও 
এবং তার বুহৎ পরিবারের প্রায় ৩৮ জন লোককে এক সারিতে দাড় করান হ'ল গুলির আঘাতে 
মৃত্তার গতীক্ষায়। 

ভাগাকে ধন্টবাদ, চাওদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছুই খঁজে পাওয়া যায়নি। গৃহ 
ভন্মীভূত্ত হওয়ায় তার! সিয়ুআঙ্গ সহরে এলো । সেখানে তারা চীনা ছেলেমেয়েদের জন্থা ছু'টো 
স্কুল খুললে । আর তাদের বাড়ীতে গোপনে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে 
তোলবার জন্যে প্রচার কাধোর উপকরণ তৈরী চল্তে লাগল । 

এই বছরের ১৫শে জুলাই নাগাদ এই গুপ্ত চক্রান্তের খবর চীনা বিশ্বাসঘাতকেরা 
জাপানীদের কাণে পৌছে দেয় । পাঁচশে। জাপানী সৈন্য স্কুল দ্ব'টোকে ঘেরাও করে এবং 
মাডাম্‌ চাপ, হার স্বামী, তাদের তিন মেয়ে আর ছোট ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সমগ্র 
পরিবারটিকে গাড়ীতে বন্ধ করে নিয়ে যাওয়া! হ'ল এবং তিন দিন ধরে নানান ভাবে বিচার 
চল্তে লাগল । 

“আপনারাই বলুন, আমার দ্বারা কি আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবার জন্যে স্বেচ্ছা- 
সেবক বাহিনী গড়ে তোল। সম্ভব? চেয়ে দেখুন আমার শরীরের দিকে, বিবেচনা করুন আমার 
বয়স।” ম্যাডাম্‌ চাওয়ের মুখ থেকে সহসা এ প্রশ্নের দাপটে জাপানী জজেরা ইতস্ততঃ করতে 
লাগলেন। এর সুযোগ নিয়ে তিনি কৌশল করে এক চাল চাললেন। 

তাকে এবং তার পরিবারকে ঘারা শত্রুর কবলে ফেলে দিয়েছিল সেই বিশ্বাসঘাতক 
চীনাদের নির্দেশ করে তিনি বললেন, “জেনে রাখুন, এরা গুপ্তচর । জাপানী সৈম্চের গ্রৃতিটি 
চলা-ফেরার খবর এরা পৌছে দিয়েছে । এদেরই দৌলতে চীনা স্বেচ্ছাসেবকেরা বাঁরে বারে 
জাপানী সৈন্যদের ওপরে অতকিত আক্রমণ চালাব!র সুবিধা পেয়েছে। এদের প্রাণদণ্ড হলেই 
গ্রামে গ্রামে শাস্তি ফিরে আসবে ।” 


2৫ জহ্মঞ্গী। [৭ম বর্ষ, পঞ্চম সংখ। 


কৌশল কাজে লাগল। চীন। বিশ্বাসথাতকের। কেউই তরবারির মুখ থেকে রেহাঈ পেল 
না"। ম্যডাম চাও সপরিবার মুক্তি পেলেন। জাপানাদের উদ্দেশ্ট, তাকে নিজেদের কাজ করিয়ে 
নে€য়।। সার ওপর ভার দেওয়। হ'ল, গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাবাদের কাছে জাপানী সেনা-দলের 
দর! দাক্ষিন্যের মাহাস্ত্রা কীর্তন কর।। 

মাঞ্চুরিয়া। থেকে জাপানের এই স্বুযোগ পেয়ে মাডাম্‌ চাও, তার স্বামী, তিন কন্তা এবং 
কনি? পুত্রকে নিয়ে গোপনে ডাইবেনে গিয়ে উপস্থিত হলেন । সেখান থেকে টিয়েনাসিন্গামী 
এক জাহাজে উঠলেন। তার। পাইপিঙ্গ এ থাকা স্থির করলেন, চাঁও টঙ্গও তাঁদের আর দুই 
ছেলে জাপানীদের সঙ্গে য্ধ করবার জন্যে মার্চরিয়াতেই রষ্ঈটল । 

পাইপিঙ্গ এ দিন কাটানে। ক্রমেই কষ্টসাধা হয়ে উঠতে লাগল । বন্ধুবান্ধব এবং দেশ- 
প্রেমিক সঙ্ঘঞ্চলির আথিক সাহাযাই তার পরিবারের জীবনযার। নির্ববাহের একমাত্র উপায় হয়ে 
দাডাল। এরই মাঝে তিনি লিয়াপনিঙ্গ-কিরিন প্রান্ে শেচ্চামসবক বাহিনীর কাজকন্মের সঙ্গে 
সযে!গ রাখতে লাগলেন। ভার পূ চা টঙ্গ এইট প্রান্তে এক বিরাট সৈনাদলের দ্বিতীয় 
আধনায়ক হিসেবে কাজ করছিলেন । 

১৯৩৭ এর মে মাসে চাণ্ড টঙ্গ চিকিংসার জনো পাইপিঙ্গ এ আসেন। আসার 
আনতিবিলম্মেই, লেচ্ছাসেবক বাঠিনীর অস্থর্ক্তি তার স্ত্রীর কাছ থেক খবর পান যে জাপানীর। 
পাইপিঙ্গ অধিকার বীরার পরিকগ্নন। করছেন তৎক্ষণাৎ চাও টঙ্গ চীন। সৈনোর মহানায়ক চিয়াঙ্গ, 
কাইশেকের সঙ্গে দেখ। করবার জনো নানকিঙ্গ রগনা তলেন। 

১৯৩৭ এর ৬ই জুলাই চাও টঙ্গ পাইপিঙ্গ এ ফিরলেন। পরের দিনই লুকৌচিয়াও এর 
বা[পারট। ঘটে গেল 5 চীন জাপানের 'রধারেধিট। ধোয়ার আকার ছেড়ে একেবারে শিখার আকারে 
লে উঠল । যে কোন সময় গুরুতর প্রয়োজন আস্তে পারে, এই ভেবে তিনি বিলম্ব ন। 
করে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে লাগলেন । ১৯শে জুলাই পাইপিঙ্গ এর 
পতন হল । ছু' সপ্তাহ পরে, চীন। সৈশ্বাদের পরিতাক্ত অন্ত্রশন্জ নিয়ে তিনি তার লোকজন 
সঙ্গে করে পশ্চিমের পাহাড় আর পাইপিঙ্গহাঙ্গ কো রেলপথের পশ্চিম অঞ্চল চলে 
গেলেন। 

এই মুষ্টিমেয় চালা গরিল। ( অতকিত আক্রমণকারী টার দল ইতিমংবো ৩০,০০০ হাজারের 
বাহিনীতে পরিণত হয়েছে; জাপানীদের সুসঙ্জিত রঙ্ষী-সেনাদলের ওপরে এসে এরা বারে 
বারে 'আপতিত হয়েছে। এদের গথম উল্লেখযোগা অস্ত্র সংগ্রহ হলে। পাইপিঙজ্গ এর দক্ষিণ- 
পশ্চিম সহরতলীর “ফাষ্ট হোপাই মডেল্‌ প্রিজন” “থকে । 

এই জেলখানার ৭০০ কয়েদীকে নশংসভাবে তত্যা করবার ছুরভিসন্ধি জাপানীরা পোষণ 
করে--এ খবর চাও টুঙ্গ এর কাণে পৌছল। তাঈ এক অন্ধকার রাত্রে তিনি তার অন্ুচরদে র 
এই জেলখানা আক্রমণ করবার আদেশ দিলেন । ফলে, ছুটি ভারী মেসিন্-গান্‌, ছটি হাল্কা, 


কত্তিক, ১৩০৫] 


চীন। বাহিনীর জননী ৪৪৭ 


মেসিন্গান্‌ এবং গোটা! কতক বন্দুক আর পিস্তল তাদের হাতে এসে পড়ল । ৭০৭ কয়েদিদের 
মধো বেশীর ভাগই জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তার দলে যোগ দিল। 

এই সময়টাতে যে মাডাম্‌ চাও চুপ করে বসে ছিলেন তা নয়। চার সপ্তাহের মধ্যে 
তিনি অন্ততঃ ৩০ বার পশ্চিম পর্ণনত অঞ্চলে যাতায়াত করেছেন, এবং প্রতিবারেই তার 
পুত্রের বাহিনী পুষ্ট করবার জন্যে নতুন স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে নিয়ে গেছেন অথবা রসদের অভাব লক্ষ 
করে রসদ পাঠিয়েছেন । | 

জাপানীদের বুঝতে বিলম্ব হল না যে এক বৃদ্ধা স্রীলোক, গোরিলা-বাহিনীর নেতা চাও 
টঙ্গ এর মা, পাইপিঙ্গ সহর আর পশ্চিম পর্বনতের মধ্যে যাতায়াত করছে। অতএব তারা 
প্রত্যেক নগর তোরণে স্ত্রী সিপাই মোতায়েন করুলে এবং মাঞ্চুরিয়া থেকে আসছে এমন চীনাদের 
ওপরে বিশেষ নজর রেখে এক আদম শুমারি স্বর করে দিল । | 

মাডাম্‌ চাও বুঝলেন টানা-জল ক্রমেই গুটিয়ে আসছে, স্বির করলেন--পলার়নটা 
অনায়াসসাধা থাকতে থাকৃতেই পালাতে হবে। সেপ্টেন্গর মাসে একদিন ঠিনি স্বামী জার 
এগারো বছরের এক ছেলেকে নিয়ে পাইপিঙ্গ, তাগ করুলেন। উত্তর হোনানের চিকৃঙ্গ শান্‌ 
পাহাড় পধ্ন্থ তিনি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। ভার বড় মেয়ে লি-জেস্‌ তখন এখানেই 
ক্লে পড়ত । 

অল্প কিছুদিন বিশ্রীম নেবার পরই তিনি পশ্চিম পাহাড়ে ফিরলেন । যেখানেই তিন 
যান, সেখানেই জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সশস্থ প্রতিরোধের বাণী ছড়ান। তার 
উদ্দীপনায় চঞ্চল হয়ে চাষীরা তার অধীনে জড়ো হতে লাগল । তিনি তাদের সঙ্ঘব করেই 
পুত্র চাও টঙ্গ এর হাতে সপে দিতেন। রঃ 

বয়স ষাটের কাছাকাছি হলেও, জাপানের বিরুদ্ধে কোর সংগ্রাম চালাবার অটল 
সঙ্গপ্পে মাডাম্‌ চাও ইস্পাতের মত কঠিন। তিনি আশাবাদী এবং নিঃশংসয়ে বিশ্বাস করেন 
যে পরিশেষে চীনের জয় অবশ্থাস্তাবী, মহাচীনের সন্তান-সন্ততি আবার তাদের অপহৃত শান্তি ও 
সমৃদ্ধিকে পুনঃরুদ্ধার করবেই । 

“চীনা গরিলা-বাহিনীর জননী” এ উপাধি মাডাম্‌ চাঁও সম্ধান্ধ আশ্চর্যাভাবে খাটে। 
তার প্রথম এবং তৃতীয় পুত্র ১৯৩২ থেকেই দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার স্বেচ্ডাসেবকবাহিনীর দলে 
রয়েছেন। দ্বিতীয় চাও টুঙ্গ আজ ৩০,০০০ হাজার যোদ্ধার অধিনায়ক । পুত্রবধূ, অর্থাৎ চাও 
টঙ্গ এর স্ত্রী স্থির মস্তি অস্্রধারিনী হিসেবে নাম করেছেন । 

জাপানীদের কবল থেকে একবার শ্রীমতী চাও অদ্তুতভাবে রক্ষ। পান। ২০ গোরিলায় 
গঠিত এক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তিনি উত্তর হোনান এর ওয়াইসিয়েন এ ছিলেন, এমন সময়ে 
১,০০০ সৈন্য দিয়ে গড়া এক জাপানী বাহিনী ওয়াইনুয়েই অধিকার করে চতুদ্দিক থেকে ওয়াই- 

» সিয়েন এর দিকে অগ্রসর হতে থাকে । 


দিস জজ! ৭ম বর্ধ, পঞ্চম সংখা। 





যুদ্ধ এবং রক্তপাত ঘটল । চীন] দলের ৫৩ জন মারা গেল, ১২ জন ধরা পড়ল; ১৫ জন 
সামান্ত আঘাত পেল। অবরুদ্ধ ও অন্যান্ত চীনা বাহিনীর সংযোগ বিচাত হয়ে পড়ায় এই দলের 
বিধস্ত হবার আশঙ্কা রইল। অবস্থা! এমন সঙ্গীন দাড়াল যে “চাচা আপন বাঁচ।? ছাড়া আর কোন 
নীতিই সেখানে প্রযোযা রইল না । 

উদ্ধশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে তিনি হঠাৎ বুঝলেন যে তিনি নিঃসঙ্গ । পিছনে তাকিয়ে 
দেখলেন যে দশ পনের পা তফাতেই ছ' জন জাপানী সৈনা তার নাগাল পাবার জন্যে ছুটছে । 
তিনি পিস্তল বার করলেন। একমাত্র পিস্তলের গুলিই আন্ুসরণকারীদের হঠিয়ে রাখল। তাকে 
জীবন্ত ধরার জনা জাপানীরা উঠে পড়ে লেগেছিল । 

যতদূর তার মনে আছে, তার এক গুলিতে একটি জাপানী ৈনিকের জীবনান্ত হয়। 
আধার ঘনিরে আসছিল, পোড়া বারুদের ধোয়ার ধন আস্তরণ যুদ্ধক্ষেত্রের ওপরে ঝল্ছিল। 
এক ঘাটের নিকটে এসে তিনি তাতে ঝাপ দিলেন । জাপানী সৈনারা চলে যাবার আগে পধাস্ত 
তিনি ঘাটের মধো নীচু হয়ে রইলেন । 





নিন্বোহ্ছেন্র স্ুভল 


প্রভাসচন্দ ঘোব এম্‌, এ পি, আর, এস্‌, 


আজকাল সকলেরই মুখে যুদ্ধের কথ। | যুদ্ধ কবে এবং কার কার মধ্যে বাধবে, কতদিন 
ধরে চলবে, কি ভাবে, কতদিনে শেষ হবে এ প্রশ্ন সকলেই জিজ্ঞাসা করবেন। ১৯১৪-১৮ সালের 
মহাযুদ্ধের সময় জগতের আরামপ্রিয় স্বপ্নবিলাসী নরনারীর কাছে এসব কথা তেমন গুরুতর হয়ে 
ওগেনি, বিশ্বব্যাপী সমর ও শক্তির ওপর যে প্রত্যেকেরই যথাসর্বনন্ব নির্ভর করবে অনেকে বুঝেও 
বোঝেন নি, দেখেও দেখেন নি; “আর সকলে লাই করে মরুক, তাতে আমাদের কিছু এ. যায় 
না, আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব,” এই ভাবের কথা অনেকেই বলতেন ! আজও সে রকম 
কথ। অনেকেই বলবেন, অনেকেরই এই রকম মনোবৃত্তি আছে৷ তবু আগামী এবং উপস্থিত যুদ্ধ 
সন্ধে কিছু জানবার জন্য একটা ঝোঁক দেখ। যাচ্ছে; অনেকেই এবিষয়ে অনেক জল্পনাকল্পন] 
করবেন, অনেক কথাই বলবেন! সব জিনিষট। তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা কর। যাক । 

আগে দেখা যাঁক যুদ্ধ কার কার সঙ্গে হচ্ছে বাহবে। আগে ছিল রাজায় রাজায় যুদ্ধ, এখন 
দেশে দেশে যুদ্ধ হয়ত ব| “জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ;” এখনে! আমর! অনেকেই কথায় কথায় বলে 
থাকি ফরাসী জাম্মাণী যুদ্ধ, অথব। জান্মাণে রুশে যুদ্ধ ; যেন প্রত্যেক জাম্মাণ প্রত্যক ফরাসীর শক্র, 
প্রতাক জার্মমাণের সর্বনাশেই প্রত্যেক ফরাসীর স্বার্থ; প্রত্মেক নরনারীর অন্তরের মধ্যে বিদ্বেষ 
ও প্রতিহিংসার বিষ চিরকাল রয়েছে, চিরকাল থাকবে, সুতরাং পাশাপাশি দুই দেশের জনসাধারণের 
মধো এই শক্রতার ভাব থেকেই যুদ্ধ আরন্ত হবে এবং চিরকাল চলতে থাকবে, যেন যুদ্ধে দেশের 
পরম কলাণ--এই ভাবের কথাও শোন। যায়। এখন শগাসল জিনিষট। বোঝবার একটু চেষ্টা 
করা যাক । 

বারবার দেখ। গেছে ঘে যুদ্ধে হার হোক ব! জিতই হোক, জনসাধারণের কখনো 
কোনে। উপকার হয় ন।) অবশ্য আমাদের বর্তমান সভাতার যে অবস্থা তাতে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে 
তোলা খুবই সহজ, দেশের বিরুদ্ধে দেশকে, ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মকে, জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে; 
কয়েক শতাব্দী ধরে এই রকমই হয়ে আপচে ; জনসাধারণের যে রকম স্বভাব, এতদিন পর্যন্ত তারা 
ক্ষেপেছে, মেরেছে, মরেছে, অবশেষে সর্বস্বান্ত হয়েছে ; এতদিনের এত যুদ্ধের পরেও তাদের কোন 
স্থায়ী উপকার দেখ যাচ্চে না। প্রত্যেকবারই যুদ্ধাবসানে রণক্লান্ত বিশ্বস্ত সর্নবহারার। সমস্ত বিদ্বেষ 
হিংসা তুলে আবার অকপটভাবে প্রকৃত শাস্তির জন্যেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে, শাস্তিতেই তাদের স্বার্থ, 
যুদ্ধেই তাদের সবচেয়ে বেশী লোকসান. শিক্ষান্থাস্থ্য, কৃষিবাণিজ্য শিল্প, সভ্যতা ও সমৃদ্ধির সমস্ত 
উপাদানই নষ্ট হয়ে যায়, তাদের বহুদিনের সঞ্চিত সমস্ত এশ্বধাই মাত্র কয়েকজনের হাতে গিয়ে জমা 


জিরা, [ ৭ম ব্, পঞ্চম সংখা 
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হয়, বেকারদের সংখা। বেড়ে যায়, টা নি দেশ বলতে আসলে যাদের বোঝায় সেই সাধারণ 
নরনারীর জীবন যাযার ধার) আবে। নীচে নেমে যায়। 
বিভিন্ন দেশের এই সাধারণ নরন।রীর মধ্য বাস্তবিক কোনে। স্বার্থের বিরোধ নেই, থাকতে 
পারে না, প্রত্োক দেশেরই ধনিকের! নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই এই মস্ত বড় বিরোধটা বাধিয়ে 
কলেচে। আমাদের উপকারের জন্যে ত তাদের অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা, তাদের কৃষিশিল্পবাণিজ্য নয় । 
কিসে সবচেয়ে মুনফ। হয়, কিসে আর সকলকে হটিয়ে দিয়ে দাবিয়ে রেখে নিজেরা সব কিছু 
একচোটে করে নিতে পারে এইই াদের একমাত্র লক্ষা, তাই প্রতোক দেশের ধনিকেরা ভন্ান 
সমস্ত দেশের সমদ্ধির কেন্দ্রগ্ুলি কেড়ে নেবার জন্যেই এইসব দেশের বিরুদ্ধে নিজেদের দেশের 
সর্পনহারাদের ক্ষেপিয়ে ুলেচে, অথচ যুদ্ধে জিতলেও তারা নিজেদের দেশের জনসাধারণের জন্যে 
[কিছ করবে ন।; এদের পুরোপুরি ভুলিয়ে রেখে সমস্ত সম্পদ থেকে সর্ননতোভাবে বঞ্চিত 
করাতে যে তাদের ন্বার্থ। শান্তির সময়ে এদের হাতে সন্নহার।দের যে ছূর্গতি হয় যুদ্ধের 
সময়ে বিদেশীদের হাতে তার চেয়ে খুব বেশী হতে পারে না আথচ  বন্তনান 
সভাতার প্রমনঈ আবগ্থ| যে যুদ্ধের প্রকৃত ম্বর।পটা বারবার প্রতাক্ষ দেখতে পেয়েও তার 
সন্গদ্ধে একটা মোহ মনে থেকেই যাচ্চে; দেশের নামে বিদেশীদের বিরুদ্ধে সাধারণকে 
ক্ষেপান্জে পনিকের। যেমন চেষ্টা করতে থাকবে জনসাধারণ তেমনই সহজে ক্ষেপতে রাজী । ছঈধ। 
€ প্রতিহিংসার [ব্য তাদের মপো একবার ঢুকিয়ে দিলে তার। পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গ%ে। তাদের 
সনস্ত শক্তিকে এক করে তার। সহজেই আাআহতায় মেতে এঠে। | 
এই ভাবেই কোনে। একট। দেশের সমগ্র নরনারীর সঙ্গে আর একট! দেশের সমগ্র নরনারার 
মধো বিরোধ এই উভয় দেশের ধনিকেরাই বাধিরে দেয় 5 অথচ এই ছুই দেশের ধনিকদের নিজেদের 
মধো এই উদ্দেশে খুব বেশী সহযোগাত। দেখ। যায় » প্রভোক দেশের ধনিকদের প্রথম চেষ্টাই হচ্ছে 
স্দেশের সববহারাদের নানারকম মিথো ধাঞ্সা দিয়ে, নানারক* গুজর দেখিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখা, 
সন্মান সমাজ ব্যবস্থার জন্যেই যে তাদের এই অসীম ছূর্দশ। সে কথা বুঝতে না দেওয়। ; তাদের 
শরু ঘে কেবল বিদেশে নয় দেশেও, তাদের তথাকথিত দেশনেতারাই যে তাদের সর্ববনাশের 
পথে নিয়ে যাচ্ছেন, তাদের চিরকালের জন্যে ভারে। তীব্রতর দাসতে বেঁধে রাখবার জন্যেই বাবস্থা 
করছেন এই কথা জানতে না দেওয়া । সন্নহারাদের যেমন বিদেশী শক্রর বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর! 
হচ্চে, তেমনই তাদের নিজেদের মধো যতরকমে পার! যায় তীব্র শক্ত! ও প্রতিদ্বন্দিতার ভাব 
জাগিয়ে রেখে তাদের সর্ববতোভাবে দুর্বল করে ফেলবারও ব্যবস্থ। হয়েছে। 
ষদ্ধ বাধলেই ধনিকদের লাভ; যুদ্ধোপকরণ বিক্রী করেই সবচেয়ে বেশী মুনফ1 ; শ্রমিকদের 
সর্দপকার আন্দোলন, সর্নপ্রকার বাক্তিম্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখবার সম্পূর্ণ স্বযোগ ; দেশের নাম 
করে সবচেয়ে বেশী সুদে অপরিমিত টাকা ধার দেবার শুভলগ্ন; নিজেদের সর্দধ্বংসী ক্ষমতাকে 
আরো! বেশী ভীষণ তীব্র করে ভোলবার সবচেয়ে ভাল উপায়। 


কাস্তিক, ১৩৪৫ ] 


বিরোধের মূল 8৫১ 





মুনফার জন্যে ব্যবসায়ীরা যেমন স্বদেশীদের বিদেশীর বিরুদ্ধে ঠেলে দিচ্চে, তেমন স্বদেশীয়- 
সৈন্যদের সমূলে নষ্ট করবার জন্যে বিদেশীদের কাছে চড়। দামে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রী করেছে ও 
করচে ; দেশের নামে শক্রদের অনেকগুলি প্রদেশ আর উপনিবেশ কেড়ে নিচ্চে, সেখানে 
নিজেদের দেশের শ্রমিকদের ক্রীতদাসের মতই খাটিয়ে নিচ্চে, আর সমস্ত লাভ নিজেদের 
হাতে রাখচে $ যুদ্ধের পর প্রতোক দেশেই শ্রমিকদের বেত কমাবার অথচ তাদের খাগ্ের মূলা 
খুব বেশী বাড়ীবারই ব্যবস্থা করচে ; সংবাদপত্রে, বেতারে, বক্তৃতায় সমস্ত উপায়েই হিংসার বিষ 
চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্চে। লোকের ধারণা যে এইসব কারবারীরা দেশেরই উপকার করচে, তাদের 
এীশ্বর্যা দেশেরই এশ্বধ্য । এরচেয়ে ভ্রান্ত ধারণ! খুব কমই আছে। তাদের এশ্বর্য্য কখনো দেশের 
প্রকৃত উপকারে লাগে না; যখনই দেশের খুব বেশী সঙ্কটের সময় আসে তখন তাদের সমস্ত সোনা 
বিদেশে পাঠিয়ে দেয় ; দেশের দারুণ ছুর্দশার সময়েই ট্যাকৃস্‌ দিতে আপত্তি করে। অনেক সময় 
বিবিধ উপায়ে ফাকি দেয় ; বেশী মুনফার জন্তে বিদেশেই টাকা খাটায়, তার কোনো অংশ দেশে 
ফিরে আসে না । 
ধনিকেরা এই কথাই প্রচার করবার চেষ্টা করচে য অতিরিক্ত লোক বৃদ্ধির জন্যেই দেশের 
এই বর্ধমান অর্থ কষ্ট, এই ভীষণ বেকার সমস্তা ; বাবসায়ে এই চিরস্থায়ী মন্দা; সেই জন্যেই তারা 
মজুরদের বেতন কমাচ্চে, চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দিচ্চে, জনহিতকর সর্নববিধ ব্যবস্থার ক্রমোচ্ছেদের 
চেষ্টা করচে ; শিক্ষা স্বাস্থা প্রভৃতিতে ব্যয় কমাচ্চে; আসলে কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের গ্ায়োজনীয় সমস্ত জিনিষের উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশঃ খুব বেশী 
বেডে চলেচে, লোকসংখা বুদ্ধির চাইতে অনেক বেশী পরিমাণেই বাড়তে থাকবে + বিজ্ঞানের 
সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্ষারের সাহাধ্য নিতে পারলে, নতুন যন্ত্রপাতিগুলির উপযুক্ত ব্যবহার হলে অতি 
সহজেই বিশ্বমানবের সমস্ত চাহিদা মেটাতে পারা যাবে, সমাজের পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা এত বেশী 
বেড়ে গেছে যে সকলের মধ্য তার কিছু অংশ বন্টন করে দিলে প্রত্োকেরই ভাগে প্রচুর পড়বে, 
কারো কোনো অভাব থাকবে না । সকলেই পুর্ণ সবনাঙ্গ স্থন্দর জীবন ভোগ করতে পারবে । 
কিন্ত সকলের মধো বণ্টন করে দেবার জন্যে ত ধনিকেরা উৎপাদন করচে না । তার! 
চাইছে মুনফ। | বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হবে, উৎপাদন যতই বাড়তে থাকবে, তাদের লোভগ 
ততই অসীম হয়ে উঠবে 5 উৎপাদন বেশী হলে জিনিষ পত্রের দাম কমে যাবে (তাতে জনসাধারণের 
সুবিধ। হবে ) ধনিকের মুনফা কম হবে ; সেইজন্য প্রথম চেষ্টা হবে উৎপাদন কমাবার ; এবং উৎপন্ন 
পণা পবংস করবার । বরং বিদেশে জলের দরে বিক্রী করবে ; কিন্তু দেশের লোককে দেবে না । 
মুনফ! নিয়ে প্রথম বিরোধ বাধচে একই দেশের মধ্যে ধনিক ধনিকে ; প্রত্যেকেই চাইবে 
উৎপাদনের খরচ কমিয়ে অপরের খরিদ্দারকে নিজে কেড়ে নিতে, সমস্ত ব্যবসা! একচেটে করে নিতে। 
খরচ কমাবার সবচেয়ে সহজ উপায় মজুরদের কাজ থেকে জবাব দেওয়া এবং খাটুনী বাড়িয়ে দেওয়া 
্ তারপর বড় বড় কারবারীরা নিজেদের মধ্যে একজোট হয়ে আরো বড় বড় একচেটে কারবার 


পল 


৪৫২ জনম্্তী। [ ৭ম বধ, পঞ্চম সংখ্যা 


সিডি উদ্দেশ্ট সমস্ত ছোটখাট কারবারগুলির বিচ্ছেদ । এইভাবে আরো অসংখ্য লোকের অন্ন 
যাচ্চে। তারপর এই রকম বড় বড় একচেটে কারবারীদের দল পরস্পরের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে 
লেগেছেন, প্রত্যেকটি দলই চাইচেন অপর সকলকে বঞ্চিত করে নিজেই সমস্ত বাজারটি দখল করে 
বসবেন। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল কথাই এই যে এখন ধনিকেরা প্রত্যেকেই সর্বদা 
অপর সকলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্িতায় রত; এইভাবে থে কতবেশী সামাজিক বিরোধ ও শক্রতা 
কতবেশী অপচয় ও সব রকমের বিপুল ক্ষতি বেড়ে চলেচে তার কোনও ইয়ন্তা নেই ; বিরোধ ও 
গ্রতিদ্দ্দিত৷ বাক্তিগত অর্থনৈতিকৎ প্রচেষ্টার ক্ষেত্র হতে ক্রমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আরো 
বেশী প্রবল হয়ে উঠচে ; বিরোধেই যে বাবস্থার উদ্ভব, বিরোধে যার পরিপুষ্টি, বিরোধেই তার 
পরিণতি। সুতরাং বর্তমান বাবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন কোনো প্রকারের শাস্তির আশা 
স্থদূর পরাহত। 

যেমন একট দেশের মধো ব্যক্তির সঙ্গে বাক্তির, প্রতোক কারবারী ও বাবসায়ী সঙ্ঘের সঙ্গে 
অন্য মজ্ঘের বিরোধ আনিবাধা, তেমনই একই নিয়মে দেশের সঙ্গে দেশেরও আঘিক এবং অন্থদিকে 
বিরোধ অপরিহাধ্য, সেই বিরোধ কেবলই বাড়তে থাকবে । এবং অবশেষে তাতে সমস্ত বিশ্বের 
কল্যাণ ও শান্তি নষ্ট হতে থাকবে, সমস্ত পৃথিবীর পণ্য ক্রমে ক্রমে অল্প কয়েকজন ধনিকের হাতেই 
পুজীূত হতে থাকবে, তারাই সমস্ত বিশ্ব মানবের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে, তাদেরই 
হাতে এদের সমস্ত ভাগা ; অথচ মুনফাই এদের একমাত্র কামা, মুনফার জন্যেই এরা সমস্ত রকমের 
চেষ্টা ও সকল বাবস্থা করতে থাকবে, আর মুনফা পাওয়। যেতে পারে মাত্র একটা উপায়ে অর্থাৎ 
বিশ্বমানবকে আরো বেশী করে বঞ্চিত করে। টাকার রাজন যেমন বেড়ে চলেচে, জনসাধারণের 
সম্পুর্ণ দাসত্ব ও তেমনই তীব্র হতে থাকবে । বিরোধ বতই বাড়তে থাকবে মুনফাও ততই" বেশী 
পাওয়া যাবে, তাই বিরোধকে চিরস্থায়ী করে রাখাতেই ধনিকদের স্বার্থ; ধনিকের! যেমন সর্দনদাই 
শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করটে, সবনদা তাদের আরো বেশী দরিদ্র, আরে। বেশী অসহায় করে 
ফেলতে চেষ্টা করচে, তেমনই শ্রমিকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধো পরম্পর বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে এবং 
এই বিরোধকে আরো বেশী ভীষণ করে তুলে ভাদের সববাঙ্গীন শক্তি ক্ষয়ের উচ্চোগ করচে। 





(ক্রমশঃ) 


স্তনাভন্ক 


বিজয় সেন গুপ্ত 
সকলে সহিছে ঘরে বেদনার বহি হুতাঁশন ? 
আমাদের ঘরে উঠে সুরের তুফান" 
উদ্ফ্রসিত, উল্লামিত মোরা গাই গান। 
প্রদীপ পুলকে দোলে__ 
ঘৃম-ভাঙা স্বপ্ন-রাঙী নয়নের কোলে । 


বাতায়নে চেয়ে দেখে বেদনায় বিবশা ধরণী ; 
ব্যথা, নহে বিলাসের আনন্দ বিপুল, 
যেথা বন্ধা। প্রাণ বন্যা বন্ধনে আকুল। 
নাহি নাহি আর আশা ঃ 
দিগন্ত দোলায়ে জাগে মৃত্যু সর্ববনাশী ! 


প্রাণ হেথা প্রাচুষ্যের উত্তরিয়া চলে যায় সীমা ; 
হেথায় উচ্ড্বাম আনে সঙ্গীত-কল্লোল, 
পরিহাসে প্রাণে দেয় মরণের দোল। 
নৃত্য জাগে দিবানিশি 
পুণিমার প্রাণ হেথা প্রেমে গেছে মিশি । 


কে দেখিবে সীমান্তের পরপারে নূতন পৃথিবী ! 
কে সহিবে সংগ্রামেতে পাবকের স্বাল৷ ? 
তার চেয়ে সুরে ভরো জীবনের ভালা । 
ভোলো, আপনারে ভোলে। 
স্বপ্ন ভরা তন্দ্রালসে মৃত্যুদ্ধার খোলো । 


ক্র্ান্বি 


স্দাংশু চৌধুরা 
নরেন টিকিয়। গেল। টি'কিবার আশা সে করে নাই, ইচ্ছাও ছিল না। বাহিরে থাকিয়া 
করিবে কি? যাহার| অভিনান্সে গেল, নরেন তাহাদের মনে মনে হিংসা করিল। জীবনটা তখন 
বাহিরে কঠিন বেশা, জেলের ভিতরে 'সোজ।। কিন্তু গভর্ণমেন্টের সহজ কঠিনের হিসাব আন্ত পাকার । 
অতএব নরেনের বাক্তিগণ্ড অসুবিধার দিকে গভর্ণমেণ্ট ফিরিয়াও দেখিল না, তাহাকে বাদ দিয়া একে 
একে তার বন্ধু বান্ধবদিগকে অডিনান্সে ধরিয়া নিল। 
নরেন চা খাইল, আর খবর শোনে আজ ম্থুবোধকে ধরে, কাল অজিতকে, পরশু হেমেন্দ্রকে। 
নরেন ভাবে, একে একে আমার শাখা প্রশাখাগুলি কাটিয়। নিল । 
কিন্তু চায়ের দোকানী ইহা সত্বেও নরেনকে সহানুভূতি করিল না। তাগাদা দিল, মখ 
বাক। কারল। নরেনের ইচ্চা হঈল, গণকঠাকরের কাছে সে ভাত দেখায় । জানিয়া লয়, তার 
জাবনে বাপারখান। ঘটিবে কি? কিন্তু ওটা কৃসংস্কার। ন্ুতিরাং সে হাত দেখাউল ন।, ওদিকে 
কোথাও হাত € পাতিল না। সহরটা রোজ ভোর বেলা বুড়ী ঠাকুরমার মত নরেনকে কঙ্কাল 
মুখের লহ হাসি দেখাতে লাগিল | নরেনের কলিকাতা যাওয়ার পয়সা নাই--কেবল নদীর 
পারে সে রোজ দেখিয়। আসে এক্‌স্প্রেস্‌ ্রীমারট| নদীতে দক্ষিণমুখী চলিয়াছে। 
স্টীমার দেখিয়া নরেনের কেবলই মনে পড়ে, তিন বছবের আগের কথ।। ভিন বছর আগে 
একদিন এই ্রীনার ঘাট ছাড়িয়া চলিয়। গেলে, নরেনের চোখ ফাটিয়। কামনা! আাসিয়াছিল । 
অবশ্য সেটা ছেলেমান্যী ! 
তিনবছর সে “ছলেমান্যী করে নাই । কিন্তু যাহারা ছেলেমান্যী করিতে দেয় নাই, হারা 
আজ আশে পাশে নাই । তারপর সমস্ত জিনিষট! তাহার নিকট ধর] পড়িল সেইদিন, যেদিন নরেন 
তাকে-তোল! তিন বছর আগেকার হিসাবের খাতাটা নামাইয়। দেখিতে সুরু করিল। 
সে খাতাটায় কেবলই প্রতিমার নাম । অভিনান্সে যে বন্ধু বান্ধব দল চলিয়া গেল, তাদের 
একগনের নাম€ সে খাতায় ঠাই পায় নাই। তাহারা পরে আসিয়াছে, লোকসানের দিনের বন্ধ 
বান্ধব সব। প্রতিমা ছিল নরেনের জীবনের লাভের দিনের ছাত্রী । তারপর জীবনে লোকসানের 
ভাট! লাগিলে, বন্ধবান্ধবরা জুটিল, ছাত্রী চলিয়। গেল, .. একদিন খুলন৷ এক্স্প্রেসে উঠিয়।। 
কলিকাতায় কি ঘটনা হইয়াছিল কে জানে, দেশব্যাপী তখন চারিদিকে যে প্রকার গণ্ডগোল, 
তাহাতে না ঘটিতে পারে এমন কিছুই নাই। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপে ঘসা লাগে, আর 
দৈত্য “কি হুকুম” বলিয়া আসিয়। দাড়ায়--অভিনান্সের পর অডিনান্স তৈরী হয়, প্রয়োগ হয়__ দেশের 
যৌবন উজাড় হইয়া যায়। 


কাত্তিক, ১৩৪৫ ] ফাকি ৪৫৫ 





এহেন দিরারে নরেনের মত মানুষ যদি নদীর পাড়ে গিয়া বার থাকে, কিবা দি মুনা 

গামী এক্স্প্রেস্‌ ষ্ীমারটাকে ডাকিয়া বলে, তিন বছর আগে যাকে এখান থেকে নিয়া গিয়াছ 
গাকে আমি ফেরৎ চাই, তাহাতে দোষ নাই । সময়ের মাহাত্ে সব চলতি আইনকানুন 
রদ হইয়া গিয়াছে যে। 

তারপর একদিন লঘুনীলরঙা একখান! খামের চিঠি পিয়ন নরেনের হাতে দিয়! গেল। 
নরেন তাহা পাইয়া চা খাইতে ভুলিয়া গেল, নিবিয়া গেল তার হাতের সিগারেট । খুলিতে গিয়া 
হাত কাপিল, ভাবিল অঘটন বুঝি ঘটিয়াছে। ্ 

বাস্তবিকই তাই । চিঠি, আর কারোর নয়, গতিমার। উপরে ছাপানো, এতিম রায় 
বি, এ, হেডমিষ্টরেস। কিন্ত লেখা আরও সাংঘাতিক । লিখিয়াছে, সে খুল্না হইতে পরের দিন 
সহরে পৌছিতেছে, অতএব নরেন যেন অবশ্যই ষ্টেশনে থাকে । নরেনের মনে খুসিটা উপচাইয়া 
পড়িয়া মাটি স্পর্শ করিতেই দুশ্চিন্তা হইয়া দেখা দিল। প্রতিমা আসিতেছে, কেন? মনের 
বৈজ্ঞানিক গঠনটায় বেশ একটা ঝাকানি লাগিল । 
| সিগারেট পুনরায় ধরাইয়া সে রওনা হইল বাসার দিকে, তখন বেলা প্রায় ছুপুর ৷ নিজের ঘরে 
পবেশ করিবার পূর্বে যে দৃশ্য তার চোথে পড়িল, তাহা! আর কিছুই নয়, গত তিন বছরের ইতিহাস 
ঘরের চারিদিকের আবজ্জনায়, ঘরের বেড়ায়, টেখিলে, বিছানায়, জামীকীপড়ে সেই ইতিহাসের বিবরণ। 

একটা মহাভারততুলা ব্যাপার প্রক্ষেপের পর প্রক্ষেপ পড়িয়া তাহা যেমন হইয়াছে আয়তনে 
বড়, তেমনি মূল জীবনটাকে তার একদম ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। 

ম। ছিল রান্না ঘরে । অসীম মায়ের দায়িত্ব আর কশ্মভার। নরেনের তাহা চক্ষে পড়িল। 
পকেটে ছিল চিঠিটা, বুঝিল ভ্রব্যগুণে চোখের দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে । অনেকদিন অবধি কিছু লেখে 
নাই, বুঝিল আসিয়াছে লেখার ন্ুুসময় । অডিনান্সে ধরা পড়ে নাই, বুঝিল দৈবের গুঢ় উদ্দেশ্য আছে। 

নরেন মাকে জানাইল, প্রতিমা আসিতেছে । সংবাদ পাত্রের পাঠকের মতো মা অব্যাকুল 
রহিল । নরেন বুঝিল বস্তুর বাস্তবিকই একটা স্বাধীন সব্বা আছে। 

যখন নরেন বিকালে বাহির হওয়ার জন্য উদ্চোগ করিতেছে, তখন মা আসিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, প্রতিমা আস্ছে কেন, কি সে করে, কোথায় আছে ইত্যাদি । 

মুদ্রাযন্ত্রের মধা থেকে যেমন ছাপা হইয়া! কাগজ বাহির হয়. তেমনি নরেনের মুখ থেকে 
উত্তর ক'টা বাহির হইল । মা সংবাদগুলি শ্রবণ করিলেন । 

পরের দিন ভোর বেলাই ট্টীমার। নরেন ষ্টেশনে গেল। বুকের মধ্যে টিপ্‌ টিপ. 
করিতেছিল। শরতের নিমে ঘ প্রভাত। নীলাকাশে নৃত্য উঠিল, যেন প্রাচীন বীর পুরুষের ঢালে 
স্বর্ণগোলক বসানো, তাহ! হইতে আলোক ঠিক্রাইয়া পড়িয়া চক্ষু ধারধিয়। দিতেছে। 

নরেনের মনের অস্বস্তিট! যেন আকাশ ও পুথিবীর লড়াই কিংবা যেন তিন বছর আগের 

« অতীত আর তিন বছর পরের বর্তমানের ছন্ব। 


৪৫৬ জনস্মভ্রী 


[ ৭ম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা 





স্টিমার আসিল। লোকজন সব নামিয়া গেল। নরেন এক পাশে দাড়াইয়া গ্ীমার হইতে 
নামিয়া আস! ভীষণ নীরব লোকযাত্রা দেখিতে ছিল। গ্রীমার ঘাটের কোনো ধ্বনি তার কাণে 
পৌছিতেছিল না । 

সহস! তার কানে আসিল, এই যে নরেন বাবু 

শব্দের একটা ঝড় বহিয়া গেল । 

তথাপি সোজা থাকিয়। নরেন কঠিল, এই যে, চল। গাড়ী করা, গাড়ীতে উঠিয়। উভয়ের 
বিশ্বাম। ফাঁকে প্রতিমা একবার কহিল, আপনার চেহারাটা যেন একট খারাপ হ'য়ে গেছে। 
নরেন স্বীকার করিল, এবং প্রতিমাকে কহিল, পুলিশ স্পাইর! চারিদিক থেকে আমাদের দেখছে- 

প্রতিমা কহিল, ওদের ও রোগ...নরেন গাড়োয়ানকে হাকিয়। কহিল, গাড়ী চালাও । 

গাড়ী বাসায় পৌছিতে বেশী দেরী হইল না। প্রতিমা নামিয়া কহিল, "আগে আগে যান্‌, 
আপনার বাসা তো চিনি না ।' 

নরেন কহিল,...এই তো প্রথমবার আসা আমার মাও তোমাকে কোনে। দিন দেখেননি, 
তবে নাম শুনেছেন অনেকবার ৃঁ 

নরেনের বাসায় কৌতুহল পাত্ত। পাইত না। ছোট ছেলেমেয়েদের যেটকু ছিল, তাহাও 
ক্ষীণ ধরণের এবং ভয়গ্রস্ত । মায়ের কাধে রান্নাঘর, আর মাম।...অবসরগ্রাহী চাকুরিয়া, পরকাল 
মানেন না, সংসারে যাহা জানিবার সব তিনি জানিয়াছেন, জ্ঞানী বাক্তি, কিন্তু অক্মা। 

নরেনের সম্পর্কে নিরাশ হইয়।৷ তিনি এবং নরেনের মা" ইদানীং নরেন সম্পর্কে প্রত্যেক 
ব্যাপারেই নিরাশ হইয়াছিলেন। 

অপরিহাধ্য একটা অস্ুবিধা বা বাঘাতরূপেই তারা প্রতিমার আগমনটাকে গ্রহণ করিলেন, 
এবং চুপ করিয়া রহিলেন। 

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর, নরেন প্রতিমাকে লইয়া নিজের মনে বসিয়াছিল। বিকেলের 
স্টীমারে প্রতিমা যাইবে, ্টীমার সাড়ে ছণ্টার। তখন বেল! দুটা, অতএব ঘণ্টা চারেক সময় মাত্র 
ছিল। কিছু ঘটিতে পারে, অন্ততঃ নরেনের এমনি ধারণ। হইয়াছিল । গত কাল প্রতিমার নীল 
খামে ভর! চিঠি হাতে আসার পর হইতে নরেন সম্ভব অসম্ভবে ভেদজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিল। 

নিজের তরফ থেকে কিছু বলিবার ছিল না। একটা অপরাধে তার মন ভরিয়া ছিল, কিন্তু 
কি ষে অপরাধ তাহা ঠিক পাইতেছিল না । রাজবন্দী বন্ধুদের একেক জনকে নিজের স্থানে দাড় 
করাইয়া সে দেখিল,_-দেখিল, কেহই এ অবস্থায় নূতন কিছু করিতে পারিত না। 

এক পারা যায়, নিজের জীবনের জন্য খানিকটা স্বপারিশ করা । কিন্তু আত্মাভিমান যেটুকু 
অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেও ঘা লাগে। 

প্রতিমা নরেনের টেবিলের বইগুলি নাড়িতে চাড়িতেছিল। তাহা বন্ধ করিয়া কহিল, 
কি কর্বেন ঠিক ক'রেছেন জীবনে ? 


কারি, ১৩9৫ ] ফাকি ৪৫৭ 





নরেন টি এ প্রশ্ন উঠত না দি জেলে যেতাম। নিত আছি ব'লে কি কৈফিয়ৎ " 
দিতে হবে? 

প্রতিম৷ কহিল, বাইরে থাক। পরাস্ত কৈফিয়ং দিতে হবে বৈ কি? 

নরেন দেখিল কোনো সাফাই গাওয়া চলে না। মনকে যাচাই করিয়৷ সে তো৷ আগেই 
বুঝিয়াছিল, কোথায় যেন ভীরুতা আছে, তাই পুলিশ রেহাই দিয়াছে, কিন্তু সেটা স্পষ্ট হইয়া 
উঠিল, প্রতিমার এই কথায়। 

সেই ভীরুতার চরম সীম! হইতে, নরেন টের পাইল,* তার মন ছুঃসাহসিক বেগে যাত্রা 
করিয়াছে। দেহটা ততখানি বেগে অবশা ছুটিল না, তথাপি নরেন টের পাইল, একেবারে হঠাৎই 
সে উঠিয়া দাড়াইয়াছে, আরও টের পাইল, সে দণ্ডায়মান অবস্থায় বলিতেছে, আমি বুঝেছি, 
এ প্রকৃতির যড়যন্্..তৃমি তারষ্ট দূতী...জেলের বাইরে প্রকৃত কণ্মক্েত্র হ'তে দুরে থেকেছি, অথচ 
ভাণ ক'রেছি যেন কর্মক্ষেত্রে ডুবে আছি,...সেইজন্য আমার জন্বে অডিনান্স জুট্ল না, জুটুলে 
এসে তুমি-কিন্তু জানো, আমি এখনও সবল হ'তে পারি, দুঢ হ'তে পারি। 

প্রতিমার বোধহয় অর্থবোধ হইল না। কিন্তু বুঝিল, অবস্থার চাপে পড়িয়া, অনেক কথা 
মানুষের মুখ দিয় বাঠির হয়, অভিধানে যাহার মানে নাই । 

কিন্তু উচ্ছাস প্রকাশ করিয়া নরেন অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল। অপর কেহ শুঁনিল না, 
নরেন শুনিতে পাইল, অতি সাবধানে উচ্্াসের শূন্য হইতে নামিতে গিয়াও, কতোবড় একটা শব্দ 
হইয়াছে। সে শব্দে দৈহিক বাথ। বোধ হইল না) খাঁচার বাঘের চোখে মাঝে মাঝে যে আরণা 
দীপ ফুটিয়। উঠিয়াই মিলাইয়। যায়,...তেমনি একটা দীপ্তি নরেনের দেহ মন থেকে ধীরে ধীরে 
মিলাইয়। গেল,...সে যথাস্থানে বসিয়া! একট! হাই তুলিল। 

প্রতিমার আলাপও, অভিধানে যে সকল শব্দ পাওয়া যায় ভাহারঈ মধ অবতরণ 
করিল। 

রিষ্টওয়াচ দেখিয়। প্রতিমা কহিল, এবারে কাউকে গার়্ী আনতে পাঠান । 

গাড়ী মামিল। প্রতিমা কহিল, চলুন ্টেশনে। ষ্টেশন সম্বন্ধে একটা দার্শনিক মালাপকে 

রোধ করিয়া, নরেন হাসিমুখে ষ্টেশনে চলিল । 

তাহার চোখের সাম্নে সেই তিন বছর আগের যাওয়ার দৃশাট। ভাসিতেছিল। প্রতিমাকে 
ট্রীমারে উঠাইয়া দিয়া, নরেন যখন নামিয়া আদিল, তখন মুখের অসাড় নিয্ভাগে তার হাসি আকা, 
আর চোখে তার জল। | 


 শ্বাহলাম্ হেনম্ষালোন্স হেষন্সেছেন্র ক্্থ। 
আশালতা সেন 


“সেকাল শব্দটি কালজ্জাপন সম্পর্কে একটি বেশ সুবিধাজনক শব্দ! আমরা অনায়াসেই 
এই শব্দটির আশ্চর্যা শক্তিতে নিজেদের বাল্যকাল হইতে 'প্রলয় পয়োধিজলে" মংস্যাবতারের 
আবির্ভাব কাল, অর্থাৎ স্থষ্টির আদিম অবস্থা পর্যাস্ত সমগ্র কালটাকেই সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিতে 
পারি। আর সেই জন্যই আমরা যখন “হায়রে সেকাল" বলিয়া গভীর দুঃখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
থাকি ও উচ্ছ্ৃসিত হৃদয়ে 'সেকালের মেয়েদের গুণপণার কথ| বলিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা 
আমাদের শৈশবে ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া আবত্তিকারিনী দিদিমাতাদের হইতে আরম্ত করিয়া 
সভাযুগে আবিভূতি। সতী, সাবিত্রী প্রভৃতি সমস্ত মহীয়সী মহিলাবৃন্দকেই যুগপৎ স্মরণ করিয়। 
ফেলিতে সমর্থ হই । ইহা একট! বড় কম সুবিধার কথা নহে ! 

কিন্ত ইহা খুব সুবিধার কথ! হইলেও আমি আজ একটু অন্ুবিধার পথই বাছিয়া লয়! 
এই অতি প্রশস্ত ও বিপুল 'সেকাল' কে একটু ক্ষুদ্রতর গণ্ডিতেই আবদ্ধ করিতে জগ্রসর 
হষঈটলাম। অর্থাৎ সেকালের মেয়ে বলিতে আমি আজ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর ইত্যাদি যুগের মেয়েদের 
কথা বলিতে যাইতেছি না । কাজেই আমি প্রথমেই সর্বজন বন্দিতা ও নিত্যপরিকীষ্থি॥ সতী, 
সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রস্ততি লোকললামভূতা ললনাকুলকে সসম্ত্রমে প্রণাম জ্ঞাপন করিয়। 
বলিতেছি যে আমার এ প্রবন্ধে তাহাদের নিতান্তই স্থানাভাব। যেহেতু তাহার! সর্দত্র এত 
বেশী স্থান লাভ করিয়া থাকেন যে এখানে স্থানাভাবের জন্ তাহাদের বিন্দুমাত্র আসিয়া 
যাইবে না। 
আবার “সেকালের মেয়ে” বলিতে আজ আমি আমাদের বাল্যকালে “রূপকথার ঝাপি? 
লইয়া সমাসীনা পিতামহী ও মাতামহীবৃন্দ,_ধাহারা নাকি নবীন বয়সে দেড়হস্ত পরিমিত 
ঘোম্টাতে বদনকমল আবৃত করিয়া রন্ধনশালায় বসিয়। ধোয়ার ছলনা করিয়! ক্রন্দন করিতে 
বাধা হঈতেন এবং প্রবীণ বয়সে সেই সুদীর্ঘ অবগু্ঠন সম্পুর্ণ উন্মোচন পূ্ববক সুবৃহৎ নথচক্র ঘৃণিত 
করিয়া সন্মাজ্জনী হস্তে বীরাঙ্গন। বেশে আমাদের মানণীয় দাদামহাশয়দের 'সায়েস্তা” রাখিবার অধি- 
কার অর্জন করিতে সক্ষম হইতেন, সেই প্রবলা অবলাকুলের গুণপণাও কীর্তন করিতে যাইতেছি 
ন।। যেহেতু তাহাদের গুণপণার কথ। (বস্তুতঃই বলিবার মত তাহাদের অনেক গুণপণাই আছে 
সন্দেহ নাই) আমাদের স্মৃতিতে এখনও এত উজ্জ্বল যে তাহাকে আপাততঃ এঁতিহাসিক প্রবন্ধের 
বিষয়ীভূত ন| করিলেও কিছুই আসিয়া যাইবে না! সে যাহা হউক এখন প্রকৃত প্রসঙ্গের অবতারণা 
করা যাক্‌। 


কাত্তিক, ১৩৪৫ 


বাংলার সেকালের মেয়েদের কথা - ৪৫৯ 





(২) 

বাংলার “সেকালের অর্থাৎ তাহার দূরবর্তী অতীতকালের বিষয়ে কিছু লিখিতে যাওয়া 
মোটেই অনায়াসসাধ্য নয়। অথবা কেবল বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষ ও বিরাট হিন্দুজাতির 
সম্পর্কেই বোধ হয় একথা বলা যায়। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে দেখা যায় যে রাষ্থীয় 
আন্দোলনে রাজ্য ও রাজার উত্থান পতন অথব। সামাজিক অবস্থার ভিতর দিয়! জনসাধারণের 
জীবন যাত্রা কাহিনী বর্ণনা করা অপেক্ষা ধর্মমান্দোলন সম্পকীঁয়ি ব্যাপারেই হিন্দুচিত্ত তথা হিন্দু 
্রস্থকারদের হৃদয় অধিকতর আকৃষ্ট হইত। আর এই সব" ধর্দসম্পক্কিত ব্যাপার অবলম্বন 
করিয়া যে সব গ্রন্থ রচিত হইত তাহার মধো গ্রন্থকারের প্রয়োজন মত যাহ! উল্লেখ করা দরকার 
হইত সেই অনুসারেই ভীহারা এমন অনেক কথা হয়ত লিখিতেন যাহার ভিতর দিয়া এতিহাসিক 
তথাও কিছু কিছু গ্রন্থের ভিতর আসিয়া জুটিত। কিন্তু ধর্মামুলক বলিয়াই আবার তাহাতে 'এত 
সব অলৌকিকত্বের সমাবেশও করা হইত যে তাহার মধা দিয়া ঠিক এীতিহাঁসিক রূপটিও 
ধরা কঠিন। - 

কাজেই কেবল বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষেই সুদূর অতীতে কত রাজোর উত্থান ও পতন 
ও কতই না৷ বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত হষঈয়াছে__কিন্তু তাহার কোনও ইতিহাস নাই! ইচ্ছা! খুবই 
সতা যে আমরা মুসলমান রাজত্বের আমল হঈতেই ভারতবর্ষের অনেকটা ধারাবাহিক এতিহাসিক 
তথ্য লাভ করিয়৷ থ'কি এবং কর্ণেল উডের রাজপুতকাহিনী হইতেই আমরা ভারতবর্ষের অন্ততঃ 
একটা অংশের কতকটা ইতিহাস ও বীরত্ব কাহিনীর সহিত পরিচিত হই। মনে পড়ে বালা 
জীবনে এই কর্ণেল উডের পুস্তকের বঙ্গানুবাদ “রাজস্থান পাঠ করিয়া! প্রাণে কত উৎসাহ ও 
উদ্দীপনারই না সঞ্চার হইত এবং ভারতবর্ষের অন্ততঃ; কোনও স্থানে কয়েক শত বংসর পুর্েও 
যে এইরূপ সব বীরত্ব ও মহত্বে সমূজ্জল নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছিল তাহ! ভাবিতে হৃদয় 
গৌরবে ভরিয়া উঠিত। কিন্তু বাংলার কথা ? তখন কিন্তু মনেও করিতে পারিতাম না যে 

ংলাতেও কখনও অনুরূপ এঁতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়া থাকিতে পারে । এই বাংলার বুকেও 

এরূপই বনু শক্তিশালী নরনারীর আবির্ভাব হইয়া থাকিতে পারে । কেনন! সে সম্বন্ধে কোনও- 
রূপ ধারণা থাকিবার মত কোনও এঁতিহাসিক গ্রন্থাবলী আমরা পাই না । 

বাংলার সাহিত্যের দিক দিয়া আলোচন! করিলেও আমরা ঠিক সেই পূর্র্নলিখিত একই 
ব্যাপার দেখিতে পাই । অর্থাৎ ধর্মমমূলক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাংলাতে বু “মঙ্গল' গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছে এবং তাহা! হইতেও ইহাই দেখা যায় যে গ্রন্থ রচয়িতার সংখ্যা যে বাংলাতে 
নেহাৎ কম ছিল তাহা নয়। কিন্তু তাহাদের মনোবৃত্তি মোটেই এতিহাসিক তথ্য সংগ্রাহর 
মনোবুত্তি নয় । পু 

কাজেই আধুনিক যুগে ধাহাঁরা বাংলার ইতিহাস রচনায় বাপৃত হইয়াছেন তাহাদের পক্ষে 
?স কাজ খুবই কঠিন হইয়াছে । আবার এই সব এতিহাসিক গবেষণাকারিগণ . ব পরিশ্রম 


৪৬০ জস্মঞ্জ। ৭ম বর্ষ, পঞ্চম সংখা। 





করিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার মধো আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি সে 
কথা, অর্থাৎ মেয়েদের কথা এত কম যে তাহাদের যে কোনও কালে কোনও রূপ অস্তিত্ব ছিল 
তাহা উপলব্ধি করিয়৷ ওঠাই মুস্িল। 

আর সেঞ্জম্তই আমাদের 'একালের' ও সুদুর রামায়ণ-মহাভারতের সমসাময়িক “সেকালের? 
মাঝখানে কোথাও যে আর কোনও নারী জন্মগ্রহণ করিয়।৷ কোনওরূপ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া! 
থাকিতে পারেন তাহাই যেন আমাদের মনে হয় না। পৌরাণিক পর্যায়তুক্ত মেয়েদের মধ্যে অবশ্য 
বাংলার একটি কল্পনা ও রূপকে সমাচ্ছাদিতা বন্দনীয়া নারীমৃত্তি আমাদের সমক্ষে মনসা-মঙ্গলে'র 
ভিতর দিয়া উজ্জল হয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে পুণাদীপ্ত শক্তিময়ী মৃত্তি বেহুলার। এই মূর্তি 
পৌরানিক হইলেও বাংলার নিতান্তই নিজন্ব। বাংলার জনসাধারণের হৃদয়ে ইহা! একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়া আভিজাত্য গর্ব্বিত সংস্কৃত সাহিত্যের সীতাসাবিত্রী প্রভৃতি মহীয়সী 
মূর্তির সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে । কি বেছুলার কাহিনী এত বেশী দেবত্বের আচ্ছাদনে 
আবৃত করা৷ হইয়াছে যে তাহাতে এঁতিহাপিক তথ্য যদি কিছু থাকিয়াও থাকে তবুও তাহাকে 
এঁতিহাসিক চিত্ররূপে অঙ্কিত কর! সম্ভব নয়। কিন্তু আমি খুঁজিয়া ফিরিয়াছি বাংলার ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় নুস্পষ্টভাবে এতিহাসিক নারীমূর্তি। আর সেই খোঁজার ফলে সামান্য যাহা সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম । 

(৩) 

খৃষ্তীয় চতুর্থ শতাব্দী । প্রায় ১৬০০ বংসর আগেকার কথ! । বাংলার ইতিহাসের পূষ্ঠ। খুঁজিয়। 
এই সময় একটি বঙ্গরাজকলবধূর সাক্ষাংলাভ করিলাম । তাহার নাম কুমার দেবী। কুমার দেবী 
লিচ্ছবি রাজদুহিত! ছিলেন, মগধ ও বঙ্গের প্রসিদ্ধ রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাহার পরিণয় 
হয়। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিছু কাল পূর্ব হইতেই এই লিচ্ছবি কুল খুব প্রতিপত্তিশালী 
হইয়াছিল এবং ই'হাদেষ রাজা শাসনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে সেই সুদূর 
প্রাহীনকালেও লিচ্ছবি রাষ্ট্র একটি বিশেষ উন্নত ধরণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল। লিচ্ছবিগণ শিক্ষা দীক্ষা 
নৈতিক চরিত্র, বলবীধ্য ও একতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত ছিলেন এবং তাহাদের ভিতর নারীর স্থান 
ও সম্মান ও অতান্ত উচ্চদরের ছিল+ কুমার দেবী সম্বন্ধে ইতিহাসে এইটুকু জানিতে পারা যায় যে 
নিজ পিতৃরাজ্যে তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া লিচ্ছবিগণের সহিত 
যুক্ত হওয়ার দরুণই চন্দ্রুণ্ড নিজরাজোর প্রভৃত উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চন্ত্রগ্প্ত 
পাটলিপুত্র নগরে (বর্তমান পাটনা) তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। এইস্থানে ইহাও বলা প্রয়োজন 
যে প্রাচীন ইতিহাসে বাংল! ও মগধের ইতিহাস একই, কেননা ইহা বন্কালই একই রাজ্যভুক্ত 
ছিল। ৬রাখাল দাশ বন্ৰোপাধায় তাই বলিয়৷ গিয়াছেন যে তখনকার সেই গ্রতিহাসিক যুগে 
গৌড়, মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের ইতিহাস স্বতন্ত্রনহে। এই সেদিনও বঙ্কিমচন্দ্র যখন “সপ্তকোটি ক 
কল কল নিনাদে করালে” রচন৷ করিয়াছিলেন তখন এই বৃহত্তর বাংলাকেই তাহার ভিতর দিয়! 








কাস্ঠিক, ১৩৪৫ ] বাংলার সেকালের মেয়েদের কথ। ৪৬১ 








অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের “বঙ্গ আমার” সঙ্গীতে “উদ্িল যেখানে বুদ্ধ আত্ম” 
ইতাদিও এই বৃহত্তর বাংলাকে স্মরণ করিয়াই রচিত হয়। 

সে যাহা হউক প্রথম চন্ত্রগুণ্ডের স্বনামধন্যা মহিষী কুমার দেবী নিজ পিতৃরাজ্যের ম্যায় 
পতির সাম্রাজ্যেও যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা আমরা ইহা হইতেই 
বেশ বুঝিতে পারি যে চন্দ্রগুপ্ত রাজকীয় স্থবর্ণ মুদ্রাতে নিজ মুস্তির পার্থ সাম্রাজ্বী কুমার দেবীর 
মূদ্বিও অস্কিত করাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা সহজেই বুঝ! যায় যে কুমার দেবীর গ্প্তসাত্রাজ্যে 
যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহার বিশেষ সহকারিতাও ছিল। প্রকৃত পক্ষে শক্তি 
না থাকিলে কেহই স্থায়ী সম্মান লাভ করিতে পারে না। কাজেই কুমার দেবীর এইরূপ সম্মানলাভ 
তাহার বিশেষ শক্তিমন্তারই পরিচয় প্রদান করে। আবার অপর দিকে হৃদয়ের উদারতা, উচ্চ 
শিক্ষা ও প্রকৃত শীলতা না থাকিলে পুরুষের পক্ষে নারীকে উপযুক্ত মর্ধ্যাদা প্রদান করা সম্ভব 
হয় না। সেই দিক দিয়া প্রথম চন্্গুপ্ত নিজ সাম্রাজ্জীকে সেই ১৬০০ বৎসর পূর্বে, আমাদের এই 
“সংস্কৃতি ও প্রগতি” অভিমানী 'একাল' হইতে বহু দূরবর্তী 'সেকালে'ও এই যে সম্মান প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন তাহ। তাহার পক্ষেও কম প্রশংসার কথ! নহে। 

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার দেবীর পুত্র প্রসিদ্ধ দিখ্িজয়ী সম্রাট সমৃদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তের পত্ীর নাম 
দত্তদেবী। তাহার সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানা যায় যে সমুদ্রগপ্ত উত্তরা পথ ও দাক্ষিণাত্যে বহু রাজ্য 
জয় করিয়া যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তাহার দক্ষিণা দানের জন্য এক নৃতন রকমের সুবর্ণ মুদ্রা তৈয়ারী 
করান। সেই যুদ্রার একদিকে যজ্ঞের অশ্ব ও অপরদিকে তাহার মহিষী দত্ত দেবীর মুস্তি অঙ্কিত 
ছিল। ইহা ঠিক কি ভাব হইতে করা হইয়াছিল তাহা! বুঝা যায়. না। মোটের উপর ইহ! 
রাজকীয় ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ স্বরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু কোনও রাজকায় কর্মানুষ্ঠানের 
অঙ্গ স্বরূপে সমুদ্রগুপ্তের নিজ মুত্তির সহিত তাহার মহিষীর মৃত্তিও অঙ্কিত থাকার কোনও বিবরণ 
পাওয়া যায় না। 

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (ইনি বিক্রমমাদিত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন ) পত্ী 
ফ্রবস্বামিনীর কেবল নামোল্লেখ ছাড়া আর কোনও বিবরণ পাওয়। যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্র- 
গুপ্তের কন্তা প্রভাবতীগুপ্তার কথা কিছু উল্লেখযোগ্য । প্রভাবতীগ্ুপ্তার বাকাটক বংশীয় কুমার. 
নাগার পুত্র মহারাজা রুদ্রসেনের সহিত বিবাহ হয়। প্রভাবতী গুপ্তার নিজ তাঅশাসনে এইরূপ 
পরিচয় প্রপ্ত হওয়! যায় যে তিনি রুদ্রসেনের প্রধানা মহিষী ছিলেন ও তাহার পুত্র দিবাকরসেন 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। প্রভাবতীগ্প্তার নিজ তাত্রশাসনপ্রান্তি দ্বারা ইহা অনুমান করা 
অসঙ্গত নহে যে সেই সময়কার অন্তান্ত রাজবংশীয়া ললনাদের অপেক্ষা তাহার একটি স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তিনি স্বীয় পতিকুলেও বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

দ্বিতীয় চন্্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তও তাহার রাজকীয় নুবণমুক্রায় নিজ রাজমৃপ্তির 
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হি তাহার রুই রাজ রিবীর ডি চিত কিনা ছিলেন এইর়প বি; পাওয়। যায়। 
তাহার প্রথম। পত্ঠীর নাম পাওয়া যায় না। তাহার দ্বিতীয় পত্রীর নাম অনন্তদেবী। ইহা হইতে 
অনুমান করা যাইতে পারে যে কুমারগুপ্ডের দ্বিতীয় মহিষী অনন্তদেবী শক্তিশালিনী নারী 
ছিলেন ও রাজকীয় কাধ্যে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র 
অনস্তদেবীর মুত্তি অস্কিত করিলে প্রথমা মন্টিধীর অবমাননা করা হইবে ইহাই মনে করিয়া তিনি 
রাজকীয় মুদ্রাতে নিজ মৃত্তির সহিত উভয় মহিষীর মৃত্তিই অস্কিত করিয়া বিশেষ স্ৃবিবেচনার সহিত 
উভয়েরই সমান মধ্যাদা রক্ষা করিয়াঁছিলেন। 

অনম্তদেবীর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধস্তন নংশীয় রাজা আদিত্যসেনের শিলালিপিতে 
তাহার মাতা শ্রীমতীদেবী ও তাহার পত্বী “পরম ভট্রারিকা রাজ্জী মহাদেবী” কোন দেবীর সম্বন্ধে এই 
বিবরণ পাওয়া যায় যে তাহারা উভয়েই মঠ নিম্মাণ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার সংকাধ্যের 
অন্তষ্টান করিয়াছিলেন । ইহা ছাড়া দেওঘর বৈদ্কনাথদেবের মন্দিরেও প্রাচীরসংলগ্ন একখান 
খোদিত লিপিতে আদিত্যসেনের সহিত কোন দেবীর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে 
মনে হয় যে আদিত্যসেনের মহিষী “পরম ভ্টারিকা" কোন দেবী নিন স্বাভাবিক গুণাবলীর জন্যই 
সেই সময়ে একটি বিশেষ মধ্যাদার আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

এই সকল রাজমহিষীদের কথ ছাড়া বিভিন্ন রাজবংশীয় আরও কয়েকজন রাজ মহিষীর 
নাম এই সময়কার বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র নামোল্লেখ ভিন্ন 
তাহাদের সম্পর্কে আর কোনও বিবরণই দেখিতে পাই নাই। তবে কিনা ইহা বল অসঙ্গত নয় 
যে যেখানে নামেরই কোনও উল্লেখ পাওয়া ছুল্প ভ, সেখানে কেবলমাত্র নামোল্লেখ দ্বারাও মনে করা 
যাইতে পারে যে হয়ত তাহাদের কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল। 

(৪) 

গুপ্ত সাআ্রাজ্যের অধঃপতনের পর বাংলাতে পাল রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। এই বংশের 
রাজত্বকালীন আমরা বাংলার একটি অসাধারণ শক্তিশালিনী নারীর সাক্ষাৎ লাভ করি। তাহার 
নাম রাণী ময়নামতী। খুষ্ঠীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে তাহার স্বামী মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হয়। 
পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল এই সুযোগে মাণিকচন্দ্র ও ময়নামতীর অপ্রাপ্তবয়স্ক 
পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের রাজ্য হস্তগত করেন । ইহাতে রাণী ময়নামতীর 
সহিত ধর্মপালের. ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর রাজ হরিশ্চন্দ্রে 
সঙ্ায়তা নিয়া রাণী ময়নামতী পুত্রের রাজ্যোদ্ধারে যত্ববতী হন। গোবিন্দচন্ররের রাজ্য পূর্বববঙ্গে 
অবস্থিত ছিল এবং এই অঞ্চলে মাণিকতন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর গান পূর্বে খুবই প্রচলিত 
ছিল। ময়নাম্তীর গানে ঠাহার পিতৃরাজ্য বিক্রমপুরে ছিল বলিয়া জান! যায়। এইসব গানে 
রাণী ময়নামতীর যে বিবরণ পাওয়া! যায় তাহাতে তাহাকে একটি অপূর্বব মানসিক শক্তিসম্পন্ন 
নারী বলিয়া আমরা! দেখিতে পাই । তিনি প্রথম জীবনে যে পুত্রের হত রাজ্যোদ্ধারের জন্য প্রবণ 





কাজিন ১৩৪৫] বাংলার সেকালের নিন কথ। ৪৬৩ 





শত্রুর বিরুদ্ধতা কি বিগুগল সাহস ও রি টনি গ্রদান করেন, আরবী বনে আবার 
সেই পুত্রেরই সন্্যাসগ্রহণে সহায়তা করেন। গোবিন্দচন্্র একাদশ খৃষ্টাবের প্রথম ভাগ পর্যয্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়৷ জানা যায়। তৎপর দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী রাজা রাজেন্দ্র চোল 
তাহার রাজা আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করেন। গোবিন্দচন্্র এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়। 
অত্যন্ত মন্্পীড়িত হন ও সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করেন। এই সময় আবার আমরা তাহার 
জননী ময়নামতীকে তাহার সন্যাসগ্রহণের সহায়তাকারিণী স্বরূপে দেখিতে পাই। এই সময় 
বাংলাতে বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং জাতি পাঁতি ও পদমর্যাদার প্রাধান্য খুবই 
শিথিল হইয়া গিয়াছিল। বলবীর্যাগর্বিবিতা রাণী ময়নামতী যে মানসিক বলে একদিন শক্রকে 
প্রতিরোধ করিতে দীড়াইয়্াছিলেন, সেই মানসিক বলেই তিনি আবার সমস্ত আত্মাভিমান ও 
পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া এক নীচজাতীয় বৌদ্ধ সাধককে গুরুপদে বরণ করেন । গোবিন্দ 
চন্দের জীবনে তাহার এই শক্তিশালিনী জননী যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই ।' তাহারই আদেশে রাজা গোবিন্দচন্্র জনৈক ডোম 
জাতীয় বৌদ্ধাচার্ধ্যকে গুরুরূপে বরণ করেন। যোগীবেশধারী পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের সহিত 
কথোপকথনের ভিতর দিয়া জননী ময়নামতীর গভীর তত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সাধনার পরিচয় 
পাওয়া যায়। ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 


“কোথায় উৎপত্তি হইল পৃথিবী সংসার 

কোথায় রহিল পুনঃ কহ সমীচার 

মরণ কিবা হেতু জীবন কিরূপ 

ইহার উত্তর যোগী কহিবা স্বরূপ ।” 
গোবিন্দচন্দ্র উত্তর দিতেছেন,_ 

“শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি, 

আপনি জল স্থল আপনি আকাশ 

আপনি চন্দ্র স্তধ্য জগৎ প্রকাশ 1” 


ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের এই উপাখ্যান কেবলমাত্র পৌরাণিক উপাখ্যানের রাহী মদালসার 
সহিতই তুলনাযোগ্য। মদালসার উপাখ্যানে আছে যে তিনি তাহার পুত্রদের শৈশব দোলায় 
দোলাইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই “তত্বমসি' (তুমিই সেই ) এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতেন এবং 
এই ব্রহ্মবাদিনী জননীর কাছে বালাবধি আধ্যাত্মিক সাধনায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত 
হওয়া মাত্রই সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেন। ইহাতে মদালসার স্বামী অত্যন্ত বিচলিত হইয়! তাহাকে 
এইরূপ কার্ধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীর অনুরোধে মদালসা কনিষ্ঠ 
"পুত্র অলর্ককে রাজনীতি-কুশল করিয়া গড়িয়া তুলিয়া রাজ্য পালনে নিযুক্ত করেন। পরে এই 


৪৬৪ জন্ম রি পম বর্ষ, পঞ্চম সংখ) 








অলর্কও শক্র হস্তে পরাজিত হইয়া জননী ২ মদলসা নিজ ডালে তাহাকে যে কবচ প্রদান করিয়! 
যান তাহার ভিতরে রক্ষিত একটি গ্লোক পাঠ করিয়া বৈরাগ্যলাভ ও সন্ন্যাসগ্রহণ করেন বলিয়া 
মদালসার উপাখ্যানে লিখিত আছে। 

আমরা রাণী ময়নামতীর জীবনে এই পৌরাণিক উপাখ্যানটি একটি এঁতিহাসিক সত্য স্বরূপে 
দেখিতে পাই। পাধিব সম্পদে পুত্রকে এশ্বর্যশালী করিবার জন্যই জননীকে সর্বদা চেষ্টা করিতে 
দেখা যায়। কিন্তু জননী হইয়া পুত্রকে সন্্াসে প্ররোচনা দিতে পারেন ইহা খুবই ছুল্ন ভি ব্যাপার। 
আমরা ময়নামতীর জীবনে সেই ছুল্নভ ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। রাণী ময়নামতী একই 
জীবনে 'প্রয়োঞ্জন অনুসারে একদিন পুত্রের হ্ৃততরাজ্য উদ্ধার করিয়া তাহাকে পাধিব সম্পদশালী 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আবার সেই পুত্রেরই ভাগ্যবিপধ্্যয়ে তাহাকে আধ্যাত্মিক সাধনার 
ভিতর দিয়া পরম শাস্তির পথ প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এরূপ 
অসাধারণ মানসিক শক্তিশালিনী নারীর দর্শনলাভ করা কম গৌরবের কথা নহে । অবশ্য পরবর্তীঁ- 
কালে রচিত ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের গান গুলিতে তাহাদের জীবনে অনেক বিশ্বাসের অযোগ্য 
অলৌকিকত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কিন্তু মূল ঘটনাটি যে একটি সম্পূর্ণ এতিস্াসিক সত্য তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 


(ক্রমশঃ ) 


দুক্ষিঞ। ্ুহিলন্ষাভাল্প 


আপনার মনের মত নানাবিধ বিশুদ্ধ ঘতের খাবার ও মিষ্টান্ন 
যেখান হইতে এক শতাব্দী ধরিয়। সরবরাহ হইতেছে । 


ইন্দভূষণ দাস এণু সন 


ফোন লাখ ৯৩২ 
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3০৮০]ণা) আমেরিকার একজন বিখ্যাত সমাজতত্ববিদ্‌; হারভার্ড ইউনিভারসিটির 
সমাজতত্বের অধ্যাপক, জাতিতে রুশ ; ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর দেশ ত্যাগ ক'রে 
আমেরিকায় চলে যান। তার জীবন বৈচিত্র্যবনুল । সংবাদপত্র ফেরী করে তার বালা জীবন সুরু 
হয়। পরে বিপ্লবীদলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি লেখাপড়া শেখেন। 
রুশ বিপ্লবের সময় কেরেন্সকী গবর্ণমেন্টে তিনি একজন সভ্যরূপে গৃহীত হন। এ গবর্ণমেন্টের 
পতন হ'লে তিনি রাশিয়া! থেকে পলায়ন করেন। বর্তমানে আমেরিকান নাগরিকরূপে আছেন। 
ভারতীয় সমাজতাত্বিক মহলে তিনি স্থুপরিচিত। শ্রদ্ধেয় বিনয়কুমার সররকার মহাশয় ১৯২৮ সাল 
হাতে এই তরুণ সমাজবিদ্‌ সম্বন্ধে নানা সারগর্ড প্রবন্ধ লিখে তার অমূল্য গ্রন্থগুলির উপর ভারতীয় 
পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ণ করে আস্ছেন। 5০0০8] & ০0160781 101200108 তিনখণ্ডে 
গত বৎসর বের হয়েছে ; প্রতিখণ্ডে ৫০* শত বা ততোধিক পৃষ্ঠা ; শেষ ব! চতুর্থ খণ্ড এখনও 
অপ্রকাশিত । ইহা সমাজতত্বের একটি 10/1700)) 01)7$ বল্লে অত্যুক্তি হয় না । এ গ্রন্থ 
প্রণয়ন দ্বারা 3০010 শুধু যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ববিদ্‌ হিসাবে আপনার দাবী সপ্রমাণ 
করেছেন তা নয়। সমাজবিগ্ভার ভিন্তিমূলও অনেকাংশে সুদ ও সুপ্রতিষ্টিত হয়েছে। তার 
অনন্যসাধারণ বিগ্যাবত্তা ও বহুমুখী প্রতিভা গ্রন্থের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠককে অভিভূত করে 
ইহার বিশাল ও গভীর ব্যাপকত্ব বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্ধ্য বলে মনে হয়। 

0581 32927816. এর পর সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, 
নৃত্য, সঙ্গীত, প্রভৃতিকে এমন অখপু, সমগ্র দৃষ্টিতে দেখার এরূপ প্রচেষ্টা অন্ত কোন সমাজবিদ্‌ 
করেছেন কিনা সন্দেহ । জ্ঞানবস্ত্ব অপেক্ষ। ষদি জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানের আবেগ মানব 
মনে অধিক অনুপ্রেরণা! দেয় তবে এ গ্রন্থত্রয় চিরকাল বিদ্বংসমাজে আদর লাভ করবে। 

কোন্‌ দার্শনিক আদর্শের প্রেরণায় এ মহৎ চেষ্ট1 ভূমিকায় বিবৃত লেখকের মানসিক অবস্থা 

«থেকে অনেকটা অনুমান করা যায়। 


ন৬৬ উশ্রত্রী। [৭ম বর্ষ, পঞ্চম সংখা। 





[৪00 000 29090১60 00 50176655 0086 006 আ01]0 ৪ 8০ 10096 0£ আআ 1785 
99150 01906 9606: 16 আ1৩ 0০৬11000176 00 01 ৬10, 10. ০0186010015 আ10 036 
00190175916 ০0]6125 ০৫50019] 7০008170006 20৮7. 0220015,, 17800211520 11 
710927555+ 15৮01010177 95001811500, ৫607007:095) 3016180120 79095101519 ৫8০ 1782155 
০৮27 09009? 0৫ 01)2 581006 501, 01 8০9০৭. ০0:11] 09810 1091 00552. 5৪113 &. 
7010 00০ 06810, 169০০06৫09৩ 001555 ০৫ 022০6). ৮৪০ 796 ০৫ 21) 006 
10109991855 16007350806018 01 50০16, ত্র 206. 6190৫ 0৮০14010179 170079121- 
10910 2 8100167 8০15০, 00610600855 00010615 3 810. 2৬6] 81761 0] 0৫ 
0611109012905 006 1006 800008610 01500015101) 3 006 ৪0%81006 01 30121709, 936,0০6 
9£ [1078/81709 2100 81017011691021) 0105 17 10600 চাচা); 656: 1097551050 
101700]77011 06 1091) 00618061715 16180961000 8100210510-.-48100. 52 1221 
076] 2190০9160 (0:02 21050100615 10709551212 1785 1130620 17811001)60 ? 

এরূপ মোহমুক্ত মন এবং একটি বিশেষ দার্শনিক আদর্শ নিয়ে তিনি যথাসম্ভব নিলিপ্ততার 
সহিত সমাজবিগ্ভার এক কাঠামে। দাড় করিয়েছেন যার ভেতর সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, 
দর্শন, সাহিত্তা, শিল্প প্রভৃতি মানব সভাতার যাবতীয় স্থষ্টির সমাবেশ ও সমন্বয় সম্ভব হতে পারে। 
তার মতবাদ ছুদিক থেকে সমালোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ মূল প্রতি্ঞাগুলির যেভাবে 
সংজ্ঞ! নিদ্ধারণ ও পর্যায় নিরূপণ (৫6517161070. ৫5 01955170860]. 01 01921001715] 
17570030595 ) করা হয়েছে তা৷ সর্বসম্মত হতে পারে না। এখানে ব্যক্তিগত অভিরুচি ও 
শিক্ষাজ্জাত দৃষ্টিভঙ্গী একভাবে না একভাবে এসে পড়ে। কাজেই সংজ্ঞাগুলি সবার পক্ষে মেনে 
নেওয়া সম্ভব নয়। তবে সংজ্ঞা বাদ দিয়ে কোন প্রতিপাগ্য বিষয়ের সুচনা হতে পারে না। গণিত, 
জ্যামিতি প্রভৃতি 89806 9016)0০ গুলিরও কিছু 111010)010 1)51900095৬9 আছে। সমাজ 
বিদ্যায় এ 10110000 0085000010এ উঠতে বাধ্য । কারণ সমাজ শুধু 48109901655 09100৩ ০% 
08706801165" নয় এবং ইহাকে কখনই কয়েকটি নুম্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার ভেতর নিরুদ্ধ করা 
যায় না। 


দ্বিতীয়ত; দার্শনিক নিলিপ্ুত। গ্রন্থকারের পক্ষে কতথানি সম্ভব হয়েছে তা বিবেচ্য । স্বীকার 
করতে হবে, এদিকে শেষ পর্যন্ত তিনি নিলিপ্ততা রক্ষা করতে পারেননি। গ্রন্থের আগ্স্ত তার 
আদর্শাঞ্জনে রঙ্জিত। এজন্থ গ্রন্থকারকে দোষ দেওয়া যায় না। সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহুদূরে 
পর্বনতকন্দরে নিক্ষিয় নিলিগ্ুতা অভ্যাস কর! চলে, কিন্তু যে সমাজের ভেতর একটা বিরাট বেগের 
উৎক্ষেপ বিক্ষেপ নিরন্তর চলেছে, প্রত্যেক মানুষের জীবন যেখানে সমস্ত মানুষের উদ্বেল জীবনের 
আঘাত প্রতিঘাতে কাজ করছে সেখানে নিলিপ্ত থাকা কোন সক্রিয় মনের পক্ষে সম্ভব নয়। 


আবার সমাজবিগ্ায় “নৈব্যক্তিকতা” সম্পূর্ণ অসম্ভব । কায়ার সাথে যেমন রয়েছে ছায়া, 
বাক্তির সাথে তেমন বাক্তিত্ব। বাক্তিত্ব দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে না, অনেক সময় আলোকিত করে। 
কাজেই গ্রন্থকারের নৈবাক্তিকতার অভাব মোটেই দোষনীয় নয়। 


ভারতীয় সভাতার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে 3০:91 মন্ত ভুল করেছেন। পূর্নবস্তা ' 
চা 


কাপ্তিক, ১৩০৫ রন্থ-পরিচয় ৪৭৭ 


প্রীঘিি: মতবাদ টুডে ভিনি ( যে নাতে এসেছেন তা৷ একান্ত ভ্রান্ত ও উন্মা্গগামী। 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বোধ হয় গত অক্টোবরের 08109%0 [২০%1০গতে এ বিষয়ের 
সম্যক আলোচন৷ ও প্রত্যুত্তর দিয়েছেন । 

এ পুস্তক এত বিশাল ও বাপক যে সংক্ষেপে ছুচার পৃষ্ঠায় তার সারাংশ বিবৃত কর! একেবারে 
অসম্ভব। এতে অনেক অসম্পুর্ণতা থাকবে । অনুসন্ধিৎস্বু পাঠক নিজে পড়লেই বুঝতে পারবেন । 

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ব্যাপ্ত ও বিবৃত করে এক অবগু সমগ্রত। বিগ্ঠমান রয়েছে । এ 
সমগ্রতার যোগমূত্রগুলি বুঝতে হলে গ্রন্থকারের অনুম্থত 108100-0768117560] 7060500 0£ 
010৫6521010" দরকার । কোন জিনিষ সম্বন্ধে জানতে হলে বা৷ তাঁকে বুঝতে হলে তার 
ভেতরকার স্ায় ও অর্থগত,সঙ্গতি উভয়ঈ দেখতে হয়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এই ছুই বৃত্তি দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত । এর ফলে মানুষের সাহিতা, দর্শন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় সংগঠানর ভেতর 
একট! সামগ্রস্ত ও সমন্বয় বিদ্কমান থাকে । 

শুধু এ 1981০0-00620108601 মননবুন্তি দ্বারাই সমাজ ও তার গতিনীল পরিবর্তন 
পরম্পরাকে সমাক উপলব্ধি কর! যায় । 





ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখা। দিতে গিয়ে তিনি নিছক জড়বাদ (২8061481151) ব! ভাববাঁদের 
(1062010178119ঢা ) আশ্রয় নেননি। জড় ও জীবকে ছুই বিভিন্ন সত্তা হিসাবে মেনে 
নিয়েছেন । 

ইতিহাসের মূলে 400595108 ০012309705 ০6 025 580৩ ০6০৮ তিনি স্বীকার করেন 
ন1। অল্পবিস্তর ঢ15811500 ব্যাখার তিনি পক্ষপাতী । ৪র্থ খণ্ডে (য|খুব সম্ভব এখনও 
অপ্রকাশিত ) ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাথা! ও সমাজবিগ্ঠার 1720১০৭0108 সম্বন্ধে আলোচন। হবে । 
কাজেই এ বইখানা বের ন। হওয়! পর্যানস্ত ইতিহাসকে তিনি কোন্‌ স্ব! বা সত্রাবলীর সাহায্যে 
ব্যাখা। কর্বেন তা বল। যায় না। 

্রন্থগুলি এ ভাবে ভাগ কর! হয়েছে £ 

১ম খণ্ড চা]00008010129 0 00009 00416 

২য় খণ্ড--£15005201015 01 5502105 0£111500, চ00105 ৪00118আ5 

৩য় খণ্ড চা10০09৪010715 01 90018 7:1200175171095, আাঞা 200 15৮01010012. 

সভাতা ও সংস্কৃতির 1০1০0-062121000] ০0761)6কে তিনটি ভাগে বিভক্ত কর। 
হয়েছে 10980101781, 06 9205809 2100 00০ 0016. আবার পঞ্চম শ্রেনী বিভাগে 
অনেক 59-210903 আছে-_যথ। সক্রিয় (৪০৬০) অথব। নিক্কি্ (02551৬6) [0০8610291, 
সক্রিয় অথব। নিক্ষিয় 56775866 এবং এদের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বিভিন্ন [0160 (52০ । এর ভেতর 
19211500 (যাতে জড় ও ভাববাদের প্রকৃত সামঞ্জস্ত আছে) সব চেয়ে প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও স্থজন- 
*শীল। 


৪৭৮ জনসন [ ৭ম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা 








[052001,9] (০৩-_পারলৌকিক ভাবাঁপন্ন। ফলে হয় শাস্ত নিক্ষিয়তা (08591 
09160150) ন! হয় সক্ত্িয় (8০0৮০ 025900150)) 96175866 (০- বহিমুখী ও ইক্ডরিয়িসর্ববস্থ । 
ইহার পরিণতি ইন্দরিয়বৃত্তির চরিতার্থতায়, ধনিকের অত্যুগ্র আত্মসর্বন্বতায়, না হয় কমিউনিষ্ট 
বস্তৃতত্ত্রতায়। - 

কৃষ্টি হচ্চে [68115 10150 (7৪এর ;_নিছক [10696028] অথবা 9615866 নয়, 
উভয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভৃত ! ইহা জীবনে আধ্যাত্মিকতার যথোচিত মূল্য স্বীকার করে। তবে দেহ 
ও বাস্তবকে উপেক্ষা কারে নয় *্বরং আধ্যান্মিককে এদের ভিত্তির ওপরে স্থুপ্রতিষ্ঠিত কারে । 

এভাবে সংজ্ঞ। নিরূপণ করে তিনি সামাজিক পরিবর্তনে 0121110621 না ০5০10 01:9059 
চলেছে তা অনুসন্ধান করেছেন । 

* রৈখিক (211172921) ক্রমবিকাশকে তিনি স্থুরুতেই বাতিল করে দিয়েছেন। অতীত 
ইতিহাস হতে সামষ্টিক পদ্ধতিতে (90801561081 10200)00) বনু ঘটন! সংগ্রহ ও সমাবেশ করে 
তিনি দেখিয়েছেন যে 5011০ প্রভৃতি সমাজবিদ্গণ যে অর্থে ০০11০ বাবহার করেছেন ঠিক 
সে অর্থে সমাজবিজ্ঞান ০০11০ রীতির নয়। ৫০০ শত বৎসর পর পর সভ্যতার উত্থান পতন হবে 
সামাজিক পরিবর্তনে এমন কোন বাধার্বাধি নিয়ম নেই। চক্রাবর্তনের ভেতর যে পর্যযাবস্তি 
(990100101) আছে তার কোন নিদিষ্ট স্থিতি কাল নেই । 

উপসংহারে তিনি বলেছেন যে বস্তূসর্বন্ব ইউরোপীয় সভাত। চরম পরিণতি লাভ করেছে। 
তার ধ্বংস অবশ্যন্তাবী ও অনূরবর্তাঁ। বনু সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবের পর ইউরোপীয় সভ্যত। 
আবার [9911901০ প্রাণ সঞ্চারণে পুনর্জন্ম লাভ করবে ; নিম়্ে উপসংহার হতে তার বক্তব্য কিঞ্চিৎ 
উদ্ধত করে আলোচনা শেষ করতে চাই । 
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কান্তিক, ১৩৪৫ ] গ্রন্থ পরিচয় , ৪৭৯ 








হমীন্পাবাউ__প্রীঅনাথনাথ বন্থু, মূল্য ১২ টীকা, ২য় সংস্করণ ১৩৪৫ সন। 


ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ভক্ত কবিদের গীতিকাব্যগুলোর দিকে আজকাল শিক্ষিত 
সমাজের দৃষ্টি পড়েছে। তুলসীদাস, নানক, মীরাবাঈ, দাদ, কবীর ইত্যাদির কাব্য একদিন সমস্ত 
ভারতবর্ষের গণসাধারণের চিত্তকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল; সেই সপ্তীবনের ফলে একদিন 
এদেশের জাতীয় জীবনে নিপ্ধ ফসল ফলেছিল এবং চারদিককার তর্কমুখর কোলাহল ও নিজ্জব 
জ্ঞানচর্চচার মধ্যে শাস্ত-মধুর গান্তীর্্যের প্রতিষ্টা হয়েছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে 
বুঝতে হলে এই গৌরবোজ্জল যুগের ইতিহাসকে জানতে ও বুঝতে হবে। অথচ এই কবিদের 
জীবনের ও কাব্যের ইতিহাস তো দূরের কথা, তাদের কাব্যগীতিগুলোর সঠিক ও নির্ভরযোগ্য 
সঙ্কলন পধ্যন্ত আমাদের দেশে নেই। বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের অনুসন্ধিংসা ও 
প্রচেষ্টা এ সম্বন্ধে অনেকটা! আলোকপাত করেছে সত্য কিন্ত আজো সকল কবিদের কাব্যের ভালো 
সংগ্রহ-গ্রস্থ ছুর্লভিই আছে। ক্ষিতিবাবুর কবীরের কাব্য সম্কলন চিরদিন আদর্শ স্থানীয় হয়ে 
থাকৃবে সন্দেহ নেই । মীরাবাঈয়ের গীতি সঙ্কলনখানা প্রকাশ করে অনাথ বাবুও আমাদের সবাইর 
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 


অনাথবাবুর সঙ্কলনখানা পেয়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি। মীরাবাঈয়ের সুন্নর-মধুর 
গানগুলো বাংলাদেশে সকল শ্রেণীর প্রিয্ হয়ে উঠেছে । এই কাঁরণে একখান! ভালো সম্কলন-গ্রন্থ 
আজকের দিনে খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কাব্য হিসেবেও মীরাবাঈয়ের গানগুলোর শাশ্বত মূল্য 
রয়েছে। তাছাড়া মধাযুগীয় কবিদের মধ্যে মীরার গীতিকবিতার মতো জনপ্রিয় ও সর্নব-প্রচলিত 
কবিতা আর কোন কবিরই কাব্য নয়। এই দিক থেকে মীরাবাঈয়ের কবিতার এই সংগ্রহ গ্রন্থখানিও 
জনঠি য় হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি । বইখান! সুদৃশ্য হয়েছে এবং অন্ুবাদও অতি সুপাঠ্য 
হয়েছে । 


এই সংগ্রহ-গ্রন্থথানা সম্বন্ধে দু'একটা বিষয়ে গ্রস্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মীরার 
গীতিকবিত্তাগুলোর অনেকগুলিরই নানারকমের পাঠীস্তর প্রচলিত রয়েছে। সেই পাঠান্তরগুলে। 
ফুটনোটে দিয়ে দিলে পাঠকদের ও গায়কদের স্থবিধে হোতো | যথা £-_€৫নং গীতি মীরার বিখ্যাত 
“তুম্হাবে কারণ” গানটার ষষ্ঠ লাইনের (“হস কর তুরংত বুলাবো” ) অন্ত একটা পাঠান্তর রয়েছে 
“তুয় চরণকে পাস বুলাবো”। তেমনি ৩০নং স্থুনী মৈ হরি আবন কী আবাজ” গানটারও হষ্ঠ 
লাইনের (“উমগ্যো.......বরসে” ) পাঠান্তর রয়েছে “বরষে বাদরোয়া মেহা বোলৈ” ইত্যাদি । শেষ 
লাইনেরও অন্ত পাঠ রয়েছে “মীরাকী চিত ধীর ন মানৈ” ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ গীতি কবিতাগুলো 
পর পর যে পর্যায়ে সাজানে হয়েছে তার পৌর্ববাপধ্য সম্বন্ধে কী নীতি অবলম্বন কর! হয়েছে তা 
ঠিক বোঝা যায় না। আমাদের মতে একটা বিশিষ্ট নীতি অনুসারে গানগুলোর পর্য্যায়ক্রম সাজালে 
* বোঝবার সুবিধে হোতো। যেমন এঁতিহাসিক কাল অনুযায়ী কবিতার পর্যায় স্থির করলে কবির 


৪৮০ ভম্্ী ৭ম বর্ষ, পঞ্চম সংখা 


চিত্তের বিকাশ-ক্রমকে বোঝবার সহায়তা হয়। অনাথ বাবু অবশ্ট বলেছেন, ভারতের সাধক 
ভক্তদের জীবনকথাকে ভারতবধ কোনদিনই সন তারিখের পর্যায়ে ভাগ করে দেখেন নি। দেখেন 
নি, এ আমাদের পরম ছূর্ভাগ্য এবং এই ছূর্ভাগা হেতুই আজকেও আমাদের 'ন্ধকারে হাতড়ে মরতে 
হয় তথ্যের সন্ধানে । কেবলমাত্র সাধকের বাণীই তাঁর জীবনের সমগ্র সাধনার ইতিহাসকে প্রকট 
করতে পারেনা । সাধকের জীবনের ইতিহাস, তার সামাজিক পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতির সঙ্গে তার 
সম্বন্ধ ও সংঘাত ইত্যাদি সকল ৩থ্যের সাহায্যেই তার সাধনার সত্যিকার  মর্দাকথা উদ্ঘাটিত হতে 
পারে। এই কারণে এঁতিহাসিক ও কালগত পর্য্যায়ভাগেরও প্রয়োজন আছে। অনাথ বাবুর 
সঙ্কলনের ভবিষ্যাত সংস্করণে আশা! করি এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হবে। 








_-৫রণ সেন 
চিতুচ্ছাস্মা_শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী । মূল্য দেড় টাকা । প্রকাশক-_ব্রজেন্দ্র মিত্র এগ কোং 
বর্তমান জগতের আবর্তসন্কুল জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যেরও রূপ বদল চলছে, 
ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, বিনা-ছন্দে ও বিভিন্ন প্রকাশবৈচিত্র্যে । আধুনিক কাল তার আধুনিকতার 
ছাপ রেখে যেতে চায় কাব্যের উপরেও আপন কারিকুরিতে। ফলে স্বদেশে বিদেশে নব নব পন্থা 
অনুসারী কবিতার সৃষ্টি সুরু হোয়েছে, তার সেগুলো কোনটা বা টিকবে কোনটা বা টিকবে না 
কালের মানদণ্ডে। মৈত্রেয়ী দেবীর কবিতায় উগ্র আধুনিকতার গন্ধ নেই, কবিতাগুলি সুমিষ্ট, সরল 
ও রসে ভরা, ছন্দে সাবলীল ও গীতিমুখর। ছন্দের পরে তার দখল আছে। এই সুর্যালোকিত 
পৃথিবী তার বিনম্র সুন্দর চিত্তের পরে যে ছায়া ফেলেছে কবি তারই গীতে বন্দনামুখর। জানি 
কাব্য শেষে কবির ছোট্র নিবেদনে “সভাজগত থেকে বহুদূরে আমার অরণ্যবাস থেকে আজ 
একবছর ধরে চিত্ত-ছায়াকে প্রকাশ করবার চেষ্টা! করেছি” তার কবিতায সেই সভ্যজগত হতে সুদূর 
অরণাবাসের ছায়! পড়েছে চিত্তের পরে, বইখানিতে তারই আভাস। বর্তমান জাগতিক কলকোলা- 
হলময় সমস্তা ও সংগ্রাম নয়, শীস্ত মধুর বেদনার বিস্ময় ও পরম অনুভূতি এই বিশ্বের চারিদিকে যে 
'সগস্তীর রহস্য অতুল' তা তাকে নিহ্বল করেছে, গুকৃতির নব নব আনন্দ ও প্রকাশ কবির মতই 
তাকে স্পর্শ করেছে কিন্তু তিনি মানুষকেও বিস্মৃত হন নি-_ 
“প্রতি মানুষের মুখে যবে চাই মনে হয় যেন আছে 
অন্তবিহীন তপস্তা তার অন্তর মাঝে ।” (নিবেদন) 


কিন্তু ভোরে জাগ! ছোট বালিকার মত অপরূপ বিস্ময় তার চোখে তারই পরিচয় যেনো 
তার কবিতার ছন্দে, সুদূর হতে যেনো৷ একটু স্পর্শ একটু ইঙ্গিতের আভাস আনন্দের দোলা 
রয়ে রয়ে বলে যাষু এই জাগতিক বস্ততান্ত্রিকতাই সব নয়-_ 
“নিত্য নিত্য 
যে অপূর্ব মধুর দোলায় 
ছুলায়ে ছলায়ে মোরে বাধন খোলায় ঘট 
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উতলা শ্রাবণরাতে স্গিগ্ধ মধ্যমাসে 

যার তীব্র স্পর্শখানি চিত্তে ভেসে আসে. 

উছল উতলরস বেদনা বিধুর 

তবু নাহি ধরা যায় তবু সে সুদুর ।” (অপরূপ) 


প্রতিটি কবিতার বিশ্লেষণের স্থান এ নয়। এতে তার কবি গোলাপের রাগরক্ত এই্বর্য না থাকলেও 
যুই ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। এুগে কোন গ্রন্থ রবীন্্রঞভাব বিমুক্ত হওয়া৷ অসম্ভব নুৃতরাং 
এখানেও তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। 

-_বীণাপাণি রায় 


অপ সস সা আত 


সর্বজন পরিচিত 


ভীমনাগের সন্দেশ 


ইহার অসাধারণ খ্যাতি দেখিয়া! অনেকে ভাবেন 
ইহার মুল্য অধিক 
এত স্ুলভে এমন সন্দেশ পরিবেশন করে বলিয়াই ভীমনাগের 
চাহিদা এত বেশী-_ 


আএুনিক্ক হলাক্ছিভ্য 
অমিত দেবী 


সাহিত্য জীবনের প্রতীক। জীবনে যাহা কিছু আছে সব কিছুরই অবিকৃত প্রতিরূপ সাহিত্যে 
থাকিবে। দর্পণে যেমন করিয়া বস্তুর ছায়! প্রতিফলিত হয়, সাহিত্য তেমনি করিয়। ধরিয়া দিবে 
বাহিরের জগত ও জীবনের হুবছ চিত্র। সাহিত্য হইল ব্যক্তি ও সমাজের জীবনের প্রকাশক 
দপণি। ইহারই নাম সাহিত্যের বন্ত-তন্তব। আধুনিক যুগের সাহিত্য হইবে বস্ততান্ত্রিক, ইহা এই 
যুগের বহু মানবের দাবী । জীবনকে ছাড়িয়া সাহিত্য কেবলি শুন্য আকাশে উড্ডীন হইবে, এমনতর 
উর্দমুখীনতা আধুনিক মানব সহ্য করিতে পারে না। কারণ আধুনিক মানুষ বস্তুপরায়ণ এবং সে 
বস্তও হইবে স্থূল, ইন্দরিয়-গ্রাহা, এবং ওজনদার। সেই কারণে সাহিত্য কেবলি শিকড় বিস্তার 
করিবে মাটীর দিকে, যেমন গাছপালা করিয়া থাকে । গাছের যে আকাঁশমুখী উদ্ধগতি তাহা 
সাহিত্য বর্জন করিবে এবং অবিরাম একটানা নিয়গ প্রয়াসে সাহিত্য মাটার তলের অন্ধকার রাজ্য 
হইতে সংগ্রহ করিবে তাহার বাঁচিবার প্রাণরস। বস্তুতাস্ত্রিক সাহিতা বলিতে অনেকেই আজি এই 
পৃথিবী-পর সাহিত্যকে বোঝান, যে সাহিত্য কঠিন মাটী এবং তাহার স্থুল ধর্মকে লইয়া কারবার 
করে। 

বিংশ শতকে মানুষের জীবনও যেমন হইয়া উঠিয়াছে স্থুলধর্মা তেমনি সাহিতাও হইয়া 
দাড়াইয়াছে স্থুল জীবনের আত্যন্তিক ইতিবৃন্ত। মানুষের স্থুলদেহের মোটা মোটা সুখ ছুঃখ ও 
উত্তেজনার কাহিনী, মানুষের রক্ত মাংসে গঠিত স্থল সত্তার মর্রকথা, ইহাই আজিকার সাহিত্যের 
বিষয়বস্ত। মানুষ কেবলি দেহ; মানুষের সকল আত্মবিকাশ ঘটিতেছে এবং ঘটা! উচিত, কেবলি 
দৈহিককে কেন্দ্র করিয়া । মানুষের মধ্যে যে চেতন সত্ব সুক্ষ চিংলোককে ছাইয়া নিত্য বিরাজমান 
রহিয়াছে, সেই দেহাতীত উদ্ধ লোকের সংবাদ সাহিত্য আজ পাওয়া যাইবে না, কারণ সেই সুক্ষ 
লোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজিকার মানব সংশয়াকুল। মানুষের জীবন যেমন আজ পূর্ণরূপে বহি্মুথী, 
তেমনি সাহিত্য আজ নিশ্চিতরূপে জড়ধন্মা । 

মানুষের পরিপূর্ণ স্বরূপের অংশ হিসাবে দেহ একটা নিঃসন্দেহ সত্য ; দেহকে বাদ দিয়া 
যেমন মানুষ অসত্য ও অবাস্তব, তেমনি দৈহিক ধন্মরকে অস্বীকার করিয়াও মানবধর্্ম হইয়া পড়ে 
অসম্পূর্ণ ও কত্রিম। যুগে যুগে মানুষ যখনই দেহকে তুচ্ছ করিয়া বিদেহীকে লইয়া অযৌক্তিক 
ও মাত্রাহীন মাতামাতি করিয়াছে, তখনই তাহাকে এই একদেশপরায়ণতার জন্য গুরুতর দাম 
দিয়! তবে ফিরিতে হইয়াছে । দেহ আংশিক সত্য মাত্র, ষোলআনা সত্য নয়, একথাও ধাহারা 
ভুলিয়া যান তাহাদেরও এই বিস্বৃতির প্রায়শ্চিত্ত একদিন করিতেই হয়। একদিকে পাল্লা! অতিরিক্ত 
ভারী হইলে, অন্যদিকে ভারপূরণ করিয়া তবে সমীকরণকে সম্ভব করিতে হয়। এই তবটাকে ভুলিয়া « 
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গিয়া এক এক যুগ এক এক দিকের পাল্লায় অতাধিক ভার চাপাইয়া বসে; ফলে পরের যুগকে 
ভারসমত৷ রক্ষা করিতে অপর পাল্লার দিকে অত্যধিক ঝুঁকিতে হয়। যুগে যুগে এই ছন্দেই 
ইতিহাসের গতি বিচিত্র পথে ক্রমাগত আন্দোলিত হইয়! চলিয়াছে। 

বিংশ শতক, বিশেষ করিয়া যুদ্ধের পরের যুগ, মানুষের জীবনে প্রবর্তন করিয়াছে অতি- 
মাত্রায় দৈহিকতা। সাআজ্যবাদীয় বণিক সভ্যতা অক্টোপাসের মতন মানুষ ও মানুষের জীবনকে 


জড়াইয়া ধরিয়াছে চারিদিক হইতে; ভোগলোলুপতা মানবমনকে বাঁধিয়াছে ছুশ্ছেগ্ বীধনে। 
উপকরণের লোভ ছুর্দাম হইয়া উঠিয়াছে এবং চঞ্চল উত্তেজনা মানুষকে ঘোড়দৌড় করাইয়া ছুটাইয়া 
বেড়াইতেছে পৃথিবীময়। এই ভোগোম্মত্ত চঞ্চলতা সাহিত্যেও বাস। বাধিয়াছে এবং আধুনিক, 
অর্ধ-আধুনিক ও অত্যাধুনিক সকল রকমের সাহিত্েই এই অস্থিরতাকে সর্বত্র বিকীরণ করিতেছে । 
কিন্তু চাঞ্চল্যের প্রতিক্রিয়া আছে , সেই প্রতিক্রিয়া আনে অবসাদ ও তামসিকতা। যুদ্ধের পরের 
সমাজের তাই দেখিতে পাই একটা ঘনায়মান নৈরাশ্য এবং অবসন্ন নিস্তেজতা । সাহিত্েও প্রকাশ 
পাইতেছে সেই স্তিমিত অবসাদ ও তামসিক জড়ত্ব। অতিরিক্ত ভোগোন্মাদ মানুষের শক্তিকে 
করিয়াছে জীর্ণ, কল্পনাকে করিয়াছে ভীরু ও ছূর্ববল। “সর্বেন্দ্িয়ানাং অ্বরয়স্তি তেজ”, এই হইলো 
অত্যধিক চাঞ্চলোর পরিণাম । আজিকার সাহিত্যে তাই দেখি ছুইটী বিপরীত ধর্মের সমাবেশ। 
একদিকে উদ্দাম হুইয়। উঠিয়াছে তীক্ষ চাঞ্চল্য ; অন্যদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে নিদারুণ অবসাদ। 
অগ্তকার সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়। উঠিয়াছে এই চাঞ্চলা (:65015951)655) এবং এই অবসাদের 
(০০15৭০০০) মন্্ান্তিক চিত্র। বণিক সভ্যতা মানবজীবনকে পরিণত করিরাছে মরুভূমিতে ; 
সেখানে শ্ুক্ষত1 ও মরীচিকা দিক্‌ দরিগন্তকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সাহিত্যও তাই আজ আকিতেছে 
“৬৪56০ 18170”এর শ্মশানদৃশ্যের ছবি। যে জগতের বাম্পহীন, বায়ুহীন, উত্তপ্ত আবঙ্কাওয়াঁয় 
মানুষের অস্তরাত্মা নিঃশ্বাসপাত করিতে পারিতেছে না, সেই জীর্ণ মৃতপ্রায় জগতের করুণ জীবন- 
কথা রক্তাক্ষরে ছাপা হইতেছে অত্যাধুনিক সাহিত্যের পাতায় পাতায়। লরেন্স (9. নু. 
[.2৬11:6006) ইলিয়ট ("[. . 11100, হাক্সলি (4. [78য195) প্রমুখ সাহিত্যিক দিকৃপালগণ 
আজ বণিকসভ্যতার মৃত্যুকালীন দীর্ঘশ্বাসকে সাহিত্যের মধ্য দিয়। ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন, 
করিতেছেন । এই উত্তেজিত চাঞ্চল্য ও স্তিমিত অবসাদের ফলে মনোজগতে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে 
সেই ভাঙ্গনের রূপকে ছাকিয়! তুলিয়াছেন জয়েস্‌ (18105 1০৮০০) তার বিপুল সাহিত্যে ; যেমন 
আঁকিয়া ধরিয়াছেন প্রস্ত, (15:০6] 0850 তার মনোবিকলনমূলক পুঁথির পত্রে পত্রে। 
আমেরিকার ড্রেসার (0)5090015 10751561), ডস্‌ প্যাসম্‌ (95 789503), লুই (90181 
[,০আ15) ইত্যাদি সকলেই যে জগংকে লইয়া! সাহিত্য স্ষ্টি করিতেছেন, সে হইলো বণিক-সভ্যতাঁর 
:দ্রড856০ 19170, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ভোগ-সর্ববন্ধত। আজ জীবনকে করিয়াছে জর্জর ; ফলে 
সাহিত্যও হইয়াছে ভোগতান্ত্রিক ; কারণ অগ্তকার সাহিত্য হইল বস্তৃতান্ত্রক। বাস্তবজগত যদি 
হইয়া থাকে মরুভূমি, তবে সাহিত্যও হইয়াছে মরুভূমির সাহিত্য | 
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সাহিত্য আজ এই হতাশার বাণীকে প্রচার করিতেছে, কারণ জীবন হইয়াছে এই হতাশার 
শ্শান। 

নৃতন সমাজের প্রতীক্ষায় আজ মান্য ক্লান্ত চক্ষু মেলিয়া বসিয়া আছে। নৃতন জীবনের 
পরিপূর্ণ এই্ব্ষের স্বপ্ন আজ মানুষ দ্লেখিতেছে এই দিগন্তব্যাগী শ্মশানের মধো বসিয়। | যেদিন 
সেই নৃতন জীবন ও নূতন মানবসমাজ ধরণীতে বিকশিত হইয়া উঠিবে, সেইদিন সাহিত্যও দেখা 
দিবে নবতর সমৃদ্ধিতে ও নৃতনতর পরিপূর্ণতায়। দৈহিকতার আত্যন্তিক মোহকে এবং আত্মিকতার 
অতিরিক্ত বিমুঢতাকে বিসর্জন দিয়। মানুষ সেদিন ম্বাভাবিক ও পরিপুর্ণ মানব ধর্মকে জীবনে বরণ 
করিবে এবং দেহ ও আত্মা ছুইকে নিয়া মানব-সাহিত্য রচনা করিবে বিশালতর পরিপূর্ণতাকে। 
সেদিন অত্যাধুনিক সাহিত্যের এই একপেশে অন্ধত। ঘুচিবে এবং সাহিত্য কেবলি মাটীতে শিকড় 
বিস্তার কবিবে না, আকাশ পানেও অজস্র ডালপাল। ছড়াইয়। নুদূরকে আয়ত্তে আনিবার সাধনা 
করিবে। 





ফোন ক্যাল ৩০৯৯ 


বাংলার নিজন্ব প্রতিষ্ঠান__ 


দি বঙ্গলম্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ 


হেড অফিস-_-৩নং হেয়ার স্ত্রীট, কলিকাতা । 





সম্পাদক্কায় 


আল সমল শু ভাবত 


১৮১৪ সন থেকে ১৯১৪ সন পর্শান্ত একশ বছর ধরে, ইতিহাপ অনিবার্ধ্য গতিতে দ্রুত 
পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে আস্ছে। এই একণ বছরে যুরোপ, তথা, সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠপট কল্পনাতীত- 
রূপে বদলে গেছে। বিপ্লব থেকে বিশ্রবান্তরে জগং উত্তীর্ণ হচ্চে এবং আজকার ছুনিয়। যেখানে এসে 
দাড়িয়েছে সেখান থেকে মানবসভাতভার সমস্ত ভবিষ্যং আশ্চর্য রকম ঘোলাটে হয়ে দেখা দিচ্ছে 
১৮১৪ থেকে ১৮৭০ এক যুগান্তর এবং ১৮৭০ থেকে মানব-ইতিহাস যেদিন ১৯১৪ সনে এসে পদার্পণ 
করলো সেদিন কে জান্তো৷ আরো কতো বিচিত্র পথে কতো বিচিত্রতর রগগান্তর প্রতীক্ষ। 
করে আছে। ১৯১৪ থেকে ১৯৩৮ ২৪ট| বছরের মধ্যে কী অসম্ভব বিপর্ধায় ন| ঘটলে! ! 
এবং এই চব্বিশ বছরের শেষের কট। বছর ধরে ইতিহাসের কী বিশৃঙ্খল ও বিপর্াস্ত 
আবর্তন ন| চলেছে দিনের পর দিন। ফুরোপে হিটলারের আবির্ভাব সমস্ত বর্তমানকে ভেঙ্গে 
চুরে অকথা ওলটপালট স্থজন করেছে। রাইঈন্ল্যাণ্ড, অস্তিয়া, স্পেন, একে একে এই আবির্ভাবের 
মর্মান্তিক ফল ভোগ করছে। এইবার এলে। চেকোগ্লোভাকিয়ার পাল। । 

গত কয়েক বছর ধরে যে বিপুল আয়োজন চলেছে যুদ্ধের জন্য, যে অসম্ভৰন গতিতে সকল 
পক্ষ অস্ত্র শাণিত করছেন দিনের পর দ্রিন, তাতে এই মরণায়োজনের অবার্থ ফল একদিন ফললবেই 
একথা নিশ্চিত। আর সেই সম্ভাবনার ফলবতী হবার ভয়াবহ দিন যে আর বেশী দূর নয়, এ কথাও 
আজ ম্পষ্টতর হয়ে উঠেছে পারিপাশ্থিকের নিত নৃতন আলোকপাতে । কোথায় গেলো যুদ্ধের 
পরের সেই নবজাত যুদ্ধবিদ্েষ ! কোথায় সেই যুদ্ধ-বিরাগ থেকে জাত ক্ষণিক আদর্শবাদ। ভাসাই 
সন্ধি টুকরো টুক্রো হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে ; অশেষ সতর্কতায় ও অনেক চাতুরীর সহযোগে 
যে জটীল ভারসাম্য ইউরোপীয় রাজনীতিতে গড়ে উঠেছিল, আজ নিত্যনব ঝড়ের আঘাতে সে সাম্যও 
ছি'ড়ে টুক্রে। টুক্‌রো হয়ে গেছে। 

অর্থসঙ্কট চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে ; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খণ্ডিত হয়ে, খর্বিবিত হয়ে বিলুপ্তির 
পথে পা বাড়িয়েছে । সাম্রাজ্যবাদ নিজের চারদিকে মাকড়সার মতন সুক্ষ জাল বুনে বুনে নিজেরই 
নিষ্কৃতির পথকে রুদ্ধ করে চলেছে ; আপন বেগে তার নিজের বিনষ্টির পথ মে সযত্বে তৈরী করে 
নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী আত্মকলহ নিশ্চিত বেগে যুদ্ধকে ডেকে আন্ছে ; আজকেও বিগত দিনের 
মতো সকল ট্র্যাজেড়ীর অভিনয় ঘটছে যুরোপের লীলাভূমিতে এবং সে শোকাবহ অভিনয়ে 


» অনিচ্ছায় অংশ নিতে বাধ্য হচ্চে জগতের অগ্ঠান্য রাজ্য ও শক্তিগুলো। যুরোপ ছুটো বিরোধী 
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সমবায়ে বিভক্ত হয়ে পরস্পরকে আঘাত করবার জন্য সাজসজ্জা করছে, আর, নিধ্বিরোধী জনসাধারণ 
নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে দেখছে এই আসন্ন প্রলয়ের আয়োজন । জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দাড়িয়ে আজকে 
সভ্য মানবজাতি দিন গুনছে, কবে আস্বে সেই চরম ক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষ কী করবে? 

পৃথিবীর এমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছে, চেকোগ্নোভাকিয়ার ভাগ্যের সঙ্গে আজ ভারতবর্ষের 
ভবিধাৎ অনেকাংশে জড়িত। সমস্ত যুরোপের তন্তজালের মধ্যে ভারতবর্ষ আটকে পড়েছে, কারণ 
ব্রিটিশ রাজনীতির স্ত্রের পিছনে ভারতেরও ঘরে বাইরের সকল নীতি বাধা আছে। অগ্যকার 
বিরোধে যে শক্তি বিজয়ী হবে তারই ওপরে নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ ভারতের কল্যাণ অকল্যাণ । 
রোম-বালিন যুথ যদি আজ ফরাসী-সোভিয়েট-চেক সমবায়কে পরাজিত করে. তবে গণতন্ত্রের হবে 
পরাভৰ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলাগ্ডের বর্তমান গদীয়ান দল প্রবল হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল এক অসহা শাসন- 
বাবস্থাকে কায়েম করবে এই ভারতে । চেম্বারলেন-হালিফক্স শাসন কার্যত; ও ভাবত; বালিনের 
সহায়ক ও সমধর্পা।। বালিনের বিজয়ে প্রতিক্রিয়া হবে বিজয়ী এবং ভারতের গণশক্তির গলায় 
পাড়াবে নব নব শাত্যাচারের ফাস। যে নতুন চেতনার উদ্বোধন ঘটেছে মুক ও মৃতপ্রায় জনশক্তির 
মধো, তাঁকে হতা কর! হবে বিষ-বাম্পে, গ্যাসে, গুলিতে এবং ট্যাঙ্কের প্রভাবে । বহু কষ্টে, 
বনুকালের চেষ্টায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি যে সমবায় ও মৈত্রী গড়ে তুলেছিল গত কয়েক বৎসরের 
মধো, তার ভেতরে আজকে হিটলারের করাল ছায়া পড়েছে এবং সে সমবায়ে আজকে অগণিত 
ফাটল ধরেছে । ভবস্থাবিপর্যায়ে আজ ফরাসী অসহায় ও বিভ্রান্ত; একদিকে ইংলগ্ডের চঞ্চল-চিত্ত 
স্বার্থপরায়ণতা, অপর দিকে বালিন-রোমের ক্রমবর্ধমান প্রাবল্া ও একক সোভিয়েট রাশিয়ার 
অনিশ্চিত সমর-সামর্থা এই দুইয়ের মাধ্য পড়ে ফরাসী অব্াবস্থিত-চিত্ত হয়ে উঠেছে এবং অবস্থার 
নাগপাশে বদ্ধ হয়ে তার রাজনীতিতেও মারাত্মক দৌর্ব্বল্য ঢুকেছে । 

গত ছুতিন বছরের মধ্যে হিটলার ইউরোপের ভারসাম্যকে উল্টে পাল্টে নতুন করে 
গড়েছে ; আজকে ১৯৩৮ সনে কোথাকার জল এস কোথায় দাঁড়িয়েছে তা" হিসেব করলে বিস্ময় 
লাগবে । চেক রাজাকে স্বাতন্থা সহ বাঁচতে দিলে “তৃতীয় রাইখের” ভবিষ্যৎ মরণের বীজ হয়তো 
গোপনে এখানে বাড়তে পারে ; এই সম্ভাবনাকে সমূলে নষ্ট করবার প্রয়োজন বালিনের আছে। 
সুবিধে হয়েছে এই যে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়। অঞ্চলে জান্মাণ লোকসংখ্যা অত্যধিক। সমস্ত 
চেক রাজো শতকরা বাইশ তেইশ জন জান্্াণ রয়েছে । কাজেই এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে এবং 
সমস্ত সভা শক্তিগুলির যুদ্ধভীতির সুবিধে গ্রহণ ক'রে হিটলার এমন একটা আবহাওয়ার চাল সৃষ্টি 
করেছে যে চেক ও তথা ফরাসী আজ সংশয়ে ও দুর্বলতায় টলমল করছে। এই বিপর্যয়ের মৌলিক 
কারণ হলো ব্রিটিশ স্বার্থান্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা । চেম্বারলেন মন্ত্রীনভা গোপনে গোপনে হিটলারের 
সমর্থক ও সকল রকমের গণতান্ত্রিক শক্তিবৃদ্ধির বিরোধী । বালিনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটলে গণশক্তি বা 
গণবিক্রোহ মাথ তুলতে পারবে না কোথাও; তাছাড়৷ মুসোলিনীর অত্যধিক প্রাবলযর একটা 
বড়ো রকমের প্রতিদ্বন্্ীও যুরোপে ফাড়ায় যাতে যুরোপের শক্তিসাম্য পছন্দমত রূপ নেবে এবং 
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ভারত সাম্রাজ্যের পথে রোমের একছত্র আধিপত্যও অনেকখানি খর্ব হবে। ভারত স'ঘা ডাকে 
বাচাবার জন্য এবং জগতে গণবিপ্রোহকে দাবিয়ে রাখবার জন্য, এই ছুই উদ্দেশ্যাসিদ্ধির জন্যই 
রোম-বালিনের সঙ্গে মিভালী চেম্বারলেন কোম্পানীর প্রয়োজন । কিন্তু ফরাসীর সঙ্গে যে প্রেম 
তাকেও বিসর্জন দেওয়া চলে না। রোম-বালিনের অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটলে পাল্লা একদিকে ভারি 
হয়ে যায়; অতএব ফরাসী-সোভিয়েট পক্ষেও কিছুটা ভারবৃদ্ধির দরকার আছে। ইংলগু ফরাসীকে 
সমর্থন করে সেই ভারবৃদ্ধির সহায়তা করছে। ইংলগ্ডের এই ,ছুমুখো নীতি তার পররাষ্টীনীতিতে 
আন্তরিকতার.অভাবকেই সৃচিত করে। এখানে কোনো৷ আদর্শ বা ০৪ 100. এর বালাই নেই; 
আছে কেবল স্বার্থান্ধ, সংকীর্ণ দৃষ্টি এবং অবস্থার হীন দাসত্ব বা 00071013197). ফলে জমস্ত 
যুরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে কোন বলিষ্ঠ ও স্বাস্থযময় স্থিতিশীলতা গড়ে উঠতে পারেনি । এর জন্টে 
ইংলগের স্বার্থবুদ্ধি সর্ববাংশে দায়ী । 
স্থদেতেন জান্মাণ দলের নেত! হেনলাইনের ২৩শে এপ্রিলের কালস্বাদ দাবীগুলির আটটা 
দফা যাতে চেক সরকার গ্রহণ করে তার জন্য আগষ্ট মাসে রান্সিমানের প্রাণপণ চেষ্টা চল্তে 
থাকে । ইংলগের চাপে পাড়ে ডাঃ বেনেস বাধ্য হয়ে রাণসিমানের দাবী মেনে নেন; কিন্তু 
ইতিমধ্যে কতকগুলো দুর্ঘটনা ঘটার জন্য স্থুদেতেন নেতারা বেঁকে বসলেন যে এই ব্যাপারের মীমাংস। 
ন। হওয়। পধ্যস্ত কোনো আপোষের কথাবার্তা চলতে পারবে না। চেক সরকারের দৌর্ববল্যের 
স্থযোগ এবং ইংলপ্ডের সমর্থন পেয়ে স্ুদেতেনদের দাবীর মাত্রা দিনে দিনেই চড়ে যেতে থাকলে! । 
১২ই সেপ্টেম্বরের নূরেমবার্গ বক্তৃতায় হিটলার দাবী আরো বাড়িয়ে দিলেন এবং জাম্মাণীর আসল 
মতলব ব্যক্ত করলেন। সুদেতেন অঞ্চলকে একেবারে স্বাধীন করে দিতে হবে এবং চেক রাষ্ট্রকে 
জান্মাণীর কবলে ছেড়ে দিতে হবে । এই ঘোষণার ফলে স্ুদেতেন অঞ্চলে চাঞ্চলা, উত্তেজনা ও 
দাক্গাহাঙ্গাম! ঘটে এবং ১৪ই সেপ্েম্বর হেনলাইন হিটলারের দাবীর প্রতিধ্বনি ক'রে ইস্তাহার 
জারী করেন। ইতিমধ্যে জাম্মাণীতে সমরসঙ্জা ও সৈশ্য সমাবেশ সুরু হয়ে যায় এবং চারদিকে 
আতঙ্কের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে । চেম্বাবলেন ন্বয়ং দৌড়াদৌড়ি করেও হিটুলারের চড়৷ স্ুরকে নামাতে 
পারলেন না; বরং ফিরে এসে চেক রাজাকে বালিনের গ্রাসে সঁপে দিয়ে যুরোপে কবরের শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে লাগলেন । এদিকে মুসোলিনীও হুমকী চালালেন জান্মাণীকে সাহায্য 
করবেন বলে। দালাদিয়ের এবং বনেটকে ডেকে চেম্বারলেন এক রকম ভয় দেখিয়ে রাজী করালেন 
চেক রাষ্ট্রের সর্ববনাশ সাধনে ; হিটুলারের হাতে চেক রাজ্য না দিলে ইউরোপে শাস্তি হবে না। 
ফরাসী এই বড়যন্ত্রে বাধ্য হয়ে রাজী হলো এবং ১৮ই সেপ্টেম্বরের লঙ্জাকর ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব চেক 
রাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত করা হলো। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ষে সব জায়গায় অর্ধেকের বেশী লোক 
সুদেতেন জান্মাণ সেই সব স্থান বিন! সর্তে ছেড়ে দিতে হবে এবং দরকার মণ্তন চৌহদ্দী নির্দেশ 
করা হবে আন্তর্জাতিক কমিশনের সাহায্যে । সুবিধে মতন জান্াণ বা চেক জাতীয় লোকদের 
« অভিরুটি অনুযায়ী তাদের বাঁসন্থান পছন্দ করে নিতে দেওয়াও হবে। পরিবর্তে চেক রাজ্যকে 
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ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হবে। চেকোস্্লোভাকিয়া যদি আত্মবলি দিতে রাজী হয়, 
তবে সবাই মিলে তাকে এই মহৎ ত্যাগের জন্য আশীর্বাদ ও আশ্বাস দান ক'রে গুদাধ্য এবং 
নীতিপরায়ণতার একটা বড়ো রকমের দৃষ্টান্ত স্থাপন কর! হবে; এতে আশ্চর্য কিছু নেই; কারণ 
ইংলগ্ের যা" কিছু কর্ম বা অকন্দ সবই “জগদ্ধিতায়” অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এ কথা কে না জানে ? 

চেক রাষ্ট্রের সর্ববনাশ ঘটবে যদি ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাবকে স্বীকার করতে হয়। রাষ্ট্র হিসেবে 
তার স্বতন্ত্র শক্তি, এমনকি সত্যিকার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত, লুপ্ত হয়ে যাবে । তবু এই সর্ববনাশকে স্বীকার 
করে নিয়েই চেক সরকার এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। বেচারা চেকোশ্রোভাকিয়া"! আরো যে 
সর্বনাশ তাঁর কর! হবে না, এই ভূয়া আশ্বাসেই সে খুশী; কিন্তু এতেও নিস্তার নেই ; ২৩শে 
সেপ্টেম্বর হিটলার আবার এক নতুন দাবীপত্র পাঠিয়েছে চেম্বারলেনের মারফত চেক রাষ্ট্রের কাছে। 
কতকগুলো৷ নির্দিষ্ট স্থান থেকে সমস্ত চেক সৈন্য, পুলিশ ও অন্যান্ত কর্মাচারীদের সরিয়ে আনতে হবে 
এবং এসব অঞ্চল ১লা অক্টোবরের মধ্যে বর্তমান সামরিক ও আধিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে জান্মানীর 
হাতে তুলে দিতে হবে । এর ওপরে আরো কতকগুলো অঞ্চলে শীগগীরই মত সংগ্রহ করা হবে 
(1160190166) এস্থানের অধিবাসীরা, চেক বা জান্মান, কোন শাসনের অধীনে ধাস করতে চায়। 
এমনি করে পর্দার পর পর্দী কেবল দাবী বেড়েই যাচ্ছে, বুভূক্ষার উপশম হবার কোনো লক্ষণই 
দেখা যাচ্ছে না। তবে এবারকার মতো সম্প্রতি আগুন শুল্বে না হয়তো, কারণ হিটলার, 
মুসোলিনী, দালাদিয়ের এবং চেম্বারলেন এই চার মহারথী আবার একটা আপোবের কথাবার্ত। 
সম্প্রতি শেষ করেছে মিউনিকে (81810100) | কথাবার্তার ফলে হয়তে। বা কিছুদিনের জন্যে আগুন 
স্তিমিত হয়ে থাকলো; হয়তো! বা নিজের সর্বস্ব হারিয়ে চেকোশ্নোভাকিয়৷ শুধু একটা ছায়াময় 


অস্তিত্ব বজায় রেখে এবারকার মতে। বিস্ফোরণকে কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে দিতে পারলো। কিন্তু 
আগ্নেয়গিরির নীচে যে আলোড়ন চলেছে, তাতে আজ হোক, কাল হোক একদিন আকস্মিক 


বিস্ফৌরণে-_গরলয় নেবে আসবেই আস্বে । এবং সে প্রলয় জন্ম নেবে সাম্রাজ্যবাদী বুতুক্ষার 
ভেতর থেকে একথাও নিশ্চিত। জার্মানীর প্রাচ্যাভিযান (19:91 ৪০) 0597) একদিন 
পা বাড়াবে রাশিয়ার অভিমুখে এবং সেই অভিযান থেকেই যে ভবিষ্যুৎ সঙ্কট পৃথিবীতে নেবে 
আস্বে না, তাও কেউ বলতে পারে না। 

আজকে ভারতবধের সামনে ছুর্ভেন্চ সমস্ত । মহাত্মা গান্ধীর মতান্ুযায়ী একেবারে 
নিরপেক্ষ থাকাও যেমন তার পক্ষে সম্ভব হবে না, তেমনি পণ্ডিত জওহরলালের ইচ্ছানুসারে 
গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে ফাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্য করাও হবে নানা জটীল অবস্থাকে 
ডেকে আনা । ইংলগু যদি ফ্যাসিস্ত সমবায়ের সহায়তা করে তবে ভারতের সম্মুখে যে সমস্ত 
আস্বে তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তত হওয়া দরকার। আইন অমান্ত আন্দোলন প্রবর্তন করে 
দেশে আবার একটা! বিপ্লবাত্মক কর্মপন্থা অনুসরণ করবার প্রয়োজন ঘটতে পারে ; কংগ্রেসকে 
এখন থেকেই পথের কথা ভেবে রাখতে হবে। কেবল মুখের সহানুভূতি দেখিয়ে চুপ করে 
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দ্রষ্টা হয়ে বসে থাকা সহজ কিন্তু আন্তর্জাতিক বিল্ফোরণকে ভারতের স্বরাজ উদ্ধারের কাজে 
লাগাতে হ'লে তার জন্ত সুনিশ্চিত কর্মপন্থা বা প্রোগ্রাম তৈরী করা চাই। সব কুল রক্ষা কর্ববার 
উদ্দেশ্টে কতকগুলো অস্পষ্ট কথার ধোঁয়া স্ষ্টি করবার কৌশল কংগ্রেসের জানা আছে! 
অগ্যকার সঙ্কটের মুহুর্তে কংগ্রেসকে সাহসিক ও সবল নীতির পরে দাড়িয়ে দেশবাসীকে আহ্বান 
করতে হবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে । 
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আমাদের এই ছুর্ভাগ দেশে সংঘর্ষের আর অন্ত নাই। ঘরে বাইরে অজস্র বিরোধ 
আমাদের জীবনের সকল প্রগতিকে ঘ্রিয়মান করে রেখেছে । সকল বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একমুখী 
কোরে আমরা সংহত মহিমায় অত্মপ্রকাশ কোরবো, এমন সম্ভাবনা আজে সুদূরাৎ সুদূর বলে মনে 
হচ্চে। আজ অদ্ধশতাব্দি যাবৎ কংগ্রেস একজাতীয়তার আদর্শ প্রচার করছে; কিন্তু আজো! 
আমাদের জাতীয়তাবোধ নানা খণ্ডিত চেতনা ও গণ্ভীবদ্ধ সংকীর্ণ! দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে। 
প্রাদেশিক স্বার্থবৃদ্ধির দ্বারা আজো আমাদের জাতীয় সংগ্রাম জঙ্জরিত; তাই সমস্ত উদার 
আদর্শপরায়ণতার অস্তরাল থেকে মুভুমুহ্ছ উকি দিচ্ছে “খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতের” শোচনীয়, 
কলহ-জীর্ণ মূর্তি। গত কয়েক বছর যাঁবং রকম-বেরকমের অন্তবিরোধ দিনে দিনে প্রবলতর 
আকার ধারণ করেছে এবং ইদানীম্তন এই বিচ্ছিন্নতা অতিমাত্রায় লঙ্জাকর পরিণতি 
লাভ করেছে। 
সবাই জানে, সাপ্রাজ্যবাদ সর্ববত্র নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে ভেদনীতির সাহায্যে । ১৯শ 
শতকে যে সাম্রাজ্যবাদের অভিযান সুরু হয়েছিল পুথিবীর গরান্তে প্রান্তে, তার বজমুষ্টিতে আজ 
ধরা পড়েছে এসিয়া ও আফ্রিকার বিস্তৃত রাজ্ঞাগুলি। এইবজ মুষ্ঠিকে চিরস্থায়ী করবার জন্য সাস্রাজা- 
বাদ সর্বত্র বপন করেছে বিষাক্ত ভেদবুদ্ধিকে । মানুষের শুভ সম্ঘিং ও এক্যবুদ্ধিকে বিনষ্ট করবার 
কুট কৌশলই হোলো সাআজ্যবাদের মারণ অস্ত্র। এই অস্ত্রকে আজ বিংশ শতকে প্রয়োগ 
করা হচ্ছে আরো গভীরতর কুটিলতায় ও সুক্ষততর ক্রুরতায়। আয়ার্লযণ্ু প্যালেষ্টাইন, ভারতবর্ষ 
সর্বত্র এই একই অজ্জের বিভিন্নতর প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । ভারতবর্ষে নতুন শাসনতন্ত্র 
সাস্রজ্যবাদীয় কূট কৌশলের অভিনব দৃষ্টান্ত । অতি সুক্ষ জালবিস্তার ক'রে ব্রিটিশ সরকার 
ভারতবর্ষের জন্য এক ভয়াবহ ফাঁদ পেতেছে আর বিশ্বাসী ভারতবর্ষ অসন্দিগ্ধ চিত্তে এই ফাদে 
পা বাড়িয়েছে । একদিকে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ এবং অন্যদিকে বর্ণহিন্দু-তপসীলি হিন্দু বিরোধ 
হোলো এই সাআজাজ্যবাদী, ভেদনীতিপর কুট কৌশলের প্রত্যক্ষ ফল। নতুন শাসনতন্ত্র ফাঁদে 
পা দিতে গিয়ে আমরা আজ এই ভেদ-বিচ্ছেদের দুশ্ছেছ্য জালে আটকে গেছি। এর ওপরে 
আবার 1১70৮170191 8101707))5”র নতুন মোহে আমাদের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে এমন 
সআত্মহার৷ করে দিয়েছে যে আমর! অতি সহজেই পরস্পরকে আঘাত হান্তে আরস্ত. করেছি। 


৪৯০ জসস্তরঞ্ী [ ৭ম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা 








আমাদের এ চেতনা হয়নি যে এ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্য হচ্ছে এক নৃত্তন 18191)19 ০0% ৭15০০৭, 
আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলে আমাদের বৃহৎ এক্যকে পণ্ড কোরবার এ এক 
সুঙ্ষতর ভেদ-নীতি ; এ কথ! আমর! ভুলে গেছি; তার ফলে আজ আমাদের সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষ, প্রাদেশিক সংঘাতের অস্ত নেই। বাঙ্গালী-বিহারী, বাঙ্গালী-আসামী, বাঙ্গালী-উড্ভিয়া, 
হিন্দী-মারাগী, অন্ধ -তামিল,_ইত্যাদি বহু বিচিত্র সমস্তা আমাদের পথকে কণ্টকিত করে তুলেছে। 
এ সকল সমস্তার গোড়ার তত্বকে না ধরতে পারলে ভারতবর্ষের জাতীয়তা কোন দিন মূর্তি পরিগ্রহণ 
করবে না। এ 


ইদানীন্তন বাঙ্গালী-বিহ্ারী প্রশ্ন অতি তীব্র আকারে দেশের সন্মুখে এসে দীড়িয়েছে। 
কংগ্রেসের আজকালকার সমস্াগুলির মধ্যে এই সমস্া আজ এক জটিলতম সমস্তা হিসাবে 
আলোড়িত করছে । এর সমাধানের সর্ববভারতীয় প্রভাব বহু-বিস্তত ভাবে জাতীয় জীবনকে 
আঘাত করবে, এ কথা নিশ্চিত। কিছুদিন আগে পি, আর, দাশ মহাশয়ের বিবৃতি, বিহার 
সরকারের ও শ্রীযুক্ত সচ্ছিদানন্দ সিংহের বিঘোষণা বিহারী-বাঙ্গালী সমস্যার সকল দিকৃকে প্রকট 
করেছে। বিহার আর বাংলার আওতায় থকৃতে চায় না; বিহার কেবল বিহারীদেরই দেশ 
এবং সেখানে বাঙ্গালীকে প্রভাবশালী হতে দেওয়া হবে না। এই মনোভাবের গীড়নে আজ 
বিহারী বাঙ্গালীর ওপরে সন্দিপ্ধ ও অমিব্রভাবাপন্ন হয়ে উঠছে। এতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে 
দেখতে পাই যে অতি প্রাচীন যুগ থেকে বিহারী-বাঙ্গালীর সহযোগীতা এই ছুই প্রদেশকে এক 
স্থতে বেঁধে দিয়েছে । হিন্দুযুগে ও বৌদ্ধযুগে বিহার ও ও বাংলার স্থাতন্ত্রের ছেদরেখা মিলিয়ে 
গেছিল ব্যাপক একো ; মুসলমান যুগে পরাস্ত শাসনে, সংগঠনে, সংস্কৃতিতে বাংল! ও বিহার একই 
গ্রন্থিতে গাথা । ১৭৬৫ সালে ১১ই আগষ্ট ক্লাইভ একই সঙ্গে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্লার দেওয়ানীর 
ফন্মান পেয়েছিলেন শাহ আলম থেকে । ইংরেজ আমলেও ১৯১২ সন পধ্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর 
বিহার-বাঙ্গলা একই শাসন বাবস্থার অন্তভূক্ত হয়ে সহযোগিতা করেছে । ১৯১১ সনের ১২ই 
ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্ঞের দিল্লীর দরবারে ঘোষণার ফলে ১৯১২ সনের ৩০শে মার্চ থেকে 
বিহার সর্বপ্রথম বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্্ প্রদেশ রূপে জন্মগ্রহণ করুলো। সেই থেকে 
বাংলার প্রতি সন্দেহ ও বিমুখতার আবহাওয়া বিহারে স্থষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই আবহাওয়াও 
বিহার ও বাংলার মধ্যে বিভিন্ন, স্থষ্টি করলেও বিচ্ছেদ স্থজন করতে পারেনি। আজকে তথ।- 
কথিত এই প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন এই বিচ্ছেদকে সমারোহ করে ডেকে আনছে এবং ২৫ বছরের 
মধ্যে আজ প্রাদেশিক স্বাতন্্া-বুদ্ধি যে উৎকট হয়ে জেগে উঠেছে তার সমস্ত কৃতিত্ব হোলো! সাস্রাজ্য- 
বাদীয় নতুন শাসনব্যবস্থার । 

আজকে বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাও গ্রাদেশিকতার জয়গান শুরু করেছেন। এদিকে 
কংগ্রেসের চির-বিঘোষিত আদর্শ হলো! প্রাদেশিকতার উদ্ধলোকে এক অথণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন ভারত- 
বর্ষকে গঠন করা। প্রাদেশিক বুদ্ধিকে পরাজিত না করলে দেই অখণ্ড ভারত চিরকাল সকল, 


কাত্তিক, ১৩৪৫ ] জম্পাদকীয় ৪৯১ 





সম্ভাব্যতার বাইরে থেকে যাবে। শ্রীযুক্ত পি, আর, দাশ মহাশয় এই সরল ও প্রবল তত্বটীর প্রতি 
আঙ্গুলিনির্দেশ করে জাতীয়তাবাদের মুল তথাকে প্রাধান্ত দিয়েছেন । *...... ৩ 70009 
02981 01700817 006070৮1018] 00ন 11 6 87910798006 ০0৮৮ ০01 81] 
[10018 108/0101)801910. [8 [7018, 0170 000187৮8180 016 1086101) 01. 2090 00111)198 
81101018715 178010778 ১৮-_মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তিটার মধ্যেই সর্ববভারতীয় জাতীয়ন্বের মূল সুরটি 
ধ্বনিত হয়েছে । ১৮৪৫ সনের প্রথম কংগ্রেস প্রেসিডেপ্টের ঘোষন।, ১৯১৯ সনে অমৃতসর কংগ্রেসের 
প্রস্তাব, করাচী কংগ্রেসের বিঘোষণা, এবং ১৯৩১ সনে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই 
অধিবেশনের ঘোষণা,__সর্ববত্রই কংগ্রেসের একভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির নিঃসন্দেহ ও প্রবল পরিচয় 
রয়েছে। অথচ বিহার সরকারের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সম্বন্ধীয় নীতি এবং বিশেষ কোরে 
১৯৩৮ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারীর 13710 01007187" এই একভারতীয়ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করছে। 
এই প্রসঙ্গে বিহার সরকার যে নূতন শাসনতত্ত্রের ২৯৮ ধারার, 5০7051৩ ৬] 
এবং কংগ্রেসের করাচী প্রস্তাব ইত্যাদির ন্ক্স্সাতিশ্ুক্মা ব্যাখার অবতারণ। করেছেন, তাতে 
গ্রাদেশিক সংকীর্ণ বুদ্ধিকে কুতর্কের ঝড় তুলে টাকা দেবার মনোবৃত্বি প্রকাশ পেয়েছে। 
বিশেষত; অন্যান্য প্রদেশ ও বিশেষ কোরে বাংলাদেশের নজীর তুলে আত্মগ্রথ সমর্থনের 
চেষ্টা হাস্তকর। বাংলায় অকংগ্রেসী মন্ত্রীরা যেহেতু ডোমিসাইল আইন কেখেছে, সেই হেতু 
বিহারের কংগ্রেসীরাও একে বজায় রাখ বে এযুক্তি গ্রাহ্য কর্ববার যোগ্য নয় । তারপরে 4[21161911105” 
ও 46190660০6৮ এই ছুটা শব্দকে নিয়ে বাগবিস্তার ও অর্থের চাতুরী দেখানে। নিছক চুণকাম 
কর্বনার প্রয়াস বাতীত আর কিছুই নয়। [11811165107 2 0950 15 0170 0171776 ৪100 0.০ 
[76105121702 £1৮০ 60 8. 080190966 001 8105 081:000]81 00515 0010 ৪ 01661606 
01775.” এঁরা বলতে চান যে কংগ্রেসের করাচী বোম্বাই প্রস্তাব জাতি-শ্রেণী নির্সিবশেষে সবাইকে 
নির্ববাচনযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে কিন্তু নির্ববাচনযোগ্যদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করবার অধিকার 
গ্রে ক্ষুপ্ন করেননি । এই পক্ষপাতিত্ব করবার লোভ এদের উদার চেতনাকে আচ্ছন্ম করেছে 
বলে এরা এক ভারতীয়ত্বের আদর্শকে জলাঞ্চলি দিতেও আপত্তি করছেন না। যে এক্য-বুদ্ধি 
থেকে শ্রীযুক্ত পি, আর, দাশ বলেছেন, 4...] 00129001010 086 9০০৮. ০90 [95911 
060196 17. £8৬০০ 02 001105 ০1 0:0৮%11701211500 10101, 99195 ০0161206617 0০0115060 
0000 13 ৮0796 (11918 001007118811517...৮ একে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষে দেশ বিষাক্ত 
হয়ে উঠেছে ; তার ওপরে এই প্রাদেশিকতার বিষ যারা আজ ছড়াচ্ছেন, আইনের কুব্যাখ্যার আশ্রয় 
নিয়ে এবং “1661০6”এর অধিকারের দোহাই দিয়ে, তারা ভবিষাৎকে অন্ধকারময় করে 
তুলছেন। 
যে মনোরত্তি থেকে একদিন *]০5/15) 0০0£:017”এর উদ্ভব হয়েছিল, যে মনোবৃত্তি আজ 
ঠৃথিবীময় ইছদী-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং আধ্যজাতির পক্ষপাতিত্বের উগ্র সুর তুলেছে, যে মনোবৃত্তি 
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আজ নিগ্রো। 15011£এর জন্য দায়ী, যে মনোবৃত্তি একদিন নারীজাতিকে অবজ্ঞ। ক'রে পুরুষের 

প্রতি 2:915121509এর অধিকার দাবী করেছে, সেই সংকীর্ণ মনোবৃত্তিরই অপর যৃত্তি হলে! আজকের 

এই প্রাদেশিক 96767১০এর সংকীর্ণ অধিকারের দাবী। এমন দিন দ্রতগতিতে পৃথিবীতে, 

তথা ভারতবর্ষে আস্ছে, যেদিন এই সংকীর্ণ মনোভাব অচল হয়ে যাবে। অগ্যকার জটীল জগতে 

কেন্দ্রীভূত ও এক্য-বদ্ধ শাসনতন্্ব বাতীত ভারতবর্ষের বাচবার পথ নেই । সেই অখণ্ড ভারতবর্ষকে 
ংগঠন করতে হলে 'প্রাদেশিক মনোবৃত্তিকে খর্বব করতেই হবে | 


৬ 


ল্লাজনৈত্িিক জন্দী ও সব্পক্ষাী হস্তাহ।ল্ 


প্রায় দেড় বংসর আগে গান্ধীজীর সঙ্গে হক সরকারের যে দীর্ঘায়িত আলোচন! শুরু 
হয়েছিল, তার উপর অবশেষে যবনিকাপাত হয়েছে । এই দীর্ঘদিনের নিক্ষল কথাবার্তার ক্ষান্তি 
ঘটেছে গত ১৫শে সেপ্টেম্বরের সরকারী ইস্তাহারের প্রকাশে । আমরা হক সরকারের শোচনীয় 
মনোভাৰ ও ছূর্ববল ভীরুত্বে কথ। বরাবরই জানতাম; কাজেই এই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীনভার 
কাছে কোনে সম্মানজনক সমাধানেরই প্রত্যাশা রাখিনি। গত ১৯৩৭ সনের এল থেকে 
হক-নাজিমুদ্বিন মন্ত্রীসভার বহ্বারস্ত যখন বাগাড়ম্বরের ধূলিজালে বাংলাদেশের আকাশকে ছেয়ে 
ফেলেছিল, তখনই আমর। নিশ্চিত আশঙ্কা। করেছিলাম যে এ বহ্বারস্ত লথুক্রিয়ায় পর্যাবসিত হবেই 
হবে । তবু গাঙ্গীজীর ব্যক্তিত্বের যাছু এবং ভার উদার আবেদনের প্রভাব এই তথাকথিত [১01১0]181 
মন্ত্রীদের সামান্য একটু সহানুভূতির ঢেউও তুলতে পারে কিনা তা দেখবার জন্য কৌতুহলী হয়ে 
অপেক্ষা করছিলাম । এ ছাড়া হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই বিরাট দেশের বিপুল জনসঙ্ঞ 
যে তীব্র দাবী দিনের পর দিন উ্বাপন করেছে, সেই দাবীকে চক্ষু বুজে অগ্রাহা করবার মত মৃঢ়তা 
কোনে। ভারতীয় মন্ত্রীসভার থাকৃতে পারে কিনা, তাহা পরখ করে দেখবার কুতৃহলও আমাদের 
ছিল। তাঁরপরে গান্ধীজী অত্যধিক উদাঁরতীয় যে সকল রকমের আন্দোলনকে স্থগিত রোখেছিলেন ; 
তার মধ্যাদাও রক্ষা করবার মতন সুবিবেচনা ও গুঁদার্্য এদের নেই। যে মন্ত্রীসভার সমস্ত সত্ব। 
ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মায়ায় প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, তার কাছে কোনো রকমের মানবতা ও 
হৃদয়বন্তার আশা করা দেশবাসীর একান্ত অর্ববাচীনতা। হয়েছে সন্দেহ নেই । একটী বিশ্ববিখ্যাত 
বাক্তিতের আবেদন, একটা সমগ্র জাতির অসঙ্কোচ দাবী এবং প্রতিপক্ষের ওদাধ্য,__এ সমস্ত এই 
সরকারী হৃদয় হীনতায় ঠেকে বিফল হয়ে গেল। গান্ধীজীর ও রাষ্ট্রপতির বারবার আলোচনা ও 
পত্রের আদান প্রদান সবই বৃথ! হয়েছে, কিন্তু সরকার পক্ষের জিদ ও আত্মন্তরিতা অটুট রয়েছে । 
গুরুতর অস্ুস্থদের শীগগীর ছাড়া হবে ; ১৮ মাস সাজ! খাটবার বাকী আছে যাদের তারা গুরুতর 
অপরাধী না হলে তাদেরকেও ছাড়া হবে। কিন্তু কোন্‌ তারিখে, কতদিনের মধ্যে ছাড়া হবে, তার 
কোন নর্দেশই ইস্তাহারে নেই ০16010৮ এবং ৭৪5 500.৪3 709931019” ইত্যাদি 
অস্পষ্ট ভাষার সাহায্যে ছাড়বার সময় সম্বন্ধে অনির্দেশ্যতাকে বঙ্গায় রাখা হয়েছে । আর ১৮ মানের 


গা 
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বেশী যাদের বাকী আছে, তাদেরকে একট! 4£১৫৮15075 কমিটীর পরামর্শ অনুসারে যাকে যখন 
সমীচীন মনে হবে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই পরামর্শ কমিটার ৯জন সভ্য থাক্‌বে যার মধ্যে 
কংগ্রেসদল, কোয়ালিশন দল, যুরাপীয়ান দল, তপশীলী দল, লিবারেল দল, ইত্যাদি সব দলেরই 
লোক থাক্বে। তারপরে সরকারের নীতি সম্বন্ধে ইন্তাহারে সেই সব মামুলী কথার চবিবিতচননণ 
করা হয়েছে যে কথা হাজারবার পুনরুক্ত হয়েছে হাজার রকম উপলক্ষে । নিন! বিচারে আটক 
রাখার সমর্থনে 40791691১5"র দোহাই পাড়। হয়েছে; আদান্তাতে শাস্তিপ্রাপ্তদের ন৷ ছাড়বার 
পক্ষে নজীর দেখান হয়েছে রামদাস পণ্টলু এবং পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর উক্তি থেকে । এর! 
হিংসামূলক অপরাধে অপরাধীদের ছাড়বার বিরোধী । তাছাড়া রাজনৈতিক কয়েদীরা “বাক্তিগত 
সন্ত্রাসবাদ”কে ছেড়েছে কিন্তু তাদের অনুতাপ দেখ! যাচ্ছে না। 06192865607 070105% 
সহজে কাজে লাগানে। উচিত হবে না, বিশেষত; এতে কোনে! বিশেষ দলের সুবিধে হয়ে যাবে 
বলে এদের ছেড়ে দেওয়া আরো অন্ুচিত। সম্ভবত; কংগ্রেপী দলের কথাই এখানে বলা 
হয়েছে । 

এমনি অর্থহীন কথার জাল বুনে বুনে সরকারী হৃদয়হীনতা ও আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিকে 
ঢাকবার চেষ্টা ইস্তাহারের ছত্রে ছত্রে রয়েছে । 80076160705 কাকে বলে, কখন উদ্ভব হয়, 
কতোদিন পধ্যন্ত বিগ্মান থাকে, ইত্যাদি প্রশ্ন স্ুবিধ। মতন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে । অথচ সমস্ত 
রাজনৈতিক অবস্থার ও চিন্তা ভঙ্গীর অ(ূল পরিবর্তন ঘটে যাওয়া সত্বেও 13176780105 দূর হলো! 
না। নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন উপলক্ষে ঢাক ঢোল বাজিয়ে শাস্তির বাণী প্রচার করা হয়েছে এবং 
নবযুগের আগমনী গান গাওয়া হয়েছে £ অথচ [0006101705 নামক বিপজ্জনক অবস্থাটী আর 
কাটে না। আমাদের হতভাগা দেশে সরকারী দৃষ্টিতে চ:75725)05 হয়ে দাড়িয়েছে এক চিরন্তন 
বিপদ। তারপর রামদাস পণ্টলু এবং হৃদয়নাথ কুঞ্জরু নামক ব্যক্তিদ্বয় কি বলেছেন তাতে আমাদের 
70টএ19 মন্ত্রীসভা উচ্ছুসিত সমর্থন দিচ্ছেন কিন্ত দেশের হাজার হাজার চিন্তানায়ক ও কন্মীর। 
এবং কোটী কোটী জনসাধারণ যে এদের মুক্তি দাবী করেছে, সেই অন্ুবিধাজনক অপ্রিয় কথাটার 
কোনে উল্লেখই নেই । অনুতাপের প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো, কারণ এ প্রশ্ন একেবারে 
অপ্রাসঙ্গিক । রাজনৈতিক মত।মতের দ্বারাই রাজনৈতিক কন্মাদের বিচার হয়ে থাকে ; “ব্যক্তিগত 
সন্ত্াসবাদ”কে দি কোন কম্মী বর্জন করে থাকে তবে ভার মতামত ও ভবিষ্যৎ কর্মমপদ্ধতি সম্মন্ধে 
কোনোই সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অথচ তবুও %:5062509এর দাবী করে সরকার যে 
কেন এত বড়াবাড়ি করেছেন, তা বোঝ ছুপ্ধর। সরকার যে পদ্ধতিতে ছাড়বার প্রস্তাব করেছেন, 
তাকে দেশবাসী কোনো দিনই সমর্থন করতে পারবে না । ব্যক্তিগতভাবে যাকে যাকে সমীচীন 
মনে করা হবে তাকে ছাড়! হবে; এই নীতি অতিমাত্রায় ভীরু ও এর পেছনে কোন বলিষ্ঠ 
প্রিকল্পনাই নেই । পুথিবীর রাজনৈতিক মহলে চিরকালের রীতি হল এই যে রাজনৈতিক জীবনের 
গ$রুতর পরিবর্তন ঘটলে বা নতুন কোন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হলে রাজনৈতিক কয়েদীদের মতামত-.$ 
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ব্রিটিশ সরকার অবিশ্রান্ত ঢক্কানিনাদ করেছেন । ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ৮টা প্রদেশে 
শাসনভার বাহাতঃ গ্রহণ করেছে এবং তছৃপরি রাজনৈতিক বন্দীদের কর্্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীরও নবতর 

বিকাশ ঘটেছে । এই সব যোগাযোগগুলি এমন একটা আবহাওয়া স্থজন করেছে যাতে 
রাজনৈতিক বন্দীদের না ছেড়ে দেওয়া অন্ধ গোৌঁড়ামী ও স্বার্থপূর্ণ জেদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। 

যা হোক তথাকথিত 6০955180 শাসন প্রণালী যে বিদেশীর স্বার্থ-পরিচালিত যন্ত্র মাত্র তার হাজার 

প্রমাণ হাজার রকমে পাওয়। গেছে । এই বন্দীদের ব্যাপারে এটা আরো প্রকট হোলো, এই মাত্র । 
মুখোস খুলে গিয়ে এবার সত্যিকার, স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এতে আর কিছু না হোক, 

অস্ততঃ এই উপকারটুকু হবে যে দেশবাসী এবার পরনির্ভরতাকে বর্জন ক'রে স্বাবলম্বী হবে। 

মহাত। গান্ধী যে সর্ববপ্রকারের আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের মনোরঞ্জন 

করেছেন, তার সমর্থন কোনো দিক দিয়েই করা চলে নাঁ। দীর্ঘ দিন ধরে বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের 

ক্রোধ করে রাখা হয়েছে, এতে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার হিসেব হয় না। আজ আর 

বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে কোনে। সন্দেহ নেই । আজকে সমস্ত ভারতবর্ষের সংহত ও অমোঘ 

দাবীকে বিপুল আকারে উপস্থিত করতে হবে, যে দাকীকে অস্বীকার করবার শক্তি কোনো 

মন্ত্রীসভারই নেই। আমাদের আশা আছে কালবিলম্ম না করে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করবে 

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্যে । রাষ্ট্পতিকেও আমাদের অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি দেশের 

সমস্ত শক্তিকে এই সুমহৎ প্রচেষ্টায় সংহত করে সর্বভারতীয় এক বিশাল আন্দোলনের ভিত্তি 

পত্তন করুন অবিলম্বে। 





দেশ্শীম্ত্র ল্লীজ্যে নাগল্সিক্চ বীম্বীনন তা 


মধ্যযুগীয় সামস্ত-তন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ ভারতবর্ষের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত রয়েছে। দেশীয় রাজ্যগুলি 

সেই অতীত যুগের শোচনীয় সাক্ষ্য হিসেবে আজে! বিগ্ভমান। এই সব রাজা ভারতের সকল 
রকমের প্রগতির বিরোধী শক্তি হয়ে আক্তো মধাযুগীয় অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ডুবিয়ে 
রেখেছে । সকল রকমের গণ-আন্দোলনের পথে এরা ছলভ্বা কাধা। দরিদ্র ও অজ্ঞ নরনারীকে 
এরা যুগের পর যুগ মানুষের মতো! ক'রে বাঁচবার অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে । অথচ সেই 
সর্নবনিয় অধিকারটুকৃকে দাবী করবার সকল রকম পথই সফত্বে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে । আজ 
বিংশ শতকের পশ্চ1ৎ-সমরীয় যুগেও ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ নরনারী পাঁচশ বছরের আগেকার জীর্ণ 
সমাজব্যবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, এ সংবাদ আশ্চর্য হলেও সত্য। তবে কিছুদিন থেকে দেশীয় 
রাজ্যের প্রজাদের মধো আধুনিক যুগোপযোগী আত্মচেতনা অমোঘ শক্তিতে জেগে উঠেছে। 
গ্রেসের প্রভাব সেখানে নতুন আশা এবং উদ্যমকে জন্ম দিয়েছে । কিন্তু দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষ 
এই নতুন চেতনাকে ভয়ের চক্ষে দেখতে আরস্ত করেছেন এবং অঙ্কুরেই এই নবজাত শিশু-শক্তিকে' 
* গলা টাপে মারবার আয়োজন করছেন। ফলে এই সব দেশীয় রাজোর সর্বধন্র অত্যাচারের অ্রোত” 


রঙ 


কার্তিক, ১৩৪৫ ] সম্পাদকীয় ৪৯: 





বয়ে চলেছে এবং নামমাত্র স্বাধীনতা যতটুকু ছিল তাও স্বেচ্ছাচারী কর্তৃপক্ষের গীড়নে ছায়ার মতন 
মিলিয়ে যাচ্ছে। 

কিছুদিন থেকে দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে যে সব রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় 
সর্বত্রই গণশক্তিকে সমূলে নষ্ট করবার জন্য স্বৈরাচার উদ্যত হয়ে উঠেছে। ত্রিবাস্কুর, কাশ্মীর, 
উড়িস্তা, হায়দ্রাবাদ, আলোয়ার, মহীশূর ইত্যাদি রাজ্যে সকল রকম প্রাথমিক স্বাধীনতাকেই 
শ্বাসরোধ করে বিনষ্ট করা হচ্চে। ছুনিয়ার সর্বত্র এবং ভারতবর্ষে যখন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার 
নতুন রূপায়ন আরম্ত হয়েছে, গণশক্তি যখন নবলব্ চেতনায় জয়যাঁত্! স্থুরু করেছে, সেই বন্ধন-মুক্তির 
উদার যুগেও ভারতবর্ষের একটা বড়ো! অংশে চলেছে মনুষ্যত্বের নিষ্ঠুর লাগ্থনা। কিন্তু বেশী দিন 
নেই; মধ্যযুগীয় অচল স্বৈরাচার অচিরে বিলুপ্তির গহ্বরে ডুবে যাবে। গণশক্তি সর্বত্র জেগে উঠে 
আত্মপ্রতিষ্ঠা করছে। সভাসমিভিতে, আন্দোলনে, সংগ্রামে, সকল স্থানেই জন-জাগরণ বহুমুখী 
রূপে আত্মপ্রকাশ করছে । মহীশুরে এবং ত্রিবাস্কুরে তার৷ জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ 
দিয়েছে । কাশ্মীরে এবং আলোয়ারে কৃষকের! জমিদারী অর্থ শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। 
সব জায়গায় প্রজামণ্ুল এবং ষ্টেট কংগ্রেস কমিটী গঠিত হয়ে জনমতকে সংহত করছে। নীলগিরিতে 
প্রজামণ্ডলের নেতৃত্বে আড়াই মাস ধ'রে অদমা সংগ্রাম ক'রে জনসাধারণ জয়লাভ করেছে ॥ সেখানে 
মধ্যযুগীয় শোষণ এবং অত্যাচারের প্রতিকারের পথ হয়েছে। উড়িষ্ায় ২৬টী দেশীয় রাজ্যের প্রায় 
৪০ লক্ষ লোক মুক্তির সন্ধানে জেগে উঠেছে। উড়িষ্যার ধেনকানল রাজ্যেও বিপুল আন্দোলন উদ্দাম 
হয়ে উঠেছে । ২রা সেপ্টেম্বর প্রজামগ্ডুল কৃষকদের দাবীর লিষ্ট গঠন করে কিষাণসম্মিলন আহ্বান 
করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাজদরবার মুখে সহানুভূতি দেখিয়ে কাধ্যত; ১১ই সেপ্টেম্বর 
প্রজামগ্ুলের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট সহ ১৪ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং জনতার উপর 
অমানুষিক অত্যাচার করে ; অসঙ্ায় নরনারীর ওপর হাতী, ঘোড়া, ও মোটর চালিয়ে দিয়ে লাঠীর 
সদ্যবহার করে। গুলিও চলে স্থানে স্থানে। প্রজামগ্লকে বেআইনী ব'লে ঘোষণা করা 
হয়েছে। 

কাশ্মীরে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সবাই একযোগে স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে । গত 
২৯শে আগষ্ট তারিখে আজাদ পার্কের বিরাট সভায় জননেতা শেখ মহম্মদ আবহছুল্লা ও তার ছ'জন 
সাথীকে গ্রেপ্তার কর। হয়েছে, সভা নিষিদ্ধ না থাকা সত্বেও! এরা সার্বজনীন ভোট, স্বায়ত্বশাসন, 
এবং সর্ববপ্রকারের স্বাধীনতার জন্য এক্যবদ্ধ হয়েছে এবং রাজদরবারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুচনা 
করেছে। এমনি করে সবগুলে দেশীয় রাজ্যে মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যখন উত্তাল 
হয়ে উঠেছে, তখন ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এই সংগ্রামের অংশ নিতে অস্বীকৃত হয়ে 
নিলিপ্ত গুদাসীন্যে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত করেছে। সর্ববভারত্ের এক পঞ্চমাংশ লোকের নিদারুণ 
সংগ্রামের সময় কংগ্রেস প্রস্তাবের পর প্রস্তাব পাশ করে কেবল মৌখিক সহানুভূতির বানী প্রেরণ 
একরছে। হরিপুরায়ও সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে কংগ্রেস এই সব দেশীয় রাজ্যের সংগ্রামের দায়িত্ব 
নেবে না। ওখানকার সংগ্রাম ওখানকার লোকদের নিজেদের দায়িত্বে সমাধ। করতে হবে। কগগ্রেস 





--শিটিশিশিশিটািশশিশশাীাশিশীটিশ৮৮০০০৮৮৮০৮০৮০০০০৮৭০০৮৮০০০০৭৯৬৮০০৩৭০৯০৭ 


৪৯৬ জনম্মজী [৭ম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা 


সর্বভারতীয় আদর্শের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে ; স্বরাজ হলো সকল ভারতের স্বরাজ। আট 
কোটী নরনারী প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে এই যঙ্ঞ নির্ধবাহ করছে এবং বৎসরের পর বৎসর করুণ আবেদন 
পাঠাচ্ছে ; অথচ এই আবেদনে কংগ্রেস কর্ণপাতও করছে না। এতে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় 
প্ররতিনিধিত্বের হানি হচ্চে বলে আমাদের বিশ্বাস। স্বরাজ যেমন সর্ববভারতের একই স্বরাজ, 
স্বাধীনতার সংগ্রামও তেমনি সর্বব ভারতের একই সংগ্রাম । দেশী সামস্তরাজারা ব্রিটিশ সাআাজ্য- 
বাদের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হয়ে তাদের যুদ্ধে বন্টুক কামানের খোরাক সংগ্রহ করে দেবার দায়িত্ব 
গ্রহণ চিরকাল করেছে। ১৯১৪ সূনে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আজ আবার পৃথিবীর পশ্চিম 
প্রান্তে যুদ্ধের গর্জন শোনা যাচ্ছে ; লড়াই কবে বাধে ঠিক নেই। আবার সামন্ত রাজন্যবৃন্দ ব্রিটিশ 
সাআাজাবাদের “:৪০:৪1725 5০:8০817৮”এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে ; আবার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
আহ্ৃতি হয়ে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ হারাবে ; এই শোচনীয় ও সঙ্কটপুণণ পরিণতিকে ঠেকিয়ে 
রাখতে হলে এই সব দেশীয় রাজ্যে বিরাট গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে । তাতে ব্রিটিশ 
সামাজাবাদের স্থায়ী ছুর্গ, এই রাজাযগুলি, জাতীয় শক্তির কেন্দ্র হয়ে দাড়াবে এবং জাতীয় সম্পদ ও 
শক্তি যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে না। আজকে সব চাইতে বড় প্রয়োজন সারা ভারতব্যাপ্ী 
এক সংঘবদ্ধ বিরাট আন্দোলন গড়ে তোল । ভারতবর্ষকে দ্বিধা-বিভক্ত করে ছুঈ অংশের জন্ত 
ছুই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে জাতীয় সংগ্রামের শক্তিক্ষয় ও হানি অনিবার্য । কংগ্রেসকে অবিলম্বে 
সর্বভারতীয় আন্দোলনের ও সংগ্রামের নেতারূপে জগতের আসরে অবতীর্ণ হতে হবে । কিন্তু 
ংগ্রেস বারম্বার এই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হচ্চে এবং দেশীয় প্রজ্ঞামণ্ডল ও স্টেট-কংগ্রেসের সংগ্রামের 
ংশ নেবার দায়িত্ব থেকে পশ্চাৎপদ হচ্চে । এবারও নিখিলভারঙ রাষ্তীয় সমিতি দিল্লী অধিবেশনে 
সিদ্ধাপ্ত করেছে, কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের শাসনসংক্রাস্ত কোনো বাপারেই হস্তক্ষেপ করবে না। 
কংগ্রেসের এই গুদাসীন্য সত সত্যি ছুর্বেবাধ। অহিংস নীতি যতদিন কংগ্রেসের মূল নীতি থাকৃবে, 
কতদিন কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যে হস্তক্ষেপ না ক'রে সামস্তরাজাদের হৃদয় গলীবার সাধনা করতে 
থাকবে। মধুর যৌক্তিকত| কিংবা সকরুণ আবেদনের দ্বারা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের হৃদয় দ্রব করে 
ভারতের স্বাধীনত। অর্জন করবার স্বপ্ন এককালে কংগ্রেস দেখতো । আজ সেই স্বপ্রকে কংগ্রেস 
বর্ন করে লড়াই করে ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেবার সাধন। সুরু করেছে। কিন্তু দেশীয় 
রাজন্যদের সম্বন্ধে আবার সেই পুরোনো নীতিকে কংগ্রেস গ্রহণ করে স্বকীয় দৌর্ববল্যেরই পরিচয় 
দিচ্ছে । দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সমর্থন করলে রাজন্যবৃন্দ ক্ষুব্ধ ও প্রুদ্ধ ছয়ে উঠবে, এই ভয়ই 
যদি কংগ্রেসকে শুদাসীন্যের নীতিতে প্রবন্তিত করে, তবে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব কংগ্রেসের বেশীদিন 
থাকৃবে বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। রাজন্যবর্গের মন দ্রব করে তাদের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত স্বাধীনতায় 
কংগ্রেস শ্রজাবুন্দকে স্থুখ-ন্বর্গে উন্নীত করবে সহজে ও বিনা সংঘর্ষে ; এই কল্পন। ও আশাকে পোষণ 
করা মানেই ইতিহণসকে অন্বীকার করা এবং ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিতকে অবজ্ঞা করা। এই 
দুর্বল নীতিকে বিসর্ঞন দিয়ে কংগ্রেস যদি বলিষ্ঠ ও নির্ভীক পন্থায় স্বাধীনতার যুদ্ধকে পরিচালনা 
না করতে পারে, তবে ৩৫ কোটী নরনারীর সাধনার মূর্ত প্রতীক স্বরূপ সত্যিকার নেতা হয়ে কংগ্রেস, 
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স্বরাজ অর্জন করবার যোগ্যতা কোনদিন লাভ করবে, এ সম্ভাবনা স্ুদুরপরাহত। আমরা কংগ্রেসের 
কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এই সর্ববনাশ। নীতি বর্জন করে সর্বভারতীয় নেতৃত্বে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত 
করবার জন্য অন্থুরোধ করছি । 





কহগঞ্রেছেন্প আহক্জাল্স 


২৪শে সেপ্টেম্বরের “হরিজনে” মহাত্ব। গান্ধী লিখেছেন, চারদিক থেকে তার কাছে নালিশ 
এসেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের মধ্যে সর্বত্র “অসত্য, হিংসা এবং দুর্নীতির” প্রাছর্ডাব ঘটেছে 
এবং এই অশুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে সত্যিকার কাজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই । কয়েকখানি 
পত্র গান্ধীজী “হরিজনে” উদ্ধত করেছেন যাতে এই সব ছূর্নীতির বিস্তৃত বিবরণ আছে। কংগ্রেসের 
নতুন নির্ববাচন উপলক্ষে সর্বত্র ভূয়া কংগ্রেস সদস্ত কর! হচ্চে; নিজের পকেট থেকে চার জান! 
পয়সা দিয়ে স্বপক্ষের লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করা হচ্চে এবং যাদের হাতে কংগ্রেস কমিটা 
আছে তারা মিথা। হিসাব দাখিল করে কংগ্রেসকে টাকা পধ্যন্ত ফাফি দিচ্ছে। অনেক সময় এমন 
সব মিথা! নামে সভ্য করা! হচ্চে যে নামের বাস্তবিক কোন লোকই নেই । এমনই নানা রকমের 
কৌশল ও ছূর্নীতির আশ্রয় নিয়ে বহু দল বা লোক কংগ্রেস কমিটাগুলিকে নিজেদের কবলে আটকে 
রাখছে । যাঁদের হাতে অফিস আছে সাধারণতঃ নানা রকম ক্ষমতা ও সুবিধা তাদের আয়ত্তের 
মধো থাকে । যদি সেই ক্ষমতা বা স্ুবিধাকে তারা আত্মপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে বাবহার করে, 
তবে সহজে এই কলঙ্কের প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়। উপরোক্ত নালিশ যদি সত্য হয়ে থাকে তবে 
ধগ্রেসের সতা সত ছুর্দিন এসেছে বলে মনে করতে হবে । বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর এবং এ সম্বন্ধ 
চড়ান্ত অনুসন্ধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। 
আজকাল আমরা নতুন আদর্শ ও নতুন মনোভাবের কথা পথে ঘাটে সর্বত্রই শুন্তে পেয়ে 
থাকি। সবাই বলছেন দল, উপদলের প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে গেছে; আজ বৃহৎ আদর্শ 
নিয়ে বৃহত্তর দল গঠন করবার সময় এসেছে। কিন্তু কার্যত; দেখতে পাওয়া যায় আজো সেই 
পুরোনে। সন্থীর্ণতীর পচা মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে অহরহ দূষিত আবহাওয়ার স্থষ্টি করছে। দখল 
করবার ও আত্মসাৎ করার মনোবৃত্তি আজো! আমাদের কীধে ভুতের মতো চেপে আছে। যে যেখানে 
পারছে সেখানেই স্বকীয় দৃঢ়মুষ্টিকে দৃঢ়তর করবার চেষ্টায় লেগে গেছে। এর জন্তে কোনো অসৎ 
পন্থাই অন্যায় বলে গণা হয় না । মুখে সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতার বুলি আওডিয়ে আমরা 
বাক্তির প্রাধান্য বা দলের প্রাবল্যকে যেন তেন প্রকারেণ বাঁচিয়ে রাখবার সাধনায় দিন কর্তন করি। 
সহরে ও গ্রামে সর্ববত্র এই মনোভাব দেশের কম্মীদের ওপরে অক্টোপাসের মতন আপনার সহস্র জাল 
বিস্তার করেছে । এই মনোভাবের এ্রসার হওয়ার দরুণ সততই নালিশ শুনতে পাওয়। যায় যে 
কংগ্রেস কমিটার কর্তৃপক্ষ অনেক স্থানে সভ্যসংগ্রহ করবার রসীদ বই অপর দলীয় লোকদের হাতে 
দিতে চান না। যদিও বা রসীদই বই দেওয়া হয়, তবু অপরদলের সংগৃহীত সভ্যের নামগুলো 
ন্‌ কোনো ন! কোনে! উপায়ে ব! ছুতায় বাতিল করে দেবার চেষ্টা করেন। এই নিয়ে মনোমালিন্য ও 
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অস্তুব্বরোধের অস্ত নেই । গত এক বছরের মধ্যে বহু স্থানে, বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে, 
ংগ্রেসের নির্বধাচন নিয়ে দাক্গাহাঙ্গামা, রক্তারক্তি পধ্যন্ত হয়ে গেছে । এমন প্রদেশ বাকী নেই 

যেখানে এসব হয়নি বা এসব নেই । বাংল! দেশেও এই নিয়ে রক্তারক্তি না হয়েছে এমন নয়। 
দখল করবার মনোবৃত্তিকে আমর! সবাই প্রকাশ্যে ঘুণা ও নিন্দা করে থাকি; কিন্ত আমরাই আবার 
গোপনে দখল করবার আয়োজন করে থাকি, ছলে, বলে বা কৌশলে । এ শোচনীয় অবস্থার 
প্রতিকার কি এক কথায় বলা দৃষ্ষর। 

আমাদের পরাধীন দেশ; দীরধধদিনের পরবশ্যতায় আমাদের জাতীয় চরিত্রে অনেক অসঙ্গতি 
জমে উঠেছে । রাজনীতিতে অনেকেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর। অন্যায় মনে করেন না। কিন্ত 
আমাদের মতে, শক্রুপক্ষের সঙ্গে চাতুরী, যুদ্ধরীতির অনুমোদিত হলেও আত্মপক্ষের সঙ্গে মিথ্য। 
বাবহার সকল রকমেই সর্ববনাশকে ডেকে আনে । যেখানে পরস্পরের ওপরে নির্ভর করেই ছুঃখের 
পথে মানুষ অভিযান করে থাকে, সেখানে পরস্পরকে প্রতারণা করলে আত্ম প্রত।রণা বই আর কিছু 
সিদ্ধ হয় বলে মনে করিনে। যেখানে ছুখব্রতই জীবনের মূলমন্ত্র সবাইর, যেখানে বিদেশীর সঙ্গে 
স্বাধীনতার লড়াই পরাধীনের, সেখানে সঙ্কীণ মনোবৃত্তি বৃহৎ সংহতিকে চিরদিনই দূরে সরিয়ে 
রাখবে । কাজেই দখল করবার মানসিকতা নিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধকে এগিয়ে দেবার কল্পনা ধারা 
করেন তারা ভ্রান্ত। কিন্তু এই সামান্য তত্বটুকু যে আমরা কেউ বুঝিনে তা নয়; সবাই বুঝি, অথচ 
তবু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সেই পুরোনো পথেই চল্তে থাকি চোখ বুজে । বড়ো বড়ো কথা ছড়িয়ে 
বেড়াই, অথচ ছোট গণ্ডীর মোহ কাটিয়ে উঠতে পারিনে। এই অবস্থায় আদর্শপরায়ণত| ও সত্যিকার 
সেবাবুদ্ধি না থাকলে মৌলিক কোনো প্রতিকার হবে না। তবে সাধারণভাবে বিধিনিষেধের 
সহায়তায় যথাসম্ভব এই ছুর্নীতির পথরোধ করবার চেষ্টা কর! যেতে পারে । 

কিন্তু গান্ধীজী যে উপায় নির্দেশ করেছেন এই ছুর্নীতির সংস্কারের জন্য, তা' আমাদের কাছে 
নিতান্ত অসম্ভব বলে মনে হয়। খদ্দর পরিধান, ৫০০০ গজ স্ৃতা কেটে দেওয়া ইত্যাদি দ্বার! 
ছুর্নাতি দূর কী করে করা যাবে বোঝ যায় না । নির্ববাচনসংক্রান্ত ছুর্নাতি দূর করতে হলে এমন 
একটা ব্যবস্থা (9০11065) স্ষ্টি করতে হবে যার কাজই হবে জাগ্রত চক্ষুকে সর্বক্ষণ দুর্নীতির 
সন্ধানে উদ্ভত রাখ! । গভর্ণমেন্টের পরিচালিত কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে যথাসম্ভব সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে ; কংগ্রেস নির্ববাচনের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য কোনো এমন ব্যবস্থা নেই 
যাতে ছুর্নীতিকে বারণ করা চলে। অবশ্ট যে কোনো নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাই অবলম্বন কর! হোক না! 
কেন, ক্রুটী কিছু না কিছু থাকবেই । তবে সাধ্যায়ত্ব সকল উপায় অবলম্বন করলে ছুূর্নাতির প্রস।র 
বহুলাংশে কমে যাবে । সেইটুকু লাভই যথেষ্ট মনে কর! যেতে পারে। কিন্তু খন্দর পরিধানের 
সঙ্গে ছুর্নীতি ও অসততার কোন সম্বন্ধ নেই বলে মনে করি। খন্দর পরেও মানুষ মিথ্যা সদস্য 
সংগ্রহ করতে পারে এবং ৫০০০ গজ সুতা কেটে দিয়েও মানুষ অসৎ উপায়ে কংগ্রেস কমিটা দখল 
করবার চেষ্টা করতে পারে । কাজেই ছুর্নীতি দুর করে কংগ্রেসের কার্ধ্যপ্রণালীর সংস্কার সাধন 
করবার আমরাও পক্ষপাতী; কিন্তু দূর করবার উপায় সম্বন্ধে গান্ধীজীর নির্দেশের কোনো যৌক্তিকতা 


দা 
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আমরা দেখতে পাইনে। আমরা কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি, ছুর্নাতির সম্বন্ধে গভীর 
অনুসন্ধান করে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। 


আঙলান্ে ক্রস ক্জ্রীলভ্ভা 


আসামে কংগ্রেস শাসনকার্ধোর দায়িত্ব গ্রন্থ করেছে। ষে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভ। 
আসামের সকল রকমের প্রগতির পথে বাধ৷ স্থষ্টি করে এতদিন দেশের অপরিমেয় অনিষ্ট করছিলো, 
তার পতনে দেশের লোক হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। আসাম দীর্ঘকধল থেকে ন্বেচ্ছাচারের ছুর্গস্বরূপ। 
সেখানকার চা বাগানের মালিকদের স্বৈরাচার পৃথিবীতে সর্বত্র জ্ঞাত। সেখানে অজ্ঞাত পার্বত্য 
রাজ্যের কোনে কোনে বছরের পর বছর যে অমানুষিক অত্যাচার দরিদ্র ও অসহায় চাঁমজুরদের 
উপর হয়ে থাকে তার আংশিক খবরও সভ্য জগতে প্রকাশিত হয় না। জন্ত জানোয়ারের মতন 
এই সব ভাড়াটে মানব অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করে চিরজীবন দাসত্ব করে কাটিয়ে দেয়। 
এদের জন্য আইন, আদালত, বিচার, পুলিশ, এককথায় সভাজগতের কোনো কল্যাণকর ব্যবস্থাই 
আসামে স্থষ্ট হয় নি, কারণ এ সবের উপকারিতা থেকে এর! চিরদিন বঞ্চিত অর্থ ও অভিজ্ঞতার 
অভাবে । নতুন শাসনতন্ত্র প্রবপ্তিত হবার পর থেকে, যা" কিছু সামান্য কল্যাণ দরিদ্রের 
জন্য অনুষ্ঠিত হতেও পারত, তা'ও হয়নি । কারণ প্রথম থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীদের হাতেই 
শাসনযন্ত্র ছিলো । সাছুল্প। মন্ত্রীনভী এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোনে। জনহিতকর কাধ্যেরই স্চনা 
করেন নি ; বরং সাম্প্রদায়িকতার বিষ নান। পাকে প্রকারে ছড়িয়েছেন। এতদিন পরে এদের পতন 
হওয়ায় দেশের সকল শ্রেণীর লোকই খুশী হয়েছে সন্দেহ নেই । এখন আশ! করা যেতে পারে যে, 
শ্রীযুত বারদোলোই অচিরে জনহিতকর বিধি ব্যবস্থার প্রণয়ন করে দরিদ্র গণশক্তির ছুঃখমোচন 
করবার চেষ্টা করবেন। আসামে চাবাগানগুলির দিকে সত্বর দৃষ্টি দেওয়া দরকার, যাতে সেখানে 
মনুষ্যোচিত পারিপাস্থিক গড়ে তোলা সম্ভব হয় দরিদ্র ও অজ্ঞ কুলীদের জন্য । 
এখানে বাংলা দেশের কথা স্বতঃই মনে পড়ে । যে বাংল। দেশ শিক্ষায়, সভাতায়, উন্নতিতে 
সার! ভারতের অগ্রণী ছিলে, সেখানে আজ এক প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভা জাতির অগ্রগতির সকল 
আশাকে নিম্মম পেষণে বিনষ্ট করছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষে সমস্ত দেশকে আজ বিষাক্ত করে 
হক্-মন্ত্রীমগ্ডলী বাংলাদেশের অপ্রতিকরণীয় অনিষ্ট সাধন করছেন। কংগ্রেসের দূরদৃষ্টির অভাবেই 
আজ এ অবস্থার উদ্তব হয়েছে, সন্দেহ নেই। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করবার নীতি আজ 
'গ্রেস গ্রহণ করেছে ; কিন্তু গত বছর নতুন-শাসন প্রবর্তনের সময়ে প্রথম থেকেই যদি কংগ্রেস 
এই নীতিকে স্বীকার করে মিশ্র মন্ত্রীমপগ্তল গঠন করবার অনুমতি দিতো, তবে বাংলাদেশে আজ 
প্রগতিবিরোধী মন্ত্রীগ্ুল আদৌ অধিকার পেতো না। আজ কংগ্রেস সেই নীতিই স্বীকার করে 
নিয়েছে ; অথচ অনেক পরে, যখন সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে । যাহোক, আজ আসামে যে জাতীয় 
»মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে তাতেই সকলের আনন্দের কারণ হয়েছে। আশ! করি নিয়মতান্ত্রিকতার 
* পাকে আবদ্ধ হয়ে এই নতুন মন্ত্রীসভা অকর্ণ্য জীবন যাপন করবে ন! ; যাতে দেশের সত্যিকার 
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কল্যাণ হয় তেমন সংস্কারমূলক বিধিবাবস্থ! সাহসের সঙ্গে প্রবর্তন করে কংগ্রেসের আদর্শকে কাধ্যে 
পরিণত রাখতে ক্রুটা করবে ন।। 
লাহলাল্ল জেল-জীলন্ন 

কিছুদিন আগে বাংল। গভর্ণমেন্টের এক বিবৃতি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েচে। তাতে 
জানানো হয়েছে যে জেলের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের নানাদিক দিয়ে উন্নত ব্যবস্থ। ও বন্দোবস্তে 
রাখা হয়েছে। তাদের ঢেকী ছাট! ছাল দেয়া হয়, প্রচুর মাছ' মাংস, টাটকা তরিতরকারী, গুড় 
ইত্যাদি দেওয়া হয়। তাছাড়। অন্ুস্থদের জন্য অতিরিক্ত দুধ ইত্যাদি দেওয়া হয়; মাছ মাংস 
যারা খায় না তাদের জন্যে প্রচুর সবজীর ব্যবন্থ। কর। হয়। এসব খাওয়া দাওয়ার বাবস্থার 
ওপরে আবার খেলাধুলার নানারকমের বন্দোবস্তও আছে। 

যাদের বাংলাদেশের জেলখান। সম্বন্ধে বাক্তিগত প্রতাক্ষ অভিজ্ঞত। আছে, তারা জানেন যে 
এখানকার জেলখানায় কী নিটুর অবস্থার মধো অগণিত কয়েদী বছরের পর বছর কাটায়। জেল- 
খানায় সংশোধন তে। দূরের কথ।, মানুষ কিছুদিন বাসের পর উত্তরোত্তর পশুর পধ্যায়ে মবনমিত 
হাতে থাকে । এমন এক নির্মম যান্ত্রিক বাবস্থা গভর্ণমেন্ট এদেশে স্থষ্টি করে রেখেছে যে এখানে 
এলে মানুষ ভুলে যায় যে সে মানুব। কথায় কথায় নান। রকম বেরকমের জুলুম এখানে জীবনকে 
অতিষ্ঠ করেই রেখেছে ; রোগে, শোকে কোনে। সান্তনা নেই, চিকিৎস| নেই, শান্তি নেই । কাগজে 
কলমে বন্োবস্তের বর্ণন৷ পড়লে মনে হয় জেলগুলোতে আরামের অন্ত নেই ; স্বাস্থাময় পারি- 
পাশ্থিকে প্রচুর সুব্যবস্থায় কয়েদীর। পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করে। অথচ এসবই আমলা- 
তান্ত্রিক প্রচার বই আর কিছু নয়; কাগজে কলমে সব কিছুই কেতাছুরস্ত এবং নিখুঁত। ভিতরের 
জীবন অজ্ঞতা অন্ধকার ও দুঃখে অসহ। অন্ঠায় পদে পদে ঘটছে কিন্তু কোনে! প্রতিকার নেই । 
জেলের দেয়ালের বাইরে এখানকার মন্ান্তিক কাহিনী কখনো প্রকাশিত হতে পারে 
না। এখানকার জীবন সম্বন্ধে ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেউ ধারণা করতে পারে না। অথচ 
গভর্ণমেন্ট প্রতি বৎসর দিবি প্রচারের জোরে লোকের মনে ধান্ধার সৃষ্টি করে চলেছেন। আমরা 
সরকারের এই আত্মগ্রচারের গ্রতিবাদ করি এবং নিরপেক্ষ বেসরকারী কমিটির দ্বারা তদন্তের দাবি 
করি। তবেই জেল-জীবনের সত্যিকার ছবি সর্বসাধারণের গোচর হবে । নতুব। নয়। গভর্ণমেন্টের 
সে সাহস আছে কি? 





ভন্ম সহশ্পোরধন-_ 
আশ্বিন সংখ্যাম মুদ্রিত 'পন্মপত্রে অশ্রবিন্দু' ছবিটি শ্রীযুক্ত! উম| দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত । 
এই সংখ্যায় প্রকাশিত "শাস্তি কার ? গল্পটি বিদেশী গল্পের ছায়। অবলম্বনে লিখিত । 


জা সঃ 
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বস্্ম ও ন্বি্ন্তানন 
অনিলচক্দ্ রায় 
(পূর্ব প্রকাশিত পর) 
মনোজগতে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের খ্রশ্বধাকে বিবন্তিত করিরা তুলিয়াছে, তাহাতেই মানুষের 
অক্ষয় গৌরব--তাহা তাহার যতই 10] 0011 হৌক নাকেন। একথা সম্ভব কিংবা ম্বীকাধা 
যে, হয়তো মানবের বালাকালের কুসংস্কারের ভিতর হইতেই আজিকার জ্কানবিজ্ঞান, এবং সত্য | 
সংস্কার গড়িয়া! উঠিয়াছে। পারিপার্থিকের সঙ্গে মানবমনের ক্ষণে ক্ষণে যে সংস্পর্শ ঘটিয়াছে 
তাহাতেই মন ক্রিয়াশীল হইয়। উঠিয়। স্বষ্টি করিতে সুরু করিয়াছে । মানুষের সব. স্থষ্টি হয়তে 
বাঁচিয়। নাই,--পারিপান্থিকের চাপে প্রয়োজনহীন স্ষষ্টিগুলি লোপ পাইয়া যাহা বাকি থাকিল, 
বাচিয়া রিল, তাহাই মানুষের কুবেরভাগ্ারকে বানাইল | . 

, সেই আদিযুগের বর্দর প্রপিতাগণের মন প্রকৃতির যত কিছু বিরাট প্রকাশকে দেখিয়া 
বিন্ময়ে ভরিয়া উঠিত। শুধু তখন কেন, চারিদিকে অপরূপের যে লীলাচাঞ্চলা তাহা দেখিয়া 
আজও কি বিস্ময়ের অবধি আছে মানুষের? অপার নীল আকাশে ছুই চক্ষুকে মেলিয়! দিলে 
কি বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকে? সকাল বেলার রক্তিম সূ্য ছুপুর বেলায় নীলিমার অনন্ত 
বিস্তার, রাত্রির টাদ, আকাশভর! তারা আর গ্রহের মেল1.বিম্ময়ের কিনারা কোথায়? কাল 
বৈশাখীর তুফান, বাছুতের মাতামাতি, মেঘের বর্ষণ, বস্তার প্লাবন ! বিস্ময়ের কি অবধি আছে? 
িস্ময়ের পর বিশ্ময়! অস্ত নাই, অবধি নাই 


৫০২ জন্মত্রী এ ণ্ম বধ, ষ্্ সংখ্যা 








ময় জাগাইল কৌতূহল, চিজ আনিল জিজ্ঞাসাকে | জিজ্ঞাসা হয়ত আনিল ুস্কর, 
কিন্তু সাধনাকে ও আনিল। আর সাধনা আনিল সভ্যতাকে । কুসংস্কার হয়তো 101081 21117, 
250 5017 দিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর সভ্যতার পথ বরাবর চলিয়া আসিয়া আজিকার সভা 
সংস্কারে, আজিকার বিজ্ঞানে আসিয়! পৌছিয়াছে। 

৮. ধর্ম হয়তো কুসংস্কারেই সুরু হইয়াছিল, তাহার পরে দিনে. দিনে তাহার যাত্রা কত 
বিস্ময়কর পথকে অতিক্রম করিয়া আঙজিকার তীরটাতে আসিয়। উপনীত হইল, অতীতের কুসংস্কার 
আর অজ্ঞতার অজুহাতে তাহার সবটুকৃই মিথ্যা হইয়া যাইবে ? 

নহে নহে নহে। মানুষ চিন্তাজগতে, অনুভূতির জগতে যে বিশাল সৌধ নির্মাণ করিয়া 
তুলিয়াছে, তাহাই ধর্মের আসল গৌরব । তাহার আদিম যুগের কুসংস্কার নয়, তাহার 770016]- 
ভা0191)10 নয়, তাহ।র £1050-৬015110 নয়, তাহার 01517-/0751)10 নয়, তাহার দর্শন, 
তাহার সুঙ্ষা চিন্ত। সমষ্টি, তাহার গভীর অনুভূতি, এ সবই তাহার ক্ষতিহীন গৌরব। কুসংস্কারে 
তাহার আদি জন্ম খুঁজিয়া পাঈলেও তাহার তাহাতে লঙ্জিত হইবার কিছু নাই । 

বয়স অনুসারে বিজ্ঞান ধণ্ম হইতে জুনিয়র, ধর্ম সিনিয়র ; কিন্তু জন্মের পর হইতেই একট 
নবজাতক বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অগ্রজকে বারবার 'াঘাত করিতে লাগিয়া গিয়াছে । 
এই যুদ্ধ ঘোষনায় আফশোষ করিবার কিছু নাই । কারণ ইহাতে বিজ্ঞানের প্রচুর প্রাণ-ধর্মেরই 
পরিচয় পাই | প্রাণের ধর্মই আঘাত, প্রতিঘাত, সংগ্রাম, প্রতিদ্বন্থ। বিজ্ঞানের এ মারকে ছুঃখ 
করিবার, ভয় করিবার কারণ নাই ; ধর্মের প্রাণ শক্তি থাকিলে সে বাচিবে, নতুবা তাহাকে মৃতার 
হাত হইতে রক্ষা করিতে স্বয়ং ধন্মরাজও পারিবেন না । 

পরিণামে যাহাই হৌক, সে ভবিষ্যৎ জানে । আসল কথা হইতেছে এই যে, ধন্ম ও বিজ্ঞানের 
সংঘর্ধ চলিয়াছেই | তাহাদের ধবস্তাধ্বস্তি যুগের পর যুগ ধরিয়া চলিয়াছে। 

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞান কি ধন্মকে পরাজিত করিবে, “মহতি বিনষ্টি”র 
পথে পাঠাইবে ? না, তাহাকে বন্ধু বলিয়! স্বীকার করিয়া হাত মিলাইবে? এ ছুইয়ের প্রতিদন্দ 
কি মিত্রতায় আসিয়া বিরাম পাইবে না? 

ধর্ম, বিজ্ঞান যে রাস্তা ধরিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়। পৌঁছিয়াছে, তাহাকে একটু অনুসরণ 

1 যাউক। অন্য দেশের কথা আনিব না; আধুনিক বিজ্ঞান পশ্চিমের আবিষ্কার, এজন্য 
পাশ্চাতোর ইতিহাসকেই 0৪০০ করিব । ষোড়শ শতাব্দী হইতে দূরে যাইতে হইবে না। 

160) ০6707৮কে বলা যায়, আলোড়ন-বিলোডনের যুগ।  ৬৪12161580 নাম 
দিয়াছেন “4৫৩ ০£ 5610067১ এই যুগে 01015097155 ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং চারিদিকে 
বিক্ষোভের মাঝে জন্মলাভ করিল ?00467) 9০6:)০. কত আজব সংস্কার, অদ্ভুত ধারণা মানুষের 
মনকে বীধিয়া রাখিয়াছিল। সব শাস্ত্র, সব প্রতিষ্ঠান এ যুগে খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে 
লাগিল। ৫৩? সনে 0০90199 নামে এক সন্ন্যাসী এক ভূগোলতত্বে লিখিয়াছিলেন, পৃথিবীটা! একটা 


৫ 
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0978116108900; তাহার 17380) তাহার প্রস্থের দ্বিুণ। এসব আৰগুবী শান্্র তো অনেক আগেই 
গিয়াছে । এখন পুরাণো। চ00161710 45007070$কে সরাইয়া 0০9921০4১ আসিলেন তাহার 
[2611190612010 4১50:0120105 লইয়া__ন্ূর্ধযই আমাদের সৌরজগতের মধ্যমণি | 0096071049- 
এর 195 চ২৪৬০1০০0171059 বাহির হইল ১৫৪২তে। 0000 00071089কে সমর্থন 
করিলেন, প্রচলিত 0050150165কে অস্বীকার করিলেন। ১৬০০তে [7505151607. তাহাকে 
পোড়াইয়া মারিল কিন্তু নবজাত বিজ্ঞানকে দাবাইয়া রাখিতে পারল না। শতাব্দী শেষ হইবার 
আগে বিজ্ঞান অনেকখানি অগ্রসর হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে 45199)18) 77050791090, 
11755105, 00081)5, £5860105 ইত্যাদির ভিত্তি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে । 

170 ০৪০ আসিতেই বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় ভীড় করিয়া দাড়াইল আনেক বড় বড় 
মহারথী। এ যুগ হইল ৬/171051)680এর ভাষায় “4১৫০ 0৫ (30171015.৮ [75:595 তাহার 010০৫ 
০11০91/000 সম্বন্ধে ১৬১৬ সনে বিবৃত করিলেন 1500007. 001159 01 1১1১২151275 | 
গালিলিও আসিলেন তাহার ][,9৩5 ০0117000101) লইয়া এবং ১৬৪২তে [77081510015 ভতাহাকেও 
হতা। করিয়। বিজ্ঞানের 272055 করিয়। দিল। [70581700১ দিলেন তাহার [07৭01186015 
00015 ০01 11810 তারপর: আসিলেন ৬6০9, পৃথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়িয়া গেল। 
(151080101 আসিল ; পরে 007])0$0916 00605 0 [16170 আসিল । ব০৬০০এর 
1১111701018 ছাপা হইল ১৭০০তে। ২০৮৪ [3০519 আনিলেন 4১601015000 00০70140, 
[)০5০81065, 18501, স্ষ্টি করিলেন £78150109] (০0296, যাহা হইতে স্চনা হইল 
আধুনিক 1190)607861০5এর | 1708 ০০2৭গর ভাগার অগণা সম্পদে করিয়া উঠিল। এদিকে 
দর্শনের রাজো ও 1)2508:065 নৃতন 1150910115510-5 স্থষ্টি করিলেন । তাহার 1015০090156 0 
14০000৭ (1637) ইউরোপকে আত্মা সম্বন্ধে অবহিত করিল, তাহার '০1090017৭ আত্মার 
অশরীরিত্ব (1001780601511805) ঘোষণা করিল । 0০058108119 আসিল (03131176% 
1৫51০140,5এর সঙ্গে ; ঈশ্বর ঘোষিত হইল একটু জোরের সহিত। এর পরেই ১017029 
7,০০০, [.610110এর আবির্ভাব । 

সপ্তদশ শতাব্দী মানুষের বুদ্ধি বিকাশের দীপ্ত যুগ। এই যুগ 11906]. 7405৩078005 
এর উদ্ভবের যুগ; প্রকৃতিতে (ি৪এ:০এ) আত্ম-নিমজ্জনের যুগ, চিন্তাতে কল্পনায় অবাধ 
1801022811510এর যুগ বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের বিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে সত্য-_কিন্তু বিরোধ তত 
জমিয়া উঠে নাই । 

বৈজ্ঞানিক এই যুগে প্রকৃতির অপরিসীম এশ্বধ্য, পরমাশ্চধা লীলা বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ, 
আত্মবিস্মৃত হইয়! উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত সত্তা তখন প্রকৃতির অপার রাজ্যের মধ্যে ডুবিয়া, 
তলাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির স্তরে স্তরে তাহার অনুসন্ধিৎস্থ কৌতৃহলাক্রাস্ত মন পাক খাইয়৷ ঘুরিয়া 
£বড়াইতেছে। এ তাহার প্রথম অন্ুরাগের মুগ্ধ, আত্মবিহ্বল অবস্থ। | ইক্দ্িয়াতীত দর্শনের দিকে, 
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ধর্মের দিকে নজর দিবার, মাথ। ঘামাইবার অবসর তখন বৈজ্ঞানিকের নাই । এ যুগে বৈজ্ঞানিকও 
এক দর্শন গঠন করিলেন, তাহার নাম [60139271500 11711950615 ০£ টি, 0৪৮] 
মানে সব কিছু, যার দেশকালে 1008001) আছে ; দৃশ্যমান জগৎ শুধু 4৪ 50000655101) 01 
1750217081075005 ০0208818001 0£ 00856..৮ কাজেই পরতত্ব লইয়া বৈজ্ঞানিক আর এ যুগে 
বিব্রত নয় । ৬/1)1661)690 বলিতেছেন, “087. ৮০ 010০7 0086 006. 50161700505 10158 
0061 0100001ত 01017010)195 ঘা০০ ৪.:170966119115010 08515, 8170. 00616710661 068560 
60 ভাণোতাস 2100006 1)1711095001 2” 

কিন্তু এখনও বিজ্ঞানের বিরোধ তেমন প্রবল হয় নাই । বিজ্ঞান এখনও আত্মস্থ হইয়া আছে, 
এখনো দিখ্বিজয়ে বাহির হয় নাই । বুদ্ধি এখনও আসিয়। বিশ্বাসকে "যুদ্ধং দেহি” বলিয়া 
01791161006 করে নাই । বিশ্বাস আজো তার ছুর্গে আরামে নিদ্রা যাইতেছে-_আসন্নপায় 
501611170 2৬৪18001৩--যাহা। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়।, ভাসাইয়। গড়াইয়া আসিতেছে, 
তাহার শব্দ এখানে তাহার ছুর্গে পৌছে নাই । এই যুগের সাহিত্যেও 1%11000কে বিশ্বাসের 
জয়গান গাহিতে শুনি. 

ওঠ 1 85561 5:66008] 010৬1021006 
4৮110 0050 076 ৪5504 000 00 [061 

পুরাতন জগৎ তার শেষগান গাহিয়া লইল। ইহার পর আর নিশ্চিন্ত নিদ্রার অবসর থাকিবে না। 
+78780150 1950 18 006 5৬805010712 06 ৪. 0855116 ৮0110 02 01700700120 (01:00100.৮ 

তারপরে 180 01001. বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখি,আধুনিক চ186600901081 
ঢ1555109এর 150 06110ণ. টিত৬০০0এর 1010001018 হইতে 1[,9£181780র 7%০০৪171006 
£578150046 (1787) প্রকাশিত হওয়া পধান্ত সময়কে 109৭607 0170)6104005এর প্রথম যুগ 
বল যায়। দ্বিতীয় যুগ হইল ১৭৮৭ হইতে ১৮৭৩ সন পধান্ত ৮১৮৭৩ সনে 01911. [1৭6]]এর 
[120০0010105 850 11881060500 বাহির হয় । 1৬817192105, [,801806, 05817009 ইত্যাদি সব 
এই যুগের লোক ; বিশেষ করিয়৷ ফরাসী দেশেই 141407600401071  1)55105এব বিকাশ দেখি 
এই যুগে। 

1800 ০2000৮তে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের বিচ্ছেদ বড় হইয়া দেখা দিল। সংঘধ বিরোধ ও 
প্রবল হইয়। দেখা দিল । 90115165 ১৭০৯ সনে তাহার [বি 1[16015 01 ৮1510) এবং ১৭২৩ 
সনে তাহার 0070010125 ০: [7010181) 15005115086 বাহির করিলেন । 91০০৮৮6 106811970 
যেদিন ঘোষণা করিল, বহির্জগৎ কেবলমাত্র 1)০:০67 ব। অনুভূতির সমষ্টিমাত্র সত্যিকারের অস্তিত 
ইহার নাই,__সেইদিন বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের বিরোধ পুরোপুরি হইয়া দেখা দিল। তারপরে 
[70191 95210010157 আসিয়া একদিকে যেমন ধর্মকে আঘাত করিল, তেমনি বিজ্ঞানকেও অস্ত্রাধাত 
করিল। 08058115কে মাত্র 56৭567০5এ দীড় করান হইল; ঘটনার সঙ্গে ঘটনার 935০018010] 


অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ] ধন ও বিজ্ঞান ৫০৫ 


মাত্র আছে, তাহাদের ইহার অধিক অবার্থত্ব কিছু নাই | এইবার বিজ্ঞানের ভিত্বিতে কুঠার পড়িল-_ 
তাহার গোড়ার ঘরে আক্রমণ চলিল। যদি ০৪11581109র অবার্থত্ব না থাকে, তবে বিজ্ঞানের 
সমস্ত কর্মপন্থা সমস্ত 0:0০601 হইয় দাড়ায় একান্ত মূলহীন, একাস্ত ভিত্তিশূহ্য । কিন্তু বিজ্ঞান 
এ 0139111)85কে জক্ষেপও করিল না_নিজের 00১0০1৪৪ লইয়া নিজের পশ্থান্ুযায়ী কাজ করিয়া 
চলিল। 

এই যুগেই দর্শন শানে দো চ1০006,১০17০1]1)£ ইত্যাদি মহারথী কর্তৃক প্রবত্তিত 
[1817552106170911900 মাথা উঁচু করিয়া দাড়াইল। 

তারপরে 190. 01205 । দর্শন ও বিজ্ঞান এই যুগে পরতিদবন্দী হইয়া মুখোমুখী 
দাড়াইয়াছে। মানুষের জীবনের ইতিহাসে__৬/10105098 বলিতেছেন__এই যুগ একটা 03617 
ইহার আলো অনাগত ভবিষাতের পথকে অনেকদিন ধরিয়া অনেকদূর পধাস্ত উদ্ভাসিত করিয়া 
থাকিবে। মানুষের বুদ্ধি, মানুষের চিন্তা যেন সহস। কতকালের বাধ ভাঙ্গিয় বন্যার মত ছুই কুল 
ছাপাইয়া সংসারকে ভাসাঈয়া দিল। নিত্য নব নব আবির্ভাব, দিনে দিনে নৃতনতর আবিষ্কার 
আকাশ বাতাসকে যেন $8:০0178£6 করিয়া দিল | 

1907 0800175 বিজ্ঞানের অপরাজেয় গৌরবের যুগ। বিজ্ঞান এ যুগে সবগুলি দেয়ালকে 
ভাঙ্গিয়া জীবনের পরিধিকে অসীমে বিস্তারিত করিয়া দিল । মানুষের দুই চোখের সম্মুখে দিগন্ত- 
বিস্তৃত চক্রবাল ধু ধ করিতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর সব চিন্তা, সমস্ত জগৎ দাড়াইল আসিয়া 
1০৬ ১০1০17০৪এর উপর | ১০1০1১০০ আর 75০0000919£5 এ যুগের যুগল জয়__ললাটিকা ৷ গত 
শতাব্দীতে যে বীজ অন্তরালে লুকাইয়া ছিল, এই যুগে তাহা বিরাট বনম্পতি হইয়া দেখা দিল। 
18755 ৬7৪৮ তাহার 36680). [18172€এর পেটেন্ট লইয়াছিল ১৭৬৯এ, এবং ফরাসী বিপ্লব ও 
তাহার নিশান উড়াঈয়াছিল গত শতাব্দীতে । কিন্তু গত শতাব্দীর সম্ভবনা! উনবিংশ 
শতাব্দীতে দেখ। দিল বাস্তব হইয়া । 1098. 0£ 90017010165, 1068. 06 5012961৮801012 
0£ ৪0785, 1068 ০ ৪৮০180101,- চিন্তাজগতে নৃতনের বিরাম নাই, কেবলি. একের পর এক 
করিয়া আসিতেছে । ১৮৫৯ সনে ডারুইন তাহার ()1181 9? 3099০1০5 বাহির করিলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষেয় জীবনে যত সংস্কার, যত পুরাতন বিশ্বাস ভাঙ্গিয়। ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল । 

দর্শনের রাজোও এযুগে বিজ্ঞানের প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল। “মানুষ” দেখা দিল প্রত্যক্ষ 
দেবতা হইয়৷ ; পরোক্ষ অদৃশ্য দেবতা মানুষের চিন্তার বাহিরে আড়াল হইয়া গেল। ফরাসী দেশে 
আধুনিক [70709151970 আত্মপ্রকাশ করিল । 4১০৪০$০ 0০01006 ঘোষণা করিলেন, 

“85 09০ £5৪6 00155621901012 ০ 01092150172 00180900107) 0£ 390, ৮11] 
196 22076] 51705155960.” 

“সবার উপর মানুষ সত্য ।” ঈশ্বরামুগতির যুগকে কাটাইয়। মানুষ আজ বিজ্ঞানের যুগে 
পৌছিয়াছে। মানুষ আজ সাবালক হইয়া আত্মমহিমায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। যদি কাহাকেও 


৫০৬ জম্ম [ ৭ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা 





পুজ। করিতে হয় তবে মানুষকেই--কারণ “তাহার উপরে নাই ।”' মানুষ আবিভূতি হইল 
“আত” হইয়া, 40০৪৮ 85138” হইয়া। উনবিংশ শতকের বিজ্ঞানালোকিত পুজার 
বেদীতে ধৃমধাম করিয়া! প্রতিষ্ঠিত করা হইল “[30708115”কে ।  শদেবতা” তাড়িত হইল। 
তাব আর প্রয়োজন নাই। মানুষ যতদিন নাবালক ছিল, ততদিন তার £2£0০%র প্রয়োজন ছিল 
আজ মানুষের বয়ো প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আহার কর্মচ্যুতির নোটাশ আসিল । 4]২286205 ০ 9০৫ 
0011006 006 10708 1015071 01 770110810” আজ চিরদিনের তরে শেষ হইয়। গেল । 
ৃ তারপর 31)61)02 ও শুনাইলেন 35126)500 710110৯]5র তত্ব । দশ্যমান পৃথিবী 
[09666777060 এর খেল! ; যাহ! কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং যাহ! কিছু ঘটিবে সবই 
[0806617-00090107এর পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে এবং ৪৮০120101এর ইন্দ্রজালে । কিন্তু 81725 
আসিল কোথ। হইতে ? খুঁজিতে খুঁজিতে 3220০61 যখন অতীন্দ্িয়ের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন, তখন সভয়ে চক্ষু ঝুজিয়া তাহাকে এড্াইলেন, যবনিকার অন্তরালে যদি থাকেইবা কোন 
প্রচ্ছন্ন শক্তি, তবে সে অন্দেয়, অনির্ণেয়, মানবের 'প্রয়ো্জনের হাটে তার কোন মূলা নাই। সে 
অজ্ঞাত, অবিজ্ঞেয়। বিশ্ব সংসারের লাভলোকসানের কারবারে মানুষ জীবনের সুখে ছুঃখে সংগ্রামে 
তার স্থান নেই | £১270400150 ধন্মকে আস্ত্রাধাত করিল । 

এদিকে বিচ্গান যেমন নিতা নব নব বিস্ময়ে জগৎকে চমকাইয়। দিতেছিল, দর্শনও তার 
কম্বরকে চড়াইয়া তুলিল [756০1 9০.090017009061, 17390011007. এবং 08179 ভ্রাতৃদ্য়, 
[791091)6, 0166] ইত্যাদি নব -২0810-7656110দের পরাণীতে | কিন্তু দর্শন-বিজ্ঞানের দন্দ 
যে পরিণতির পথেই থাক না কেন, প্রচলিত ধন্মাচার ও ঈশ্বরবাদের (77861100091 700610) 
অবস্থা৷ একান্ত সঙ্গীন হয়৷ উঠিল । একদিকে বিবর্তনবাদ (:016190) অন্যদিকে অন্দ্েয়বাদের 
(81799610151) চাপে ধন্বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়া উঠিল। 

উনবিংশ শঙুকের মাঝামাঝি হইতেই ধর্মীকে বিধিমত ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। 
5০6০7 যেমন ধর্মাকে দরজা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “বন্ধু, থাকিতেও পারো, কিন্তু বাহিরে” । 
তেমনি [796০০] তাহার 29051191190 এ :5061-50 এর ত্রন্গান্ত্র প্রয়োগ করিলেন ধন্মকে 
ঘায়েল করিতে । তাহার 3836০905$ ৬৪105১:৪০ বলিয়। বাঙ্গোক্তি, তাহার বৈজ্ঞানিক জড়বাদের 
পৃথিবীময় প্রসার,-সবই আজ একান্ত পুরানো হইয়া গিয়াছে? কিন্তু যে যুগে একদিন এই সব 
মতবাদ ও ব্যঙ্গোক্তি আকাশম্পর্শা অহমিকার স্থ্জন করিয়াছিল বৈজ্ঞানিকতার বাম্পে তখন 
আবহাওয়া ভরপুৰ ; মানুষের মন তখন নবলব্ধ শক্তির মাদকতায় আচ্ছন্ন ; ছুই চোখে নৃতন জ্ঞানের 
নেশা লইয়! মানুষ হয়তো সেদিন ভাবিয়াছিল, [২1৭16 0 0১০ [071%০5৪এর সব গ্রস্থিভেদ 
আসন্ন প্রায় । কিন্তু বিংশশতাব্দী আসিয়।৷ সব উলটাইয়। দিবার উপক্রম করিল। 

বিংশ শতকে বিজ্ঞান তাহার পূর্বব-সীমানা ছাড়াইয়া অনেকদুর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। 
যে দেশে আসিয়। বিজ্ঞান পদার্পণ করিয়াছে, তাহা পূর্বেবেকার জগতের একেবারে অপরিচিত, * 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ]  ধর্মও বিজ্ঞান ৫০৭ 


অকল্পিত। বৈজ্ঞানিকের লেবরেটরী আজ নৃতনতর দৃষ্টি, গভীরতর ৮15101এর বিশাল সম্ভাবনাকে 
চক্ষুর সম্মুখে উদযাটন করিয়া ধরিয়াছে। একদিকে যেমন দেখি সংঘর্ষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, 
বিরোধ তীব্রতর হইয়! উঠিয়াছে, অন্যদিকে দেখি মানুষের দিব্যা সম্মুখে নিতানৃতন জগতের দ্বার 
খুলিয়া যাইতেছে । 

মান্ুষের জীবনে আজ দুঃখ বেদনা স্তুপাকার হয়! জমিয়া উঠিয়াছে, জীবনসংগ্রাম দিনে দিনে 
দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, পারিপার্থিকের নিশ্মমত! মানুষকে পিধিয়া মারিতেছে। ফলে প্রচলিত 
সমাজবিধি, ধশ্মবিধি সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্থুর স্পষ্টতর,, প্রবলতর হইয়া দেখা দিতেছে । 
মানুষ আজ অন্ন চায়, বস্ত্র চায়, দাড়াইবার কঠিন মাটা চায়; ছুর্ব্বোধ অনিশ্চিতের জন্য তাহার আজ 
লেশমাত্র আকর্ষণ নাই ; সুদূর পারত্রিকের তরে তাহার লোভ নাই, এহিকের স্ুৃতীক্ষ দাবী তাহার 
কাছে আজ অমোঘ ; ছুদ্দীন্ত স্থুল বৃতুক্ষা তাহার নাড়ীতে নাড়ীতে দাবানল স্বালাইয়াছে, শুক্মাতিসক্্ম 
দার্শনিক জল্পনার অবসর তাহার কোথায়? ছয় হাজাব, সাত হাজার বছর মানুষ ধশ্মের জন্য, 
অতীন্দরিয়ের উদ্দেশ্ঠে তাহার সময়, শক্তি, চিন্তা, কামনা এককথায়, তাহার সর্ননন্ব অকুপণ উদারতায় 
দান করিয়া আসিয়াছে ; কিন্ত আর নয়; আর সে ধন্দের পিছনে ছুটাছুটী করিবে না ; ধর্ম মানুষের 
আত্মাকে অবসন্ন দীনতায় জীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাই তাহার বিরুদ্ধে বর্তমান জগতের আজ এমন 
দয়াহীন অদমা বিদ্রোহ । ৃ 
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--ড/1]11970 70765 এই কয়টি রুথা উল্লেখ করিয়া রি বর্তমান ছুনিয়ার 
৪0000110151 00170এর ইহাই হইল চরম কথ।, এবং ধর্ের প্রতি আধুনিক মনের ৪0৮5০ 
সম্বন্ধে বলিতেছেন, 

"1615 21071050105 ০, 1 :01087)]0 5001? 

কিন্তু ধর্মকে সবিনয়ে দরজা দেখাইয়। দিলেও ধন কি গেল ? 

না, ধন্ম যায় নাই | সেই উনবিংশ শতকেও নয়, বিংশ শতকে ত নয়ই। 
... ১৯শ শতকে £৮০100070এর গোড়ার দিকে হাতড়াইতে গিয়া ডারুইনকেও স্বীকার করিতে 
হইল, প[.৪3 1700:55560 01 01802 ৮ঠ 01 06900” তাহার কথাই তুঙ্গিয়! 
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তি শিপতশীপীস্্টিলি শটিটিত পিপিপি ৪৪০ 
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81৪/৮তকে তন্নতন্ন করিয়া ও 115এর হদিশ পাওয়! যায় না, উভয়ের মধ্ো যে ছৃস্তর বাবধান 
তাহা কমে না। যাহার আবিষ্কারে মানবমনে বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গেল, সারা ছুনিয়া হইতে 
আস্তিক্যবদ্ধি লোপ পাবার উপক্রম হল, সই “0081 [01705 বৈজ্ঞানিক [020152115 
বলিতেছেন, | 

0) 1086 708126] 008106102] 0005 ০15. 2506৬610060 17 0106 
10০56 07591719705 1 29 10019616955 21. 21200111575 100৬ 1166 11561 01161108660. 
(0010 106505176 0: 1%91)). 

বিংশশতকের চিন্তাধার। মান্তষকে কোথায় লয় চলিয়াছে তাহার একটা দিক অন্তসরণ 
করিব এখানে । দর্শনশান্ধের দিকটা বাদ ; তাছাড়া সাইকোলজি, বায়ালজি ইত্যাদি নববিজ্ঞানের 
নিতানব রহস্তের উন্মোচন আজ জগতে যে নানাদিকে নানা ৪৫77 খুলিয়। দিতেছে, তাহাও 
এখানে আলোচ্য নয় । 1২০৮-ঢ1855105 আজ বিজ্ঞানরাজো সেরা বিজ্ঞান, সব 5০1610০6এর 
শিরোমণি । বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সবার চাইতে সুঙ্মতম ও নিদ্বন্ পরিণতি 
হইয়াছে নব চ1355105এ 1 বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ধন্মকে কি চোখে দেখে বা 
দেখিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহাই এখানে কিছু আলোচনা করা যাইবে 1 

আধুনিক যুগে [9০£080970এর উপর ফ্রাড়াইয়! থাকিবার উপায় নাই । তা সে বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রের হৌক, আর দর্শনের ক্ষেত্রের হৌক। [50190 পূজার দিন আজ গত হইয়াছে, চিরকালের 
জন্য । মানুষের মন পাঞ্জাব মেলের চাইতেও বেশী বেগে ছুটিয়। চলিয়াছে, নিতা নব রাজোর দরজা 
খুলিয়া! । ত্রিশ বছর আগেকার জ্ঞানবিজ্ঞানকে আধুনিক বিজ্ঞান আসিয়া 115105 ০এ করিয়া 
উল্টাইয়৷ দিতেছে এবং চিন্তার জগতে যেখানে ছিল নিশ্চিত বিশ্বাসের ও নিযু'ক্তিক 
00£72080150এর আস্তানা সেখানে আজ নবা জ্ঞানতন্্ব লণ্ডভণ্ড করিয়া (01)5৮-০:৬৮র নটি 
করিতেছে । 

আমাদের সম্মুখে.যে বিপুল জগৎকে দেখি, তাহাকে চেনা বষ্ট বিজ্ঞানের অন্ত কোন কাজ 
নাই। বিজ্ঞান অনৃশ্যের পিছনে ছোটে না, অনিশ্চিতের তোয়াক্ক। রাখে না। যাহা নিশ্চিত, যাহা 
প্রতাক্ষ, তাহ! লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার। এই চোখে দেখা জগংটাকে ছাড়া অন্য কোন আত্মিক 
জগতের খবর রাখিবার বালাই বিজ্ঞানের নাই । কিন্তু এই চোখে-দেখা স্পষ্ট জগংটাকে বিজ্ঞান- 
তছনছ করিয়া পরীক্ষা করিল, বিশ্লেষণ করিল,__তাঙ্থার প্রত্যেকটা অগুপরমাণুকে, তাহার প্রত্যেকটা 
পাতানড়া জল পড়াকে বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি লঙ্টয়া মাল মশলা লইয়া খানাতল্লাসী. করিল,_কিন্তু অস্ত 
পাওয়া গেল কি? 

(ক্রমশঃ) 


চি 
টৈজেরী দেবী 


স্বপ্নময় কৈশোরের অর্ধস্কট চেতনার তলে 
সলজ্জ গুনে ঢাকা বাসনার দীপখানি গ্রলে 
সে শিখা নিষ্ষম্প নহে, বাতাসে বাতাসে 
কভু তীব্র হয় কভু ক্ষীণ হয়ে আসে। 
স্ুকোমল চিত্ততলে কি ফুটিতে চায় 
সংখ্যাহীন বন্ধ টুটে সংকোচে শঙ্কায় । 
অর্থ তার জানি নষ্ট বুঝিনি উদ্দেশ 
উদ্বেলিত চিত্ত মাঝে মত্ত সুখাবেশ-- 
হে বন্ধু মনে কি আছে শঙ্কিত অন্তরে, 
সেদিন ধরেছি হাত একান্ত নির্ভরে । 
কোন্‌ স্বর্গ সুধা নামে প্লাবি চিত্তভূমি 
আমি যাহা বুঝি নাই বুঝেছিলে তুমি । 
অর্থহীন আবেগের অনস্ত বেদনা 

ব্যাপ্ত করি দিত যবে মুচ্ছিত চেতনা । 
যৌবনের জয়ধ্বনি ক্রন্দনের মত 

হৃদয় ভাসায়ে দেহে তরঙ্গিত হোত । 

. হে বন্ধু মনে কি পড়ে সেই বেদনার 
আমর! ছিলাম সাক্ষী দুজনে দোহার । 
অলস মধ্যাহ্নে কত নিভৃত কৃজনে 
নিদ্রাহীন বহুরাতে বসেছি ছুজনে । 
তারপরে কত দিন গেল কত রাত 

নতুন জীবনে এলো নতুন প্রভাত, 
সেদিনের তুচ্ছ কথ! তুচ্ছ তার সুর 
একদিনও মনোমাঝে আনে কি মধুর 
কৈশোরের সেই স্বপ্ন বিস্বৃত সে বাণী 
তোমার আমার সেই ন্েহ জাল খানি । 


৫১০ 


জস্বশ্রী [ ৭ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা 





আমার ভাগ্ডারে সখি, সঞ্চয় যে ক্ষীণ 


জীবনের পাত্র হতে একটিও দিন 
হারালে সবে না মম, ভয় তাই বুকে 

য! পেয়েছি পাছে তাহা ভুলি কোনো নুখে। 
যত দুরে যায় দিন তত তার সুর 

বাজে মোর কাণে কাণে অমৃত মধ্র 

হে বন্ধু ভুলোনা তারে ফেলোনা হারায়ে 
জীবনের প্রান্ত হতে ছু'হাত বাড়া গ্ 
তুলে নাও, সেঈ স্মৃতি সেই রাঠি। দিন 
অপূর্বব সথীত্ব সেই দীপ্ত অমলিম। 

সত্য যাহ! তাহা যেন উড়ে নাঠু যায় 
অলঙ্ষা মুহুর্তে কোনে কালের হাওয়ায় 





ন্বিন্বান্ছে ন্বিলীন্য 


অমিত। দেবী 


সমাজ-জীবন লইয়া! আজ কথা উঠিয়াছে। কথা উঠিয়াছে ষে সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে । 

যে সমাজে আমরা, আধুনিকরা ও আধুনিকারা, দিনযাপন করিতেছি সেই সমাজ পুরাণো হসয়া 
উঠিয়াছে। যে শাস্তি মানুষের চিরকালের কামা সেই শাস্তি আমাদের জীবনে আসে নাই । যে শক্তি 
সমাজের সকল ব্যক্তিকে-_পুরুষকে ও নারীকে প্রবল প্রাণশক্কিতে 'দরটিষ্ঠ, বলি ও মেধাবী” করিয়া 
তুলিবে, সে শক্তি আজো উৎসারিত হইয়া উঠে নাই সমাজ-ব্াবস্থা হইতে। বরঞ্চ ব্যক্তি এবং 
সমাজ এই দুইয়ের জীবনেই উঠিয়াছে অশান্তির ঝড়। ছ্ুইয়ের জীবনই হইয়া উঠিয়াছে অবসাদে 
নিস্তেজ এবং সন্দেহে চঞ্চল। বহুদিন হইতেই অসন্তোষ এবং অশ্রদ্ধা জমিয়া উঠিয়াছে সকল 
ব্যবস্থার আড়ালে আড়ালে । কিছুদিন হঈতে অধৈর্ধা বিদ্রোহ সকল বাধাকে ডিঙ্গাইয়া বর্গীয় মত 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে দেশে বিদেশে । বিগত যুদ্ধের পুর্র্ধ হইতেই এই বিদ্রোহ আসন্ন হইয়া উঠিয়া- 
ছিল : কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে ইহা তুমুল কলোচ্ছাসে সমাজের সকল দিকৃকে আক্রমণ করিয়াছে 
এবং ঢেউএর পর ঢেউ আসিয়া অবিশ্রান্ত আঘাত হানিতেছে পুথিবীর সকল শগ্রণী সমাজকে । 
১৯৩৮ সনে পৃথিবীর প্রায় সকল মানব-সমষ্টি দ্রুত আবর্তে ঘৃর্ণিত হইতে স্থুরু করিয়াছে। 
বিবাহ সমাজের অতি প্রাচীন অন্ষ্ঠান। পরিবারও তেমনি একটী অনুষ্ঠান যার প্রাচীন 

সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই | বিবাহ এবং পরিবার, এই দুইয়ের যোগ অতি গভীর । এই 
দুইয়ের উৎপত্তি কবে, কেমন করিয়া হইশী তাহ লইয়া মতভেদ রহিয়াছে ; এবং ইহাদের প্রাচীনত্বের 
পরিমাণ সম্ন্ধেও মতদ্বন্বের সীম! নাই | ,কন্তু উৎপত্তির ইতিহাস যাহাই হৌক ইহাদের পরস্পরের 
মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা শ ধীকার করিবার উপায় নাঈ। বিবাহকে কেন্দ্র করিয়াই 
পরিবারের উৎপত্তি হৌক কিংব। পরিবার।ফ কেন্দ্র করিয়াই বিবাহের :আবিাব হউক, একথ। 
নিশ্চিত ষে বিবাহ এবং পরিবার-প্রথা এই ছুইএর সমবায়ে সমাজ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে বহুদিন 
হইতে । বিবাহ হইল সেই গ্রন্থি যাহ। নর-নারীকে একটা বিশেষ ধরণে বাঁধিয়া দিয়াছে। গ্রন্থি 
কোন যুগে বা কোন দেশে শিথিল হইয়'ছে, কোন কালে বা কোন স্থানে শক্ত হইয়াছে। কিন্তু 
শিথিল হৌক, শক্ত হৌক, বিবাহ ও পরিবারকে ভিত্তি করিয়াই বর্তমান সমাজের বাহিরের কাঠা- 
মোটা ফ্রাড়াইয়া আছে। এঁতিহাসিক বিবর্তনের ফলে বিবাহ যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে 
একথাও বলা চলে যে সামাজিক জীবনের মর্মস্থলে বিবাহ অতি গুরুতর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। 
বিবাহ-প্রথার পরিবর্তন ঘটিলে সামাজিক জীবনের সর্বত্র সেই পরিবর্তনের আঘাত তীব্রভাবে 
' লাগিবে এবং সমাজ. ও ব্যক্তির জীবনে আমূল বিপ্লব ঘটিয়া যাইবে । পৃথিবীর সকল দেশেই বিবাহ- 
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প্রথ। বনু পারি মধ্য দিয়ানা নানা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের ভারে ব্বাহ- 
প্রথার নান! বিচিত্র রূপান্তর ঘটিয়াছে বিবিধ যুগে। 

কিছুদিন হইতে প্রচলিত বিবাহ-প্রথ সম্বন্ধে মানুষের সংশয় জন্মিয়াছে এবং বিবাহপ্রথাকে 
পরিবর্তন করিবার দাবী চারদিক হইতেই শোনা যাইতেছে । এট পরিবর্তনের দাবীর পশ্চাতে 
মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপক ধুক্তি রহিয়াছে এবং আরো রহিয়াছে সমাজ-বিবর্তনের 
অমোঘ নীতি । সমাজের বিবর্তন ঘটিতেছে প্রতি মুহুর্তে ; নদীর আোতের মত বহিয়া চলিয়াছে 
মানুষের জীবন নান! জন্মান্ত্রের পথে*। এই অবিচ্ছিন্ন গতি সমাজজীবনের সহজ ধর্ম এবং এই 
গতিকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ পা! বাড়াইতেছে রূপ হইতে রূপান্তরে ৷ জীবনের সকল পরিনামের 
মন্দ্মকথা হইল এই অবিশ্রান্ত অশান্ত বেগবন্তা এবং এই সচল গতিরই ছন্দে পল্লপবিত হইয়া! উঠিয়াছে 
সমাজজীবনের সহত্রমুখী বিচিত্রতা । এই গতির আঘাতে কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে জীর্ণ পুরাতন. 
কোথাও বা গড়িয়া উঠিতেছে আনকোরা নূতন । তাই সমাজতান্বিক গিডিংস্‌ (01991765) 
বলিতেছেন 37100 2156 12 ০0: 11615 ৮12৬0000000. 10 509০16$, ৪৯ 0 076 
এ [92111711015 009 1৭5 00 10005 010১...৮ যে সমাজ পথেই ঘর বাধিয়া বসিবে 
চতুদ্দিকের চলিষু জীবনস্লোত তাহাকে বর্জন করিয়া আগাইয় যাইবে : সকল গতিকে হারাইয়া 
সে পাইবে অচল জড়ত্ব এবং জড়ত্ব আনিবে নিশ্চিত মৃত্যুকে । জীবনের লক্ষণ চলিফুতা, মৃত্যুর 
ধর্ম স্যাণুতব। 

সমাজের জীবনও তাই অহরহ নিত্য নব নব পথে বিকশিত হইয়া উদ্গিতেছে. ভাঙ্গা-গড়ার 
দ্বৈত ছন্দে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে অশ্রান্ত চলার সঙ্গীত। সমাজের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি 
সচল ভঙ্গিমায় নিত্য নবজন্ম পাইয়া নতুন রূপ ধারণ করিতেছে । কোনটা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে খান 
খান হইয়া, কোনটা বা নতুন শক্তিতে সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে। তাই বিবাহ, পরিবার, সম্পত্তি, 
ধর্ম, ইত্যাদি সবগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আজ যে পরিবর্তনের দাবী উঠিয়াছে তাহার মূলে 
রহিয়াছে বিবর্তনের অব্যর্থ রীতি, 42 0: 2206101)1, 

সমাজ-জীবনের প্রতোকটা অঙ্গ অপর অঙ্গের সঙ্গে রহিয়াছে জড়িত ও যুক্ত হইয়া; এমন 

কোনো অংশ নাই যেখানে অপর অংশগুলির সহিত ষোগ-ন্থত্র বিদ্যমান নাই। সমাজজীবনের 
সবগুলি অঙ্গ যেমন পরস্পরের সহিত অস্তরঙ্গ সম্পর্কে বিজভিত হইয়া রহিয়াছে, তেমনি সমাজও 
আবার হাজার সুত্রে জড়াস্টয়া রহিয়াছে সমাজের বাহিরের বিরাট প্রকৃতির সহিত। মানুষের সঙ্গে 
নিবিড় যোগ রহিয়াছে মানবেতর প্রাণীজগতের এবং সমস্ত প্রাণীজগৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত ও জড়িত 
হইয়া আছে জড়জগতের সঙ্গে । 

বিশ্বব্যাপী এই সংযোগের মধো কোনো অংশের সাধ্য নাই যে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
স্বতস্্থ রীতিতে চলে। সমাজ জীবনেও এই সার্বজনীন সত্য চিরকাল প্রযোজ্য । সমাজের 
আছে' নানা দিক ও (৪522০) বিবিধ প্রকাশ । ব্যক্তির জীবন যেমন নান! বিচিত্র শক্তি 
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ও প্রবৃত্তির ক্ষেত্র, তেমনি সমাজের জীবনও বন্ুমুখীন বিবিধ গতি ও আকরধণ-বিকর্ষের 
লীলা-স্থল। সমাজ এই বিবিধ গতির ও শক্তির সংঘাতের ফলে নানা পথে জীবনকে বিস্তৃত করিয়া 
দেয় এবং সমাজের এই বহুবিধ বিস্তার ও বিকাশকেই আখ্যাত করি 'সভ্যতা' বলিয়া । মানুষের 
সভ্যত! হইল মান্ুষের বহুবিধ আত্মবিস্তারের সমষ্টি-গত রূপ। নানা ভঙ্গীতে ও অসংখ্য ছাদে 
মানুষ নিজেকে ফুটাইয়া, ফলাইয়! তুলিতেছে যে অপরূপ সমৃদ্ধিতে, সেই ক্রম-সঞ্চিত সমুদ্ধিকেই বলি 
সভ্যতা । মানব-সমাজ আত্মবিস্তার করিয়াছে তাহার অর্থনীতিতে, তাহার পরিবারে, বিবাহে, রাষ্ট্র, 
বিজ্ঞানে, ধর্ে, নীতিতে, আইনকানুন এবং শিল্পকলায়। জীবন দ্রুতগতিতে বিকশিত হইয়া 
উঠিতেছে এই সব বিভিন্ন দিকে ও বিচিত্র পথে । কিন্তু এই সব বিভিন্ন প্রকাশ পরস্পর হইতে 
বিভিন্ন হইলেও বিচ্ছিন্ন নয়। সম্পূর্ণ নিরালম্ব ও খণ্ডিত বিকাশ কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় এবং 
একের গতি ও জীবনের সঙ্গে অপরের জীবন ও গতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়৷ রহিয়াছে । জীবনের 
সকল দিকই পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল, একের ক্ষতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও ক্ষতি-রৃদ্ধি সততই 
ঘটিতেছে। একে অন্যকে প্রভাবিত করিতেছে, পরিবণ্তিত করিতেছে এবং পরস্পরের ঘাত- 
গ্রতিঘাতের ফলে জন্ম ল্টাতেছে নিতা নতুন সংস্কৃতির নব নব রূপ । এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে 
বিখাত সমাজতত্ববিদ ঢ. 9117 1,5০7 নাম দিয়েছেন '[7661-0017001908] 18), 

অর্থনীতি, বিবাহ, পরিবার, ধন্ম, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রই পরস্পরকে পরস্পর আঘাত করিতেছে 
এবং তাহার ফলে সকলেই সকলের দ্বার! প্রভাবিত হইয়! পরিবর্তিত হইতেছে । 75 2510 ০1 
1016] 00100010208] 1619010225101]) 15 22:07801011781115 18152 2130 0000191108660, 101 
6৮61৮ 59০10198108] 0017001010 13 02961802106 01 2৮০] 00101 11) 30000 আর.৬.৮ 
(7%561161-7,567) সুতরাং এক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিলে, অপর সকল ক্ষেত্রেই সমাস্তরালভাবে 
পরিবর্তন সাধিত হইবে । সমাজের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় বিপধায় ঘটিলে, সেই বিপধ্যয়ের প্রভাব 
বিবাহে, পরিবারে, ধর্মে, সর্বত্রই পরিবর্তন ঘটাইবে। তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো বিপ্লব 
ঘটিয়া৷ গেলে, তাহার ছায়া পড়িবে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় এবং ফলে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনেও 
আসিবে অনিবাধ্য বিপ্লব । সমাজ জীবনের এক ক্ষেত্র সততই বেষ্টিত, আবরিত এবং বিধৃত হইয়া 
রহিয়াছে অপরাপর ক্ষেত্রগুলি দ্বারা । এই অর্থে এক ক্ষেত্রের পারিপাণ্থিকই (67517007600 
হইল অপরাপর ক্ষেত্রগুলি। কাজেই আশে পাশে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটিয়া 
গেলে, অপর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রকে সত্বর ঘর সামলাইয়া লইতে হয়। অর্থাৎ পারিপাশ্থিকের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সামগ্তুস্ত রাখিয়। নিজেকে পরিবর্তিত করিয়া লইতে হয়। পরস্পরের সঙ্গে খাপ 
খাওয়াইয়৷ চলিবার নীতিই হইল সমগ্র জীবনের বিবর্তনের নীতি । এই নীতিকেই হাব্ণট স্পেন্সার 
(নল. 9913091) নাম দিয়াছেন ১৪ ০ 24808000 বা পারস্পরিক সামঞ্জীন্তের নীতি । 
সমস্ত বিশ্ব সংসারের সকল বিবর্তনের মূলে রহিয়াছে এই মৌলিক নীতি। এই নীতির ব্যত্যয় 
টিলেই সমাজে আসে বিপ্রব। সমাজ জীবন নিজেকে বিকশিত করিয়া চলিয়াছে সমগ্রভাবে ; এক 
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অথগ্ড ছন্দে সমষ্টি শী: পলে পলে পরিধি ও রি তিতির । সকলের পুথকক ছন্দের 
অবদানেই এই সমগ্রতার ছন্দ গড়িয়া উঠিতেছে, সকলের পৃথক সুরের সমবায়েই এই বিচিত্র ও 
পরিপূর্ণ এক্যতান বাজিয়া উঠিয়াছে। কোনো একটামাত্র ছন্দ স্বতুন্ত্রভাবে ও পৃথক ভঙ্গীতে 
আপনাকে ছন্দিত করিয়। তুলিতে গেলেই ঘটে ছন্দ পতন, এবং সমাজ জীবনে এই ছন্দপতনের নামই 
যুগান্তকারী বিপ্লব। কাজেই অর্থনীতিতে হৌক, বিজ্ঞানেই হৌক, রাষ্ট্রে হৌক, বিবাহে বা পরিবারে 
হৌক, যেখানেই কোনো কারণে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সেখানেই সমান তাল রাখিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
পরিবর্তন ঘটানে! দরকার হয়। খই পরিবর্তন কোনো আকম্মিক বা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনা নয়, 
ইহা হইল সমাজ বিবর্তনের নিষ্ঠুর প্রয়োজন । এই প্রয়োজনকে স্বীকার যে সমাজ করিবে না সে 
সমাজের ছুর্গতি অনিবাধ্য। হয় সে সমাজ বিলুপ্তি ও বিস্বৃতির অতলে তঙাইয়া যাইবে, নতুবা 
আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে সে সমাজ নিন্মম দ্বংসের উপরে ভবিষ্বুৎ জীবনের নতুন ভিত্তিকে স্থাপন 
করিবে । ইত্তিহাসের এ অমোঘ রীতি । 

গত শতাব্দী হইতে পৃথিবীর মানব সমাজে বিচিত্র ভাঙ্গন গড়নের যুগ আসিয়াছে । জীবনের 
সকল ক্ষেত্রেই দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়া যাইতেছে এবং ফলে একদিক অন্যদিকের সঙ্গে তাল না রাখিতে 
পারায় বহু ক্ষেত্রেই ছন্দপতনও ঘটিয়া যাইতেছে । চারদিকে নানা অসামগ্তস্ত দেখা দিয়াছে এবং 
জীবনে সর্ববত্র বিশৃঙ্খল! মাথা উঠাইয়াছে। বিবাহ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও চারদিকে বিশৃঙ্খল ওলট পালট 
স্বর হইয়াছে । সমাজের পারিপাশ্থিকের মধো গভীর পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার ফলে প্রচলিত 
বিবাহ পদ্ধতির সেই নতুন অত্যুদয়ের সঙ্গে খাপ খাইতেছে না। কাজেই বর্তমান বিবাহ ও পরিবার 
আধুনিক পারিপাস্থিকের মধ্যে নিতান্ত বেনুরা ও খাপছাড়া হইয়া দাড়াঈয়াছে ৷ জীবনের অন্যান্ত 
ক্ষেত্রের সঙ্গে সামঞ্জন্য রাখিয়া বিবাহ পদ্ধতিকেও সংস্কার ও পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে । যুগে 
যুগে এই পরিবর্তন সাধন করিয়। মানব সমাজ জীবনের গতিকে অব্যাহত রাখিয়াছে এবং বিবাহ 
পদ্ধতির নান! বিচিত্র রূপ ও রূপান্তর দেশে ও কালে এই পরিবর্তনের সাক্ষা হইয়া রহিয়াছে । 

একদল লোক চিরকাল এই পরিবন্তনকে বাধ দিয়া আসিয়াছে, চিরদিন এই অশিবাধা 
গতিকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। নতুনের ছুঃসহ অভ্যুদয়কে তাহারা সহা করিতে পারেন 
না বলিয়। গতানুগতিককে আকড়াইয়। পড়িয়া থাকিবার সাধনাই তাহারা করিয়াছেন। পুরাতন 
বস্থকে বঙ্জন করিয়া নতুন বসন গ্রহণ করিবার যে সাধারণ স্বাস্থানীতি তাহাকে তাহার! জীবনে স্থান 
দেন নাই। বিবাহ পদ্ধতিতে গভীরতর পরিবর্তনের যুগ আসিয়াছে। রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই 
কথাটাকে স্বীকার ন৷ করিলেও সমাজ অব্যর্থ নীতিতে আপনার আত্মবিস্তারের পথ বানাইয়। লইবে । 
পারিপার্থিকে যে পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে তাহার ফলে বিবাহ পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আসন্ন হইয়। 
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আজ এই সামগ্তস্ত বিধানের জন্য ডাক উঠিয়াছে চারিদিকে। এই ডাকে সাড়া দিতে হইবে, 
এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । শিক্ষা বিস্তার এবং আঘিক ব্াবস্থার বিপ্লব ঘটিয়াছে বিজ্ঞানের দৌলতে। 
এই বিপ্লবের ফলে বিবাহ-পদ্ধতি ও পারিবারিক জীবনেও বিপ্লবের আহ্বান আসিয়াছে । এই বিপ্লব 
না ঘটাইলে ভবিষ্ং সমাজের জন্ম হইতে পারিবে না। পুথিবীর স্থানে স্থানে মানব জাতির 
মানসলোকে যে ভবিষ্যৎ সমাজের অর্ধজাত রূপ জমাট বাধিয়। উঠিতেছে, সেই সমাজকে বাস্তবলোকে 
ভূমিষ্ঠ করিতে হঈলে বিপ্লব আনিতে হইবে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি, পরিবার পদ্ধতি এবং সমস্ত 
জীবন-পদ্ধতিতে | কিন্তু এই বিপ্লবের রূপ কি? র্‌ 

আমরা সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করিলে দেখি সমাজ বিবর্তনের একটা ছন্দ রহিয়াছে, যে 
ছন্দে জীবন চিরকাল ধরিয়৷ আন্দোলিত হইতেছে । সমাজ গড়িয়। উঠিয়াছে ব্াক্তিকে লইয়া ;: 
বাক্তির জীবনকে বিকাশের পথে লইয়া যাইবার জন্যই সমাজ; কিন্তু বাক্তির ষোলআনা স্বাতন্ত্রাকে 
খর্বব করিয়া তবেই সমাজ আপনার আদর্শকে সার্থক করিতে পারে। বাষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধ 
চিরদিনই একটা সুক্ষ ও চঞ্চল সামঞ্জস্তকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। ব্যষ্টির অধিকার ও সমষ্টির 
অধিকার এই ছুইয়ের সীমারেখা স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করিবার উপায় নাই । একথ! ঠিক যে বাষ্টির 
স্বাধীনতা ও আত্মবিকাশের প্রয়োজনই ব্যষ্টির জীবনের সেরা কথা , কিন্তু একথাও সমান সতা যে 
বাষ্টির জীবনকে আংশিকভাবে খধিবত না করিলে সমষ্টির জীবন গড়িয়া! উঠিতে পারে না। কিন্ত 
কোথায়, কোন্‌ সীমায় যে ব্যষ্টির রাজোর সীমা শেষ হইল এবং সমষ্টির রাজোর সীমান। সুরু হইল, 
স্তা্ার মীমাংস! চূড়ান্তভাবে হওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে সীমানা লইয়া ব্যক্তি ও সমষ্টি এই 
ছুইয়ের বিরোধ প্রত্যেক যুগেই প্রথর হইয়া উঠিয়াছে এবং ইতিহাস এক এক যুগে এক এক রকমের 
মীমাংসার সাহায্যে সাময়িক সমাধান করিয়া করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। কোনো যুগে যেমন 
ব্যক্তি প্রবলতর হইয়া সমাজের ক্ষমতাকে হাস করিয়া আনিয়াছে, তেমন পরবন্তী যুগে সমাজ 
আবার প্রবলতর শক্তিতে ব্যক্তিকে খর্ব করিয়াছে । কোনো যুগে যদি বাক্তি-ম্বাতন্ত্রা 'প্রবলতর 
হইয়াছে, তবে পরবর্তী যুগ আবার সমাজ-তত্ত্রকে সিংহাসন দান করিয়া ভারসামা রক্ষা করিয়াছে। 
এমনি দ্বন্ৰের মধা দিয়া সমাজ-বিবর্তন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, চঞ্চল গতিতে । পেঞুলামের 
(079100) দোলার মতো! বিপরীত গতির মধা দিয়া কালের যাত্রা চলিয়াছে যুগের পর যুগ। 
বিবাহপদ্ধতিকে বুঝিতে হইলেও এই ছন্দ-আবন্তিত গতির তত্বকে স্মরণ রাখিতে হইবে । 

বিবাহের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় কোনো যুগ যদি বিবাহ-ব্যাপারে বাক্তিকে 
বাপকতর স্বাধীনতা দান করিয়। থাকে, তবে পরবর্তী যুগে বাক্তির স্বাধীনতাকে খর্বব করিয়া সমাজ- 
শাসনকে প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। বাক্তির ক্ষমতা যখন অতিরিক্ত আতিশয্য প্রাপ্ত হয়, তখন 
সেই আতিশঘোর চাপে জীবনের ভারসামা বিনষ্ট হয়। তখন সেই বিনষ্ট ভারসাম্যকে পুনরুদ্ধার 
করিতে পরবর্তী যুগে ব্যক্তির ক্ষমতাকে 9 অবাধ স্বাধীনতাকে খর্বব করিতে হয়। আবার সমাজের 
বন্ধন যখন কঠিন আডষ্টতার চাপে স্বাধীন বিকাশের পথকে রুদ্ধ করিবার উপক্রম করে তখন, 


১৬ সদম্ত্রী। [মম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা 





সমাজকে ভাঙিয়া ব্যক্তির মুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করিবার শ্রয়োজন আসে। বিবাহব্যাপারে ১৮ শতক 
এবং ১৯ শতক সমষ্টি-তন্ত্রের যুগ । বিবাহে ব্যক্তির রুটি, বাক্তির স্বাধীন মননা ও ঈষণাকে সমাজ 
কঠোর শাসনে খর্বব করিয়। রাখিয়াছিল। সমাজের প্রভাব ছিল তখন অপ্রতিহত, প্রতাপ ছিলো 
ছুর্বার। যে যুগকে আমরা ড1০:90872 ( ভিক্টোরীয় ) যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, সেই 
যুগের বিবাহব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের অবাধ অবকাশ ছিলে! ছুলভ। সমাঁজ-শাসনের 
কঠোর লৌহ-শিকলের বন্ধনে বাক্তির জীবন হইয়া উঠিয়াছিল ছূর্ববহ ; ব্যক্তির মন মুক্ত বাতাসে 
নিঃশ্বাস ফেলিবার স্থুযোগ না পাইম্বা ঠাপাইয়া উঠিয়াছিল। ফলে এঁতিহাসিক গতির অনিবার্ধ্য 
রীতিতে বিংশ শতকে ব্যক্তির বিদ্রোহ মাথা! উঠাইয়া দীড়াইয়াছে। বিংশ শতকে বিবাহ-ব্যাপারে 
সমাজের হস্তক্ষেপ সহ্য করিবার মনোভাব আজ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। যুদ্ধের আগেই এই বিদ্রোহ 
ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল ; যুদ্ধের পরে সমাজ বাবস্থার বিরুদ্ধে নিদারুণ বিদ্রোহ বিশাল আকার 
লইয়া আবিভূতি হইয়াছে এবং সমাজকে ভাঙিয়া চুরিয়া ব্যক্তির অপ্রতিহত স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠ। 
করিবার উপক্রম করিয়াছে । বিবাহ-ব্যাপারে এই যুগ হইল ব্যক্কিম্বাতন্ত্য বা [0.01519811970এর 
যুগ। ইতিহাসের নীতি অনুযায়ী 0109] আজ ঝুঁকিয়াছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের দিকে । 
নর-নারীর সন্বন্ধেব মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ও অধিকার নাই | বিবাহ নিতান্তই 
বাক্তির রুচি ও ব্যক্তির অভিলাষের বাপার। এখানে সমাজের বা অপর কোন পক্ষেরই কর্তৃত্ব 
ীকৃত হইবে না। ঠঃ 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “য়ুরোপে সমাজ-বিপ্লব দেখ দিয়েছে । সেখানকার সমাজের মধোই 
তার স্বাভাবিক কারণ বর্তমান । সেখানকার স্বভাবের নিয়মেই তার একটা নিষ্পত্তি হবে।” 
( বিচিত্রা-_আবাঢ, ১৩৩৭ ) সমাজ-বিপ্লব আসিয়াছে যুরোপে, তার কেন্দ্র হইল স্ত্রী পুরুষের সম্থান্ধের 
প্রবন্ধ সম্পকিত প্রশ্ন । ব্যক্তির রুচি ও অবস্থা অনুসারে বিবাহ সন্থন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পরিবন্তিত হইতে 
পারে কি না এবং ব্যক্তির অভিরুচি অনুযায়ী এই পরিবর্তন সাধন করিবার অধিকার ব্যক্তির আছে 
কিনা । যাহারা ব্ক্তিন্বাতত্ত্রোর গোড়া সমর্থক তাহারা নিবাহ-ব্যাপারে অবাধ পরিবর্তনকে স্বীকার 
করিতেছেন এবং তাহাদের মতে নর-নারীর সম্পর্ক কেবলি মাত্র ছুইজন সম্পর্কিত ব্যক্তির স্বতন্ত্র 
ব্যাপার। চরমপন্থী মতবাদ বিবাহকে একেবারে সমূলে বিলুপ্ত করিয়া সমাজে ব্যক্তির মোটামুটি 
অবাধ ও অসীম স্বাধীনতাকে প্রবর্তন করিতে চাহে । রক্ষণশীল দল আবার আজো ১৮ এবং ১৯ 
শতকের কঠোর সমাজ-শাসনকে অব্যাহত রাখিয়া ব্যক্তিকে খর্বব করিয়া রাখিতে চাহেন। এই ছুই 
চরম পন্থাকেই ইতিহাস বর্জন করিবে আপনার ভারসাম্যকে রক্ষা করিয়া চলিবার অব্যর্থ নীতিতে । 
এই ছুই চরমপন্থাই একদেশদর্শা এবং অনৈতিহাসিক। যাহারা প্রচলিত বিবাহকে বীচাইয়া 
রাখিতে চাহেন অক্ষত ও অবিকৃত তাহারা যেমন একপেশে গোঁড়ামীর সমর্থক, যাহারা বিবাহ- 
পদ্ধতিকেই মূল সহ উৎপাটন করিয়া ব্যক্তির অবাধ যৌন স্বাধীনতাকে প্রবর্তন করিতে চাহেন 
তাহারাও আতিশয্াকে আসন দান করিতেছেন। আতিশয্য সমাজসাম্যকে ভারচ্যুত করে এবং 
রর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ] গান ৫১৭. 





লেনিনের ভাষায় ইহাকে [07016 0150:067 বলিলে দোষ হয় ন। পরিবর্তন বাঞ্থনীয়, কারণ 
ইতিহাসের তাহাই ইঙ্গিত। বিপ্লব অনিবার্ধা এবং চিরকামা একথ| ঠিক, কিন্তু সকল বিপ্লব ও 
পরিবর্তনের পিছনে সমাজরক্ষার ও বিকাশের উপাদান ও সস্তাবনাকে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে 
নতুবা বৃথা ধ্বংস অকল্যাণকে ডাকিয়। আনিবে। 1১:০6 010010/85এর ভাষায় “৪৮ 006 
[00%106 012 10050 102 06501001008]; 101616 01081700615 1১06 ৫৮০010001, 00 


00186091011.” ॥ 


পান 
অনুরূপ! দেবী 


যে সুর বাজে তোমার একতারাতে, বাজাও আমার চিত্ত বীণায়, 
মে প্রেম প্রাথে উঠুক জাগি, যে প্রেম তোমার বিশ্ব জাগায় 
দাড়াও তুমি হে অপরূপ, আমার মাঝে আড়াল করে 
আমার মনের মলিনতা স্পর্শে তোমার পড়ুক বারে, 

জীবন আগার পূর্ণ করো, তোমার প্রেমানন্দের বিমল ধারায়। 


চি] সুত্ম্ে 
রেণু সেন 

অনেক দিন জীবন এক নিভৃত বীধা ধারায় চলেছে। হঠাৎ কল্কাতা এসে তার জনতা, 
তার উৎক্ষেপ বিক্ষেপ, তার ধাবমান চাঞ্চল্য, কল্লোলিত কর্প্রবাহ এসব কিছুতেই যেন ধাতস্থ 
হচ্ছিল নাঁ। তাঁর উপর চারিদিকের অনাত্মীয় আবেষ্টনী। ফলে ধীরে ধীরে এক নিদারুণ 
নিঃসঙ্গতা বেড়ে যাচ্ছিল । ৮14 

এক মেসে উঠেছি । বিশেষ আলাপ পরিচয় কারও সাথে হয় নি। সবাই আপন কাজে 
অথবা নিজেকে নিয়ে বাস্ত। ভোরে সবাই খুব দেরিতে উঠে। তারপর তাড়াহুড়া করে নাকে 
মুখে কিছু গুজে বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় ফেরে। দেহ মন ছুই থাকে কন্মক্লান্ত, আনন্দহীন, 
অবসাদগ্রস্ত। কাজেই ইচ্ছা থাঁকলেও কেউ কারো সাথে আত্মীয়তা করার স্থুযোগ পায় না । 

ক'দিন যাবত শরীরট। যেন কেমন লাগছিল । নান! জায়গায় ঘোরাঘোরি করে সে অস্বস্তি 
নোপন! আরো! বেড়ে গেল। সন্ধ্যায় একদিন ফেরার পথেই ট্রামে বেশ জ্বর হল। কোন মতে 
;.প এসে লেপ কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পডলুম। সারা রাত্রি মীথায় অসহ্য যন্ত্রণা, শরীরে আগুনের 
দাহ। এভাবে ক'দিন কাটুল। জ্বর ছাড়ার কোন লক্ষণ দেখ! গেল না। 

অন্ুখের একটা বিশেষ দাঁন এই যে ইহা অনেক সময় কোন “কান মানুষের চিত্তবোধকে 
সর্নানুড় করে তোলে | যে সব জিনিষ বা ঘটন! কোন দিন দৃষ্টিপথে আসে না বা মনের উপর 
কোন ছাপ রাখে না শুধু বর্ণহীন, শব্দহীন নিত্য-নৈমিত্তিকতার স্রোতে ভেসে বেড়ায়, তারাও যেন 
সে সময় অন্তরের ভাবানুষঙ্গে মণ্ডিত হয়ে নানান্াবে রূপায়িত ও রসাযিত হয়ে উঠে। 

মেসের একটি ছোট কোঠায় আছি। জিনিষ পত্রে সারা ঘর ভরা । কোনমতে মেঝের উপর 
১৩টি বিছানা পাত। চলে । দিনের বেলা প্রায় একাই শুয়ে থাকৃতে হয়। মাঝে মাঝে কেউ 
আসে, এটা সেটা করে দিতে, বা কেমন আছি জিজ্বেদ করতে । তারপর চলে যায় আপন আপন 
কাজে। ইচ্ছে হয় একটু বস্তে বলি, পর মুহূর্তেই সঙ্কোচ আসে। নীচে পায়ের শব্দ শুনলে 
মনে হয় কেউ আমাকে দেখতে আস্ছে। একটু আন্তরিক সামীপা, একটু সহমন্মিতা পেতে মন 
একান্ত ইচ্ছুক । নির্জন নিঃসঙ্গতাবোধ কিছুতেই যেন যেতে চায় না । 

ঘরে এলোমেলে। কত জিনিষ পড়ে আছে এক রঙা সামান্যতার অন্তরালে । কোনদিন 
এদের অন্য দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করি নি। আজ সকলে নূতন .ভাবে নূতন রূপে আমার কাছে 
এসেছে । আমিও সর্বনগ্রাহী দৃষ্টিতে এদের দেখছি ; অন্তরের রুক্ষ শূন্যতা এদের রূপ-স্থোৌয়ায় দূর 
করছি। 

মাথার কাছেই কেলেগারটা। অন্য দিন শুধু তারিখ জান্তে একে খুঁজেছি। আজ 
১৯৩৮ সাল দেখেই মন কোন্‌ সুদূর অতীতে চলে গেল। মানবতার প্রতি সুগভীর দয়া ও স্ববিশাল 
সহানুভূতি নিয়ে কোথায় কিভাবে এক মহাপ্রাণ জন্ম নিয়েছিল; আরো কত কি। 


অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ] পথের বুকে মার ৫১৯ 


ক'দিন হয় স্বর ছেড়েছে । আজ ভাত খেয়েছি। ঘরের বন্ধ আয়তনে আর মন থাকৃতে 
চায় না। বাহিরের বর্ণনৃত্য আলো বাতাস, উদার বিস্তৃতি আমাকে ছূর্ববার আকর্ষণে টান্তে 
লাগল। কোন মতে বিছানা ছেড়ে উঠেই বেরিয়ে পড়লুম । শরীর বড় ছুর্বল। পা চল্তে চায় 
না, কিন্ত মন অদম্য। নিকটেই একটা পার্ক ছিল। সে দিকে চন্লুম। দোকান পাট;ট্রাম বাস 
ছোট বড় বাড়ী কিছুই যেন আজ্ঞ চিরাভত্ত, চিরপ্রত্যাশিত, মনে হল না। সবাই আজ নৃতনত্বে 
রসাক্রাস্ত, সবাই আজ সজীব ; সবাই প্রত্যক্ষ, ব্যাপক ও অন্তরঙ্গ । 
ফুট পাতে নান! ব্যাধিগ্রস্ত একদল ভিখারী বসে থাকে । ঞতাদের ছোট ছেলে মেয়েরা 'বাবু 
একটা পয়সা” বলে হাত বাড়াল। পকেটে সামান্য কিছু ছিল। দিয়ে পার্কে ঢুকে পড়লুম। রাস্তায় 
লোকজনের ভিড় খুব বেশী। হাট্বার সামর্থযও তেমন নেই। ভিতরে ঢুকে ঘাসের উপর 
বসলুম। চারিদিকে স্িগ্ঝ, জীবন প্রদ, সুনবীন শ্যামলতা৷ সৌন্দধ্যর নিত্য উৎস খুলে দিয়েছে। 
আমি বসে বসে তাই উপভোগ করছি। দূর হতে শিশুদের হাস্তোচ্ছাস গ্রাণের অজস্রতা নিয়ে 
আমার কাছে আসছে, আমাকে উদ্জীবিত করছে। 
আকাশ বিরাট বক্ষপট মেলে দিয়েছে। সুনীল বিস্তুতি। তাতে অগণা আবর্তমান 
জ্যোতিঃপুঞ্জের অশ্রান্ত, অনাচ্ন্ত প্রবাহ চল্ছে, কোন অনন্ত সন্ভাবাতাকে লক্ষা করে। কে জানে 
এ অনন্ত অবিশ্রাম গতির পরম পরিণতি চরম স্থিতি কিন। ? 
একটু রাত্রি হয়েছে । শীতও লাগছে। উঠে ধীরে ধারে মেসের দিকে রগুনা ৮ 3। 
রাস্তায় খুব ভিড় জমেছে । সাম্নে অনেকগুলি ভীষণ ভারী বস্তা বোঝাই কর। একটি গাড়ী ছুটে 
মোষে প্রাণপণে টান্ছে। কিছুতেই এগুচ্ছে না; রাস্তার মুখ এতে রূকৃড্‌ হয়ে গেল। পিছু হতে 
“হুট, হট? বলে বাসওয়ালার। হর্ণ বাজাচ্ছে। রুদ্ধ গতি জনতার চিৎকার ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। 
উপায়ান্তর না দেখে গাড়োয়ান নিন্মমভাবে মোষ ছুটার উপর লাঠি চালাতে লাগল, একটু এগিয়ে 
যাওয়ার জন্য । লাইনের উপর ট্রাম আস্ছে, সে দিকে তার জক্ষেপ নেই । চারিদিকের উত্তেজন। 
ও সারা দিনের প্রাণান্তক পরিশ্রমে মোষ ছুটাও ক্ষেপে গেল। মরিয়৷ হয়ে গাড়ীটা টেনে লাইনে 
আসল । ঘর্থর শবে ট্রাম এসে পড়ল । ধাক্কার চোটে একটা মোয আহত হয়ে ছিটকে গেল। 
এক মর্দ্মভেদী আর্তনাদ রাস্তার কন্মকোলাহল ছাপিয়ে উঠে দিগন্তের বুকে মিশে গেল। মুহুর্তের 
জন্য চারিদিক স্তম্ভিত, শান্ত, নিরস্ত ও নিঃস্পন্দ। তারপর আবার চাঞ্চল্য, একটানা গতি । 
রাস্তায় রক্ত গঙ্গা। আমার আর দাড়ান সম্ভব হল না। দেশে দেশে, যুগে যুগে, চিরলাঞ্থিত 
চিরদলিত জীবাত্মার পু্জীভূত বেদনার বাণী যেন এই মর্ম্স্তদ আর্তন্বরে ধ্বনিত হয়ে আমার প্রাণে 
বাজছে। মোহাবিষ্টের মত মেসের দিকে ফিরছি। 
রাত্রিতে আর ঘুম হল না। সকালে আবার ভারাক্রান্ত মনে পার্কের দিকে চল্ছি। দমকলে 
রাস্তায় জল দিচ্ছে। ও জায়গায় এসে দেখি সব রক্ত ধুয়ে গেছে। জীবন-নাটোর যে এক 
বিধাদময় অভিনয় কাল এখানে হয়েছিল তার কোন চিহ্ন আজ পথের বুকে নেই। 


স্বতুহ্মালেন্্র স্্রঙ্ানিলতভ স্নাক্ছিভ্ন 
মন্সথক.মার চৌধুরী | 


স্বর্গ থেকে আগ্তন চুরি করে প্রোমেথিউস্‌ চেয়েছিল মানব জাতির মনকে জ্ঞানের আলো! 
বিকীরণে উদ্ভাসিত করে তুলতে-_ফলে তাকে বরণ করে নিতে হ'ল বন্দীত্বের কঠিন শৃঙ্ঘল। 
গোটা মানব জাতির স্তিমিত চেতনায় ধারা ছড়িয়ে দিলেন বন্ধন মোচনের স্ফুলিঙ্গ, শোষণকারী 
রাষ্ট্রের ভয়া্গ বূপকে ধারা উদঘাটন্ন করলেন জগতের সাম্নে_ প্রোমেথিউসের মতোই তাদের নীরবে 
সইতে হ'লো রাষ্ট্রের কঠোর নির্যাতন । ফ্যাসিজমের অত্যুদয়ের সঙ্গে মানুষের জাগরণের উন্মেষকে 
নিরুদ্ধ করবার চেষ্টাই সব চাইতে হিংস্র হয়ে উঠেচে। আধুনিক সাহিত্যে, অচিরধ্বংসশীল 
ক্যাপিটেলিজম নৈরাশ্য এবং হতাশার সুর শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠেচে এবং আগামী বিপ্লবের স্পষ্ট 
ইঙ্গিত আধুনিক সাহিত্যে ফুটে উঠেচে বলেই, ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র নির্মম শাসনে নিরুদ্ধ করে দিতে চাচ্ছে 
সমস্ত প্রগতিশীল মতবাদকে । ক্ষুত্তির সহজ এবং স্বচ্ছন্দগতি হারিয়ে সাহিত্য আজ পঙ্গু । 

কাপিটেলিজমের প্রথম অধ্যায়ে সাহিত্যের প্রসার এবং সমৃদ্ধির কথা অনন্বীকাধ্য। এর 
কারণ ক্যাপিটেলিজম তার উন্নতিশীল পর্য্যায় অতিক্রম করে তখনও স্থিতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী 
হয়ে উঠেনি_কিন্ত যে মুহূর্তে ক্যাপিটেলিজম বিপ্লবাত্মক অধ্যায় অতিক্রম করে ফ্যাদিজমের 
রুদ্রমৃত্তিতে আত্ম প্রকাশ করলে-_সংস্কৃতির সাথে তখনই এর সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। শিল্পকলার 
সাথে ধনতন্বাদের বিরোধ হয়ে উঠ/ল! তীব্রতর, বুদ্ধিজীবীরা জনসাধারণের প্রতাক্ষ সংস্পর্শ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে ক" পরোক্ষ দয়ার পর নির্ভরশীল হয়ে উঠলো--অর্থনৈতিক দাসত্ব তাদের 
সাবলীল রসম্থষ্টিকে করলে ক্ষুন্ন স্বাধীনচিন্তার অবরোধের ফলে সাম্প্রতিক সাহিত্যের পরিণতি হ'লে! 
ফ্যাসিজমের 'প্রতিধ্বনিতে ৷ 

ফ্যাসিজমের পাণ্ডারা কঠিন আদেশের ভঙ্গীতে শিল্পীকে বলচেন-_“সংগ্রামকে উপেক্ষা করে 
কোন সাঠিত্যাই রচিত হ'তে পারে না। ফ্যাসিজমের জীবন-মরণ যুদ্ধে কারো নিরপেক্ষ থাকবার 
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সাহিত্য যে শুধু সমঙামরিক জীবনের প্রতিফলনে সীমাবদ্ধ থাকবে তা জি জহির অস্তুরে 
রূপায়িত হয়ে উঠে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি। ফ্যাসিজমের প্রসারের পর যে অসন্তোষের আগুন 
লমাজের স্তরে স্তরে ধূমায়িত হয়ে উঠেচে, অচির ভবিষ্যৃতের যে বিপ্লব বন্কি যে কোন মুহূর্তে লাভা 
আোতের মতো আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে ? সাম্প্রতিক 
সাহিত্যের সেই আগতপ্রায় ভবিষ্যত এবং ধূমায়িত বিশ্লবের ছায়াপাত থেকে বিমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। 
গোয়েবোল্সের মতো আমিও বিশ্বে করি যে, জীবনকে উপেক্ষা করে অবসরভোগী সমাজের খেয়াল 
চরিতার্থতা করবার সময় এবং স্থযোগ আধুনিক সাহিত্যের নেক্ট্র। বর্তমান সাহিত্যেরে রাজনীতি, 
সমাজনীতি এবং অর্থনীতির প্রভাব অতিক্রম করে গড়ে উঠা প্রায় অসম্ভব। কারণ সাহিত্যস্থষ্টির 
মূলে রয়েছে শিল্পীর ব্াক্তিত্ব এবং আঝেষ্টনীর যুক্তপ্রেরণা । কিন্তু ফ্যাসিজমের সাথে আর্টের বিরোধ 
বেঁধেচে আগামী যুগের বাস্তবতা নিয়ে। সমাজতন্ত্বাদের দ্রুতবিস্তারের ফলে প্রায় সকল দেশেই 
নির্যাতিত মানুষের বুকে জেগেচে যে বিপুল উদ্দীপনা, নতুন রাষ্ট্র এবং সমাজ গড়ে ভুলবার জন্যে 
যে ছূর্ববার শক্তির প্রক্রিয়া চলছে ফন্তুধারার মতো,ফ্যাসিজমের পাণ্ডারা আগামী যুগের এই সুনিশ্চিত 
পরিণতির ক্ষীণতম আভাস থেকেও সাহিত্যকে দুরে রাখতে চান। ইতালী এবং জার্ম্দেণীতে 
ফাযাসিজমের অক্টোপাস হিংস্র উন্ন্ততায় গ্রাম করেচে তার সাহিতা এবং সংস্কৃতিকে । সাহিত্যের 
পৃত মন্দিরে আজ ম্থুরু হয়েচে ফ্যাসিজমের ভীষণ কালাপাহাড়ীপণা । সেখানে সাহিত্যিকর! 
পরিণত হথেচে ফ্যাসিজমের অন্ধ ক্রীড়ণকে । কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ 
রয়েচে__তাদের রচনার মধ্যে ফ্যাসিস্ত সাম্রাজা সম্প্রসারণের প্রচার ছাড়। আর কিছুই স্থান পাবে 
না। গ্রামোফনের মতে। তাদের প্রতিধ্বনি করতে হবে হিটলার এবং মুসোলিনীর স্তরতিগান। 

কাল রেডিক্‌, 9010 081]1র 41) 18]197 0? 006 20065 0£ 71515501221 এবং 
আরও ক'খানা বই এর অংশবিশেষ উদ্ধত করে দেখিয়েচেন_-কী অন্যায় ভাবে আজ ফ্যাসিজম্‌ 
জীবন-শিল্পীর স্বতংসষুর্ত সাহিত্যস্থষ্টির' পর প্রচারের তুষারস্তূপ চাপিয়ে দিয়ে বলচে__ তোমাদের 
রচনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে ফ্যাসিজমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি--কবি ও শিল্পীর বীণায় বেজে 
উঠবে ফ্যাসিজমের জয়গাথা। 

জান্মেনীতে আমরা শুধু ই্দী বিতাড়নের সংবাদই শুনেচি_ সাহিত্য এবং শিল্পকলার 'পর 
জার্দেন ফ্যাসিস্তদের যে দৌরাত্ম্য চলেচে--তার বিশদ বিবরণ দিয়েচেন 7২201]. জান্মেন রাষ্ট্র 
একদল চারণ সাহিত্যিক গড়ে তুলেছে, যাদের একমাত্র বুলি “৭, 9190৭, 02৪ ৪0107 
1২৪01 দৃষ্টাস্তম্বরূপ 70030 এবং ৫.81061681€'র নাম করেচেন। ক্যাপিটেলিজম্‌ আজ 
আপাত মনোহর “ইজমে'র আবরণে আত্মরক্ষায় মরীয়। হয়ে উঠেচে। কা'মাস আগে তুকাঁর বিখ্যাত 
কবি নাজিম থিকৃমতের গ্রেপ্তারের কথ! পড়েছিলগুম। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, জার্্মাণী এবং ইতালীর 
অন্তায় সাপ্রাজ্যলিপ্ার বিরুদ্ধে তিনি স্পেনের জনগণকে উদ্দ্ধ করে কবিতা লিখেছিলেন। তুকাঁর 
, ফ্যাসিস্ত গুপ্তচরের চক্রান্তে তাই নাজিমের স্থান হ'লো বন্দীশালার অন্ধকোঠায়। তুকীঁকে যিনি 
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সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে শুনিয়েছিলেন স্বাধীনতার দৃপ্তবাণী-_ফ্যাসিস্ত প্রভাবের ফলে আজ তাকে 
বন্দীত্বের শৃঙ্খল পরে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্চে । “পথের. দাবী”কে অঙ্কুরেই স্তন্ধ করে দেবার 
মাঝে কি ফ্যাসিস্ত দৌরাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না? রবীন্দ্রনাথের লেখা বলেই বোধ করি 
“চার অধ্যায়” রাজরোষের উর্ণনাভ এড়িয়ে গেল। স্থুতরাং একটা বিষয় খুবই স্পষ্টীকৃত হয়ে 
উঠেচে যে ফ্যাসিজম আজ প্রচণ্ড আকর্ষণে মানব সভাতাকে মরণ-গহবরের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে । 
বুদ্ধিজীবীদের 'পর এই বর্ধবরতার পরোক্ষ এবং গুত্যক্ষ ফল রীতিমত মারাত্মক। টমাস মানের 
বহিষ্কার, কালফন অসিয়েতস্থির পর «মমানুধিক অত্যাচার নাৎসী গুগ্ডামীরই উদাহরণ । 

অধুনা কবি নোগুচির পত্র সভ্য জগতকে আকস্মিক আঘাতে সন্তস্ত করে তুলেচে। একদা 
যিনি ছিলেন মানব হিতৈষণার উপাসক-_তী'র এই সাআ্াজ/বাদের সমর্থনে বুদ্ধিজীবীদের শোচনীয় 
অধঃপতনেরই অগ্রন্চনা । রবীন্দরশাথ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেচেন-_“.. কুটযুক্তিজালের পেছনে 
রয়েচে স্বদেশভক্তির বিকৃত আদর্শ ; সেই আদর্শে বিভ্রান্ত হয়ে বর্তমান যুগের “বুদ্ধিজীবীরা” তাদের 
আদর্শবাদের গর্বব করে এবং তাদের দেশের জনসাধারণকে ধ্বংসের পথ অবলম্বনে বাধ্য করে।:..... 
ফাকিবাজিকে আদর্শম্বরূপ গ্রহণ করে, প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এড়ানোকে আমি আধুনিক বুদ্ধিজীবিগণ কর্তৃক 
মানবতার প্রতি কৃতত্বতার দৃষ্টান্ত বলে মনে করি...” 

ক্যাসিজমের আবেষ্টনীতে সাহিত্যের লীলাচঞ্চল প্রাণধার! স্তিমিত এবং ক্ষীণ হয়ে আস্চে_ 
স্বতঃউচ্ছসিত রসের নির্ঝর ধারা আপনার পরিক্রমার সহজ ছন্দ হারিয়ে হয়ে উঠেচে অতিমাত্রায় 
শীর্ণ। এ শুধু একট! নিছক সেন্টিমেন্ট নয়-_ এতিহাসিক দৃষ্টিতেও এই সিদ্ধান্ত অনিবাধ্য | 

সভাতার প্রত্যেক ধাপে গড়ে উঠে তার আনুষঙ্গিক রাষ্ট, সমাজ এবং সাহিত্য । 
ক্যাপিটেলিজমের উন্নতিশীল পধ্যায়ে তার সব চাইতে বড়ো গর্বব ছিল-_সে শিল্পীকে দিয়েচে মুক্তি_ 
মহারাজা, পুরোহিত এবং চার্চের বন্ধন থেকে যুক্ত করে আর্টিষ্টকে করেচে স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বাধীন__দিয়েচে 
তাকে কল্পনার স্বচ্ছন্দ পাখা মেলে দেবার প্রচুর অবকাঁশ। ফিউডেল ব্যবস্থার পর ধনতন্ত্রবাদ 
সভ্যতার অগ্রগতির অনুকূল বলে এর পরিপ্রেক্ষিতে সাহিতোর হয়েছিল চরম স্করণ। কিন্তু পরবর্তী 
যুগে ক্যাপিটেলিজম্‌ পরিণত হলে। শোষণকারী শক্তিতে, নবযুগের প্রগতিশীল ভাবধার'র সঙ্গে 
সমান তালে এগিয়ে চলতে পারলে ন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সমাজ। যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে তাই 
সামাজিক অনুশীলন এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে বিপ্লবী ভাবধারার এক বিরাট সংঘাত সুরু হয়েচে। 
অদূর ভবিষ্ৃতে যে সংস্কৃতিগত বিপ্লবের সঙ্কেত ছুলে উঠেচে সাম্প্রতিক জীবনের বিক্ষু্নির অন্তরালে, 
শ্রেণীহীন সমাজের ফে প্রোজ্জল অরুণিমা উকি দিয়েচে বিচলিত পৃথিবীর ধূসর দিগন্তে__মর্ত্যমেঘের 
প্রান্তে প্রান্তে আগামী প্রভাতের নবারূণোদয়ের যে ব্বর্ণচ্ছটা-ফ্যাসিজম অস্বীকার করতে চেয়েছে 
সেই ছুর্ববার বিপ্লবের বিপুল প্রাণশক্তিকে । তাই আধুনিক রাষ্ট্রের বর্বর দমননীতির ফলে 
সাহিত্যের কুমার আত্মা আজ মুহামান। ফ্যাসিজমের আওতায় যে সত্যিকারের সাহিত্য স্বষ্ট 
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কোন যুগেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, বৃস্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি” বিকশিত হয়ে উঠে না__ 
এর মুল রয়েচে সমাজ জীবনের গভীর তলদেশে । সুতরাং কোন সত্য সাহিত্যই জীবনকে উপেক্ষা 
করে রচিত হ'তে পারে না_এবং যদি বা নিছক স্বপ্রবিলাস নিষ্ণে কোন সাহিতা রচিত হয়, তবে 
তা" আধুনিক মর্মতন্ত্রীতে অনুরণিত করে তুলতে পারে না সমধ্বনির তরঙ্গ । এখানেই সাহিত্য 
হিসেবে তা'র বিরাট ব্যর্থতা__কারণ সাহিত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি --কতখানি গভীর ভাবে 
তা" পাঠকের মনে আবেদন জানালে--কতট্রক সার্থকতায় দে রচনা! পাঠকের অন্তরকে রসের বর্ণ! 
ধারায় আপ্লুত করে দিলে । 

ফ্যাসিজমের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য কেন যে আপনার সহস্ধারায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠচে না, তা'র 
মূল কারণ-_লেখকের পরে রাষ্ট্রীয় স্তাংশন' জারীতে। ফ্যাসিজমের বর্ববরতায় শিল্পীর সত্য চেতন! 
আজ মুচ্ছিত, তা*র সৌন্দর্যাবোধ বিকৃত__তা'র স্থষ্টির উন্মাদনায় ছড়িয়ে পড়েছে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের 
দারুণ ভয়ান্তি। রূপদক্ষের দৃষ্টিকে আজ বর্তমানের বিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রকে অতিক্রম করে ভবিষ্যাতের 
উটপ্রান্তে প্রসারিত করবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই । ফ্যাসিজমের অক্টোপাসে জীবন-শিল্পীর সৃষ্টিশীল 
মন স্তব্ীভূত। সুতরাং এর আওতায় কোন প্রতিভাবান্‌ সাহিতোকেরই , আপনার প্রথর স্বাতন্ত্র্য 
দেদীপ্যমান হয়ে উঠবার স্থযোগ নেই । অন্তর যেখানে শাসনে অভিভূত, সত্যদৃষ্টি যেখানে আহত, 
চারণ সাহিত্য ভিন্ন সেখানে কোন সতেজ এবং সাবলীল সাহিত্যস্থষ্টির প্রত্যাশা করাই মুঢ়তা। 
সাহিতািকদের পর “স্তাংশন' দিয়ে তাদের আত্ম প্রকাশকে স্তব্ধ কর! চলতে পারে-কিন্তু শাস্তির ভয় 
দেখিয়ে তাদের দিয়েও সাহিত্যস্থষ্টি সম্ভব নয়। আর্টিষ্টের মন যেখানে ফ্যাসিজমের প্রতি দ্বণায় 
সঙ্কুচিত, যে ফ্যাসিস্ত রাষ্টে ধ্বংস সম্বন্ধে আটিষ্ট এক রকম স্তুনিশ্চিত__সেখানে ত ০০০0০৫750:8610 
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বর্তমানের পঙ্গ সাহিত্যকে যদি আবার ছন্দ ও ছটা, রস এবং রচনার স্বচ্ছন্দ স্ফুত্তিতে 
বিকশিত করে তুলতে হয়__তবে শিল্পীকে আজ মুক্তি দিতে হ'বে, ফ্যাসিস্ত দানবের করাল গ্রাস 
থেকে । বন্ধন মোচনের যে সংগ্রাম রাশিয়াতে জয়যুক্ত হয়ে উঠেচে_ষে নিষ্ঠা এবং ত্যাগের ফলে 
নিগীড়িত মানুষের দেহ এবং মন থেকে খসে পড়লো পরাধীনতার শৃঙ্খল-_শ্রেণীহীন সমাজ রচনার 
সেই কঠোর সংগ্রামে শিল্পীকেও নিরপেক্ষ থাকলে চলবে না। কারণ এই মুক্তি সংগ্রামের পর 
সমগ্র মানব জাতির সংস্কৃতি সাধন! এবং সাহিত্যের ভবিষ্যত নির্ভর করচে। এই স্বাধীনতার সমরের 
» আবর্ত থেকেই আগামী যুগের সাহিতা প্রতিভাত হয়ে উঠবে তা'র জয়ঙ্্রীমণ্তিত রূপ নিয়ে__নবযুগের 
' জ্যোতিরুদয়ের প্রথম বিচ্ছুরণে সহস্র পাঁপড়ি মেলে বিকশিত হয়ে উঠবে স্থষ্টির লীলাকমল। 





হ্জলন্ম-স্পল্্িভকস্বা 


'ভুপেন্দর কিশোর রক্ষিত রায় 


এ যে বনস্পতি-__-ওকে ঘিরে-ঘিরে উড়চে মক্ষিকার দল, 

বুন্চে রহস্তে-ভরা আলোর জাল; 
আমার “য়্যাকাঁশিয়া-”বনের গন্ধ গেচে ছড়িয়ে 

এ পরিক্রমার আবর্তনে । 

ওরা মোটেও স্থির হচ্ছেনা, দৃষ্টির আড়ালেও যাচ্চে না, 

ওরা যেন হাওয়ার রেখা-পথে রথ-চক্রের ঘূর্ণন__ক্ষণে-ক্ষণে 
চমক্-ছড়িয়ে-বাওয়া ঘৃণন ; 

যেন ওদেরকে ভারী-সুগন্ধের বিলাসী-যাছ 

নিবিড় জড়িমায় রেখেছে জড়িয়ে । 


দই 


আমি নিনিমেষে দেখ চি--দেখেদেখে সংচিৎ হারা-হেন ভাবচি-_ 
ওদের গত্তি আর আমার চিন্তার ধারায় স্থুর মিলিয়ে ভাব চি-- 
সত্যি-_না অপাথিব কোন্‌ মহাবুত্তের আবর্তে 
অন্শ্ট কোন্‌ মৌন-রাখীর আবন্ধে 
কী সুক্ধ্তম যোগাযোগে আচে যুক্ত হোয়ে 
এ কল্পন-পরিক্রমা আর আমার আকাঙ্ক। ! 
অভীগ্না যতো, সুগন্ধের-ই প্রায়, আচে লুটিয়ে অস্তরের 
মন্মরকোষে, সাধারণত থাকে যারা পলাতকের মতো দূরে । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ] 


কল্পন-পরিক্রমা ৫২৫ 








_ভিন-_ 


চমক্‌ দিয়ে-দিয়ে সঞ্চরি' যাও জো্ঠের মর্রে__ 
ওগো আমার গ্রীষ্ম-তাপ-হরা প্রেয়সী-কল্পনা ! 
সকল বনভূমি সানন্দে দিক সাড়া 
ঝলোমলে! তোমাদের পাখার গানে !» 
গন্ধের অবলেপনে, আলোর ঝরণায়, 
আকাশের শৃন্যে তোমাদের এ গৃট-সংকেতনী-পরিক্রমণ 
থাকুক বেঁচে দিনমান ; তারপর আরো ঘনিষ্ঠতর কোরে 
এই পরিক্রমাকে নেবো জেনে, নিশীথে, ঘুমের ঘনিমায়। 
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ভ্তান্সতভীন্ নাবী শ্রন্িক্ক 


কমলাদেবী. চট্টোপাধ্যায় 


এক বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ভারতবর্ষের উপরে সংঘটিত হোচ্ছে--আর 
এই সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাষধের তীব্রতার মধো-_যাস্ত্রিকশিল্পের প্রসারহেতু ভারতীয় জীবনের 
অর্থনৈতিক দিকে গত কয়েক বংসর ধরে যে বিশ্লবাত্মক পরিবর্তন চলেছে তার সুদূরপ্রসারী ফলকে 
আমরা অনেক সময় লক্ষা করি না । 

ভারতের অর্থনৈতিক জীবন এখনো কৃষিপ্রধান থাকা সত্বেও এই পরিবর্তনের শক্তি এত 
প্রবল যে স্দুরতম গ্রামেও এবিস্তত হোয়ে, সামাজিক সম্বন্ধ, আচার ব্যবহার, অভাস ও 
পারিপাশ্থিক জীবনকে প্রভাবাদ্বিত কোরেছে। 

এরূপ একটা বিরাট সামাজিক পরিবর্তন পুরুষ অপেক্ষা বেশী মাত্রায় না হউক অন্ততঃ 
পুরুষের অন্রূপ মাত্রায় মেয়েদের জীবনকে প্রভাবান্বিত করবে এ স্বাভাবিক । [707568] 
চ৪%০136107. যে সামাজিক পুনর্গঠন এনেছে তার প্রভাব আমাদের শ্রমিক মেয়েদের উপর 
পুরুষের চাইতে বেশী গভীর হোয়েছে। এই পরিবর্তনের সামাজিক ও নৈতিক মুল্য যা-ই নির্ধারিত 
হোল না কেন এর অনৈতিক দিক্‌ অস্থীকার করা একেবারেই চলে না। এই পরিবর্তানের সঙ্গে 
প. তকগুলি নতুন সমস্যার উদয় হোঁয়েছে নারী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই যা বিগ্ুমান। এ ছাড়া 
নারা শ্রমিকদের কতকগুলো! বিশেষ সমস্যাও দেখ! দিয়েছে । নারী শ্রমিকের অতীত ও বর্তমান 
জীবনের একটা চিত্র আমি পরবন্তর পষ্ঠাগুলিতে দিতে চেষ্টা করেছি । 

ভারতবর্ধ চিরকালই কৃষি প্রধান দেশ ছিল--তবে তার সমস্ত এতিহাসিক অতীত আলোচনায় 
দেখা যায় সে একটা শিল্পপ্রধান কেন্ত্রও ছিল। 

ৃষ্টীয় যুগের বহু পূর্ব থেকে ভারতীয় বাণিজোর সুচনা । [76:000105 ও [1৩£550167765 
এর লেখায় আমরা ভারতীয় রেশমের উৎকুষ্টতার উল্লেখ দেখতে পাই । 7০15র লেখাতে 
ইম্পিরিযাল রোমে ভারতীয় শিল্পের চাহিদা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে ধারণ পাওয়া যায়। এরূপ 
উচ্চ স্তরের শিল্প প্রধান দেশের শিল্পজীবনে মেয়েদেরও অংশ থাকাই ন্বাভাবিক ; যদিও তাদের স্থান 
কি ছিল সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। কৌটিলোর অর্থশান্ত্র (৩২১-২৯৬ খ্ঃ পৃঃ) 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রাচীনতম পুস্তক। সমসাময়িক একটী আদর্শ রাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গঠনের বিশদ বিবরণ এই চমতকার বই'টাতে পাওয়া যায়। এরপ প্রাচীন 
বইতে শ্রমিক আইন অথবা নারী শ্রমিকের সুবিধাজনক আইন ইত্তাদি আশা করা যায় না তবে 
এতিহ্বাসিক পরিপ্রেক্ষণের উদ্দেশ্টা সাধিত হুয়। এই অর্থশান্সে আমর! রাষ্ট্র যে মেয়েদের কাজের , 


রব 


অগ্হাযণ, ১৩৪৫ ] ভারতীয় নারী শ্রমিক ৫২৭ 


৮৮৮) শশী টিটি -শপাশিপিশীশশ 


ব্যবস্থা কোরতে। তার উল্লে দেখি। বেতনভোগী ভাবে শস্তাক্ষেত্রে, বস্ত্রবয়নশিল্পে ুতাকাটুনী ও 
শুশ্রাধাকারিণী ও আরো! নান! কাজে তারা নিযুক্ত হোত। দ্বিতীয় পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে বন্ত্রবয়ন 
বিভাগের পরিচালকের নিকট থেকে কাজ পেয়েছে এমন মেয়েদের একটা সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া 
যায়। পরিচালকের কর্তব্য ছিল লোক নিযুক্ত করা। এদের মধ্যে বিধবা, আতুর স্ত্রীলোক, 
বালিকা, সন্ন্যাসিনী, বৃদ্ধা, রাজবাড়ীর পরিচারিকা, অর্থদণ্ড দিতে অক্ষম স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করবার 
কথা উল্লেখ আছে। কাজে উৎসাহিত কর্বার জন্য সভার তারতমা অন্নুসারে বেতন নির্দিষ্ট হোত 
এবং যারা প্রচুর পরিমাণে সুম্ধ সৃতা কাটতে পারতো তাদের পুরষ্কার দেওয়া হোত। স্ত্বীজোলাদের 
জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হোত । বর্তমানে নারী শ্রমিককে শুধু যে অবরোধ থেকে বেরিয়ে 
আসতে হয় তাই নয় পারিবারিক জীবনে গোপনীয়তার সঙ্গত দাবীও অগ্রাহ্য হয়। কৌটিলা বণিত 
রাষ্ট্রে কিন্তু তা হোতনা | নীচের উদ্ধ তাংশ তার সাক্ষা দেবে। “যারা বাড়ী থেকে বের হয় মা, 
যাদের স্বামী প্রবাসে, যারা আতুর অথব৷ অপ্রাপ্তবয়ক্ক তার! গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যখন কাজ. 75 
বাধ্য হয় তখন বন্ত্রবিভাগের পরিচালকের মধ্যস্থৃতায় উপযুক্ত শালীনতা রক্ষা কোরে তাদের কাজ 
দেওয়া হবে ।” এতে প্রমাণ হয় আমাদের পূর্ববপুরুষের। শিল্পকেন্্রগুলিতে নৈতিক সমব্যার সমাধান 
কতটা বিচক্ষণতার সঙ্গে করেছিলেন । 

আরো একটা উদ্ধৃতাংশ থেকে দেখ যাবে যারা কাজের ভন্থে ঘরের বাষ্টরে আসতে বাধা 
হোত তাদের জন্য কি ব্যবস্থা ছিল। “ঘে সব মেয়ের সকালবেলা বয়নবিভাগে উপস্থিত ভোচ১ 
পারবে তার৷ তাদের সুতার পরিবর্তে মজুরী পাবে, যদি পরিচালক বেতন দিতে দেরী করে বা তাদের 
ঠকাতে চেষ্টা করে তবে সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে 1৮ 

মেয়েদের প্রতি কর্তৃবা সম্বন্ধে রাষ্ট্র যে সম্পুর্ণ সজাগ ছিল তারও বন প্রমাণ পাওয়া বার 
২য় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখি যে অসহায় স্ত্রীলোকদের সন্তান জন্মের পূর্বেব ও পরে উপযুক্ত 
ব্যবস্থা রাজা কর্তেন। অর্থশান্ত্রের এসব লেখা থেকে স্পষ্ট হয় যে তখনকার প্রচলিত শিল্পে 
মেয়েদের একটী বিশেষ স্থান ছিল ও তাদের জন্য যথোচিত যত্র নেওয়া হোত। মেয়েরা কাজ 
বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারতে ও উপযুক্ত মজুরী পেতো--এতে একাধারে পারিবারিক জীবন এবং 
কুটার শিল্পের যা আদর্শ অর্থাৎ শিল্পীর বাক্তিগত অভিনিবেশ--উভয়ই অক্ষুপ্র থাকতো । পরিচিত 
আবেষ্টনে শিল্পীর অভিনিবেশ রক্ষা ও গৃহকর্শা সম্পাদন দুইই সম্ভব হোত। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক 
বিক্ষোভ, বৈদেশিক আক্রমণ ও অরাজকতা সত্বেও ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থা! বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত 
অপরিবত্তিত ছিল । 

দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ থেকে মুসলমান রাজত্বকালের ইতিহাসে দেখা যায় যে হিন্দুরাজত্ব কালের মত 
এ সময়েও ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। কাপড়, কাগজ, চিনি, ধাতু ও চামড়ার 
জিনিষের উল্লেখ দেখ। যায়__প্রতি শিল্পের বিভিন্নপ্রকারের জিনিষ বাজারে উপস্থিত করা হোত-__ 
৭ ভা থেকে খুব উচুদরের শিল্পজীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারখানারও উল্লেখ দেখা যায় যার মজুর 
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সংখা সহস্র সহত্র ছিল, এগুলি সাদারণতঃ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাষ্ট্র পরিচালিত কারখানা ছিল। 
তবে সাধারণ পণ্যদ্রব্য পূর্ববযুগের বহুবিস্তৃত কুটারশিল্পের মধ্য দিয়েই তৈরী হোত। ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানী রাজনীতি ও বাণিজ্যের এক হৃদয়হীন সমাবেশ করবার পূর্বেন ভারতের অর্থ নৈতিক জীবন 
তার পুরাতন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছিল । কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কারখানা 
গুলি গড়ে উঠবার পূর্বন পধান্ত ভারতের গ্রাম্জীবনে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বিপ্লব ক্ষচিৎ দেশের 
সামাফ্তিক জীবনে মূলগত বিশৃঙ্লতা আন্তে।। ভারতবর্ষের কারখানা-পূর্বেবের অর্থ নৈতিক 
অবস্থা! তিনটা দিক্‌ থেকে বিচার করা যায়। (১) একান্বন্তী পরিবারের অর্থনীতি (১) গ্রামের 
অর্থনীতি (৩) ভারতের লিখিত ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকে সহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির 
সাধারণতঃ অসন্গন্ধ অর্থনীতি । যদিও একান্নবন্তী পরিবারের অর্থনৈতিক দিক বর্তমানে অর্থনীতি 
শান্সের আলোচা বিষয়ের মধো পড়ে না কারণ এখানে টৎপন্ন বস্তু ও সেব! বাণিজ্যের জন্য নয় 
বাবহারের জন্মো _তবু জাতির উৎপাদিকা শক্তি যখন এভাবে বায়িত হোত তখন একে বাদ দেওয়া 
চলে না। যে সব জিনিষ ও সেবা আজকাল দরিদ্রতম ব্যক্তিও বাজারে ক্রয় কোরে থাকে পুরাতন 
বাবস্থায় পরিবারের জন্া পরিবারের মধ্যেই তা উৎপন্ন হোত । স্ুতাকাটা, কাপড়বোনা, ধানভানা, 
মাখনতোলা, আচার মোরব্ব। ইত্যাদি তৈরী করা, উধধ, গুড়, চিনি তৈরী, গমপেষা, ঘি তৈরী ও 
আরে। নানাধরণের প্রয়োজনীয় জিনিষ পরিবারের মেয়েদের শ্রমদ্ধারা উৎপন্ন হোত। অপেক্ষাকৃত 
দুঃস্থ যারা তারা এসব প্রস্তুতে সাহায্য করতো, গরু চরাতো, কৃষি ও গৃহনিশ্মাণ ইত্যাদি কোরতো। 
অধিকীংশ উৎপন্ন দ্রবোর আদান প্রদান চলতো । এবূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কাজখালি. কাজের 
ঘণ্টা, মজুরী, উপযুক্ত আবেষ্টন ইতাদির প্রশ্ন উঠতো না। তখন স্ত্রীলোক ৩ ছেলেমেয়েদের 
একান্নবন্তী পরিবারের আয়ে কোন না কোন দাবী ছিল যার দ্বারা জীবিক৷ নির্বাহ হোত। একান্নবন্তী 
পরিবার প্রথাতে বর্তমানের 50018] 10750181709 এর সকল সুবিধা পাওয়া যেতো--উপরস্ত 99০18] 
1750181১0 এর অতি প্রকট দানশীলতার উগ্রতা এতে থাকতো না। এই ব্যবস্থায় অত্যাচার 
ছিল না তা নয় তবে প্রাত্যহিক আহারের জন্য সারবন্দী হো'য় 341)তে দাড়ানোর যা অসম্মান 

তাহোত না। ূ 

গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনে সামাজিক অর্থনীতিগত কতকগুলি বাবস্থা! দেখতে পাই। একের 

শ্রমোংপন্ন বস্ত গ্রামের গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত হওয়া অবশ্যন্তাবী ছিল। কাজেই উৎপন্ন দ্রব্যের 
আধিক্য অথবা বাজার অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল না। অলিখিত এক চুক্তিব্যবস্থার নিয়মে 
পরস্পরের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় চলতো | গ্রামা অর্থনীতি আজকালকার বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদন 
(00855 [:000560101) ট্রাষ্ট প্রভৃতির মত লাভজনক অবশ্য ছিল না-_কিস্তু অপরপক্ষে বন্ুদুরস্থিত 

বাজারের বা অজ্ঞাত মহাজনদের উপরেও শ্রমিকদের নির্ভর কোর্তে হোত না । রেললাইন যখন 

গ্রামগুলিকে কারখানাজাত জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য করুলো_-গ্রামের স্ব-সম্পর্ণ 
অর্থনৈতিক জীবনের সীম! তখন ভেঙ্গে গেল। বাহক চাকচিক্য ও মূল্যের সুলভতায় কতক শ্রেণীরৎ 
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জিনিষ গ্রাম প্রতিযোগীকে স্থ স্থানচ্যত করলো । তাতি অকস্মাৎ দেখলো তার ক্রেতা মিরিকাজ 
কারখানাজাত বস্ত্ের নেতার! ক্রমে দেখলো ক্রীতবস্ত্রের পরিবর্তে পূর্বরবে তাতি যে সব জিনিষ নিত 
সে সব জিনিষ আর বিক্রী হচ্ছেনা । এরপে গ্রাম অর্থনীতি তার ভারসামন্তস্ত হারালো । এতে 
কর্মহীনতা ও বাজারের অভাবে গ্রামগুলি ক্রমশ: দ্ররিদ্র হোতে লাগলো । 

বাণিজ্যপথে অবস্থান ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য প্রাচীন ও মধাযুগীয় ভারতের সহরগুলি 
প্রায় বাণিজোর বিশিষ্ট কেন্দ্র হোয়ে উঠেছিল-বাবসায়ী ও খনিদ্দার বন্ুসংখ্যায় এসব কেন্দে 
উপস্থিত থেকে সবদিকে এই সহরগুলিকে প্রাণবন্ত রাখতো । “চতুষ্পার্শের যে বনুসংখ্যক লোক 
এখানে আকৃষ্ট হোত তাদের এতে পরোক্ষভাবে কাজ পাবার সুযোগ ঘটতো। যানবাহন চালানো, 
গৃতনির্্মাণ, বন্থনির্দ্মাণ, ক্রীড়াকৌতুকের বাবস্থা, বাক্তিগত কাজ ও আরে! নানা প্রকার ছোট ছোট 
বাবসা এই কেন্দরগ্ুলিতে বেশ চল্তো। এসব বাবসার কোনটাই খুব বিস্তৃত আকারের ছিলনা_- 
আর আধুনিক কালের মত কোন বিশে বাবসায়ে নিপুণতা অজ্জননীতি (১০০০4154097) এতটা 
প্রবল হয়নি যাতে বেকারেরা এক বাবসা থেকে বাবসাস্তরে যেতে পারতো না । কাজের কোন নিদ্দিষ্ 
সময় সম্ভব £; ছিলনা_-কিন্তু দীর্ঘকালবাপী কাঁজে লেগে থাকবার কৃফল কচিৎ দেখা যেতো । 
অধিকাংশ স্থানেই শ্রমিকেরা বাসস্থান ও আহার পেতো--কাজেই যদিও তাদের মজুরী কম হোত 
থবা বুদিন বাকী পড়ে থাকতে! তবু বিশেষ কষ্ট পেতে হোতনা।  স্বতন্ব শ্রমিক হিসাবে মেয়ের! 
ক্ষচিৎ নিযুক্ত হোত। সাধারণতঃ তারা পুরুষদের সাহাযা করতে! ৷ কাজেই তাদের মজুরী, কাজের 
সময় ও বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্ত। আজকালের মত এত প্রবল ছিলনা । একান্নবন্তী পরিবারে কাজ 
শনুযায়ী মজুরীর নীতিতে (71606 7806 55:61) কাজ করবার মত বু শিল্পী পাওয়া যেতো। 
ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের এরূপ সীমাবদ্ধ ও স্বসম্পূর্ণ গণ্ভীর মধ্যে যয্ত্শিল্পঘটিত বিপ্লব 
([001150151] [২৩৮0100০7,) বিদেশী বাণিজোর দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ কোরে এমন এক ধ্বংসের 
শক্তি নিয়ে উপস্থিত হোল-_যা এদেশের ইতিহাসে অজ্ঞাত ছিল । 

এই যান্ত্রিক শিল্পের আবির্ভাবের সঙ্গে নারী শ্রমিকের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটলো । সহর 
এবং কল্কারখানার কেন্ত্রগুলিতে লোকমমাগম হোতে লাগলো-ফলে সবর প্রাচীন পারিবারিক 
জীবন শিথিল হোয়ে যেতে লাগ লো-হয় সাক্ষাংভাবে কারখানার মজুরীর আকর্ষণে, অথবা বিদেশী 
জিনিষের আবির্ভাবে গ্রামের অর্থ নৈতিক জীবন ভেঙ্গে যাওয়াতে বেকার হওয়ার দরুণ । কৃষিক্ষেত্রেও 
এই পরিবর্তনের সংঘাত অনুভূত হোয়েছিল। বিভিন্ন শস্তের পারস্পরিক মূল্য ও প্রয়োজনীয়তার 
পরিবর্তন এলে! সে অনুযায়ী কৃষিকাজও পরিবর্তিত হোল। কারখানা, রেললাইন তৈরী, পয়ঃ 
প্রণালী নির্মাণ, রাস্তা] নির্মাণ, খনির কাজ, জঙ্গল কাটা অথব! চাবাগানের কাজে পুরুষেরা বহুদুরবস্তী 
স্থানে ধেতে লাগলো । স্ত্রীলোকেরা এবং অনেক সময় সমস্ত পরিবার পুরুষদের সঙ্গে নতুন 
কর্ধকেন্দ্রুলিতে যেতে আরগু কোরলো৷ এবং শ্রমিকদের পক্ষে সম্পুর্ণ এক নতুন অবস্থ। ধীরে ধীরে 
রঃ " গড়ে উঠলো । 
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১৮৮* থেকে কারখানার শ্রমিকদের একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী গড়ে উঠলো । এ যুগের আরস্তে 
মাত্র কয়েকটা কারখানা! ও তার কয়েক সহস্র মাত্র কন ছিল। ১৯১৫ পধ্স্ত কারখানার সংখা। 
এতটা বৃদ্ধি পেলো যে কারখানার শ্রমিকদের অস্তিত্ব অনুভূত হোতে লাগলো । এথমদিকে শ্রমিক 
দের উৎপাদনের উপায় হিসাবে কেবল দেখা হোত, কাজের সময় ছিল দীর্ঘ, থাকৃবার বাবস্থা ছিল 
অনুপযুক্ত, মানবতার দিক্‌ দিয়ে দেখ বার দৃষ্টিভঙ্গীর ছিল একান্ত অভাব। যুদ্ধের সুচনায় শিল্পের 
প্রসার এমন প্রবল হোয়ে উঠতো যা পূর্বে কখনো ঘটেনি। লাভের পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পেতো 
এবং কৃষি ও কারখানায় মজুরের চাঁহিদা অসম্ভব বেড়ে যেতো। কারখানার মালিকেরা তখন মজুর- 
দের দিকে এতদিন যতটা দৃষ্টি দিয়েছে তা অপেক্ষা বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে কোরলো। 
কাজের অবস্থাতে উন্নতি ঘটাবার জন্তা ধন্মঘট কাধ্যকরী অস্ত্রহিসাব বাবহ্গত হোতে লাগলো। 
যুদ্ধকালে এবং তারপরও কিছুদিন শ্রমিকও তার নান! সমস্তা ভারতের সামাজিক ইতিহাসে স্থায়ী- 
ভাবে দেখাদিল। যুদ্ধের সমাপ্তি ও ভাই সন্ধি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে জগতের বৃহত্তম বাণিজামন্দার 
(056 0601655107 ) যুগ আরম্ভ হোল। এর ফলে শ্রমিক সমস্তা আত্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ 
করলো এবং ভারতবর্ষে ১৯২২এর কারখানা আইনের সংশোধন ব্যবস্থা ১৯১৩ এর নূত্তন খনির আইন 
১৯২৩ এর শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন (ভ/০110006795 00170758007) 4১০0 ও ১৯২৬ এর 
ট্রেড ইউনিয়ান য্যাক্ট প্রচলিত হোলে! ৷ ভারতীয় শ্রমিক সম্পর্কে ০৮৪] 00701715510) শ্রমিকাদের 
জীবন ও কাজের প্রতি বিভাগের জন্য কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেছে । 

সংখ্যাতালিকা থেকে কারখানার শ্রমিকদের সংখা বুদ্ধি ভাল বোঝা যাবে । এই বৃদ্ধির 
বিভিন্ন দিক্‌ নীচের তালিকাতে দেখা যাবে, আলোচ্য বিষয় সংক্কান্ত তালিক! দেবার পূর্বেবে সকল 
প্রকার বাবসাতে নিযুক্তদের একটা সাধারণ সংখ্যা তালিকা দিলে কলকারখান। সংক্রান্ত সংখ্যার 
তুলন! সম্ভব হবে। ১৯৬১এর 00905 [6001৮ এ আমরা নিম্নলিখিত বিভাগ দেখ তে 
পাই । 


কৃষিসংক্রান্ত শ্রমিক ৩১, ৫০০,০০০ 
কৃষিকর্ম্ে নিযুক্ত মালিক | ই৭,০০৯১০০০ 
কৃষিকণ্ম নিযুক্ত রায় ৩৯১০০০১০০০ 
ভূম্বামী ৩১,২৫০১০ ০৩ 
অন্যান্য ব্যবসায় ৬,২৫০১০০০ 
যন্রশিল্প, বাণিজ্য, মালবহন ও খনির কাজে ২৬১০০০১০৪০০ 


ভ্্‌ত্য ১১)০০০১০০৩ 


অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ] 





ভারতীয় নারী শ্রমিক | ৫৩১ 


কারশানাম্ শী শ্রমিক 


১৯২২-১৯৩২এর মধ্যে কারখান। ও মেই সঙ্গে কারখানার মজুরের সংখা! বৃদ্ধি ও সে সম্পর্কে 
ভারতের স্ত্রী মজুরদের অবস্থা নীচে উদ্ধত তালিকায় পাওয়া যাবে । | 


বংসর কারখানার সংখ্যা গড়পড়ত। শ্রমিক সংখ্যা স্ীমজুরের সংখা। 
১৯২২ ৫১৪৪ ১,৩৬১১০০২ ২০৬,৮৮৭ 
১৯২৩ ৫৯৮৫ ১,৪০৯,১ ৭ ২২১,০৪৫ 
১৯২৪ ৬৪০৬ ১৭৪৫৫,৫৯২ ২৩৫,৩৩২ 
১৯২৫ "৯২৬ ১,৪৯৪,৯৫৮ ১৪৭,৫১৪ 
১৯২৬ ৭২৫১ ১,৫১৮,৩৯১ ২৪৯,৬৬৯ 
১৯২৭ ৭৫১৫ ১,৫৩৩১৩৮২ ১৫৩,১৫৮ 
১৯২৮ ৭৮৬৩ | ১,৫২০,৩১৫ ২৫২,৯৩৩ 
১৯২৯. ৮১২৯ ১,৫৫৩,১৬৯ ২৫৭,১৬১ 
১৯৩০ ৮১৪৮ ১,৫২৮৩০২ ১৫৪,৯০৫ 
১৯৩১ ৮১৪৩ ১,৪৩৮,৪৮৭ ১৩১,১৮৩ 
১৯৩২ ৮১৪১ ১,৪১৯,৭১১ ২২৫,৬৩২ 


উপরোক্ত তালিকা প্রমাণ করছে যে কারখানাতে স্ত্রীমজুরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তালিকা 
থেকে এও দেখা যায় যে স্ত্রীমজুরের সংখা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কারখানাতে স্ত্রীমজুরের শত- 
করা হার প্রায় সমান ছিল। এও দেখা যায় যে স্ত্রীমজুরদের শতকরা হার ১৯২৯এ সর্বেরবাচ্চে 
উঠেছিল, এবৎসর স্ত্রীশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৫৭, ১৬১ অর্থাৎ সমস্ত মজুরদের শতকর। ১৭৭ অংশ। 
তারপর থেকে স্ত্রীমজুরদের সংখ্যায় নিয়মিত হাস দেখা যায়। একথা এখানে উল্লেখকর! প্রয়োজন 
যে বিভিন্ন প্রদেশে ক্্ীমজুরের সংখ্যায় বিশেষ তারতম্য ছিল। ১৯২৯এ বিভিন্ন প্রদেশে মোট 
মজুরের কত অংশ স্ত্রীমজুর ছিল ত! নীচের তালিকাতে পাওয়া যাবে। 


প্রদেশ স্ত্রী শ্রমিকের অংশ 
মান্দ্রাজ সি ২৫৬৩ 
বোন্ছে ২০৭৩ 
বাংলা ১৩৭৫ 
যুক্তপ্রদেশ /৪ 


* পাঞ্জাব ১৪:৪৭ 


৫৩২ জশ্রশ্রী [ ৭ম বর্ষ, যষ্ঠ সংখ্যা 


ব্রহ্মদেশ | ১০২৬ 
বিঙ্কার ও উড়িম্ত] ৮৯৮ 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৩৫১৭ 
আসাম ৩৩৪৮ 
আজমীড় মাড়োয়ার। ১১:৪৯ 
দিল্লী ১৭৫ 
কুর্গ ও বাঙ্গালোর  * ২৭৯৯ 
উ? পঃ সীমান্তপ্রদেশ ৩০৭ 


পরবস্তী বংসরগুলিতে প্রাদেশিক সংখ্যাতালিকায় স্্রীমজুরের সংখ্যা হাসের পরিচয় পাওয়া 
যায়। ১৯১৯এ বাংলাদেশের কারখানায় মোট ৭৭, ৯৬৬ স্ত্রীমজুর ছিল তার মধো পাটকলেই ছিল 
৫৪,৬৭০ | ১৯৩৩এ মেট সংখ্যা ছিল ৫৬৯৩৫ আর পাটকলে ছিল। ৩৭,৩৩৭ বোদ্দেতেও অনুরূপ 
হাস দেখ! যায়। ১৯২৯এ বোন্দে প্রেসিডেন্সীতে মোট স্ত্রীমজুরের সখযাছিল ৭৪,৯২৭, আর ১৯৩৩এ 
মোটসংখা। ৬৮, ৭৪৬এর মত ছিল। কাজে কাজেই কোন কোন প্রদেশে সামান্য সংখা! বৃদ্ধি 
সত্তেও বাংলা ও বোন্ধের মত শিল্প প্রধান প্রদেশগুলিতে-যেখানে সবচেয়ে অধিক সাক স্ত্রীমজুর 
নিযুক্ত হয়__সেখানে সখযার বিশেষ হাস দেখ। গিয়েছিল। এই হাসের নান! কারণ আছে। 
ব্যবস| মন্দার দরুণ সাধারণ বেকার অবস্থার কষ্টিতে। হোয়েই ছিল উপরন্ত স্্ীশ্রমিকদের নিয়োগে 
নান অস্তবিধার স্ষ্টি হয় বলে মালিকের! পুরুষ শ্রমিক বেশী পছন্দ কোরতে| | 


“081 08530” পুস্তকে শ্রীমতী কমল। দেবী চট্টোপাধ্যায় লিখিত ড0116 10 [70150 নামক 
প্রবন্ধের অভন্বাদ। 





শভ্ভন্াত্া। 
বীণাপাণি রায় 


“চা আর টোষ্ট দাও তো' বলে, সে চুল্লীর পাশে টেবিলের ধারে বসে পড়লো ৷ বাইরে, গুঁড়ি, 
গুঁড়ি বরফ পড়ছে, তারই কতকগুলো টুকরো! পকেটে ঢুকে সি হালক৷ নীল জামার মধ্যে কালো 
কালো ছাপ একেছে। | * 


'একজনের চা আর টো্ট' তরুণী পরিচারিকা বললে! বার্ভাবহ নলের মধ্যে । সে দাড়িয়ে ছুরী 


কাটার টেবিলের পদটশ, আয়নার মধো নিজের দিকে তাকাচ্ছে, পশ্ঠাতের পতনশীল বরফ ও নকল 


মুলিয়ন-লগ্ন বাতায়নের প্রতিফলিত পরিবেশে তাকে যেনে! মধ্যযুগের শুচিশুদ্ধ তাপসবালার মতো 
দেখাচ্ছিল । ্ 

কুমারী পিলচার টেবিলের উপর আঙ্গল দিয়ে শব্দ করলো, অধৈধ্য ইয়ে। “ওগো গরম জল 
দাও' বলে কু'ঁজোট! বাড়িয়ে ধরলো । তার হাত শুত্র, নরম, সুবিগ্যস্ত ও স্থৃতপ্ত। গ্রীবা ও 
কটিদেশের মাঝে বক্ষটি স্তনভারে টেবিলের উপর অবনমিত, নিতণ্ স্থনীল আচ্ছাদনের ভিতরে চেয়ার 
ছাপিয়ে পড়েছে । মুখটা গোলগাল ও গোলাপী আভাযুক্ত, জোড়া চিবুকের ভাজ, তার পায়ের 
গোড়ালিতে খাচ আছে, কাধে ও ইাটুতেও, যদিও এ সব কেউ জানতো! না । সে পরেছে ক্রেপ-ডি- 
সিনের গোলাগী আঙ্গিয়া, বুকের মাঝে লম্বা করে ভি গল! কাটা, অভ্যন্তরস্থ জামার লেসের ধারগুলে। 
পরিষ্কার দেখ। যাচ্ছে, পাশে গোলাপ পাতার উপরে বাঁশী হাতে স্র্ণনিম্মিত কিউপিড। 

পরিচারিকা কূজোটা হাতেষ্ধাগ্ঘবহ নলের ধারে গেলো । একজনের গরম জল" নলের 
মধ্ো বললো মুছ্রমধুর স্বরে । আবার আয়নায় নিজেকে একান্তভাবে নিরীক্ষণ করে, গভীর মর্মস্পর্শী 
দৃষ্টিতে দেখে নিতে চায় অন্তরের আলো মুখে কোথাও প্রতিফলিত হয়েছে কিনা। 

এনড, ডেকে বললেন *ওগো আমার বিলট! দাও তো।' পরিচীরিকা কাগজ নিয়ে বিলটা 
হিজিবিজি করে লেখে ৷ বিলতে সব সময়ই একরকম, এক পেরালা চায়না চা ও মাখনে সুসিক্ত 
পাইলেট মাছ । হিসাবট মিষ্টার এনড.র কাছে নিয়ে যায়, কোণের টেবিলের ধারে তিনি তো সব 
সময়ই বসে থাকেন, পরিবেশনরত তরুণীটির দিকে চেয়ে নানা রঙ্গ করে হাসেন, আবার অতকিতে 
অন্য মেয়েদেরও দেখে নেন । 

“দিনটা বেশ' বলে এনড, তার হাতের মধো গুঁজে দেন একট! ছয়পেনী, সপ্তাহে 
একবার করে দেন কাজেই গড়পড়ত। এক পেনীই পড়ে রোজ। তাকিয়ে হাসেন, ফোলা লালমুখে 
ছুটি ছোট নীল চোখের দৃষ্টি তরুণীর কীধ বুলিয়ে যায়। সে চলে যায় কিন্তু পিছনের দৃষ্টি তাকে 
অনুসরণ করছে বেশ বুঝতে পারে । এনড,ট্ুপি তুলে চলে যান। 

পিলচারের গরম জল প্রস্ত। 'ধন্যবাদ', পিলচার, বলেন ;. একখানা চলচ্চিত্রের কাগজ 

৫ 


৫৩৪ উসম্তরশ্তী [ ৭ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা 
মিয়ে সন্মোহিনী ছায়া-নটীর চোখের পাত। গুণতে তিনি বড় ব্যস্ত, ইতিমধ্যেই নিজের চোখের পাতা 
গোণা শেষ হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেক চোখে একুশট। হালকা হালকা সোনার হুকৃ। 

_ পণ্চাতে আবার পরিচারিকা ছুরীর টেবিলের ধারে আয়নার মুখোমুখি, নিস্তব্ধ, আঁপন 
প্রতিচ্ছবি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে রত ; দেহের গঠনটী তার অনুন্নত, চামড়া সুচিক্ধণ, চোখ নীল, 
স্থগঠিত ও আয়ত; ওষ্ঠ রক্তিম ও বঙ্িম, ছোট সাদা দাত, সে ক্ষীণাঙ্গী, কামবিধুরা নয়। তার 
ক্রুস-সেলাই দেওয়া সাদা বহিরাবরণের ভিতর অপরিণত বক্ষ ফুটে উঠেছে। 

তাকে গুরকম দেহ-সর্বব্থ দেখীয় না, সে ভাবে । মে কখনে। পুরুষ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চেষ্টা করে না, স্বেচ্ছায় তে৷ কখনই নয়, সে চায় না যে তারা তার দিকে তাকায়, চোখ 
টেপে, হাত নেড়ে দেয়, বা তাদের মোট। হাতগুলি দিয়ে হাটু স্পর্শ করে। তবুষ্ত'তারা৷ এ সব করে 
কারণ এ তাদের স্বভাব। সে ভাবে, পুরুষেরা শুধু আসক্ত নারীদেহে, অন্তরাত্মার প্রতি উদাসীন; 
নারীর মুখে খোঁজে শুধু তার দেহকে, যেনো সেই“কেবল তার একান্ত দর্শন-যোগা, কিন্তু যে অস্তরাত্মা 
তার মুখমণ্ডলে উজ্জল তারার মতো গ্রদীপ্ত, তা রইলে। অজ্ঞতার অন্তরালে! সে ভাবে, তারা কি 
কোনদিন আপন অস্তরাত্মার সন্ধান নিয়েছে না অস্তুদৃষ্টি দিয়ে নিজেকে দেখেছে অন্তরের কোথায় 
সেই শাশ্বত সত্য, আপনার অন্তর্লীন সুক্ষ সত্তাকে ভাববার প্রয়াম তারা৷ করবে কখন? সারাদিন 
তারা ঘুরে বেড়ায় অফিসে অফিসে, আড়তে আড়তে প্রাতঃকালীন কফি ও সান্ধ্য চায়ের পেয়ালা 
নিঃশেষ করে, সারাক্ষণ চলে ব্যবসা, গালগল্প ও খেলাধূলার আলোচনা । অবাক হয়ে সে ভাবে 
এ সব ছাড়া আর কখনে কিছু কি তাদের মনে জাগে না ১ সাধারণের “আমির উদ্ধে যেখানে 
জীবন মহৎ, উদার ও অনাম্বাদিত সেখানে যাওয়ার চেষ্টা কি তারা করে? মানুষ কি কেবল মাংস 
ও মগজ, তাদের চিন্তায় নারীও কি শুধু তাই, তার চেয়ে মহিমময়*কিছু নয়? 

সে ভাবে, প্রতি দেহেই আত্মা বিরাজমান, আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যন্তাবী কারণ আমাদের স্থষ্টিই 
হয়েছে এ রকমে, তবে কেন মানুষেরা আত্মাকে এতো দলিত, মথিত ও লাঞ্ছিত করে ? কেম তারা 
উদ্বোধিত হয় না, অন্তরের আলোকে মূক্তপক্ষে বিচরণ করে না কল্পলোকে ? 

বৃদ্ধ লোকটার চা ও টোষ্ট খাগ্ঠিবহ নলের ধারে এসে গেলো, তাড়াতাড়ি সে ট্রেতে তুলে 
টেবিলে নিয়ে যায়। চুল্লীর পাশে বসে বৃদ্ধ নিজেকে গরম করে, জুতো প্রায় আলগা হয়ে ঝুলে 

.পড়েছে। সা টা অতি জীর্ণ, গলাবন্ধ যেনো! শতছিন্ন তার গুছি। ওভার কোটটা খোলে নাই যেহেতু 
নীচের জামাটা পাজামার উপরে বড় বিসদৃশ, বেজায় টিলা ও সস্তায় কেনা বলে বেমানান ; মনে মনে 
সে এর জন্য বিশেষ লঙ্জিত। 

দেখে তার মনে হয় এ লোকটি সুদিনের মুখ দেখেছে এক সময়ে, তাঁকে তো ভদ্রলোকের 


মতই লাগে। | 
পরিচ্ারিক! ফিকে আলাপ করে, “বিশ্রী দিন, বড় শীত।” সে উত্তর দেয়, “বড় কনকনৈ।% 


তার হ্থাতছুটি নীল, ঘাড় ফিরালে চোখে পড়ে গভীর রেখাঙ্কিত মুখ, ক্ষৌরকার্ষ্যের একান্ত * 
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প্রয়োজন, চিবুক সাদা খরখরে | দাড়িতে ঢাকা; চক্ষুনিপ্্রভ। তার কণ্তিত ঘন ভরে আবার 
গজিয়েছে যেনো সাদা সাদা তারকাটার ঝোপ । 

এক কামড়ে রুটিটা শেষ করে, চায়ের পেয়ালায় গভীর চুমুক দিলো। সেদিন এই প্রথম তার 
পেটে কিছু পড়লো, গরম পানীয় ভিতরে ঢুকে রুদ্ধ চিন্তার মুখ খুলে দেয়। আবার সে চুল্লীর ধারে 
ঝুঁকে বসে, যেনো স্বপ্নাবেশে দেখে সেই সব অফুরন্ত পথে পথে বিচরণ, অগণিত প্রবেশদ্বার উন্মোচন 
ও সস্কোচন, এবং সেই সব অসংখা রূদ্ধ কপাট যেখানে সে ঘা, মেরেছে, অপেক্ষা করেছে, কিন্ত 
সাড়া পায় নাই। সে মনে মনে বলে, এও কিন্তু তবু একটা কাজ, এও একট কিছু যার দ্বারা দিন 
তার চলে যায়, কিন্তু হায় বিধাতা, এ যে কী তিক্ততা, কী হীনতা ! 

অধৈর্ধা হয়োনা । হাদয়ের শৈথিলা ও নৈরাশ্য দূর করতে আবার নিজে নিজেই আর এক 
পেয়াল। চ1 ঢেলে নিলো, আগে যেমন করতো তেমনি তার নিজের অবস্থাটা আবার একটু কৌতু- 
কের চোখে দেখতে চায়1 সে হাসতে থাকে “ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কোম্পানীর” কর্তাদের মজাদার 
কলাকৌশলে, তারা অধিকাংশ গৃহকত্রীদের বিগত প্রায়যৌবনা দেখে ক্যানভ্যাসার নিয়োগ করতো 
তরুণ ও উদ্যোগীদের মধ্য থেকে নয়, কিন্ত রাখতো৷ অমায়িক কায়দাঁছ্রস্ত, মার্জিত বৃদ্ধ গোছের 
লোকদের | তারই মত বুড়ো ধরণের লোক, যাদের সম্থান্ধে মানুষে ভাবে সুদিনের মুখ এরা দেখছে, 
তাদের ধরণধারণ ভদ্রলোকেরই মত। কী রঙ্গদারই না তাদের লাগে, সে ভাবে, দরজায় দরজায় 
ফেরে, টরপিটা একটু উঁচু করে তোলে, কপট ও কৃত্রিম সুরে কথা বলতে বলতে গিন্নীদের মন ভিজায় 
যাতে তারা “ভ্যাকুমায় ক্লীনারের” যন্ত্রকৌশল দেখাতে দেয়, অবশ্য এর জন্য তাদের কোন 

_দেনাপাওনার বাধ্যবাধকত। থাকে না । এ সব মজার গল্পের শুধু জাল বোনা যায়, বুঝতে হলে 
বাহ্াবস্ত হতে কিছুটা! নিক্লিপ্ততার দরকার। সত্যিকারের বিক্রয়ে আবার দাম দেওয়া হয় কমিশনে, 
হ্যা, সবটা সত্যিই একটা প্রহসন । 

“টোষ্টের সাথে ডিমের পোচ দাও তো, বেশী সেদ্ধ নয় এক-আধটু রেখেই উঠাবে £” লোকটী 
পিলচারের দিকে মুখ ফিরলো । পিলচারের উষ্ণ নরম হাতটা উদ্ধে' উত্থিত, নিজের নখাগ্রে সময়ের 
পরিমানটা বুঝিয়ে দিলে! । 

পিলচারের মুখ ঈষৎ রক্তিম । সে অন্নুভব করলো যে তার উপরে পুরুষণীর চক্ষু ন্যস্ত কিন্ত 
তার দিকে দৃষ্টিপাত করলো না, কারণ এ বিষয়ে বইয়ে পড়েছে যে বেশীরকম আগ্রহ দেখানো অন্গু- 
চিত, গঁদাসীন্য দেখিয়ে অনুসরণ করতে দেওয়াই সঙ্গত। চক্ষু কাগজখানার উপর নিবদ্ধ করেও 
ওর মুখ ফিরানো বুঝতে পারলো । চুল্লীর দিকে ঈষৎ অবনমিত লোকটাকে ও পর্য্যবেক্ষণ করতে 
স্বর করে। সে ভাবে বেশ বয়স হয়েছে, প্রায় সত্তরের কাছাকাছি ( পিলচারের বয়স পঞ্চাশ হবে ) 
তাকে দেখে মনে হয় সুদিনের মুখ দেখেছে, ভদ্রলোকই তো! বটে ! 

ম্যাগাজিনের পাতা উলটিয়ে যায়। হঠাৎ সে যেনো প্রাণরসে সঞ্জীবিত, উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, 
এমনীতে প্রবাহিত ও উচ্ফোলিত হয় জীবনীধারা, দেহ সতেজ, মন উত্তেজিত; প্রতিটি ইন্দ্রিয় ছুংসহ 


৫৩৬ জন্প্ী 


বেদনায় ্ৃতীক্মতম। পিলচার খুসী হয়ে হেসে উঠলো, অদ্ভুত নির্বেবাধ হাদি। কারণ সম্প্রতি সে 
যেনে প্রাণহীন হয়ে পড়েছে, অনেকদিন হতে। পিলচারের সঙ্গে তার জীবনের এ এক 
অন্ভুত খেলা । কতদিনের জন্য সরে যায় দূরে, রেখে যায় অপস্তির ছাপ তার মুখে নিয়ে 
যায় তার সমস্ত প্রিয় দ্রব হতে আহরিত আনন্দ ও জীবনের 'গ্রুতি আস্থা । বিশ্বাস নেই 
যে সব কিছুই কর্তব্যের অঙ্গ, প্রতি জীবনের পরিণতি সুখে, ন্যায়ের দেবতা! সকলের জন্যই জাগ্রত। 
প্রত্যেকেই আমরা সমপরিমান সুখছুমুখের অধিকারী, ধনীরাও গোপন ব্যাথায় ব্যথী কাজেই আমরা 
সকলেই সমপধ্যায়তুক্ত | প্রাণশক্তি বিহীন সে যেনো বিফলতার প্রতিমূর্তি। কিন্তু দিন কাটে 
পূর্ববেরই মতো, বাধা নিয়মে, এখারোটায় ঘুম ভাঙ্গে, উপন্যাসখানা৷ বদলিয়ে আসে লাইত্রেরীতে 
গিয়ে, দোকানে দোকানে ঘোরে, মধ্যাহ্ন ভোজন সারে, বিকালে বসে বসে ঝিমৌয় কখনো বই 
নাড়ে ব! লেখে ক্রিমের নমুনার জন্য খোজে শীর্ণ হওয়ার পুস্তিকা, সন্ধ্যায় যায় ছবি দেখতে । 

সতাকার জীবন কাটাবার সময় সে যে ভাবে চলতো এখনও তাই চলে, সেই বাধাধরা 
পদ্ধতিতে, কিন্তু প্রাণের বহতা তাঁকে যখন উচু শুষ্ক বেলাভূমিতে তুচ্ছ উপলখণ্ডের মতো! রেখে চলে 
যায় তখন বেঁচে থাকার সমস্ত আনন্দ নিঃশৈষিত হয়ে যায়। ছবিগুলি লাগে অসার, উপন্ঠাস 
নীরস, সজ্জিত বিপণিমাল! মনে হয় চক্ষুশূল। সজ্ক্ষেপে বলতে গেলে প্রাণরস-বিবঙ্জিত জীবন ধূলা- 
মাটার মত, যেনো মৃত্যুর উচ্ছিষ্ট । 

কিন্তু জীবন প্রবাহ আবার ফিরে আসে...পিলচার তখন বিহ্বল রসাবেশের স্বপ্পে, হাসে, কাদে 
পুজ। পায় তার নায়িকাদের মতোই, দৃষ্টিতে ভাসে, যে সব কিছু যেনে। স্থষ্ট তারই চিত্তাবনোদনের 
জন্য, সে যেনে! রাজরাজেশ্বরী সকলেরই ঈপ্সিত, আপন খেরালে যার উপর খুসী সেই কৃতার্থ হয়। 
নিজের ও মানুষের অক্ষয় নিয়তিতে আস্থা জন্মে। গ্রত্যাবুত্ত জীবনের ভবিষ্যৎং-আশী, জীবনের 
অমূল্য অভিজ্ঞতার আহত সঞ্চয়__নতুনতর অভিজ্ঞতার সন্ধানেই যে জীবন তাকে ক্ষণকালের 
জন্য দুরে রেখে ছিলো__জাগে সেই উদ্দাম, উচ্ছলিত অনুভূতির তীব্র উন্মাদনা । জীবনের পরিশ্রুত 
নিন্মল নিধ্যাসে পুনরায় সে হয় সপ্জীবিত। 

ইতিমধ্যে সে লোকটী একটু গরম হয়েছে, চা ও টোষ্টে কত্তকটা পরিতৃপ্ত, চেয়ারে হেলান 
দিয়ে ভাবনায় মগ্ন। খাগ্ভবহ নলের ধারে দণ্ডায়মান পরিচারিকার দিকে তাকালো, সে পিলচারের 
ডিমের পোচ উঠাতে অপেক্ষা করছে। আয়নায় দৃষ্টি রেখে বোধহয় ভাবছে, ভাবছে এখনো তার 
চুলে ঢেউ তোলার বয়স আছে না গেছে; কারণ যৌবনকালে তার যখন বয়স ছিলো সতেরো 
আঠারো অথবা পঁচিশ, সেও যে ভাবতো! একরকমভাবে কিন্তু সেদিন এখন গত, রয়েছে শুধু 
অতীতের রেশ। 

আমাদের যৌবনকালে সবই সহজ, পথ বড় সরল, পূর্ণতার সাফল্য পথে থাকে না কোন বাধা । 
সতেরো বৎসর বয়সেই জীবনের অভি প্রায়-বেগ কোন্‌ পথে চলেছে-_দেখতে পেয়েছিলো যার শেষে 
আছে বৃদ্ধ বয়স, যখন অবসর ভোগের কাল; শক্তি ক্ষীণতর কিন্তু অন্তর শান্তির আবাস, ও হ্থৈর্যা_-* 
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গম্ভীর। সে ভাবতো, বয়ঃপ্রাণ্থির সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে অভিজ্ঞতা, যার অনব্য শোভা জারিত 

হীরকখণ্ডের মতো ভ্বলবে আপন অন্তরে, পাবে পরিশ্রমের ফল । অসম্পুর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে 
উঠবে গোপন আদর্শের পূর্ণতীয়। কিন্তু এখন সে উপনীত জীবনের সেই কালে, তার বয়স 
সন্তোর, যতদিন যাবে সে বুড়ো হয়ে পড়বে কিন্তু অন্তরে তার কোন শাস্তি নাই। 

তার চিন্তা বিশ্বাস ও বাসন। পূর্বের মতোই অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ । পরিণত জীবনের শাস্তি- 
সুধা তার মিলে নাই ; জীবনে সে নেমে গেছে অনেক নীচে কেন তা৷ সে ভাবে । ভুল পথে যে তার 
যাত্রা সেই পথেই তার অনুসরণ প্রতারণা করেছে আপনার অস্তরাত্মাকে। এখন আর পরিবর্তন ও 
সংশোধনের সময় নেই, জীবন আশাহীন, নিরবলম্ব ও নিরুগ্ধম। তরী ঠেকেছে শেষ ঘাটে, আছে 
শুধু পরম্পরার আবর্তন, জলাশয়ের বুকে সামান্য আলোভনের মত। 

সশব্দে পিলচারের ডিমের পোচ এসে পড়লো মাখন রুটির উপরে রইলো স্ুুখা্ীন। 
নটার মতো । 

পরিচারিকা পিলচারের টেবিলে নিয়ে গেলো । 

লোকটী দেখলো, পিলচার ডিমের সাদা আবরণ কাটলে হলদে তরল অংশটা বেড়িয়ে 
এলো । 

সে পরিচারিকাকে ডেকে বললে, আমাকেও একটা পোচ দাও তো । মুখ ফিরিয়ে তাকায়, 
পিলচারও প্রেমচ্ছলে চোখের সোনালী হালকা হালকা! পাতা মেলে তাকায়, সুডৌল গ্রীবাদেশ 
তুলে ধরে। 

ঈষৎ অবনমিত মস্তক লোকটীর, উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে হাসে, ছুজন যেনো দুজনকে 
বোঝে ও বিচার করে। 

পরিচারিক। তাদের দেখে নাই, সে নলের মধ্যে গুণ গুণ করছিলো । 

পিলচার ডিমের মধ্যে যেনো ডুবে গেলো, আঃ কী চমৎকার সুন্দর ও ন্থুস্বাু। তার হৃদ 
যমুনায় আবার জোয়ার এসেছে, মাধুধ্যে ও আবেগে কাণায় কাণায় ভরা, ও মন আনন্দের শেষ 
সপ্তকে মিশে আছে। উত্তেজনার কিছুটা ছাপিয়ে পড়ল ডিমে, বাপ্পরুদ্ধ তাঁর ক্ঠ। আঃ নিশ্চয়ই 
জীবন এবার তার জন্য কিছু 'এনেছে। ৃ 

সে অবাক হয়ে ভাবে, চূল্লীর পাশের লোকটির জন্য তার কর্তব্য আছে কিনা । তাকে দেখে 
তো মনে হয় অতীতে তার সুদিন ছিল, ভদ্রলোকের মতোই তার চেহারা । বেশ সুন্দর দেখতে, 
শান্ত, খুব বিদ্বান বলে মনে হয় । যা হোক, তত কিছু বয়স নয় এবং গরীব যে সে তে দেখাই যাচ্ছে, 
কিন্তু সেটা সম্ভবত; তার আবরণ। এসব তো কেউ জানে না, কখনো কখনো বইয়ে পড়া যায় 
ও শোনা যায় যে ধনীর! বধূর সন্ধানে যাত্রা করেন ছদ্মবেশে, খ্যাতনামা শিল্পী ও লেখকগণ উপাদান 
সংগ্রহে গিয়ে আনেন মনের মতো সঙ্গিনীকে । আঃ সে কী হতে পারে তার কি অবধি আছে? 

» সে কিন্তু অদূরে উপঝিষ্ট, স্থির, কদধ্যতার আবরণে ঢাকা। তার পূর্ববরাগ অতি স্পষ্ট; সেও কি 
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তার অনুকরণে ডিমের পোচের আদেশ দেয়নি ? সেই তো তার প্রথম সংরাগের ইঙ্গিত। তার দৃষ্টি 
ও হাসি শুধু একই লক্ষ্যে আন্মক। জীবনের নিভৃত সঞ্চয়ের ডালি নিয়ে আজ তার বিচিত্র অভি- 
সার, যার জন্য বহুদিন কেটেছে তার প্রতীক্ষায়। জীবনসাথীর সন্দর্শন__ধনী বিদ্বান ও খ্যাতনাম। 
কিন্তু ছ্মতার আবরণে । 

পরিচারিকা আয়নায় আপনাকে ও পিলচারের ডিম খাওয়া দেখে ; ভাবে; ও অধিকাংশ 
স্ত্রীলোকের মতে! পান, ভোজন, বেশভৃষা ও পুরুষের কথ! বাতীত আর কিছু জানে না। এসব 
হতে বিমুক্ত হয়ে জীবনকে কেউ ভাঁবতে পারে না? অনুভব করে না গভীরতর সবা, জীবনের ভাসা 
ভাসা তুচ্ছতা অপেক্ষা অমূল্য সম্পদ কোথায় বর্তমান? এসব কি কেবল তারই অনুভূতি ; তার 
“আমি কি তার দেহ হতে বড় নয়? যে 'আমি' মুক্ত, অনন্ত-আলোকচারী । 

বৃদ্ধ ভাবে মোটা স্ত্রীলোকটি কী মজ। করেই না ডিমের পোচ ভক্ষণে লেগে গেছে । আমার 
চেয়ে বয়স তো বেশী নয় কিন্তু তাও কি....বেশ তরুণী বলে মনে হচ্ছে। পূর্ণযৌবনা, তেজন্ষিনী 
শক্তিময়ী ও ভবিষ্যতে আস্থাশীল । হঠাৎ সে ভাবে নিজের বার্ধক্যের কথ!; ভাবে গত যৌবন, অবসাদ 
দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যই তার জীবনের শেষ পুরষ্কার, হয়ত এসব ভাবা তার অন্যায় । সম্ভবত সে এখনে! 
রয়েছে জীবন-মধ্যান্কে, শাস্তি ও সাফল্যের পুরফ্কার এখনো অনাগত, সে পথে যাত্রা সুরু হয়েছে মাত্র । 
অন্তরে সবল প্রতীতি জাগে, নৈরাশ্য ও তিক্ততীর লেশমাত্র নেই । নবীন শক্তির প্রেরণায় অস্তর 
পূর্ণ । অভিনব শৌধ্যে বিপদ পদদলিত করে, আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, আত্মাভিলাষের পূর্ণতা সাধন 
করার মনের সম্পদ তার আছে । ২ 

পরিচারিকা একধারে, আয়নার প্রতিফলিত ছায়ায় বৃদ্ধলোকটির উদ্দীপ্ত মুখ নজরে পড়ে, 
নিস্প্রভচক্ষু উদ্তান্ধিত, পাশ ফিরে চোখে চোখ পড়াতে একটু হাসলো । 

সে অনুভব করে আয়নার দিকে তার চোখ পরিচারিকার প্রতি হাসছে, সেই মুহুর্তে সে 
যেনো তার নিকট প্রতিভাত হয় মৃত্তিমতী আশা, যৌবন, প্রেম-নবতর মহিমা ও সৌন্দধ্যে 
রূপান্তরিত হয়ে, সে যেনো নতজানু হয়ে তার পদধূলিতলে মলিন গালিচায় অনায়াসে চুম্বন দিতে 
পারে। 

ডিমের পোচ চট. করে এসে পড়লো৷। ছুরী কাটা এগিয়ে দিতে দিতে সে ভাবে, এর চিত্তের 
বিকাশ হয়েছে, চুল্লীর পাশে বুড়ো লোকটির আত্মবোধ জাগ্রত, মুখে তা প্রতিফলিত দেখ.ছি। 
হায় আমার আত্মাও কি এমন প্রদীপ্ত হয়ে উঠবেনা, মানুষের নয়নে ভাস্বর হয়ে উঠবেনা আমার 
মহিমাময় জীবন, যা গভীর ও নিগৃঢ়। 

ব্যগ্র হয়ে পোচ নিয়ে যায় টেবিলে; সংসারে এমন কি আছে যা একে দিতে পারা 
যায় না? সেষে আত্ম-সম্পদে সুমহান; টেবিলে পিরিচটা রাখলো, লোকটির হৃদয় স্েহে 
একেবারে আধ্ধুত হয়ে উঠেছে, সে যেনো তার যৌবন প্রত্যাগত । | 

“তোমার হাতটি কি আমাকে একবার চুন্বন করতে দেবে ২” সে বলে উঠলে|। 
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পরিচারিকা হঠাৎ পারুর হয়ে ত্রস্তভাবে দুরে সরে গেল। 

সে ঘৃণার স্বরে বললো “অসভ্য বুড়ো! এ কেমনতরো৷ নোংরামি ।” দ্রতপায়ে গিয়ে আয়নার 
ধারে টেবিলের কাছে জামায় মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেললে। বৃদ্ধ স্তস্তিত হয়ে গেলে।। তারপর 
পিলচারের দিকে তাকালো। পিলচার মুখ ফিরলো যেন তাকে কেউ চপেটাঘাত করেছে । স্তিমিত 
দৃষ্টিতে দে নিজকে দেখে নিলো, কি যেন একটা তাঁর জীবন থেকে খসে গেছে। 

বৃদ্ধের সাথে চোখাচোখি হলো! তার মুখমণ্ডল কাষ্ঠফলকের মত ভাব লেশহীন। 

“আপনার ব্যবহারে লঙ্িত হওয়া উচিত,” বলে সে উঠে গেলো মেয়েটার পাশে । 

বৃদ্ধ উঠে ঠাড়াল। লজ্জায় ও নৈরান্টে হতবুদ্ধি। ভার যথাসর্ববস্থ ছুইটি শিলিং টেবিলে রেখে 
কাফের বাইরে বেড়িয়ে গেলো, পা আয় চলে না। ডিমের পোচ যেভাবে ছিল সেভাবেই টেবিলের 
উপর পরে রইল। 

“ছি ছি বাছা এদব কি এতো ধরতে আছে” পিলচার রোদনরত বালিকাকে সামনা দিতে 
লীগলো, “ও তো৷ তোমাকে স্পর্শও করে নাই, এতে কী আসে যায়? কিন্তু কে ভাবতে পারতে। 
তার মতে ভদ্রলোক এমন বিশ্রী কাজ করতে পারে” মৃদুষ্ধরে বললো, “তার মুখে সুদিনের ছাপ 
আছে। সে সতা সতাই ভদ্রলোক এটা তুমি অস্বীকার ক করতে পার ল না 








্ 'পেনিষ্টান ট্যাপমান দিখিত 9০আ 1 হি 
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লতিক। গুপ্ত। 


“মন দিয়ে পড়, মন দেও, নইলে তোমার কিছু শেখা হবে না” 

পাশ্বেবিপবিষ্টা কন্তাকে এই কথ! কয়টা বেশ গম্ভীরভাবে বলে নিজে একখানা বই নিয়ে 
বসলাম। বইখানা কি তা বলা নিপ্রয়োজন, তবে সেটা যে আমার প্রিয় বইগুলির অন্যতম তাতে 
সন্দেহ নাই। 

পড়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল কাণের কাছে কে যেন বলছে--“মন দিয়ে পড়, মন দেও, নইলে 
কিছু হবে না।” চম্কে উঠে নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখি, মন তখন বছর দশেক আগে ফিরে 
গেছে এবং ফিরে যে গেছে তা সে নিজেই জানে না। কোথায় বা বর্তমান, কোথায় বা প্রিয় পুস্তক ! 
কে সতর্ক করলো৷ ভেবে তখন চারিদিকে তাকালাম-_কাউকেই চোখে পড়লো না। অগ্রন্তত 
হয়ে চোখকে কাজে অবহেলার জন্য দায়ী করতে গিয়ে দেখি চোখ অতি বিশ্বস্তভাবে লাইনের 
পর লাইন পার করে চলেছে। বুদ্ধিকে বিচারক করে মনের কর্তবাট্াতিতে লঙ্জ। পেয়ে আবার 
বইতে মনোনিবেশ করলাম । যে একাবার দোষ করে, তার কাজের উপর যেমন স্বভাবতই একটু 
সন্দেহ মিশ্রিত সচেতন দৃষ্টি আপন! থেকেই থেকে যায়, তেমনি হয়তো আমার মধ্যেও একটু সচেতন 
সত্বা আপনাকে সমস্ত অধ্যয়ন অধ্যায় হতে পৃথক রেখে উ'কি মেরে ছিল, কারণ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম 
বিনা আয়াসেই ধরা গেল যে এই সময়ের মধ্যে আমার পড়া বেশ কয়েক পৃষ্ঠ! অগ্রসর হলেও তারই 
ভিতর অন্তত পাচ সাতবার তে! নিশ্চয়ই_মন আমার সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
নাড়াচাড়া করতে কিছুমাত্র ক্রটী করে নি। 

দোষ কি শুধু আমারই মনের? না, সমস্তটা নয়, মনোযোগ জিনিষটারই ধন নাকি 
কতকটা এই | সে কখনও সর্বদা একভাবে থাকে না, কখনও গভীর হয়ে বিষয় বস্তুর মধ্যে নিজেকে 
জড়িয়ে ফেলে, কখনও বা অগভীর নিলিপ্তভাবে বিষয় বস্তরকে গ্রহণ করে, কখনও বা এতটা! অগভীর 
হয় যে অন্য বিষয়বস্তকেও কৃপাদৃষ্টিদানে কার্পণা দেখায় না। হয়তো ও চির শিশু, স্বভাবধর্টমেই 
ওকে চঞ্চল করেছে। তার প্রমাণ হচ্ছে জল প্রপাতের দূরশ্রাত শব । প্রপাতের জলধার 
একভাবেই পড়ছে, কিন্তু দুর থেকে আমরা শুনি যে সে শব্দ একটানা, এক পর্দায় বাধা শব্দ নয়, 
সে শব কখনও কম কখনও বেশী। পণ্ডিতদের মতে এর কারণ প্রপাতের বিশ্লেষণে পাওয়। যাৰে 
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মা, এর কারণ হচ্ছে শ্রোতার মনোযোগের গভীরতার তারতম্য । অবিরত এই স্বাভাবিক তারতম্যর 
ফলেই শব্দের এ তারতম্যের উদ্ভৃব। 


তাই যদি হয়, তবে এই চঞ্চল! বধৃকে বাঁধ। যাঁয় কি দিয়ে ও কি করে, সেই চিন্তাই আমাদের 
আগে করতে হবে কারণ ওই-ই আমাদের গৃহলক্মী, ওর স্থিতিই আমাদের থরে ঘরে কল্যাণ 
দীপশিখা স্বালিয়ে তোলে । হোক ন। ওর মন চঞ্চল শিশুধন্মী, ভুলিয়ে খুসী করে ওকে দিয়েই 
আমাদের সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে নিতে হবে। 


মনোযোগকে আকর্ষণ করে তাকে দিয়ে কাজ পেতে হলে ছুটে! জিনিষ দরকার। একটা 
বাইরে থেকে সুন্দরের আকর্ষণ, অপরটী ভিতর থেকে প্রয়োজনের ও কল্যাণেচ্ছার প্রেরণা । 
সুন্দরের আকর্ষণ চঞ্চল মনোনিবেশকে কতকটা তার জ্ঞাতসারে কতকটা তার অজ্ঞাতসারে নিজের 
দিকে টেনে নেবে মুগ্ধ শিশুর মত, আর প্রয়োজনের, কল্যাণলাভের প্রেরণা তাকে দেবে শক্তি, 
গভীরতা ও একটা উচ্চতর আনন্দ। আমাদের এই চঞ্চল! বরধৃটাকে দিয়ে সন্ধাদীপ দ্বালাতে 
হালে আমাদের তুলসীমঞ্চ চাই সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, স্থান হওয়া চাই অনুকুল বাতাসে ভরা স্গিগ্ শ্রীময়, 
কাল হওয়া চা উপযুক্ত অর্থাৎ শাস্তির অনুচ্চারিত বাণীমুখর সন্ধ্যা, দীপ হওয়। চাই উজ্জ্বল প্রভায় 
আনন্দোদ্াসিত। : প্রথমে এই সব বাইরের সৌন্দর্য ও আনন্দ দিয়ে তার মনকে মুগ্ধ করতে হবে, 
তারপর ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে তার কল্যাণবোধ । এই দীপের আলোয় তার গৃষ্ঠ 
সুন্দর হবে, তার প্রয়জনের কলাণ হবে, তার অন্তর মধুর হবে, সে বোধ জাগিয়ে দিতে হবে তার 
মনে । তবেই সে কল্যাণমর সন্ধ্যাপ্রদীপখানি তার শ্রীমণ্ডিত অগ্গুলিষ্পর্শে স্বালিয়ে দেবে, যাতে 
আমাদেরও কল্যাণ হবে। 

যদিও মনোনিবেশের সাধারণ স্বরূপই চঞ্চলধন্মমী তবু বয়স্ক বাক্তিদের মনের চেয়ে আমাদের 
ভাবতে হয় বেশী শিশুমন নিয়ে, কারণ মনকে সংযত করে আমি পড়া শেষ করে নিতে নিতেই দেখি, 
কোন অবসরে আমার পাশ্খস্থ্‌ ক্ষুদ্র ছাত্রীটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। মাঝে এক সময়ে দেখেছিলাম 
সে বইয়ের দিকে পুষ্ঠ প্রদর্শন করে অনূরবন্তী একটা বিড়াল ছানার দিকে মনোনিবেশ করেছিল । 
এখন দেখলাম বঈ অনাদূত পড়ে আছে, পাঠিকা অদৃশ্য । ্ 


ওর ও তো! দোষ দেওয়! যায় না_-একে তে। মনোনিবেশ নিজেই চিরচঞ্চল, তারপর শিশুমনও 

তে। সদাচঞ্চল, উভয়েই বৈচিত্র্য চায়, কাজেই কোন বিশেষ বিষয়ে নিন্দিষ্ট সময়ের জন্য শিশুর 
মনোনিবেশ করাতে হলে চাই আরো কিছু আয়োজনের সমাবেশ । প্রথমে চাই বেশী পরিমাণে 
বাইরে থেকে সৌন্দর্য ও আনন্দের আকর্ষণ__গান, গল্প, ছবি, প্রতিকৃতি, খেলা, অভিনয়__তারপর 
ক্রমশঃ কতকটা! এই সমস্তের ভিতর দিয়ে, কতকট। শিক্ষাদাতার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রভাব 
দিয়ে, তার মনে জাগিয়ে তুলতে হবে অন্তরের কল্যাণপ্রেরণা । ভিতরের প্রেরণা যত 
* জাগবে, বাইরের আকর্ষণের প্রয়োজন৪ ততই কমে আসবে । শিক্ষার্থী কি জানবে বা কি শিখবে 
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তা দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্তন হতে পারে, হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু মনোনিবেশের এই গতি ও 
ধর্ম সাধারণভাবে সবক্ষেত্রেই প্রযোজা । 

কণ্ঠম্বরে বোঝা গেল, আমার ক্ষুদ্র ছাত্রীটা অদুরেই আছে। পরিত্যক্ত পুস্তকের দিকে চেয়ে 
দেখি, আজকের পাঠ খোলা আছে-_4& 010,199 (০ আ108--ডাকলাম, মিতু! দেখ এসে, 
কি সুন্দর একটা পাখী আকছি, কত বড়ো দু-ছুটো! ডানা, কি সুন্দর রং।৮ 

আনন্দোন্ভাসিত মুখে সে ছুটে এলো । আমি তখন সোংসাহে হাতের বই দাগ দেবার রঙীন 
পেন্সিলের সাহায্যে পাখী জাকতে নিঝিষ্চিন্ত। 

অঙ্কন বিদ্যায় আমার পারদশিত!র পরিচয় দেওয়া নিরাপদ নয়, সেজন্য এখানেই শেষ করা 
বোধ হয় সব দিকে থেকে ভাল। 





অহভিম বালী 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ০ 


তব কণন্বরে যেন শুনিলাম নূতন মিনতি 
..নৃতন নেশার স্বাদে ক্ষুব্ধ যেন পুরাণো মাতাল ; 
অথবা৷ কবিতা যেন-_-কবিত! সে আদিম যুবতী 
রতিরসলগ্নে যার নাই দিব রাত্রি ও সকাল! 


বাহিরিন্ু রাজপথে_-জনতার সমুদ্র অগাধ 
মুহূর্তে মুছিয়া৷ গেল, শুনিলাম ওই তব স্বর! 
জীবন-বাসরে যেন মিলনের মৃত্যুর আস্বাদ 
শ্বশান-বধুর বুঝি হবে আজ অগ্রি-ন্ঘয়ন্বর ? 


কেন তুমি দিলে ডাক, হে আমার নতুন যোগিনী, 
সংসারের চক্র হতে সন্যাসের একি অভিসার ! 
বিপ্লবের কোন্ মন্ত্রে দীক্ষ। তুমি দিবে উন্মাদিনী, 
কলঙ্ক রজনীশেষে তব বীণ! দিবে কি ঝঙ্কার? 


তব কণ্ঠম্বরে যেন লক্ষ লক্ষ যুগের বাসনা 
এলো ছায়ামৃত্তি ধরি' শব্দহীন প্রেতের মতন। 
বিদ্রোহী পুরুষ তাই অকস্মাৎ করিল রচন! 
আসন্ন মিলনক্ষণে গোধূলির রক্তিম স্বপন !! 


হ্যা কুল্রি নেন ৪ 


চিম্মোহন সেহানবীশ 

“কাজ করি কেন” 1--এ প্রশ্নের উত্তরটাঁকে মোটামুটা চারভাগে ভাগ করা যায়__ 

১। কাজ করি পারিশ্রমিকের আশায়, 

২। কাজ করি পদোন্নতির লাভে, 

৩। কাজ করি কাজ ভাল লাগে বলে, 

৪। কাজ করি কাজ না করলে খেতে পাইনা তাই । 

এর মধ্যে প্রথম ছু'টো কারণের পিছনে পুরস্কারের ও শেষেরটার পিছনে একটা শাস্তির 
ইঙ্গিত আছে। তৃতীয় কারণটার বেলায়, অর্থাৎ কাঁজ ভাল লাগে বলে যখন কাজ করা হয়__ 
কাজই তখন চরম উদ্দেশ্ট। পুরস্কার বা তিরস্কারের কথা সেখানে ওঠেনা কিম্বা বলা যেতে পারে 
সে ক্ষেত্রে কাজ করতে পারাটাই পুরস্কার আর না করতে পারাটাই শাস্তি। সন্থীর্ণ বাক্তিগত 
স্বার্থের চেয়ে এখানে আদর্শনিষ্ঠা প্রবল । আমরা সকলেই অল্পবিস্তর এই চারটে কারণের জন্যই 
কাজ করে থাকি__ম্বভাব, শিক্ষা, সামাজিক আবহাওয়া, আথিক অবস্থা ইত্যাদির ফলে হয়ত ব্যাক্ত- 
বিশেষের পক্ষে কোনও একটা কারণ প্রধান হয়ে ওঠে, এই মান্র। এখন দেখতে হবে চলতি সমাজ 
ব্যবস্থায় পুরস্কারের লোভ ও শাস্তির ভয়ে কাজ কেমন চলছে আর মানুষের আদর্শনিষ্ঠার দিকটা 
কতটা বিকাশ বা স্কৃর্তির স্থযোগ পাচ্ছে 

পারিশ্রমিকের আশায় কাজ আমরা সকলেই করে থাকি। বর্তমানে সমাজের অধিকাংশ 
লোককেই জীবনধারণের জন্য যে ধরণের একটানা ও এক থেয়ে কাজ করতে হয় খতিয়ে না৷ দেখলে 
মনে হয় সে কাজে প্রবৃত্ত করবার সব চেয়ে বড় আকর্ষণ এইটাই | কিন্তু এখানে ব্যাপারটা আরও 
একটু তলিয়ে দেখা দরকার । 

জমি, কারখানা প্রভৃতি উৎপাদন যন্ত্রের মালিক তাদের কাজের পরিবর্তে যে পারিশ্রমিক 
পায় তার নাম মুনাফা । বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এদের পুরস্কারটা একটু ঘটা করেই হয়ে থাকে। 
কাজেই এদের পক্ষে মুনাফার আকর্ষণে কাজ করাটাও বিচিত্র নয়। কোনও কোনও স্বাধীন “পেশা- 
দার”কেও (11006001067) 7:01955101391) সমাজ মুক্তহস্তে পুরস্কৃত করে। অনেক সময়ে 
দেখা যায় ডাক্তার, উকীল, শিল্পী ধীরে ধীরে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকে পরিণত হচ্ছে। 

এখন সমাজে একটা| মস্ত বড় ধাগ্া চলছে যে সমাঁজের সব লোকের পক্ষেই বুঝি এইরকম 
পুজিদার হওয়া সম্ভব সকলেই আমরা সমান অবস্থা থেকেই নর করছি_-যে খ ঢিয়ে যে য় বুদধ- 





* ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত যে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম পাকে অধিকা, ংশ মানযকেই করতে হয় ৷ “কাজ” 
কথাটা এখানে প্রধানত: সেই অর্থেই ব্যবহার করা হোলো । 


অঅহ্শ। ১৩৪৫ ] 


কাজ কার কেন? ৫৪৫ 








মান, যে সঞ্চয়ী সেই ধনদৌলতের মালিক হতে পারে এই চলতি বিশ্বাসটা৷ অত্যন্ত আংশিকভাবে 
আগেকার সমাজের পক্ষে সত্য হলেও আজ তা" একেবারেই ভূয়া। নেহাৎ যারা চোখ বুঁজে 
থাকতে ভালবাসে তারা ছাড়া অন্যের কাছে একথা ধরা পড়ছে যে শুধুমাত্র পরিশ্রম করে উপরের 
দিকে ঠেলে ওঠা ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু সমাজে অধিকাংশ লোকেই চোখ খুলে অপ্রীতি- 
কর জিনিষটা! দেখতে নারাজ কাজেই এখনও দিশাহারা তরুণকে কষ্ণপাস্তি, রামছুলাল সরকার 
থেকে সুরু করে মায় হেনরী ফোর্ড পরাস্ত সমস্ত ধনবীরদের চমকপ্রদ জীবনবৃত্বাস্ত শোনান 
হয় যাতে তারা এরকম হতে পারে। সিনেমার পরায় দেখান*হয় বরাত থাকলে কেমন করে 
কারখানার মঙ্জুর অপুত্রক কলওয়ালার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে বিশাল সম্পত্তির মালিক 
হতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তবতার চাপে পড়ে অগত্যা সিনেমাওয়ালাকেও বুদ্ধি, 
সঞ্চয়শীলতা, শ্রমনিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণের চেয়ে বরাতের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে। এর 
থেকে বোঝ! যাচ্ছে যে আত্মসম্মোহনের (১০11151)10515) বন্ম ভেদ করে সামাজিক সত্যের 
খেণচাট ক্রমেই বেশী করে লাগছে । এখন অবধি আগেকার সমাজের সত্য ভূত হয়ে আমাদের 
সামাজিক চিন্তার ঘাড়ে চেপে বসে আছে বটে তবুও যে মজুর রোগজজ্জর দেহে কলের বাশীর 
ডাকে বস্তি থেকে বেরিয়ে আসছে, যে চাষা এক কোমর জলে দাড়িয়ে রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে 
হাড়ভাঙা খাটুনী খাটছে বা যে কেরাণী অফিসের নির্দিষ্ট সময়ের পরে আলো স্থালিয়ে নখিপত্রের 
মধ্য পরমার্থ খুঁজছে, সম্ভাবনা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা দিনকে দিন অস্থিমজ্জায় একথা বুঝতে 
স্থরু করেছে যে পুজিদার হওয়ার আশা আকাশকুস্থম । আর এরাই হচ্ছে সমাজের শতকরা 
নব্বই অংশ। 

কিন্তু পারিশ্রমিকের অন্য আর এক রূপ আছে। উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা থেকে লক্ষ- 
টাকার মুনাফা লাভের ছুরাশ। হয়ত আমাদের অনেকেরই নেই (বা থাকলেও কমে আসছে ) 
কিন্ত সকলেই আমর! ভাল বেতন, উন্নততর জীবনযাত্রার আশা রাখি। একথা সতা যে এ আশা 
মেটা অসম্ভব নয়। চলতি সমাজ ব্যবস্থায় ছু'রকম ভাবে এই পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত করা হয়েছে 
_ প্রথম 1০০৪ 76 বা কাজের পরিমাণ অনুসারে বেতন নির্ধারণ, ও দ্বিতীয় দক্ষতার ক্রমপর্ধ্যায় 
অনুসারে বেতনের ব্যবস্থা । এইভাবে কাজের পরিমাণ ও দক্ষতা ছুটোকেই পুরস্কৃত করা হয়। 
কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে আগেকার তুলনায় যে গণ্তীর মধ্যে বেতন বাড়া কমার দৌড় সীমাবদ্ধ 
ছিল তা" ক্রমশ:ই সন্ীর্ণ হয়ে উঠছে। শিল্প-বিপলবের প্রথম যুগে পটু অপটু কর্মীর মধো যে তফাত 
ছিল বেতনের দিক থেকে ধীরে ধীরে সেটা ছোট হয়ে আসছে। তা' ছাড়া আমাদের ভারতীয় 
সমাজে বেতনের প্রশ্ন লোকসংখ্যার এক বিপুল অংশের কাছে ওঠেইনা কারণ জমী থেকে যাদের 
খাওয়৷ পরার সংস্থান হয় তাদের অনেকেরই আয় বেতনরূপে লব্ধ হয়না । তবুও একথা সত্য যে 
আগেকার চেয়ে কম হলেও চলতি সমাজ ব্যবস্থায় বেতন বৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার উন্নতির আশা আমা" 

এদের কাজে প্রবৃত্ত করাবার একটা বড় উপাদান। 


৫৪৬ জস্মপ্রী [ ৭ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা 








পদোন্নতি ও তার ফলে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের আশ আমাদের সমাজে বেতন বৃদ্ধির 
আন্বুসাঙ্গিক। কাজেই যে পরিমাণে বেতন বৃদ্ধির আকর্ষণীশক্তি গণ্ভীবদ্ধ হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণেই 
পদোন্নতির আশা! সুছুর-পরাহত হয়ে পড়ছে । তবুও বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি ও জীবনযাত্রার উন্নতির 
আশা আমাদের আংশিকভাবে কাজ করতে প্রবৃত্তি যোগায় একথ। নিঃসন্দেহ । 

কাজ ভাল লাগার প্রশ্ন বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে কাজ ভাল লাগতে পারে ছু'টে! 
কারণে। প্রথমত; আমার স্বভাব, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক আবহাওয়া এই সবকিছুর ফলে আমার 
যে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তার সঙ্গে খাপ খায় বলে হয়ত আমার কাজ ভাল লাগতে পারে । দ্বিতীয়তঃ 
আমার কাজের সঙ্গে সমাজের কল্যাণ জড়িত এই বিশ্বাসে আমার কাজ ভালো লাগা সম্ভব । আমর! 
এই ছুটো'দিকই বিচার করে দেখব । 

ব্যক্তিগত শক্তির বিকাশ যে কাজে সম্ভব সে কাজ সকলের পক্ষেই ভাল লাগ। স্বাভাবিক । 
শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি মনধম্মীদের পক্ষে বিশেষ করে একথা খাটে, 
সাধারণের এই বিশ্বাস। তারা প্রতাক্ষ লাভের চাইতে মনের তৃপ্তিকে বড় মূলা দিয়ে থাকেন । 
কিন্তু এ হল আদর্শবাদের কথা, আর নিজ লা আ'দর্শবাদকে স্থায়ীভাবে আকড়ে ধরে থাকার মধ্যে 
নিশ্চিত আনন্দ থাকলেও তার ছুঃখণ্ড কম নয়। কাজেই অত্যান্ত দৃঢ় চরিত্র লোক ছাড়া অন্য সক- 
লেই আদর্শবাদ ও বিষয়বুদ্ধির মধো একটা! আপোষের বন্দোবস্ত করতে হয়--সে ক্ষেত্রে যে কাজ 
তার করতে বাধা হন সে কাঙ্গ ভাল লাগে একথ। তাদের পক্ষে বিশেষ সন্মানের নয়। এরা ছাড়া 
শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে একটা অবিরাম ছন্দ চলতে থাকে যতদিন নী শেলী- 
সেক্সপিয়ার লেজার বইয়ের অতলে স্থান পায়। এই শিক্ষা ও জীবানের বিরোধ ধারা শিক্ষাকে 
জীবনের স্তরে নামিয়ে এনে মেটাতে চান__ভাদের বাস্তবত৷ সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞানসম্পন্ন বলে আখ্যা 
দেওয়া হয়। আর ধারা জীবনকে টেনে শিক্ষার পর্যায়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেন তাদের বলা হয় 
আদর্শবাদী পাগল । যাই হোক, সমাধানটা যে পথেই হো”ক ন। কেন_-সমস্তাট। আজকের জগতে 
অতান্ত বাস্তব এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এরাও হলেন গিয়ে শিক্ষিত মুষ্টি- 
মেয়র দল। এঁদের ছুনিয়ার বাইরে আমাদের সমাজে যে বিশাল জনসমুদ্র, তাদের কাজ ভাল লাগা 
না লাগার প্রশ্ন ওঠেই না । রোগশীর্ণ দেহে ঘন্টার পর ঘণ্টা! তারা কাজ করে চলে তাও এক 
কোমর জলে দাড়িয়ে নয়ত অন্ধকার স্যাতসেঁতে কারখানার গহ্বরে । মনস্তত্বের দিক থেকেও 
ভৃত্যের কাজের চাইতে প্রতুর কাজ প্রীতিকর তার কারণ সেখানে স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগের স্বিধ! 
থাকে। কর্মপ্রেরণা যোগানোর দিক থেকে কাজের মাধুধ্যের কথা তোলা-__অন্তত; এদের পক্ষে__ 
মারাত্মক রকমের ঠাট্টা । 

আমার কাজের সঙ্গে সমাজের কল্যাণ জড়িত-__এই বিশ্বাসে মানুষ তার ক্ষুদ্র স্বার্থকে উপেক্ষা 
করতে পারে-_একথা সত্য ৷ কিন্তু চঙ্সতি সমাজ ব্যবস্থা এই আদর্শবাদের বিকাশ বা' স্ুর্তির 
স্থবযোগ দিতে পারছে কি? এখনও ছুভিঙ্ষ প্লাবন, ভূমিকম্প বা ছুর্ববলের উপর প্রবলের অত্যাচার 
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মানুষের এই আদর্শবাদকে উদ্বদ্ধ করে দেখা যায়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এই আদর্শবাদকে কাজে 
লাগাবার কোনও স্থায়ী বন্দোবস্ত নেই । আরও বিপদের কথা৷ এই যে কখনও কখনও মানুষের এই 
সম্পদকে ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের হান স্থার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার কর! হয়। দেশ প্রেমের দোহাই 
দিয়ে সাম্রাজযতন্ত্র যখন দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেকে মহাযুদ্ধের নরমেধ যজ্ছে পাঠায় তখন খবরের 
কাগজ, বক্ততী-মঞ্চ, রেডিও থেকে এক বিরাট “বাহবা ধ্বনি ওঠে শুধু মানুষের এই আদর্শবাদকে 
ভালভাবে ক্ষেপিয়ে তুলতে । আজ তাই মানুষের ভিতরের আদর্শনিষ্ঠার হয় অব্যবহার নয়ত 
অপব্যবহার ঘটছে। রী 
বর্তমান সমাজের বিপুল জনসাধারণ কাজ করে পুরস্কার বা আত্মতৃপ্রিরপ বিলাস চরিতার্থ 
করতে নয়-_শাস্তির ভয়ে। তারা কাজ করে কাজ না করলে বাঁচবার উপায় নেই বলে। এই 
হল একটানা, একরেঁয়ে কাজ করার প্রধান কারণ-_-বেতনবৃদ্ধি, পদোন্নতির আশ, কাজ ভাল লাগা 
এ সব হল গৌণ। আইনত অবশ্থ কোন লোকই শাস্তির ভয় দেখিয়ে অন্যকে কাজ করতে বাধ্য 
করতে পারে না--আইনের চোখে সবাই সমান কিন্তু চলতি সমাজ বাবস্থায় সে সাম্য দাড়িয়েছে__ 
41780010171) তীব্র শ্লেবের ভাষায়--1170 015154010 00018111৮ 01 [05 চছা])10]। 
01101050110 171011 8110. (170 1)007 2110 00 নাস) 00005 00010805110 স60812.5, 
এই ছদ্মবেশী দাসত্ব প্রথার সমাজে কাজ যদি আমার ভাল ন। লাগে, কি যদি আমার নিজসর্তে 
আমি কাজ করতে চাই তবে মূলধনীর হাতে রয়েছে চরম শাস্তি_তার কারখানা, তার জমী সে 
দেবে না বাবহারের জান্য ফলে আইনের নিরপেক্ষতা সত্বেও আমার কপালে আছে নিশ্চিত অনাহাঁর 
ও মুত্যু । মুলধনীর অবশ্য তাতে কিছু এসে গেলো না কারণ আমার জায়গাটা দখল করবার জন্য 
কারখানার “০ ৬7৫8০৮৮ লেখা দরজায় মাথ। খুড়ছে হাঁজারে। লোক যাদের অভাব আমার 
চেয়ে এক তিলও কম নয় । সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে কারখানার বাইরের জনসমুদ্র 
যত বিপুলতর হচ্ছে কারখানার ভিতরের লোকদের উপরে মূলধনীর বজ মুষ্টি ততই দুঢতর হচ্ছে কারণ 
পছন্দ না হলেই আমার বাইরে যাওয়া, আর বাইরের অসংখা লোকের মধ্যে কোন এক ভাগ্যবানের 
ভিতরে আসা - এই আনাগোনা ততই সহজ হয়ে উঠছে । আইনের চোখে যে আমর! সবাই সমান 
এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই ! 
এইখানে আমর! চল্তি সমাজ ব্যবস্থার একটা বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাই। “কাজ করি 
কেন” এ প্রশ্নের বিচার প্রসঙ্গে এতক্ষণ আমরা তাদের কথাই বললাম যাদের সমাজ এখনও কাজ 
দিতে পারছে। কিন্তু একটু আগেই আমর দেখলাম সমাজে বহুলোকের কোন কাজের সংস্থান 
হচ্ছে না। যাদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না তারা কাজ করে কেন এরকম উদ্ভট প্রশ্নকে 
আমর! বিন! দ্বিধায় বাতিল করে দিতে পারি। এদের পক্ষে কাজ ভাল লাগা না লাগা, পুরস্কারের 
টান বা তিরস্কারের তাড়া কোনটাই খাটে না__-অথচ এদের সংখ্যা স্থায়ী ভাবে ও যথেষ্ট পরিমাণে 
» কমবার কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। সমাজের নিয়স্তরের কথা বাদ দিলেও শিক্ষিত তরুণ 


৫৪৮ জন্প্ী [ *ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্য। 





তরুণীর মধ্যে এই কর্মহীনতা__আমেরিকার মত শিল্পপ্রধান দেশেও কি রকম প্রসার লাভ করেছে 
এইখানে একটু সে কথ! বলব । 
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এই 9675৩ 0 10150:801018 ব। বিফলত।-বোধের ফলে ক্রমে ক্রমে মান্তযের দেহে মনে 
ঘুন ধরে যাচ্ছে । এইখানেই সমাজের সবচেয়ে বিপদের সুচনা হয়__-সে বিপদ হচ্ছে কর্হীনের 
ধীরে ধীরে অকর্মান্যে পরিণতি । একবার এই কৈবলাপ্রাপ্তি ঘটলে বেতনবৃদ্ধি বা পদোন্নতির আশা 
এমন কি শাস্তির ভয় কোন কিছুই তাকে কাজে প্রবৃত্ত করাতে পারে না । বাধ্যতামূলক কন্মহীনতার 
অস্তিম অবস্থ। দৈহিক ও মানসিক জড়তব। 


অতএব সব দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেলো যে চলতি সমাজ বাবস্থার সমর্থকদের 
ওকালতী সত্বেও কাজের প্রবর্তনার দিক থেকে একে কোনক্রমেই আদর্শ সমান বল! যেতে পারে 
না-_দ্বিতীয়তঃ পুরস্কারের টান বা কাজের মনোহারীত্বের তুলনায় শাস্তির ব্যবস্থাটাই সমাজে 
ক্রমাগতই বেডে চলেছে অর্থাৎ পরিবর্তনট! হচ্ছে অকল্যাণের দিকে । 

এইবারে আমরা সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থায় এ সমস্তা সমাধানের কিরকম চেষ্টা হয় তাই 
দেখব | 


প্রথমেই দেখতে পাই যে শাস্তির দিক থেকে ছুই সমাজে একই ব্যবস্থা-_সমাজতান্ত্রিকও 
বলছে পু£ 5০০, 0010 01] 156102] 51781] 5০০ ০৪৮ এবং এই নিয়ম সে আগেকার 
তুলনায় আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করছে। কিন্তু বাইরের এই সাদৃশ্ঠের পিছনে ছুই সমাজের 
মধো মন্ত বড় পার্থকা রয়েছে । বর্তমান সমাজ কাজ না করলে খেতে দেবে না অথচ কাজ যোগাড় 


অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ] কাজ করি কেন? ৫৪৯ 








করে দেবার দায়িত্ব তার নেই। সমাজতন্ত্ও বলছে, ন! খেটে খেতে পাবে ন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে প্রত্যেকের কাজের সংস্থানও করছে; বাধাতামূলক কর্মহীনতা 
সেখানে নেই -.ফলে মানুষের জড়ে পরিণত হবার সন্তাবনাও সেখানে অত্যন্প। | 

সমাজতন্ত্র উৎপাদন-যন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকান! স্বীকার করে না৷ কাজেই মুনাফার উৎপণ্ভিগু 
সে ব্যবস্থায় অসম্ভব। কাজেই এককালে যার! মুনাফাজীবী ছিল সমাজতন্ত্ব তাদের চোখে বিভীষিকা 
বলে বোধ হয়। কাজে প্রবৃত্ত হবার উপযোগী কোন প্রেরণাই এখানে তারা পায় না__অন্য 
দশজনের মত ন| খাটলে তাদের বাচার উপায় নেই । কিন্তু যেঞেতু এরা সমাজের মুষ্টিমেয় অংশ 
আর সমাজের অগণিত জনসাধারণের কাছে এই ধরণের কর্মাপ্রেরণ। কাধ্যকরী নয় কাজেই! মোটের 
উপরে নৃতন ব্যবস্থায় এই দিক থেকে ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই । 

আমরা চঙ্গতি সমাজ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছিলাম যে সমাজের অধিকাংশ 
লোককে কাজে প্রবৃত্ত করবার একটা মস্ত বড় উপায় হচ্ছে বেতনবৃদ্ধি, পদোন্নতি বা উন্নততর জীবন 
যাত্রার আশা উৎপাদন-যগ্থের মালিকানার আকাশকুনুম নয়। এই দিক থেকে দেখি সমাজতন্ত্র 
চলতি সমাজ ব্যবস্থার চাইতে অনেক এগিয়ে গেছে । বর্তমানে শিক্ষার ব্যবধান, শ্রেণী-সাম্প্রদায়িকতা, 
আত্মীয় স্বজনকে সুবিধ। দেওয়। পুঁজিবাদের এই সব অবশ্যন্তাবী ফলের জন্ত অনেক কাজেই উপযুক্ত 
লোকে ঠাই পায় না। শ্রেণী বিভাগট! ক্রমেই জাতি বিভাগের মত অচল, অনড় হয়ে উঠছে--ফলে 
সে পরিমাণে এই কন্মপ্রবর্তনার কার্ধাকারীতাও কমে আসছে । সমাজতান্ত্রিক সমাজ এই সমস্ত 
বাধা ব্যবধান দূর করে ব্যক্তিগত পুরস্কারের আশা সমস্ত শ্রমজীবীদের চোখের সামনে উজ্জল করে 
ধরছে। যেখানেই সম্ভব 1০০০-৪ বা কাজ অনুযায়ী বেতনের বন্দোবস্ত ও দক্ষতার ক্রমপধ্যায়ে 
বেতনের পরিমাণ ধারা কর! হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফল কি হয়েছে ত। সিড্‌লী, বিয়াটিস ওয়েবের 
ভাষায় বলছি £- 
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[70016 210010005, 0176 07016 ৪616, 676 10016  100005601005, 8150. 006 10012, 
2681005 ১075605 10. 00005008] ০০০০৪0015 13 ড7106501280 ৪130 ০0101701005 
[17180 0006] 001265, 1006 ৪521 11 06 [01106096৪63 1613 50 £6150191..,-,70706 
0901091150 00001095619 10. ৪৮61 ০৮3৫ ০০010৮75) 11150 ০0101908116 80006 0061 
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আর একট! কথাও মনে রাখতে হবে। দক্ষতার সিঁড়ি দিয়ে সমাজতন্ত্রের শ্রমিক যেমন 
ক্রমশঃই উপরের দিকে উঠছে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষারও প্রচুর ও যথাযথ বন্দোবস্ত হচ্ছে। 
এ শিক্ষা পুঁথিগত বিগ্যাসঞ্চয় নয়" আবার শুধুমাত্র কলকারখানা চালাবার উপযোগী শিক্ষাও নয়। 


৭ 


৫৫5 জগ্্ঞজমী [ ৭ম বর্ধ, ষষ্ঠ সংখ্যা 








এ শিক্ষা শ্রমিকের নিজ কাঁজের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়ে তাকে এক সমাজ 
দর্শনের পরিচয় করিয়ে দেয়। দৃষ্টির প্রসারের ফলে সে ধীরে ধীরে পরিচালনার ভার গ্রহণের 
উপযুক্ত হয়ে উঠে। পদোন্নতির এই সব প্রত্যক্ষ প্রণালী ছাড়াও সুদক্ষ কম্মীর সামাজিক সম্মানের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে । খনিমজুর 30311:8)0 এর নাম আজ লোকের মুখে মুখে, খবরের কাগজের 
পাতায় পাতায় ভার ছবি। 

আর যেখানে মানুষ কাজের নেশায় বা সমাজমঙ্গলের জন্য পরিশ্রম করতে প্রস্তুত-_ মানুষের 
সেই আদর্শবাদের দিকটার চরম বিফাশ এই সমাজতন্তেট সম্ভব । চলতি সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদনের 
সত্যকার “সামাজিক রূপটা ঢাকা পড়ে গেছে বাক্তিগত স্বার্থাম্বেষণের তলায় । যে কাজ করে তাকে 
অজানিতভাবে দেখানো হচ্ছে যে ছুনিয়ায় একমাত্র কাম্য হচ্ছে নিজন্বার্থসিদ্ধি। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত 
পুরস্কার প্রথা তুলে দিচ্ছে না সত্যা কিন্তু ব্যক্তির পরিশ্রমের সঙ্গে বিকাশোম্মুখ সমাজের নিগৃঢ 
সম্বন্ধ সকলের চোখের সামনে ধরছে, তাকে দিচ্ছে এক নৃতন জীবন-দর্শন। কাজেই মানুষ আজ 
নিজেকে বুঝতে শিখছে ভবিষ্যৎ সমাজের স্রশ্টারপে। এই অনুভূতিই--এই স্থষ্টির আনম্নই-_ 
সমাজতন্ত্র মানুষের আদর্শবাদকে সাময়িক তাবে নয়-- প্রতিদিন, প্রতিমুন্র্তে উদ্দদ্ধ করছে। 
এইখানে ষ্ট্যালিনের কথা উল্লেখযোগা ৮ 
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একই সময়ে বিভিন্ন মনোবুত্তির লোকের ও বিভিন্ন সময়ে একই লোককে আকৃষ্ট করবার 
উপযুক্ত প্রবর্তন যোগানোর দিক থেকে আমাদের চলতি সমাজ বাবস্থা ক্রমেই নিঃস্ব হয়ে উঠছে__ 
আর শাস্তিকে গৌণ করে পুরস্কার ও আদর্শ নিষ্ঠাকে মুখা করে সমাজতন্ত্র মানুষের কল্যাণময় 
ভবিষাতের ইঙ্গিত করছে। 
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ম্বাংলান্ ০ন্কালেল্লস তহ্মন্লেকেন্্ হুক্বা 


আশালত। জেন 
( পূর্ববপ্রকাশিতের পর ) 


আমরা “রাজস্থানে” রাজপুত রমণীদের কঠোর জহরক্রত্রে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। 
প্রায়ই দেখা যায় যে বিজয়ী শত্রহস্তে বিজিত জাতির রমণীকুলের লাঞ্ছনার আর পরিসীমা! থাকে 
না। বিজিত শক্রর স্ত্রী-কণাদের বন্দিনী করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে নানা ভাবে লাঞ্ছিত ও 
অপমানিত করা বিজয়ী শত্রপক্ষের বিজয়োল্লাসের যেন একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। একাদশ 
খৃষ্টাব্দের একখানা শিলালিপিতে জনৈক নৃপতির বিজয় কাহিনী বর্ণনায় বিভিন্ন রাজাকে পরাজিত 
করিয়া তাহাদের পত্বীগণকে বন্দিনী করিয়া রাখার বিষয় সগৌরবে এইভাবে উক্ত 
হইয়াছে, 


“কা ত্বং কাঞ্চীনূপতিবণিত৷ ক হৃমন্ত্রীধিপন্্রী 
কা ত্বং রাটপরিবুঢ়বধৃঃ কা হমেক্দ্পত্রী, 
ইত্যালাপাঃ সমরজয়িনো যস্ত বৈরীপ্রিয়ানাং 
কারাগারে সজলনয়নেন্দীবরানাং বভুবঃ।৮ 


“তুমি কে ?কাঞ্ীনৃপতিবণিতা, তুমি কে ?-অন্ত্রাধিপন্্রীতুমি কে? রাটারাজবধূ”_ তুমি 
কে? অঙ্গরাজপত্বী”-_-সমরজয়ী নুপতির কারাগারে অশ্রুসিক্ত নীলোৎপলনয়ন! শক্রপতীগণের মধ্যে 
এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল । 

শক্রহস্তে বন্দিনী এইসব ললনাবৃন্দ য়ে নিধ্যাতন ও অসম্মান ভোগ করিতে বাধ্য হইতেন 
তাহা হইতে রক্ষ। পাওয়ার জন্যই এই জহরব্রত অনুষ্ঠানের প্রথম পরিকল্পন। । রাজা যখন শক্রু- 
করতলগত হওয়ার সম্ভাবনা, তখন জহরব্রত অনুষ্ঠান কারিণী যে সব পুরনারীগণ মুহুর্তের আহবানে 
মরণকে অকাতিরেই বরণ করিতে প্রস্তুত হইতেন তাহাদের হৃদয়ের বল ও মানসিক দৃদতা সত্যই 
অতুলনীয়। |] ্‌ 

আমর! এইরূপ একটি জহরব্রত অনুষ্ঠানের উল্লেখ বাংলার, ইতিহাসেও দেখিতে পাই। 
এই ঘটনাটি দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সময় সংঘটিত হইয়াছিল। সাধারণত; জহরত্রতের অনুষ্ঠানই 
অতিশয় করুণ। কিন্তু দ্বিতীয় বল্লাল সেনের রাজান্তঃপুরিকাদের জহরব্রতের কাহিনীর মত করুণ 
ও মর্মান্তিক ঘটনা খুব কমই ঘটিয়া থাকে। কথিত আছে দ্বিতীয় বল্লাল সেন জনৈক মুসলমান 
_ ফকীরের সহিত যখন যুদ্ধ যাত্রায় বহির্গত হন তখন ছুইটি সুশিক্ষিত কবুতর সঙ্গে নিয়া ষান ও 
*বলিয়া যান যে এঁ কবুতর যদি একাকী রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসে তবে বুঝিতে হইবে যে বল্লাল' 
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সেন যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন এবং রাজপুরী নিই; শত্রপক্ষের হস্তগত টস 
আর সেই মৃহুর্তেই রাজপুরনারীগণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন । 

বল্লাল সেন এইরূপ নির্দেশ দিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন ও যুদ্ধে শক্রুপক্ষকে পরাজিত 
করিয়া বিজয় লাভ করিলেন। যুদ্ধান্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে দৈবক্রমে বল্লাল 
সেনের অলক্ষিতে সেই কবুতর তাহার কাছ হইতে রাজধানীতে অতি সন্বরই উড়িয়া যায়। 
কবুত্তর দুটিকে এইভাবে ফিরিয়া, আসিতে দেখিয়া পুরনারীগণ তৎক্ষণাংই ভ্বলম্ত অগ্নিকুণ্ডে দলে 
দলে আত্মুতি প্রদান করিলেন।” এদিকে বল্পাল সেন কবুতর উড়িয়। যাওয়ার কথ! জানিবা মাত্র 
একান্ত উদ্বেগে যথাসম্ভব ক্রুতবেগে রাজপুরীতে ফিরিয়া আসেন ও দেখিতে পান যে তাহার 
আসিবার পূর্সেবেই সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। দেখিতে পান যে-তাহার বিজয়লাভের সকল আপন্দ 
তশ্মিভূত করিয়া এক মহাশ্মশানবক্ষে শত শত লেলিহান জিহবা বিস্তার করিয়। স্বলম্ত আগ্নিশিখা 
উচ্ান্তের মত নৃত্য করিতেছে । কথিত আছে যে এই ঘটনায় একাস্ত শোকাভিভূত হইয়! সে আগ্নি 
কুণ্ডেই পতিত হইয়! বল্লাল সেন নিজ প্রাণ বিসর্জন করেন। 

সম্রাট আকবরের সমসাময়িক কালে খুষ্ঠীয় যোড়শ শতাব্দীতে আমরা বাংলার একটি 
বীরাঙ্গণার বিবরণ পাইয়া থাকি । তাহার নাম রাণী ভবশঙ্করী ৷ তাহার পিতা দীননাথ চৌধুরী পশ্চিম 
বঙ্গের জনৈক ছুর্গাধিপের অধীনে একজন সন্তান্ত সর্দার ও সহস্রাধিক সৈন্ঠের অধিনায়ক ছিলেন । 
অস্ত্রনৈপুণ্য ও বীধাবস্তার জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন । শৈশবে মাতৃহীনা কন্া ভবশস্করী 
পিতা দীননাথ চৌধুরীর অত্যন্ত স্সেহের পাত্রী ছিলেন। কথিত আছে ভবশস্করী অসাধারণ দৈহিক 
বল সম্পন্না ছিলেন ও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পিতার নিকট হইতে অস্ত্রবিষ্ভা ও বন্যপশু শিকার 
অভ্যাস করিয়া তাহাতে আশ্চর্য্য নিপুণতা লাভ করেন। পশ্চিম বঙ্গের ভূরিশ্রেষ্ঠ (ভূরম্ুট ) 
রাজ্যের রাজা রুদ্রনারায়ণ একদিন দৈবক্রমে এক নিবিড় অরণ্যের নিকটে কিশোর বয়স্কা 
ভবশঙ্করীকে বন্য পশু শিকার করিতে দেখিতি পান ও অত্যন্ত আশ্চর্য ও মুগ্ধ হইয়া যান এবং 
ভবশঙ্করীর পিতার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়া এই কিশোরী বীরবালার পাণি প্রার্থী হন। 
দীননাথ চৌধুরীও আনন্দসহকারেই নিজ সম্মতি প্রদান করেন। বিবাহের পর ভবশঙ্করী পতির 
সহিত রাজ্যের নানারূপ উন্নতি বিধানে যথেষ্ট উদ্যোগী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত; তাহাদের এই 
সুখময় বিবাহিত জীবন বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। একটিমাত্র পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ 
করিবার অল্প কিছুকাল পরেই রাজা রুদ্রনারায়ণ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

অল্লবয়স্কা বিধবা রাণী ও শিশু রাজপুত্র । শত্রদলের পক্ষে ইহা একটি সুবর্ণ সুযোগ । 
এই সুযোগে ভূরসুট রাজ্যের নিকটবর্তী এক সামন্ত রাজ্য হইতে ওস্মান নামে পাঠান্দলের এক 
সর্দার অতকিতে সৈম্দল সহ ভূরস্থট রাজ্য আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার 
জন্য রাণী ভবশস্করী স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়া উক্ত পাঠান সর্দারকে পরাজিত ও নিজ 
রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে সম্রাট আকবর বীর রমণীর এই বীরত্বের বার্তা শ্রুবণ্‌, 
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করিয়। অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করেন ও রাধী ভবশঙ্করীকে উপযুক্তরূপ উপঢৌকন প্রেরণ ও তাহাকে 
'রায়বাঘিনী' এই বীরত্বব্যঞ্রক উপাধি প্রদান করেন। বাংলার ঘরে ঘরে বধূ নির্যাতন কারিণী 
ননদিনীকুলের প্রতি যে উপাধিটি নিরুপায় ভাতৃবধূরা৷ এযাবৎকাল প্রয়োগ করিয়া : আসিয়াছেন, 
সেই উপাধিটি যে একদিন বাংলারই একটি বীর রমণীকে সন্মান প্রদর্শনার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা 
অনেকেই জানেন না। 

খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ববঙ্গে বার ভূঁইয়ার অন্ঠতম টাদরায় ও তাহার . 
ভ্রাতা কেদাররায় তাহাদের বল ও বিক্রমের জন্য বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করেন। টাদরায়ের কন্তা 
্বর্মমীর নামও যে কোনও ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীরাঙ্গনার সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবার যোগা। বিশেষতঃ 
্র্ণময়ীর জীবনের ঘটনা সংস্থানে অপুষ্টের যেরূপ ক্রুরতা দেখা যায় সেরূপ খুব কমই দেখ! 
গিয়া থাকে । 

টাদরায়ের এই অপুবন রূপলাবণাবতী ছৃহিতা স্বণময়ী নিতান্ত বালিকা বয়সেই বিধবা 
হন এবং ছুর্ভাগ্যবশতঃ এপ্রথম যৌবনেই একদিন দৈবক্রমে বারভূ ইয়ার অন্যতম ঈশারখার ৃষ্টিপথে 
পতিত হন। ঈশার্থী চাদরায়ের নিকট স্বর্মময়ীকে বিবাহ করার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইঈলে 
চাদরায় দূণার সহিত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। স্বর্ণময়ীকে সছুপায়ে লাভ করিতে অসমর্থ 
ঈশার্থ৷ অসছুপায়ে ভাহাকে পাইবার প্রচেষ্টা করেন। সবচেয়ে গুরুতর লজ্জা € দুঃখের কথ। এই 
যে চাদ ও কেদার রায়ের স্রীমন্ত খ। নামক জনৈক ত্রাঙ্মণ কর্শাচারী ঈশাখার সহিত ন্বর্ণময়ী হরণ 
সংক্রান্ত ষডযন্থে লিপু হইয়া স্বর্ণময়ীকে মাতুলালয়ে লইয়া যাইবার ছলনা করিয়া ঈশাখার হাতে 
সমর্পণ পুর্ববক চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে। ইহার পর ঈশা ন্বর্ণময়ীকে বিবাহ করেন ও 
এই সময় হইতে স্বণময়ী “সোণাবিবি নামে আখাত হন। চাদরায় এই ঘটনাতে লজ্জা, ছুখ ও 
অপমানে নিতান্ত মন্্নাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। আর কেদার রায় তাহার যতদূর সাধ্য ঈশাখীর 
সহিত শক্রতা সাধনে তৎপর হন। ৫ 

ঈশাখার অন্তঃপুরে সবর্ময়ী তাহার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন তাহা ঠিক জান! 
যায় না। কিন্তু ঈশারীর মৃত্যুর পর শ্রীপুর, ত্রিপুর ও আরাকান হইতে শক্রুদল যখন তাহার 
সোণারগাঁর রাজ্য বারবার আক্রমণ করিতে থাকে তখন স্বর্ণময়ী তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজ 
শক্তিবলে বহুদিন নিজ রাজ্য রক্ষা করেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। কথিত আজে যে 
রণময়ী স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। কিন্ত নিজে অতিশয় শক্তি- 
মতী নারী হইলেও তাহার আজন্ম সঙ্গী ছুঃ্ভাগাকে তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। 
্্ণময়ী হরণ ব্যাপারে যত অমার্জনীয় অপরাধই করিয়া! থাকুন না কেন সোণারগা! অধীশ্বর ঈশাখা 
অন্তপ্রকারে বহু গুণশালী ও একজন বিক্রমশালী যোছ্পুরুষ ছিলেন। বিবাহান্তে স্বর্ণময়ীকে তিনি 
তাহার উপযুক্ত যথেষ্ট সন্মান ও মধ্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্ত স্বর্ময়ীর 
পুত্রগণ নিতান্তই অপদার্থ ছিল। এবং তাহাদের কাছ হইতে কোন সাহায্য পাওয়াই ্ম়ীর/ 


৫৫৪ ও জস্ত্ী ৭ম বর্ষ, রে সংখা। 








সম্ভব হয় নাই। অবশেষে বারবার বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে একাকী রাজ্যরক্ষায় ক্রাস্ত স্বর্ণময়ী 
শ্ষবোর আরাকানের মগদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার কোনও উপায় না দেখিতে 
পাইয়া খলস্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন। অবশেষে এইভাবে অনুষ্টের নিষ্ [র ঘাত প্রতিঘাতে 
শ্রাস্তু ও ক্লান্ত একটি শক্তিমতী বঙ্গতুহিতার জীবনের শেষ যবনিক। পতন হয়। 
এইখানে ঠাদরায়ের ভ্রাত। প্রসিদ্ধ কেদার রায়ের বুদ্ধিমতী ও তেজন্ষিনী পত্তীর কথা উল্লেখ- 
- যোগ্য । কেদার রায় মানসিংহের সহিত তাহার শেষ যুদ্ধযাত্রার সময় তাহার পত্রী ও রাজকর্ম্মচারী- 
দের উপর রাঞ্জাভার অপণ করিয়া *যান। কেদার রায়ের যুদ্ধে নিহত হওয়ার সংবাদ আসিলে 
তাহার তেজন্ষিনী পৃ়ী প্রথমে কিছুতেই সন্ধিস্থাপনে অগ্রসর হইতে রাজী হন্‌ নাই। কিন্তু 
একদিকে প্রবল প্রতাপ ভারতেশ্বর দিল্লীর বাদসাহ, আর একদিকে হত-নায়ক ক্ষুদ্র শ্রীপুর রাজা । 
এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য রাজপরিষদগণ তাহাকে সন্ধিস্থাপন করার জন্যই বিশেষভাবে 
অনুরোধ করেন। তাহাদের পরামর্শ ও অনুরোধে অবশেষে কেদার-মহিষী সন্ধিস্থাপনে সম্মত 
হন্‌। সন্ধিস্থাপনের পর রাজ্জী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ০ রাজ্তকাধ্য পরিচালনার ভার 
তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যায়। 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিষ্ণুপুর রাজ্যের মল্লবংশীয় রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের পত্বীর 
যে কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেও বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া রাজ্যের কল্যাণ কামনায় তিনি যে 
নিশ্মম কন্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার ভিতর দিয়া আমর! তাহার অসাধারণ মানসিকবলের 
পরিচয় লাভ করি। 
বিষুঃপুরের রাজ! রঘুনাথ সিংহ 'লালবাই" নামে এক অপূর্বব রূপসী মুসলমান রমনীর প্রণয়া- 
সন্ত হন। তিনি তাহার নাম অনুসারে বিষুপুরে লালবাধ নামে এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করান 
ও তাহার জন্য এক ন্বতন্ত্র গ্রাসাদও নিশ্মীণ করিয়া দ্রেন। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে 
লালবাই যখন বুঝিল যে রাজা তাহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িঘ্লাছেন তখন সুযোগ বুঝিয়! সে 
প্রস্তাব করিল যে রাজাকে তাহার রাজ্যের সমস্ত প্রজাসহ মুসলমান ধন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। 
প্রথমতঃ কিছু ইতস্তত; করিয়। মোহান্ধ রাজ! অবশেষে লালবাই-এর প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। 
লালবাই মহাউৎসাহে বিষণপুররাজ্যের প্রজাবৃন্দসহ “ইস্লাম' ধর্মগ্রহণ ও তাহার আন্ষঙ্গিক ভোজের 
জন্ত উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিল। এই সংবাদ সমস্ত রাজ্যে অচিরেই ছড়াইয়া৷ পড়িয়া সর্বত্র 
একটা মহা আতঙ্কের স্থষ্টি করিল ! 
এদিকে বিপথগামী রাজাকে ফিরাইবার কোনও উপায় ন৷ দেখিয়া রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
রাজমহিষীর সহিত পরামর্শ করিয়া! এক গোপন বড়যন্ত্র করিতে বাধ্য হইলেন। তাহাতে এই স্থির 
হইল যে রাণী রাঁজাকে তাহার সহিত সাক্ষাতের অনুরোধ করিয়! নিজ মহল্লায় ডাকাইয়া আশিবেন 
ও সেখানেই তাহাকে হত্যা কর! হইবে। একদিকে সমগ্র রাজ্যের কল্যাণ ও অপর দিকে পতির 
প্রাণ বিনাশ ! এইরপ মর্মান্তিক সমস্তায় পতিত হইয়া রাণী অসাধারণ স্থৈরধ্য ও হৃদয়বল প্রদর্শন ' 


অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ টা বাংলার সেকালের মেয়েদের কথা ৫৫৫ 





করিয়া পির প্রাণ বিনাশই চি করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরবর্ী ও স্থির 
করিয়া রাখিলেন। পূর্ব নির্দিষ্ট ষড়যন্ত্র অনুসারে যথাসময়ে রাজা রাণীর মহল্লায় তীন্থার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিলে রাজদ্রাতার অনুচরবৃন্দ তাহাকে হত্যা করিল। রাণী পতির মৃতদেহ বক্ষে 
ধারণ করিয়া প্রজ্জলিত চিতানলে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন করিলেন ! . 

১৬৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের শোভাসিংহ নামে এক তালুকদার বিদ্রোহী হইয়া বদ্ধমানের 
জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে কৃষ্ণরাম রায় নিহত হন। বিদ্রোহীরা 
রাজ প্রাসাদ দখল করে ও রাজ পরিবারবর্গকে বন্দী_ করিয়া নিয়া খ্যায়। এই রাজ পরিবারের মধ্যে 
কষ্ণরাম রায়ের এক পরমা সুন্দরী কন্যাও বন্দিনী হন। ছূর্ববত্ত শোভাসিংহের পাপরৃষ্টি তাহার উপর 
পতিত হয়। জনৈক মুসলমান লেখক এই রাজকন্যার বিষয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে “চীনের 
ছবির ন্যায় সুন্দরী পবিত্র হৃদয়া রাজকন্া কোনমাতেই ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইবেন না। ছুূর্ব্স্ত 
শোভাসিংহও কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে । একদা রাব্রিযোগে শয়তান ইয়াজুজের,_আস্মতের 
( পবিত্রতার ) ভিত্তিতে ছিদ্র করিবার চেষ্টার ন্যায় সেই মানব পশু অতি সন্তর্পণে কন্যার কারাগহে 
প্রবেশ করিল।” একদিকে কারাগারে বন্রিনী অসহায়া কিশোরী রাজকন্যা, অপরদিকে দোর্দ 
শক্তিশালী শোভাসিংহ, কিন্তু সেই তেজন্ষিনী কুমারী এই বিষম সঙ্কট মৃভুর্তে বিন্দুমাত্রও ভয়ে অভিভূত 
হইলেন না। তাহার বস্ত্াভান্তরে পূর্বব হইতেই একখানা শানিত ছুরিকা লুক্কায়িত ছিল । শোভাসিংত 
তাহার নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তিনি সেই শাণিত ছুরিকা তাহার উদরদেশে আমূল প্রবিষ্ট করাইয়। 
দিলেন। এইভাবে সেই তেজন্বিনী বীরবালার হস্তে দুর্বনস্ত শোভাসিংহের জীবন লীলার অবসান 
হইল। জনৈক হিন্দু এতিহাদিক এই ঘটন৷ প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন যে “এখানে পুরুষের 
পশ্বাচার ও রমণীর অপূর্বব দেবভাবের প্রাচীন কাহিনীর পুনরবতারণী |” 

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে পুণাশীলা রাণী ভবানীর নাম অবগত নহেন এমন লোক বাংলাতে বোধহয় 
কমই আছে। তাহার বিষয় বিস্তারিত এখানে আর লিখা নিপ্প্রয়োজন মনে করি। ইহার পরবস্তী 
কালে বর্তমান ইংরাজ আমলেও বাংলার অনেক বড় বড় জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখা যায় যে 

বাংলার অনেক মহিলাই যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত কাধ্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 
মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরংসুন্দরী, রাণী রাসমণি ও অন্যান্য আরও অনেকেরই নাম উল্লেখ করিতে 
পারা যায়। ইহারা সকলেই তীক্ষ বৃদ্ধি, কার্ধাকৃশলতা, দয়া দাক্ষিণ্য ও ধর্দশীলতা প্রভৃতি বন্ধ 
সদ্গুণে বিভূষিতা ছিলেন। ইহাদের জীবন কাহিনী এখনও খুবঈ সহজলভ্য, কাজেই এ প্রবন্ধ 
সে সম্পর্কে আর বিস্তারিত আলোচন৷ প্রয়োজন মনে করি না। 


(৬) 


বাংলার সেকালের মেয়েদের বিষয় আলোচনা! করিতে গেলে অনেক প্রশ্নই মনে জাগে। 
তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা, বিগ্যাবস্তা প্রভৃতি কিরূপ ছিল তাহাও জানিতে স্বভাবতঃই কৌতুহল হয়। 


৫৫৬ জন্সভ্রী। [ ৭ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখা 


এ সম্বন্ধে দ্বাদশ টানে বাংলার বিভা রাজা প্রথম বল্লাল সেনের সময়ের একটি কাহিনীর উল্লেখ 
করা যাইক্েপারে। বল্লালসেন ও তাহার পুত্র লক্ষ্ণসেন উভয়েই খুব বিদ্যান্থুরাগী ছিলেন বলিয়৷ 
জানা যায়। তাহাদের পুরমহিলাগণও ষে বিগ্যাচ্চা করিতেন তাহ! আমরা এই কাহিনী হইতে 
জানিতে পাই। এক সময় কোনও কারণে বল্লালসেনের সহিত লক্ষ্মণসেনের গুরুতর মনান্তর উপস্থিত 
হয় ও লক্ষ্ষণসেন পিতার ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাজধানী হইতে অন্যত্র চলিয়! যান। 
কথিত আছে এই সময়ে লক্ষ্মণসেনের পত্বী একদিন পতি-বিচ্ছেদ বেদন। ব্যক্ত করিয়া একটি সুন্দর 
সংস্কত-শ্লোক রচনা করেন ও তাহা ছুন্ম্যতলে লিপিবদ্ধ করিয়া মানসিক দুশ্চিম্তাবশতঃ ক্লাস্তদেহে 
তাহারই পার্থে শয়ন পূর্বক নিদ্রাভিভূত হন। সেই সময় বল্লালসেন দৈবাৎ অস্তঃপুরে আসিয়া 
সেই শ্লোক ও তাহারই পার্থে পতি-বিরহ কাতরা পুজরবধূকে মিয়মান ভাবে ভূলুন্টিত অবস্থায় পতিত 
দেখিতে পান। তাহার হৃদয় ইহাতে খুবই ব্যথিত ও স্নেহোচ্ছাসিত হইয়া উঠে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ 
পুত্রকে মার্জন! করিয়া আবার নিজের নিকট আহ্বান করিয়া আনেন । 

খুষ্ঠীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বদ্ধমান অঞ্চলে বীরসিংহ নামে জনৈক পরাক্রমশালী 
নুপতি রাজত্ব করিতেন । তীহার বিছ্বধী কন্তা বিদ্ার নাম ভারতচন্দের “অন্দদা মঙ্গল কাব্যের 
ভিতর দিয়া বাংলাতে খুবই প্রসিদ্ধ হইয়া! আছে। ভারতচন্দের কাবোর বিষয়ীভূত রাজকন্া। 
বিভা কবি-কল্পনার স্থষ্টি নহেন। বীরসিংহ দুহিতা৷ পরম! বিদধী বিদ্যার পণ এই ছিল যে তাহাকে 
যে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে তীহাকেই তিনি মাল্য দান করিবেন। কাক্টীপুর-রাজ গ্রণসিন্ধুর 
পুত্র সুন্দর তাহাকে শাক্্ীয় বিচারে পরাজিত করিয়াই যথারীতি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই 
ঘটনাকে অবলম্বন করিয়। কবি ভারতচন্দ্র যে কাবা রচন। করিয়াছেন তাহাতে একদিকে নানাপ্রকার 
অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ও অপরদিকে নিতান্তই রুচি বিকারের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
অবশ্য কথা আছে যে “কবয়ে। নিরস্কুশাঃ ।” কবির! তাহাদের কল্পনার রথ যে দিকে খুসী চালাইতে 
পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও বিদ্যা ও সুন্বরের উপাখাান নিয়। ভারতচন্দ্র যে গছিত রুচির পরিচয় 
দিয়াছেন এবং “গুণ হৈয়। দোষ হৈল বিগ্ভার বিগ্তায়”_-বলিয়া ষে ভাবে এই বিদৃধী মহিলার প্রতি 
অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন তাহা কিছুতেই সমর্থন করিতে পার! যায় না। 

প্রীচৈতন্দেবের আবির্ভাবে খুষ্ঠীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যখন একট। প্রবল 
ধর্মীন্দোলন উপস্থিত হয়, সে সময়েও কোন কোন বঙ্গমহিলার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তির কথা 
অবগত হওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে জীদৈত গৃহিণী লীতাঠাকুরাণী ও নিত্যানন্দ পড়ী জাহুবী 
দেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহারা তাহাদের একান্তিক ধর্মান্থুরাগ; তীক্ষুবুদ্ধি ও কর্মাকুশলত। 
এবং পবিত্র চরিত্রগুণে সেই সময়কার বিশিষ্ট বাক্তিবর্গের নিকট হইতেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহিলাদের ভিতর লেখাপড়া শিক্ষার ও যে প্রচলন 
ছিল তাহাও বৈষ্ঞব গ্রন্থাদি পাঠ করিলে জানিতে পার। যায়। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, ধিনি 
চৈতম্যাদেবের সন্যাস গ্রহণের পর লোক সমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নিতান্ত নিভৃতে ' 
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কঠোর তপসথিনীর তা যাপন কা গিয়াছেন, তিনিও টি না লিখিত প্রস্থ পাঠ 
করিতেন বলিয়া জানা যায়। কথিত আছে একবার কোনও বৈষ্ণব গ্রন্থকার তাহার রচিত 
শ্রীচৈতত্যাদেব সন্নধয গ্রন্থ বিষুপরিয়া দেবীকে পড়িয়! দেখিবার জন্য প্রেরণ করেন। বিফুপ্রিয়া দেবী 
এ গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত বিবরণে ভুল দেখিতে পাইয়া তাহ গ্রন্থকারকে জানাইযা দেন। 
শ্রীচৈতন্দেবের প্রধান শিষ্যা মাধবী দেবী যেমন উচ্চদরের সাধিকা তেমনই বিগ্তাবতী ছিলেন। 
কবিতা রচনাতেও তাহার যথেষ্ট নৈপুণা ছিল এবং তাহার রচিত কতকগুলি স্থুন্দর পদাবলী বৈষ্ণব 
্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। টি 
অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজবল্লভের জ্ঞাতি বংশীয় স্ুপপ্ডিত লাল! রামগতি সেনের কন্তা 
আনন্দময়ী বিগ্যাবন্তা ও কবিত্ব শক্তির জন্য যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আনন্দময়ী 
১৭৫২ খুঃ অকে জন্মগ্রহণ করেন । লাল! রামগতি সেন স্বয়ং কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। 
তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত কষ্ণধন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ও আনন্দময়ীর একজন অধ্যাপক ছিলেন। 
ছিলেন। আনন্দময়ী কেবল বাংলাতে নহে সংস্কৃতেও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাহার স্বামী 
অযোধ্যারামও সংস্কৃত শাস্বে একজন বিশেব সুপগ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু আনন্দময়ীর যশোপ্রভা 
পতির পাণ্ডিতাকেও অতিক্রম করিয়া অপিকতর সমুজ্জল হইয়াছিল । রাজ রাজবল্লভ যে 'অগ্রিষ্টোম 
যঙ্ঞ' করেন লালা রামগতির নিকট সে বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি চাহিয়া পাঠান। লাল। 
রামগতি সে সময় অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় কন্যা আনন্দময়ী নান! পুস্তক হতে আবশ্যকীয় তথা 
সংগ্রহ করিয়া রাজবল্লভের রাজ সভায় স্বহস্তে তাহ! লিখিয়। পাঠাইয়া দেন। আনন্দময়ীর পাণ্ডিত্যে 
সকলের এতদূর প্রগাঢ় আস্থা ছিল যে সকলেই সেই তথা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিলেন । 
আনন্বময়ীর রচিত বন্ধ মনোরম কবিতাবলীও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার কবিতায়, 
“কুটিল কুস্তল তার বন্ধন শঙ্কায় 
নিতন্ঘে পড়িয়।৷ পদ ধরিবারে ধায়।” 
অতি সংক্ষেপে এই ছুইটী পদের ভিতর দিয়! রমণীর এলায়িত সুদীর্ঘ কেশপাশের যে সুন্দর বর্ণনা 
রহিয়াছে এরপ সুন্দর বর্ণন| খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে আনন্দময়ীর খুললতাত 
কৰি জয়নারায়ণের একখানা গ্রন্থের দশ অবতার স্তোত্রের ছুই পংক্তি আনন্দময়ীর রচিত খুল্পতাতকে 
এই স্তোত্র রচনা সম্পর্কে বিশেষ বিব্রত দেখিয়া আনন্দময়ী মুহুর্তকাল মধো দশ অবতারের বর্ণনা 
এইভাবে অতি সংক্ষেপে লিখিয়া দেন,-_ 
“জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম 
খর্ববাকৃতি বুদ্ধদেব কক্কি সে বিরাম |” 
আনন্দময়ীর পিসিমাতা গঙ্গামণি দেবীও কবিত্ব শক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ময়মনসিংহ 
অঞ্চলের গীতি কবিতাবলীর ভিতর মহিলা কবি চন্দ্রাবত্তীর অনুপম কবিত্বশক্তিও বিশেষ 
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সপ্তদশ শতাব্দীতে নর জেলার স্ুপপ্তিত ময়ুরভট্র বংশে বৈজয়্তী দেবী নামে জনৈকা 
বিছুধী মহিলা জন্মগ্রহণ করেন। পিতার চতুষ্পাীতে ছাত্রদের পাঠাভ্যাসের সময় বৈজয়ন্তীও 
শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কনার এইরূপ শিক্ষান্ুরাগ দেখিয়া তাহার পিতা 
তাহাকে সযত্বে শিক্ষাদান করেন ও বৈজয়ন্তী কাব্য, ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্রে সুপগ্ডিতা হন। ফরিদপুর 
কোটালিপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত কষ্চনাথ সার্ববভৌমের সহিত বৈজয়ন্তরীর বিবাহ হয়। কৃষ্ণনাথ 
'আনন্দলতিকা” নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া! যান তাহার রচনায় বৈজয়ন্তী দেবী যথেষ্ট সাহায্য 
করেন। কৃষ্ণনাথ পত়্ীকে তাহার উত্ত পুস্তকের রচনার সহকারিণী বলিয়! নিভগ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন,_ 

“আনন্দলতিকা গ্রন্থো যেনাকাবি স্বীয় সহ |» 

আনন্দলতিকা৷ গ্রন্থে বৈজয়ন্তী দেবীর রচিত অনেক নুন্দর শ্লোক আছে। তিনি অনেক 
সংস্কৃত উদ্ভট কবিতাও রচনা! করিয়াছিলেন বলিয়। জান! যায়। 

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে কোটালিপাড়াতে শিবরাম সার্ববতৌম নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 
তাহার কন্। প্রিয়ংবদা দেবীও অতি শৈশব হইতে অত্যন্ত মেধাবিনী ছিলেন। কন্যার ধীশক্তি ও 
বিদ্যান্ুরাগ দেখিয়। তাহার পিতা নিজ ছাত্রগণের সহিত কন্তাকেও সংস্কৃত ভাষায় সযত্বে শিক্ষা! প্রদান 
করেন। অতি অল্প ময় মধ্যেই প্রিয়ংবদা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদশিনী হন ও ন্ুন্দর সংস্কৃত 
শ্লোক রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কৃষ্করাম সার্ববভৌমের রঘুনাথ মিশ্র নামে এক পশ্চিম 
দেশীয় ব্রাহ্মণ ছাত্র ছিলেন । প্রিয়ংবদার তাহার সহিত বিবাহ হয়। প্রিয়ংবদা সংস্কতে এরূপ 
ব্যুৎপন্তি লাভ করিয়াছিলেন যে ভিন্ন ভাষাভাষী রঘুনাথ মিশ্রের সহিত তিনি ছি অনর্গল 
বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হইতেন। 

বিবাহের পর স্বামীগৃহে আসিয়া সংসারের অনেক কর্দভারই তাহাকে গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল। তিনি একদিকে সাংসারিক কর্তব্য কাজ, ও অপরদিকে বিদ্যালোচনা, এই উভয়ই 
সমানভাবে সম্পন্ন করিতেন। বিবাহের পর তিনি পৌরাণিক মদলসার উপাখ্যান ও মহাভারতের 
শাস্তিপর্বেধর অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্দের বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন। তাহার হস্তাক্ষর খুব নুন্দর ছিল। 
অনেক সংস্কৃত পুঁথি তিনি বাংল! অক্ষরে লিখিয়া লইতেন। প্রথম বয়সে কাব্যচর্চায় তিনি বেশী 
অনুরাগিনী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে দর্শনশান্ত্ে স্ুপগ্ডিত স্বামীর সহিত দর্শনশাস্্ চর্চায় সমধিক 
উৎসাহী হন্‌। 

ইহারই প্রায় সম সাময়িক কালে মালিনী দেবী নামে আর একজন স্তুপপ্তিতা মহিলারও 
বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত ইন্দেশ্বর চুড়ামণির কন্যা । মালিনী দেবী স্মৃতি 
শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন ও অনেক সংস্কৃত কবিতা ও স্টোত্রাদি রচনা করিয়াছিলেন । 

এই সব বিছ্ষী ও স্ুপপ্ডিত। মহিলাদের বিষয় আলোচনা করিলে কোন সময় হইতে যে 
বাংলাদেশে মেয়েদের বিষ্তাচ্চার সঙ্গে. তাহাদের “পতি দেবতা'দের আয়ুর যোগাযোগ স ঘটিত 
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হউয়াছিল,_আর অকাল লবেহবোর আশঙ্কায় মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা পর্ণ বর্জন ক করা হইয়াছিল 
তাহা ভাবিয়া বিশ্মিত হইতে হয় ! 
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আমার লিখিত এই প্রবন্ধটিকে একটি -সর্ববাঙ্গ সুন্দর এঁতিহাসিক প্রবন্ধ বলিয়া যাহারা 
মনে ধারণা করিতেছিলেন তাহারা ইহা পাঠ করিয়া নিরাশ হুইবেন সন্দেহ নাই । এই বিষয়ে 
উপযুক্তরূপ প্রবন্ধ লিখিবার জন্য যেরূপ গবেষণী'র প্রয়োজন, এই প্রবন্ধ লেখিকার সেরূপ গবেষণা 
করার সময় ও ক্ষমতা উভয়েরই একান্ত অভাব। এই প্রবন্ধটি কেবলমাত্র এই উদ্দেশে লিখিত 
হইল যে বাংলার নিজের অতীত ইতিহাসে অনুসন্ধান করিলে এমন কত মহিলার দেখা প'ওয়া 
যাইতে পারে ধীহারা যে কোন দেশের ও যে কোনে। জাতির পরম গৌরবের বিষয় হওয়ার উপযুক্ত । 
ধাহারা এতিহাসিক গবেষণা করিয়া থাকেন তাহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করাই আমার এ প্রবন্ধ 
লেখার প্রধান উদ্দেশ্ট । আমরা যে মেয়েদের কথ! বলিতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল ও অতি 
দুরবন্তী রামায়ণ মহাভারতের সমসাময়িককাল ভিন্ন অনা কোনও কালের কথা ভাবিবার আছে 
মনে করিতে পারি না,-আমরা ইহার মধ্যবর্তী এই যে সুদীর্কালটাকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করিয়। 
মুছিয়া ফেলিয়াছি ইহ! কি বাঞ্থনীয়? 

বাংলার ধারা এতিহাসিক তাহাদের এদিক দিয়া আলোচনা করার একটা বিস্তৃত ক্ষেত 
পড়িয়া! রহিয়াছে । তাহারা যদি এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বাংলার সেকালের মেয়েদের কথ 
বিশেষ ভাবে সংগ্রহ করিতে ও সে বিষয় বিশদভাবে লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং আমরা যদি বাংলার 
বিস্মৃত যুগের মহীয়সী মহিলাদের নাম বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হওয়ার ন্ুযোগ লাভ করি তবেই 
এই প্রবান্ধের উদ্দেশ্য সফল হইবে । 





স্বম্ট্মান্ক্তাত্্ে ০জ্ডান্-_ 


অমলেন্দু দাশগুপ্ত 
সনভ্ভাপত্তি মহাস্ণম্র ও ভদ্রহমহোদয্রগণ 1 


সবার ভোর এক সময়ে হয় না। ভূগোলের ক্লাশে শুনিয়াছি, আমাদের আকাশে যখন 
ভোর, পৃথিবীর অন্য দিকের আকাশে তখন সন্ধ্যা। পৃথিবী ঘুরিয়! ঘুরিয়া সারা পিঠটাই রৌদ্রে 
শুকাইয়া লয়, তাইতেই নাকি এ গণ্ডগোল । 

অতএব, আপনাদের ভোরে ও আমার ভোরে তফাৎ আছে, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে 
মানিতে আপনার! বাধ্য ।_-:৪15 6০ 6০ ও করিনা বা 681] 0 1156 ও করিনা,--কারণ, 
1915 ও %/156 হইবার ছুরাশা আমার নাই। 

রাত্রি জাগিয়া থাকি,_ও আমার অভ্যাস এবং আরও অনেকেরই তা" । মনে করিবেন না 
চোর, পেঁচা বা লম্পটের কথা বলিতেছি। এই আপনাদেরই অনেকের কথা বলিতেছি, জাগিয়াই 
যারা রাত্রিট৷ ফুরাইয়া দেন, পৃবের আকাশে অন্ধকার যখন ফ্যাকাশে হইতে সুরু করে তখন যারা 
বিছানায় গ! দেন। 

ছুর্গের ঘণ্টায় খন সাতটা বাজে তখন বিছানায় জাগি। এনাক কৌচা গুর্থা বাটার 
দেখিতে ছোট, কিন্তু ঘণ্টা-পেটবার বেলায় আস্ত দৈত্য বিশেষ_যেন ছুই হাতে হাতুড়ী মারিয়া 
সময়ের বুকের মধ্যে কষিয়া গজাল ঠকিতেছে। 

বিছানায় জাগিয়! বাহিরে বারান্দায় গলার আওয়াজ শুনি, ব্রাহ্ম মুহুর্তে জাগার দল বন 
পূর্বেবেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। পাহাড়ী ভোরের বাতাস- স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া বদনাম আছে, 
বিছানায় পড়িয়। থাকিয়া তা নষ্ট হইতে দিতে উহ্ারা মোটেই রাজী নন। এরা জানেন এবং মনে 
মনে বিশ্বাস করেন যে, সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ প্রবেশ করে না, তাই হা-করা মুখেই বাহির হইয়া 
পড়েন। আরও একটা কথা আছে,_দেবতা দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে হয় নিজেরই আগাইয়া । 
ভাগ্যের ত্রুটি পর্যন্ত পৌরুষে সংশোধন করিয়া লইতে পারেন-_ইহার। সেই জাতীয় লোক । কাজেই 
ভোরের বাতাস -তাকে শুধিয়া লইয়। সারপদার্থ ছ্াকিয়। লইবেন_-ইথে আশ্চর্য হইবার কোন 
হেতু নেই। 

_ বিছানা হইতেই ত্রাঙ্ মূহুর্তের ব্রাহ্মচারীদের কথাবার্তার শব শুনিতে পাই। 

একবার ভাবি, উঠিয়া পড়ি, খানিকটা বাতাস গিলিয়া আসি, রক্ত কণিকাগুলিকে একটু তাজা 
ও লাল করিয়া লই ।_ কিন্তু উঠিতে পারি না। ইচ্ছাগুলি এত নিস্তেজ যে জগ্মিবার সাথে সাথেই 
মনের সতিকাগারে শিশু-মৃত্যুতে শেষ হয়| ইচ্ছার যদি অত জোরই থাকিবে, তবে তো 
চরিত্রবানই হইতাম। কারণ যার ইচ্ছা যত জোরালো সে নাকি তত চরিত্রবান। | 
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তন্দ্রাচ্ছন্ন মন, একেই ঘুমের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, তায় আবার কাণে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কে 
যেন মন্ত্রণ। দেয়,_এত ত্বরাই বা কিসের । ভোরের বাজার নে, কলেজের পড়া নাই, অফিসের 
চাকুরী নাই, স্বদেশী হাঙ্গাম! নাই, পুলিশের পিছু তাড়া নাই._এক কথায়, কারু ভক্ষণ করি না, 
পরিধানও করিনা | কি হইবে উঠিয়া । 
পাশ ফিরিয়। পাশ বালিশটা আরও কাছে টানিয়া লই । 
জাগিয়া জাগিয়া ঘুমানো, মানে এই অদ্ধেকটা মন ঘুমের, মধ, বাকীটা জাগাইয়া রাখা 
আগ এতে আরাম কত। ঘুমের মত জিনিষ আর আছে নাকি ।...ঘুম আর সমাধি একই বন্ধ, 
নাম ভেদ মাত্র। ঘুমের আনন্দ ব্রদ্মেরই আনন্দ । সেই জন্যই তো ঘুমের দিকে প্রাণি মাত্রেরই 
এমন কৌঁক। মরাকে আমর! ঈশ্বর প্রাপ্তি বলি, আর মড়া লোকের ঘুম নিশ্চয় দেখিয়া থাকিবেন-_ 
আগুনে পোড়াইলেও সে পাকা ঘুম আর ভাঙ্গে না।-মহা আরামে বিছানায় মরার মত পড়িয়া 
থাকি। 
কিন্তু পৃথিবীতে কোন কিছুই নির্বিবপ্ব নহে। বিশেষ করিয়৷ ভালো কাজ, এ একটা না একট! 
ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিবেই । যেমন, এখন কাণে আমিতেছে,-বারবেলের শব্দ, ডান্েলের জিৎ ক্রি 
মুগ্তরের সৌ৷ সৌ, বৈঠকের দুপদাপ, এবং হাপরের মত সশব্দে শ্বাস ফেল ও শ্বাস লওয়া। 
বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, কম্বলের ঘরে দত্ত সাহেব ঢুকিয়াছেন। অনেকে দৈত্যও বলেন। 
দত্ত সাহেবের বিরাট শরীর । ওজন বাড়িতে বাঁড়িতে দুশত পাউণ্ড পার হয় দেখিয়া তিনি 
যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠেন। ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, কলেজে পড়িবার সময়ই পালোয়ান বলিয়া 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন ; ব্যায়ামে বরাবরই তার অত্যধিক রুচি । ওজনকে দাবাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে 
আবার ব্যায়াম সুরু করিয়াছেন । ব্যারাকের রুমের মধাভাগেই অনেকখানি জায়গা কম্বলে ঘিরিয়। 
. লইয়া তিনি ব্ায়ামাগার তৈরী করিয়া লইয়াছেন। দেয়াল জোড়া বড় বড় আয়নাও খানচারেক 
টাঙ্গাইয়া লইয়াছেন। বারবেল, মুগ্ডর, ড্যান্ছেল ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জামও সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছেন। 
এবং সর্ববশেষে মেম্বর রিক্রুট করিতে মনোযোগ দিয়াছেন। হাড়পাজর বাহির করা লোক তিনি মোটেই 
পছন্দ করেন না; তার তাগাদায় পড়িয়। এ ব্যায়ামাগারে বনু মেম্বর জুটিয়া গিয়াছে । এমন 
কি নীচের চার নম্বর ব্যারাক হইতে শীতের ভোরেও পান্না মিত্র পর্যন্ত আসিয়া ল্যাঙ্গোটা আটিয়া 
ডন লয়, আর আয়নায় নিজের মাসেল দেখে । পান্নাবাবুর ওজন প্রায় ৭ পাউণ্ড হইবে, আনল 
ফুলিয়! কদলী বৃক্ষ হইবে, এরকম একটা আশ্বাস বোধ হয় দত্ত সাহেব তাকে দিয়! থাকিবেন।-__ 
ব্যায়ামাগারের হৃস্কার শুনি, আর ভয়ে নুয়ে থাকি যে, আবার না ছোটে ! 
“আবার না ছোটে" কথাটার ব্যাখ্যা দরকার ।__ 
সেও এমনি ভোরে । হঠাৎ ভয়ানক আওয়াজ, একট! ভারী বস্তু পতনের শব্দ । ঘুম জখম 
হইয়া গেল ।__চমকাইয়া জাগিয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফণীর ( মজুমদার ) আর্তচীংকার-__ 
“বাবারে, গেছিরে।” দেখিতে শান্ত হইলে কি হয়, চীৎকারের গলা তো৷ বেশ আছে। নস্তি-নেওয়া 
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নাক,_-তাই “বাবারে-গেছিরে” উাাটেন। নায়ের মিশাল দেওয়া ইডি । কেন যে সে গেল এবং 
কি.জন্ত যে পিতৃদেবকে এমন তক্তিভরে চেঁচাইয়া ডাকিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না। 
এদিকে আর এক কাণ্ড। এ শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে কে একজন দৌড়াইয়া আসিয়। মশারির 
মধ্যে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। বুকটা ভয়ে ছ্যা করিয় উঠিল । ফিনে ব্যাট! সত 
বাঁশডল! দিতে আসিল নী তো? 
চোক মেলিয় প্রথম মুখ ঠাহ্‌র করিতে পারিলাম না। ওদিকে চাপের চোটে শ্বাসের গতিক 
আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছিল । 
জিজ্ঞাসা করিলাম,_-“কে 1 কি হয়েছে ?” উত্তর হইল,_“আমি।” 
_কে? উপেনবাবু? হোল কি? হাত ছটা আলগা করুন তো, একটু নিশ্বাস নেই ।” 
বানুবেষ্টন শিথিল করিয়া উপেনবাবুর পাশে শুইয়া পড়িলেন। মাথাটা বালিশে বি্স্ত 
করিতে গিরাই বাধা পাইলেন, ঘাড়ের তল হইতে কি একটা বস্তু টানিয়া বাহির করিলেন । 
কহিলেন,_-«এটা আবার কি? কি যে অভ্যাস করেছেন, সিগারেটের টিনট! শিওরে নিয়ে 
ঘুমুবেন। উঠ মাথাটা গেছে।” 
বলিয়। সিগারেটের কৌটাটা ছুঁড়িয়া মারিতে যাইতেছিলেন। কহিলেন,-“দিন, আমাকে 
দিন, রেখে দিচ্ছি। দেখবেন ওখানে একটা ম্যাচও আছে, ভাঙ্গবেন না যেন ।” 
ম্যাচটা রাখিতে রাখিতে কহিলামঁব্যাপার কি? উপেনবাবু উত্তর দিলেন না, শুধু 
আমার হাতটা টানিয়া৷ তার বুকের উপর চাপিয়৷ ধরিলেন। দেখিলাম, বুক দপদ্রপ, করিতেছে । 
মানুষের বুক যে এত হাপাইতে পারে, এ আমার ভানা ছিল না। তুফানের মার খাওয়া সমুদ্র 
যেন। 
_ “ব্যাপার কি, তাই বলুনন 1” রঃ 
-_“দৈতা মুগ্ডর ছু'ড়ে মেরেছে, কপাল ঘেষে গেছে। কপাল জোরে বেঁচে গেছি, কিন্ত বুকের 
আদ্ধেকটা রক্ত শুষে নিয়ে গেছে ।” 
বলিয়া আমার ছুই ঠ্যাংয়ের কবল হইতে পাশ বালিশট হ্যাচ্কাটানে ছুটাইয়া নিয়া নিজের 
দুই উরুর মধ্যে চাপিয়া৷ লইয়া চোক বুজিলেন।__আমি উঠিয়া আসিলাম। 
| বাহির হইয়! দেখি, নিক্ষিপ্ত গদা যথাস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে । কিন্তুযে দৃশ্য দেখিলাম” 
তাহা “প্যাথেটিক' 
কম্বলের ঘরটার প্রায় গ! ঘেষিয়া ফণীর টেবিল, তারপরে তার খাট । সেই লোহার খাটের 
মশারী টাঙ্গাইবার একটা ডাণ্ডা ধরিয়া! ফণী দাড়াইয়া গ্লাড়াইয়া কাপিতেছে। চোক মুখের ভাব 
দেখিয়া করুণ! হইতে বেশীক্ষণ লাগে না । বলির জীবটীর সঙ্গেও মানুষের সাদৃশ্য মাঝে মাঝে হইয়া 
থাকে- পষ্ই দেখিলাম । 
আগাইয়! গিয়। প্রশ্ন করিলাম,--কিরে, কি হয়েছে ?” 
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আমি ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলাম, আমার মুখে বোধহয় একটু হাসির চিহ্ন ছিল। দেখিয়া 
ফণী ক্ষিপ্ত হইয়া গর্জন করিয়া উঠিল,._প্দাত বের করে হাসিদ্‌ কোন আবেলে, লজ্জা করে না? 
কি হয়েছে__৮ বলিয়া আমার স্ুুরটাকে যথাশক্তি নকল করিল।--“হবে আবার কি? যত স্ব 
বন্ধু জুটেছেন ! শেষটা অৃষ্টে অপঘাত মৃত্াই আছে দেখছি। ব্যাটা আস্ত যম হয়ে ঢুকেছে ।_-আজ 
ঘে গদার চোটে চ্যাপটা হয়ে যাই নি-_এ একটা! ৪০০1৫57€ বল্লেই হয়? দৈবাৎ রক্ষা পেয়ে গেছি।” 

অনেকেই নিজ নিজ খাট ছাড়িয়া আগিয়। ভিড় জমাইয়া ফেলিলেন। মাষ্টার মশায় (অশ্বিনী 
দাস) তার ভূটিয়া কৃকুরটাকে হাওয়। খাওয়াইয়া চেন হাতে ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিলেন,-“কি 
বাপার কি? এত ভীড় কিসের ?” 

তারপর পলকে দেখিয়! লইয়া বুঝিলেন, এ নাট্যের নায়ক বর্তমানে কে। জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_-“কি হয়েছে ফণীবাবু ? প্রশ্নে যেন ফণীর মুখের ঢাকনী খুলিয়া গেল । 

সমান বলিয়। চলিল,__«না মাষ্টার, এ ঘরে আর একদগডও নয়। বারান্দায় পাড় থাকব- 
সেও ভালো ।.... আজ ফস্কেছে বলে যে কালও ফসকাবে, তাতো নয়। বরং অভ্যাসে ব্যাটার 
তাগ লক্ষাভেদী অর্জুনকেও তাক্‌ লাগিয়ে দেবে, দেখে নেবেন 1... ও বাবা লালজী, তোম্‌ ওধার 
খাড়া হ্যায় কাহে, এধার আ-যাও । তবু দাড়িয়ে হ্যায়? ধর না! ব্যাটা খাটট। ওধারে নিয়ে যাই। 
কি-_গ্রাহি হোল ন|? ভাবছ ঠাট্র। করতা হ্যায় । আমার যাতা হ্যায় জান, আর এ হোল আমার 
ঠাট্র। করবার সময়__আমাকে কি উজবুক পেয়েছিস 1” 

আমার দিকে তীক্ষ দৃষ্টির খোচা দিয়! কাঁহল,_-“আর তুই বা ঠঁটো জগন্নাথের মত দাড়িয়ে 
রঈলি কেন? ধর, নিয়ে যাই ।-_গদ মারবার বেলা তো! যত বন্ধু।” 

চৌকি ধরিয়া কহিলাম,__“কোথায় যাবি 1”--"যাবো গোল্পায়।--এ ঘর ছেড়ে যেতে 
পারলেই বাঁচতাম। ব্যাটার আবার পার্টি-অনুযায়ী ঘর ভাগ করেছেন। আর কোন ঘরেই বা 
নেবে? কারু সঙ্গে আর সুহৃদ রাখোনি যে; অসময়ে জায়গা দেবে ?” 

_-ণ্চল এ কোণায় নিয়ে যাই ।” 

--দকোন কোণায় ?” 

_ “্যতীনদাসের ওখানে । ওর মুগ্ডর ভাজার রোগ নেই । 

__ আর দেখ, ফিনি ব্যাটাকে একটা শ্লিপ লিখে দে। | 

_ ঘরের মধ্যে ডন-বৈঠক কি? এটাতো খোট্টার খোঁয়াড় নয়, ভদ্রলোকের থাকবার জায়গ!।” 

এমন সময়ে দত্ত সাহেব কম্বলের ঘর হইতে বাহির হইয়! আসিলেন। ঘামে একেবারে স্নান 
করিয়৷ উঠিয়াছেন, সর্ববাঙ্গে ঘর্দের গঙ্গোত্রী-ধারা | 

লালপাড় দেওয়া মস্ত বড় একটা মুইর-টাওয়েলে ঘাড়, মুখ ও কপাল মুছিতে মুছিতে খাটের 
নিকট আসিয়া দত্ত সাহেব দীড়াইলেন। 

্ কহিলেন,__“কি রে, খাট সরাচ্ছিস যে?” 
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ফণী খাট ছডিনা 1 সোজা! সটান ইল তারপর জবাব দিল,_-“কেন, নি আছে?” 

-্মোটেই না। সর আমি নিয়ে দিচ্ছি ?” 

সভয়ে জিজ্ঞাস করিলাম,_“গদ। ছু'ড়ে মারলি কেন ?” 

_্পাগল হয়েছিস। ছু'ড়িনি, ফসকে গেছে” 

ফণী নাচিয়। উঠিল,_-“ফস্কে গেছে! একি গরু পেয়েছ যে, বুঝিয়ে দিলেই হোল? 
জিজ্েস করি, অন্যের মাথায় তাগ করে ফসকায় কেন? হাতের কাছে নিজের মাথাটা পছন্দ হয় 
না? ফস্কে গেছে-” 

দত্ত মৃছ মৃছ্ু হাস্য সহকারে কহিল,_-“এছতা আর হামেশা হয়না । আজ ৪০০1- 
91008]]5- ৮ 

কথ! শেষ করিবার অবসর দত্ত সাহেব পাইলেন না, ফণী কহিয়া উঠিল,__“আহা, কত ছুঃখ-__ 
হামেশা হয় না। আজ যদি 9০01961581]5 সত্যই একটা ৪০০1০0£ হোত ? তবে?” 

_-তিবে আর কি। একদিন তো মরতেই হবে । অমর হয়ে তো আসিল নি,-নয় আজই 
যেতিস্‌।” 

ফণী আনন্দে আবার নাচিয়া উঠিল,-“একেবারে মোহমুদগর হয়ে জন্মেছেন দেখছি । 
একদিন তো। মরতেই হবে......আচ্ছা, এতই যদি টন্টনে জ্ঞান, তবে আর ও হাঙ্গামা কেন? দড়ি 
দিচ্ছি, ঝলে পড় না_আপদ যাক্‌।” 

দত্ত একটু হাসিলেন মাত্র । আমরা কিন্তু উভযের বাকা-বিনিময়ে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত 
হইতেছিলাম ।-মাষ্টার মহাশয় ইতিমধ্যে কুকুরটাকে টেবিলের পায়ার সঙ্গে বাধিয়া রাখিয়া 
আসিয়াছিলেন। কহিলেন,_-“না দত্ত, এ তোমার ভারী বাড়াবাড়ি। গায়ে জোর আছে বলেই 
তুমি মরার ভয় দেখাবে নাকি? মরতে আমরা খুব পছন্দ করি, এ খবর তোমাকে কে দিল ? 
ফণীবাবু! আপনার বাব! যেন এ বিষয়ে কি বল্তেন? তার সঙ্গে তো দেখছি দত্তের মতের 
মোটেই মিল নেই ।” 

ফণীর উম্মা তখনও পর্যন্ত টিল! পড়ে নাই, কহিল,__“রাখেন মশায়। আমি আছি নিজের 
স্বালায়। উনি এলেন জানতে বাবা কি বলতেন। অন্যের বিপদে দেখছি আপনাদের দারুণ 
সহানুভূতি |” 

মাষ্টার দমিবার পাত্র নহেন, কহিলেন,-দিত্ত বলল যে, একদিন মরতেই । অথচ আপনার 
বাবা নাকি বলতেন,-ব্যাটার যেমন আকৃতি তেমনি প্রকৃতি, মরেও না । এত লোক মরে, আর 
তুমি ব্যাটা অমর হয়ে জম্মেছ__না ?” 

ফণী এবার শান্ত সুরে জবাব দিল,--“এত সয়েও টিকে টি, কিন্তু মাষ্টার, এত দিনে 
শেষট! যমের নজর পড়েছে-__বুঝ.তে পারছি ।__কৈ, যমদূতট1 গেল কোথায়? খাট সরিয়ে দেবে 
বলে তো খুব দরদ দেখিয়ে গেল ।” 
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দত্ত কোন সময়ে সরিয়া পড়িয়াছিল, লক্ষা করি নাই । মাষ্টার কহিলেন,__“পালায়নি, এ 

তো অমল বাবুর টেবিলের কাছে ।” 

আমার টেবিলের কাছে ! ফিরিয়। উচ্ৈঃস্বরে জিচ্ঞাস। করিলাম,__«কিরে, ওখানে কি হচ্ছে?” 

জবাব দিল না টাওয়েলে কি যেন লইয়! দরজার দিকে পা বাড়াইয়! দিল । 

-_“কিরে, কি নিয়ে গেলি ?" | 

_'হিসপাতাল থেকে কাল রাত্রে তোকে ছু'্ট। লেবু দিয়ে গেছে। তোর জন্য টেবিলে 
রেখে গেলাম ।” ্ 

মাষ্টার জিজ্ঞাস! করিলেন,__“ক'ট। নিলে বাব।।” দন্ত এক হাতের আঙ্গুল কটা মেলিয়। 
সংখা। দেখাইয়। দিল-_মুখে উত্তর দিল ন! | 

--ছি'টার মধ্যে মাত্র পাঁচটা নিলে কেন? আর একটাঞ্নিয়ে যাও--বাকী কণটাতেই 
তামলবাবুর চলে যাবে ।”_ দন্ত হাসিয়া ফেলিলেন। 

মাষ্টার আবার কহিলেন, -“ভাই, ধন্য তোমার সংযম এনং ধন্য তোমার ত্যাগ |” 

দত্ত দরজা দিয়। বাহির হইয়| যাইতে যাইতে ফণীকে উদ্দেশ করিয়। কহিলেন,_-“এখন ওসব 
রাখ । আমি মাঠ থেকে আসছি, এসে সব' ঠিকঠাক করে দেব” এবং দত্ত অদৃশ্য হইলেন । 

এবার আমার পালা । কহিলাম,_“ঠটে| জগন্নাথের মত দাড়িয়ে থাকলেই চলবে, না খাটট। 
সরাতে হবে ?” 

সাধে কি জগন্নাথ হয়েছি । শুনলিন। বলে গেল, মাঠ থেকে এসে নিজেই সব করবেন । 
ইচ্ছে থাকে তুমি খাটে হাত দাও ১__আমার প্রাণের মায়া আছে-__-মামি ওর মধো নাই ।” 

হাসিয়া চলিয়া আসিঙল্লাম। পিছন হইতে ফণী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,_-“কি, সাহসে 
কুললে। ন! বুঝি? মুখে তো দেখি_হ্যান করেঙ্গী, আন করেঙ্সী,-আর শক্তের পাল্লায় পড়লে-- 
দোহাই ভুজুর 1” 

সস নস্ট সক সস সক ৯ 

বিছানায় চুপ করিয়! পড়িয়! থাকি,-_কম্বলের ঘরের পালোয়ানদের ক্সরতের সাড়াশক পাই, 
আর ভাবি_-আবার না ছোটে। 

সাতটা বাজিয়। যায়-_কিন্তু চোখের পাতা ছাড়িয়া তন্দ্রার জড়তা যাইতে চায় না। মায়ের 
পেটে একটানা দশমাস অন্ধকারে ঘুমের রিহাসেল দিয়! পৃথিবীতে নামিয়াছি, তাই সারা জীবনে 
ঘুমের জের টানিয়া চলি-_শেষে মৃত্যুতে মহা ঘুম ঘুমাইবার অধিকার লাভ করি। ঘুম আর 
জাগরণ, আর মাঝখানে স্বপ্নের সমুদ্র সেখানে দোল খাইতে থাকি। একবার ঘুমের অতল ছু'ইয়া 
আসি,...আবার ভাসিয়া উঠিয়া চেতনার তীর ছুই ছুই হই। আঃ-কি আরাম! সুযুপ্তিতে 
শুধু অন্ধকার, অস্তিত্বহীনতা......জাগরণে কেবল তীক্ষ আলোক, অস্তিত্বের ছুর্ভরতা কিন্তু স্বপ্নের 

্ অন্ধকার-_-আলোতে রঙ্গীন ; ব্বপ্পের আলো-_অন্ধকারে সিপ্ধ |. অপূর্ব মে আলো-অন্ধকারের ছায়- 
৯ 


৫৬৬ উসম্থক্জী [ ৭ম বর্ষ, ষ্ঠ সংখা। 
বীথি, চেতনার নেশায় ভরপুর মাতালের মত সে পথে টলিতে টলিতে চলে ।-বক্সাতে রাত্র শেষের 
দিকে গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা পড়ে। রাগট। টানিয়া গলা পধ্যস্ত আনি, পাশ বালিশটা, বেশ করিয়! 
জড়াইয়া লঈ এবং আবার ঘুমের জন্য প্রস্তত হই। 

কিন্তু ছে ডা-মেঘের ফাক দিয়া যেমন আলো চুইয়। চুঁইয়া নীচে নামে, তেমনি তন্দরাচ্ছন্ 
চেতনার ছিদ্র পথে বাহিরের কর্ম ব্যস্ততার শব কোলাহল মগজে ঢুকিতে থাকে 1......মঘুমের 
10:67 সুরক্ষিত নহে, সীমাও সুনির্দিষ্ট নহে, তাই জাগ্রত পৃথিবীর অনেক কিছু সীমান্ত পার 
হয়া এধারে আসিয়। পড়ে 1 * 

বিছান! হইতেই গলার আওয়াজ পাই । মধ্যম ভ্রাতা ( টেনাবাবু । “আয় আয়” বলিয়! 
ডাঁকিতেছেন। বকসার শকুস্তুলা বোধহয় প্রিয় মুগশাবককে আপেল খাইবার জন্য আহ্বান 
করিতেছেন । পরে শিষ, দিয়াঞ্াকিতে শুনিয়া বুঝি, যুগ শিশুকে নয়--শুক শাবককে | হ্টা, 
পাখী পোষা, হরিণ পোষ! এই বিরাট দেহ পুরুষকেই মানায় বটে । 

এই দীর্ঘকায় বিপুল দেহধারী লোকটি হরিণ বাচ্চাকে আদর করিতেছেন দেখিয়া ওস্তাদজী 
অমর চাটাজ্জী 'একদিন বলিয়াছিলেন, - 

“মেজ ভাই-_- !” 

-আজ্ঞা করুন।” 

--“একটা কথ! বলব 1” 

বলুন” 

-_-“সভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব ?” 

_নির্ভয়েই বলুন ।” 

--“হাতির বাচ্চার জন্য রিকুইজেশন দেম না কেন? তা! যদি না মোলে, তবে অন্ততঃ একট 
বাঘের ছানা ।” 

_বাঘের ছানা ?” 

হাঁ, তা বই কি। আপনার তে! একটা প্রেষ্টিজ আছে। হরিণ, পাখী, পোকা মাকড়, 
এসব কি আপনার মানায়? লোকে হাসে। ভেবে দেখুন দিকি, আপনি আগে আগে যাচ্ছেন, 
আর পিছনে পিছনে পোষ! কুকুরের মত বাঘের বাচ্চাটী চলেছে__ 

কি 812 সে দৃশ্য ।” 

মধাম ভ্রীতা হো হো করিয়। হাসিয়া উঠিলেন। অমর চাটাজ্জঁ সভয়ে কহিল,_-“আহা, 
কারন কি, থামুন। সর্ণবনাশ করবেন দেখছি ।” 

_“কেন কি হোয়েছে ?” 

এলার্ম বেল পড়ল বলে। সিপাইশান্ত্রী লোকজন ছুটে আসবে-_-একটা হৈ হৈ কাণ্ড 
না বাধিয়ে ছাড়বেন না দেখছি ।” | 
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কেন ?” 

-_-“ওরাতো বুঝবেনা, মনে করবে বোমা ফেটেছে। মানুসের হাসি, একথ। বল্লে বিশ্বাস 
তো। করবেই না,_বরং ভাববে, প্রাণের দায়ে মিছে বলছি আমরা 1” | 

আবার সেই হাসি। মধ্যম ভ্রাতার এ হাসি যেন থামিবেই না । ওভ্তাদজী এবার নিজেই 
হাসিয়া ফেলিল,-“উ$_কি হাসিই হাসতে পারেন ।৮ 

বাহিরে শিষ দিয়া পাখীর আদর চলিতে থাকে, বিছানায় থাকিয়া শুনি। 

মেথর ঘরে ঢুকিয়াছে...ঞেত্যেক সীট হইতে স্পীটুন তুলিয়া নিবার কর্কশ শব্দ পাথরের 
মেঝেতে তুলিয়া তুলিয়া আগাইতেছে...তারপর ঝাঁটার মাঙ্জনা চলে, সর্বশেষে ফিনাইলের ছড়া 
দিয়া সে বাহির হইয়। যায় ।_-সবই টের পাই । 

ওদিকের দেয়ালের কাছে খুট খুট কি রকম একটা আওয়াজ চলিতে থাকে । হঠাৎ শুনি_- 
“এস গো গীতম বেলা বয়ে যায়”_ গ্রামোফোন বাক্সের মধ্যে মীরাবাঈ কাদিয়া উঠিয়াছেন। 

চীৎকার করিয়। বলি,--“বন্ধ কর, ভোর মা হতেই বেল! বয়ে যায় কাছুনি। নে বন্ধ কর।” 
_-থথাম্না, গানটা শুনতে দে।”দত্তের গম্ভীর ক্ঠ। থামিতেই হয়। মাঠ হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া! আটটার সময় ঘড়িতে দম দিয়া নীচে টিফিন রুমে নামিয়া যায়, এই সময়টা গান শুনিয়। 
মনট। ঠাণ্ডা কর। তার অভ্যাস। খানদশেক গানের আগে এ সঙ্গীত-পিপানী পালোয়ান তৃপ্সি 
মানে না। 

--এর পরে বিছানায় থাক! অসম্ভব । তাছাড়া দুর্গের ঘণ্টায় আটটা হাতুড়ীর ঘ। মারা 
হষ্টয়া যায়-_সময় কতদূর আগাইয়াছে, জানাইয়া দেওয়া হইল ।......দিন আগাইয়া পড়িয়াছে, 
অথচ আমি রাত্রিকে ধরিয়া রাখিয়াছি,নিজের কাছে নিজেই লঙ্জাবোধ করি । 

অনিচ্ছক মনকে তাড়া দিয়। বলি,__সময় হয়েছে এবার, মানে বিছানা ছাড়িতে হবে । 

ভালো করিয়া লুঙ্গিটা কোমরে জড়াঈয়! লই। চেয়ারের হাতল হইতে গেঞ্জি তুলিরা 
লইয়। পরিধান করি। কৌটা হইতে একটা সিগারেট লই--ধরাইয়। মুখে লইয়া বাহির হই। 
এতক্ষণে দিন সুরু হয় । ্ টু | 

দরজায় পা দিতেই পাশের সিট হইতে কোনদিন মাষ্টার মহাশয় আড-চোখে দেখিয়া! লইয়া 
বলেন,_“ছুর্গা-ছুর্গ |” | 

কোনদিন হয়তো বলেন,__“সামনে চৌকাট, চোক মেলে চলুন-হোচট. খাবেন না যেন।” 
কোনদিন হয়তো উপেনবাবু হ্যাচ্চো বলিয়া যাত্রার মাঙ্গলিক ধ্বনি করেন। 

বারান্দায় আসিতেই ওধার হইতে আহবান শুনি,কে ? মিঃ দাশগুপ্টা ?” 7 77. 

ফিরিয়। দেখি, বীরেনদা ( চাটাজ্জা ) লোহার খাটে বসিয়া গড়গড়ায় তামাকু সেবন 
,করিতেছেন। সামনে লাল ঝুলিটা নিয়া হিন্দুস্থানী ক্ষৌরকার বসিয়া আছে,__বাঁবুর অবসর হইলেই 
, সাবান মাখাইয়া৷ গাল টাছিতে লাগিয়া যাইবে । 





[ ৭ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা 





৫৬৮ জদস্্ঞ্রী 


কীরেনদা বলেন,_-“এত ভোরে উঠলে যে? মরবার মতলব বুঝি ?” প্রশ্নই শুধু করেন, 
উত্তর চাননা__তাই না থামিয়াই জিজ্ঞাসা করেন, 

শুনে? 

-_“না, শুনিনি |” 

কেমন করে শুনবে, এখন পধ্যন্ত তো কাউকেই বলিনি । একমাত্র টেন্ুকে বলেছি ।” 

--“কি বলেছেন ?” 

“ভয়ানক খবর । অতি নিজম্ব সম্বাদ-দাতার কাছে এখবর জানতে পেরেছি। আচ্ছা 
টোম্বাকটো কোথায় বলতে পার ?” 

--দকেমন করে বলব ? ওটা খায়-_না, গায়ে মাখে, না অন্য কিছু-__তাইই জানিনা ।” 

কীরেনদা গম্ভীরকণ্ঠে বলেন,_“মনে করেছিলাম ষে, তুমি একটু লেখা-পড়া জানা ছেলে। 
এখন দেখছি, কিছু জাননা,__নো। হোপ,। টোম্বাকটে। খাবার লাড্ডও নয়, গায়ে মাখার সাবানও 
নয়--একটা জায়গার নাম। যাক সন্তোষ জংলীকে (গাঙ্গুলী খাঁটী ইংরেজী উচ্চারণ ) দিয়ে 
ম্যাপটা খুঁজে দেখতে হবে ।” 

তা নয় দেখবেন, কিন্তু টোম্বাকটোর কথা এল কিসে ?” 

--এল তোমাদের জন্য । টোম্বাকটে ; বুঝলে, একটী দ্বীপ। তবে আতলাস্তিক সাগরে 
না প্রশান্ত মহাসাগরে-_তা৷ ঠিক বলতে পারব না৷” 

_-তাতে কোন ক্ষতি হবেনা । আপনি আসল কথাটা বলুন । তার সঙ্গে আমাদের সম্ধন্ধকি গ 

--“সন্বন্ধ__স্থানের সঙ্গে অধিবাসীর | লিঙ্গডন্‌ (৬4111178901) সাহেব সেখানে ক্যাম্প 
খুলেছেন, তোমাদের বেছে বেছে সেখানে নেবার ব্যবস্থা হয়েছে । জায়গা-জমি পাবে, ইচ্ছে হয় 
চাষবাস করে থাক, বিয়ে থা করেও থাকতে পার। কিন্তু দেশে আর ফিরতে হবে না।” 

--কবে যেতে হবে ?? 

অপাঙ্গে একবার দেখিয়া লইয়া কহিলেন,__“যখন যাবার সময় হবে, তখন ও হাসি আর 
থাকবেনা টাদ।” 

পাশের ঘর হইতে ক্ষিতীশ ব্যানার্জি বাহির হইয়! আসেন। বলেন,_পপট্রিপাট্র। কমিটীর 
বুলেটিন বাহির হচ্ছে বুঝি? ভোর থেকেই কাজ সুরু করেছেন? স্থরু করেছেন ?” 

--“আপনাদের মত নাস্তিকদের কাছে কথা বলাই ভূল। এই বলে রাখলুম, আগামী ছু" 
মাসের মধো আপনাদের এখান থেকে চালান হয়ে যেতে হবে--হবে-হবে | বাস দেখে নেবেন। 
আরে আস্তে খুরপি চালাও, এট! মান্ষের গাল-_ক্ষেত নয় ।” 

এখানেও ভীড় জমিয়া যায়। বীরেনদা গলা বাড়াইয়া থাকেন, হিন্দুস্থানী নাপিত খাড়া 
হইয়া ক্ষুর চালাইয়া যায় । বীরেনদ! সমানভাবে সবার সঙ্গে সেই 'একাকুস্তরক্ষা করে নকলবুঁদি গড়, 
করিতে থাকেন । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ] বক্সাক্যাম্পে ভোর ৫৬৯ 





বারান্দা ছাড়িয়া বাহিরে আসি। স্ধ্য পুবের পাহাড়ের মাথা ডিঙ্গাইয়া৷ ফেলিয়াছে।...... 

শীতগ্রীষ্ম নাই, সুদিন-ছুর্দিন নাই, বারোমাস ত্রিশদিন ঠিক সময়ে পূবের আকাশে হাজিরা 
দেয়। পৃথিবীতে কত কি ঘটিল, কত কোটিবছর পার হইয়া গেল, কত লোক আসিল গেল-_কিন্তু 
আক্ত পর্যন্ত একদিনও লেট. হয় নাই, কাজকামাই করে নাই । কি কঠিন কর্মের শিকলেই বাঁধা 
পড়িয়াছে_এক কণা আলো! থাকা পর্যন্ত এর রেহাই নাই। পশ্চিমদিক লক্ষা করিয়া পাড়ি দিয়া 
চলিয়াছে, তাকাইয়া দেখিলাম, অনেকখানি আকাশ অতিক্রমও করিয়াছে । 

-_ভুটিয়া ছেলেটা! সন্ধ্যা হইলে ব্যারাকে টেবিলে £টবিলে আলো দিয় যায়, ভোরে 
আসিয়া সেগুলি আবার জড় করে। দেখিতে পাই, ব্যাডমিণ্টন-কো্টেরি একধারে ল্নগুলি 
আনিয়া সে মজুত করিয়াছে। উচু পোষ্ট হইতে গ্যাসের বড় আলো! কয়টা আনিয়া একপাশে 
কাত করিয়। রাখিয়াছে । পাশেই তার ছোট ভাইটা বসিয়া তারই একটার চিমনীর উপর সয়ে 
হাত বুলায়। 

সামনেই রবার গাছটা দাড়াইয়া আছে. তারই একটা ডালে টেনাবাবুর মৌরগ তিনটা 
রঙ্গান ও দীর্ঘ লেজ বুলাইয়। ঠায় বসিয়। থাকে। ময়ূর বলিয়। প্রথমে ভূল হওয়। অস্বাভাবিক 
নয়। ভোরবেলা খাচা হইতে ছাড়। পাইয়াই সটান রবার গাছের ডালে গিয়া উড়িয়া বসে 
সন্ধার সময় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া তাদের নামাইয়। আনিতে হয়। এ কয়টা বিহঙ্গমের উপর 
অনেকের নজর পড়িয়াছে। কে একজন জিজ্ঞাসা পধ্যন্ত করিয়াছিল,_-“টেনাবাবু, এদের চপ 
কেমন হয় বলতে পারেন ?” কিন্তু এ পধ্যস্তই । টেনাবাধুর ভয়ে মুরগীর গায়ে চোক-বুলানো 
ছাড়! হাত বুলানোর যো নাই । 

রবার গাছের গা ঘেষিয়া নীচে যাইবার সিঁড়ি, পাথর কাটিয়। বানানো । নামিবার পথে 
ডান পাশেই চারনম্বর ব্যারাক-_এ, বি এবং সি।...সামনের ছোট্ট খোল! জায়গাটরকৃতে বাগান 
বানাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী,ব্যাপুত। গেঞ্জি গায়ে খুরপী হাতে মাটি অর্থাৎ. পাথর 
খুঁড়িতেছে । বারান্দায় এক চেয়ারে মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া কালিদাস নাহ৷ রায় হষ্টপুষ্ট মহাদেবের 
মত বসিয়া বিস্কুট চর্ববণ করে, আর গান্ধুলী মহাশয়ের ফুলপাতাগাছশূন্ত মালঞ্চের পিকে তাকাইয়া 
থাকে । 

সিড়ীরা'পর দাড়াইয়াই শুনিতে পাই ষে, ব্যারাকের মধ্যে কে যেন পৌরুষে উত্তেজিত হইয়! 
বিক্রম প্রকাশ করিতেছে__“থাকে যদি বীধ্য এই বাহুতে আমার...” গলা শুনিয়া বুঝিতে পারি 
বীরেন চক্রবস্তা । বামুন হইলে কি হয়, প্রকৃতিতে দেখিতেছি নির্জলা ক্ষত্রিয়! ক্যাম্পে 'মহুয়। 
যাত্রাপালা হইবে-__পার্ট অভ্যাস চলিতেছে 

সিড়ী দিয়া নামিতে নামিতে কোনদিন হয়তো শ্বপেন মজুমদারের সঙ্গে দেখ! হয়। বগলে 
জাইঙ্গ! ও ল্যাঙ্গোটী, হাতে বড় একটা আপেল-_কামড়ে কামড়ে তাকে খাবলাইয়া লইতেছেন আর 
ঘুরাইয়। ঘুরাইয়। দেখিতেছেন, অক্ষতস্থান কতটুকু বাকী আছে। সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে গণিয়া 


৫৭০ জন্্্রী। [*ম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্য। 





গণিয়া পা ফেলিয়। উঠিয়া আসিতেছেন। বুঝিতে পারি, দন্ত সাহেবের কম্বলের ঘরের তীর্ঘযাত্রী 
তিনি ] 
| তবু থামাইরা জিজ্ঞাসা করি,-“কোনদিকে ?” 

_এই একটু ৪৪:০০” 

আর কেন! ও সব ছেড়ে দিন। [,07781896 ও 18010006 প্রায় সমান হয়ে এল 
যে এদিকে, তা কি দেখতে পান না ?” 

আশঙ্কার কোন চিহ্নই মুখে দেখিনা, বরং কথাটা শুনিয়া যেন খুসী হন বলিয়াই মনে হয়। 
হাসিয়া বলেন,_-“বন্ধু মানুষ, তাই বাড়িয়ে বলছেন। অমর সেদিন বল্প, 'নেপেনদা-তোমাকে দিয়ে 
এখনও ক্লাশে গ্লোবের কাজ কিন্তু চলেনা-_খেয়াল থাকে যেন ।” শুনে বড্ড দমে গেছি €%:61:01০ 
আরও পোনের মিনিট বাড়িয়ে নিয়েছি” _-লেগে থাকুন। অধ্যবসায়ের একটা ফল আছেই । 
শুনেন নি, ইচ্ছার কাছে পাহাড় পধ্যন্ত টলে যায়__-আর এ তে। নিজের আপন শরীর, হুকুম না-মেনে 
উপায় আছে ”” 

বিরাট দংশনে আপেলটার খানিকটা মাংস ছি ডিয়৷ মুখে পুরিয়া লইয়া বলেন,_“আপনাদের 
কথা শুনলে যে কত উৎসাহ পাই...। আর বুঝতেই তো! পারেন, সময়ে সঞ্চয় না৷ করে রাখলে 
ছুদ্দিনে বড় ভূগতে হয়। যা নিয়ে বেরুব, দেখবেন, কলকাতার রাস্তায় ক'দিনের হাঁটার খরচ 
পোষাতেই বেরিয়ে যাবে” 

-_“মিথো ভাবছেন। সমুদ্রের ক' কলস জল গেলে কিইবা যায় আসে । ও শরীরে ক্ষয় নেই |” 

কি যে বলেন। তবে এ ঠিক যে, একবার বেঁধে নিতে পারলে মরণ পরাস্ত বাঁচা যায়, 
ভাবনা থাকে না ।” | 

আপেলের বাকী অংশটুকু মুখে ফেলিয়া! চিবাইতে চিবাইতে নুপেনবাবু উপরে উঠিয়া যান। 
আমি নীচে নামিয়া আসি। | 

চার নম্বারের বারান্দায় দেখি মাষ্টার মহাশয় (অধ্যাপক ঘোষ) ইজি চেয়ারে বসিয়া থাকেন, 
দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর যতদূর দৃষ্টি যায় প্রসারিত, হয়তো সেদিকে চাহিয়া চিন্তায় সগ্ন 
থাকেন--কি ভাবেন তিনিই জানেন। কোনদিন 'একাই থাকেন, কোনদিন পাশের চেয়ারে 
তত্বজিজ্ঞান্থ কেহ কেহ হয়তো থাকেন । 

চায়ের ঘরের দরজায় গিয়! এক সময়ে পৌছাই,__দেখিয়া বুঝি যে, চায়ের পর্বব শেষ 
হইয়াছে, ঘর ধোয়া মোছা পধ্যন্ত শেষ হইয়াছে । টেবিল বেঞ্িগুলি এখন ঘর পাহারা দিতেছে । 
দরজা! হইতে নজরে পড়ে না, কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া দেখি যে, গৃহ একেবারে শুন্য নয়; খ। সাহেব 
( রেজাক ) এক কোণায় বেঞ্চির উপর উবু হইয়া বসিয়া আছেন, লম্ব। হাতছুট। ভাজ করিয়া কোলের 
মধ্যে রাখা_যেন একটা প্রকাণ্ড শকুন পাখা গুটাইয়! ঘাড় ঈষৎ বাঁকা করিয় তীক্ষ দৃষ্টি নিয়া কি 
অবলোকন করিতেছে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ | বস্সাক্যাম্পে ভোর 
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টেবিলের উপর উঠিয়া খা সাহেবের মুখোমুখি আসন-পিড়ী করিয়া উপবিষ্ট হট । 
কহিলাম,_“এত দেত্ী যে ? 


দেরী? তা একটু......রাত্রে শরীরটা তেমন ভালো ছিল মা,...ঘুমঠুম...আর কয়েক 


ব্যাটা ঘরে যা জুটেছে...৯ 


বাবারে মারিয়া ফেলিবে নাকি! কত ক্র প্টাচের মত স্লোচড় খাইয়া বাহির হয়-_-সোজা 
আসে না । পুরা কথাটা যে কখন শেষ করিবেন অপেক্ষায় হা করিয়া ঝুলিয়া থাকিতে হয়। এজম্য 


ফণী মজুমদার বলে যে, খা সাহেবের প্রেসে ফুলষ্টপ, নাই । 
কহি,“কয়েক ব্যাটা ঘরে কি করেছে %” 
হিল্লা । বিশ্বেস করবেন না, রাত তিনটা অবধি । খুব সুখে আছি।” 
_-ণ্ঘরে কেউ নেই £” 
_্কোথায়? চায়ের ঘরে? তা আছে ।” 
কো? 
-গোবিন্দ। ডাক দিন। 
ডাকিয়া বলি, গোবিন্দ আছ ? 
-আছি। 
চা নিয়ে এস। 


গোবিন্দ আসিল না, আসিল ভিতর হইতে তার 'বাকা। বিড বিড় করিয়া কি বলিল, 


সবট। বুঝিলাম না। শুধু শুনিলাম,_এইতে। সবে এলেন । 
-_-কি বলছ, পরিষ্কার করে বল। 


কিছুনা ।...আপনি তো এই এলেন ; খা সাহেব আধঘন্টা বসে আছেন চা দিতে পারিনি । 


আর আপনি _- 


কথা অসমাপ্ত রাখিল বটে, কিন্তু বক্তব্য ছুর্বেনাধ্য থাকেনা । আধঘন্টা অপেক্ষা করিয়াও 
খঁ1 সাহেব চা পান নাই, আর ঘরে প ন| দিয়াই আমি চা চাহিতেছি_-এ আমার পক্ষে রীতিমত 


অন্যায় ; সব বিষয়ে অধীর হইলে চলিবে কেন। 
বলি,_তা খাসাহেবকে দাওনি কেন? 
_কেমন করে দি। কাপ পেয়াল। ধুতে হবে তো? 
- আধঘণ্টার মধ্যে তুমি একটা কাপ ধুয়ে উঠতে পারলে না? 
--তা পারব না কেন। 
--তবে ? এত সময়ে তুমি চা দিতে পারলে না? 


শশী লীপীশশীশিশশী শিশপীতটিটি তিল 
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পরশুরাম নেই । সংক্ষেপে উত্তর করিল। 

পরশুরাম না থাকে--আপদ গ্যাছে । তার জন্য আমি উতলাও হইনি, তার কথা জিজ্ঞেসও 
করিনি। আধঘন্টার মধো তুমি একট। কাপ ধুয়ে চা দিতে পারলে না কেন,._তাই আমি জানতে 
চেয়েছি । 

কি--উত্তর দিচ্ছ না যে? | 

উত্তর য1 দিবার তা সে দিয়াছে__পরশ্তরাম নেই, এতেই তার বক্তব্য শেষ হইয়াছে । মেলা 
কথ। বলিতে তার ভালে! লাগে ন। ॥ কড়াভাবে গোবিন্দকে কয়েকট। কথ। বলিতে যাইতেছিলাম, 
বাধ। পাঈলাম। খাসাহেব হাতের ঈধৎ চাপ দিয়। আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া 
লঈলেন । 

জিজ্ঞাসা করি,-কি ? 

-ডিউটী ভাগ । তাই__ 

-_কিসের ডিউটী ভাগ ? 

_চাঁকর বাঁকরদের। চাকর! আর চ1 দেওয়া_-গোবিন্দের কাজ । কাপ-পেয়ালা ধোয়া 
মোছা পরশুরামের ভাগে পড়েছে । 

ব্যাপারটা পরিস্কার হইয়া গেল । 

-_-ও, ভাই। ডিসা্লন ভাঙ্গতে রাজী নয়। গোবিন্দ? 

উত্তর করে,_বলুন। 

-পরশুরাম কোথায়? 

--গেটে গেছে, বাজার আনতে । 

সভুমি গেলেন কেন? 

ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন, রাজী হইনি । রামু তবতারের কাজ, রামঅবতার করবে। 
শেষে পরশুরামটাকেই ধরে নিয়ে গেছেন । 

তুমি চায়ের জল চড়াও তো। 

_ চড়ানোই আছে। 

_ চড়ানোই আছে? বেশ এখন একটু কষ্ট করে কাপ পেয়াল। গুলো কোথায়; দেখিয়ে 
দাওতো- ধুয়ে নিচ্ছি । 

_থাক, উঠবেন না। আমিই করছি '...এখানে থাক! বেশীদিন পোষাবে না । 

__কি, রাগ করলে? 

কাপপেয়ালা ধুইবার শব্দ শুনি, কিন্তু গোবিন্দ কথা বলেন! । খা সাহেব বলেন, চলুন, 
এই ফাকে উঠে পড়ি। 

না বন্ুন। চা-টা খেয়েই যাই । 
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ছুই পেয়ালা চা আমাদের সম্মুখে টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়! গোবিন্দ যেমন নিঃশবে আসে 
তেমনি নিঃশবে চলিয়। যায় দেখিয়া ডাকিয়! জিজ্ঞাসা করি,__কি, চাকুরী ছাড়বে নাকি? 

_না ছেড়ে উপায় নেই । যারা নিয়ম করবেন-__তারাই তা ভাঙ্গবেন, এ আমি পছন্দ 
করি না। 

_ পছন্দ করনা? তবেকি করবে? . 

কয়েকদিন দেখব--তারপর যদি বুঝি থাকা চলবে না, চুলে যাব । 

বলিয়া গোবিন্দ চায়ের ঘরে অবৃশ্য হয় । 

খাসাহেব বলেন,_ভালো করেন নি। গোবিন্দ বড় সম্মানী ব্যক্তি । 

ঠাট্টা করিতেছেন, ন। সিরীয়সলী বলিতেছেন, নুর শুনিয়া বুঝ। গেল না, মুখ দেখিয়াও আচ 
করিতে পারিলাম না । বলি,__ভাববেন না, ঠাণ্ড। হয়ে যাবে । 
_গরম হলে তো ঠাণ্ডা হবে। গরম ঠাণ্ড এসব আপদবালাই গোবিন্দের নাই। এক 
কী চীজ ঘে আমদানী করেছে । 
এবার খাঁসাহেব যেন একটু হাসেন মনে হয়। 
চা শেষ করিয়া বাহির হইয়া আমি। যে পথে নামিয়াছিলাম সে পথেই আবার ফিরিয়। 
চলি। সঙ্গে খাসাহেব। কিছুদূর আগাইতে গাম্লীমশায়ের ভাবী মালঞ্চের দিকে তিনি মোড় 
লন। 


ডি 


কহি, কোনদিকে ? 
চার নম্বর ব্যারাকে । 
_কেন? উপরে চল্গুন_-আমাদের এখানে । 
_-এখন না। একটা মিটিং আছে। 
_কিসের মিটিং? 
কর্তাদের । কমাগ্ডান্ট, হুকুম দিয়েছেন, ঘরে আর রোল কল হবে না। 
কেন? কল উঠে গেল নাকি? 
মাঃ উঠেনি। ঘরে ঘরে যেতে তাব বিস্তর অন্ুবিধ। হয়। এখন থেকে ভোর আটটায় 
সবাইকে মাঠে নেমে যেতে হবে । আমর! ফাইল করে দাড়িয়ে যাব, তিনি নাম ডেকে যাবেন । 
' --তা' আমাদের মিটিংয়ে কি ঠিক হোল? 
৮ কিছুনা । মীত্র তিনটা সিটিং হয়েছে, আরও গোটা তিনেকের আগে কিছু ঠিক করা 
যাবেনা । সবার মত শুনতে হবে তো? আলাপ আলোচনা করতে হবে--তারপর যদি-- 
_-আপনার নিজের কি মত? 
আর্মি বলি, রাজার জাত,__ য! বলে রাজী হয়ে যাও। ভোরে উঠা স্বাস্থ্যের পক্ষেও 
ভালো । কি বলেন? .. | 


৬ 
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ভারা? লি ] 

- তা বলবেন বৈকি। কিন্তু কয়েকজন বড় ক্ষিপ্ত হয়েছেন । 
-_কি বলেন তারা? 

বলেন না,_ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করতে চান । 

ঠাণ্ডা করবে? কি ভাবে? 

_-ডাণ্ডায় ।...বাটাকে নাচুনো যেতো, বি সাহস হয়ন।। 
কেন? 


বড় নার্ডাস,_সাহসী মানুষ হলে ভাবনা ছিল না। অবস্থা সিরীয়স দেখলেই গুলিগোলা 
চালিয়ে বসতে পারে । নার্ভাস লোককে 15500051016 পোষ্টে রাখা বড় বিপজ্জনক । যাই 
এখন-_। 

খাসাহেব চার নম্বর ব্যারাকে দিকে চলিয়া যান। আমি মাথায় চিন্তার বোঝা লইয়া 
উপরে উঠিতে থাকি। অনুষ্টে কি আছে কে জানে! ও পক্ষের কর্তাতো৷ নার্ডাস__আর এ পক্ষেও 
একদল যা আছেন, তাতে কুরুক্ষেত্র যখন তখন বাধিতে পারে । 


উপরে যখন রবার গাছের তলায় আসি, তখন দেখি স্তর্যোর অগ্রগতি অনেকখানি হইয়াছে 
রৌদ্র রীতিমত তপু লাগে ।...উত্তরে পাহাড়ের মাথা বেষ্টন করিয়া মেঘ জমা বাধিয়াছে__যেন 
মেঘের পাহাড়ী আটা, তাতে স্র্যোর আলো! ঝিলিক দিতেছে । আর একটু পশ্চিমে চনাভা টির 
পথে মানুষ উঠা-নাম। করিতেছে । দূর হইতে মানুষগুলিকে ক্ষুদ্র দেখায়। কাছে আসিলে দৃষ্টি 
আবদ্ধ করে --দূরে গেলে নিশ্চিহ্লপ্রায় হয়, এই মানুষকে কোথায় রাখিয়া দেখিলে যে ঠিক দেখা! 
হয়-_তাহা আজ পর্যান্ত জানিয়! উঠা গেলন]। 


বারান্দায় দাবা! খেলার ভিড় একটা চৌকীর চারেপাশে জমিয়াছে। পাশ কাটাইয়া ঘরের 
মধ্যে আসিয়া ঢুকি । এখানেও এক কোণায় ভিড়, তুমুল তর্ক চলিতেছে । সামনে টেবিলের উপর 
মোটা বই খোলা, পড়িতে পড়িতে আলোচনাও চলিতেছিল, তাহাই এখন তর্কযুদ্ধে পরিণত 
হইয়াছে। প্রতিছন্্রী মতবাদের সংঘর্ষ চলিয়াছে--একপক্ষে 1729097191157), অন্যপক্ষে 168119 । 
সতা কোন মতবাদের দখলে আছে__বিবাদ করিয়! তাহা! আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে । জীবনের 
যাবতীয় ছুরহ প্রশ্নই দেখি আসিয়া দাড়াইয়াছে__মীমাংসার জন্য । স্নান করিতে যাওয়ার আগে 
পর্যাস্ত সমানভাবে এ লড়াই চলিবে । কেহ কেহ স্নানের ঘরে মাথা ভিজাইয়া রাম্নাঘরে পর্য্্ত 
এ আলোচনাকে টানিয়৷ তুলিবে । তাতে যদি ন। কুলায়__তবে রাত্রট! তে। হাতেই আছে ।....... 
যে অনন্ত জিজ্ঞাস! স্থষ্টির মুখের দিকে অতন্দ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তার তল দিয়া কত যুগান্ত তার 
সভাতা মানুষজন নিয়া আসিল ও বাতাসে খড়কুটার মত উড়িয়া মিলাইয়া গেল। আক্ত এই এক 
'মসরেই সেই জিজ্ঞাসার উত্তর এর! দিয়া ছাড়িবেন-_-এমনই তগ্ত জিদ এদের। :& 
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ডেকচেয়ারে কাৎ হই। পড়িবার আগ্রহে নয়, অভ্যাসবশতই বই খুলিয়া বদি । মন কিন্ত 
পলাতক হয়। চিন্তার অন্তহীন তেপাস্তরের মাঠে মনের ঘোড়া ঘুরে ঘুরে ধূলা উড়াইয়া ছুটিয়! চলে। 
ধূ ধূ সীমাহীন সে মাঠ, কিন্তু ঘোড়াও তো ক্লান্তি মানে না, উদ্দাম উধাও ছুটিয়াছে...... ৃঁ 

ছুর্গের ঘণ্টায় মধ্যপ্রহরের ঘা মারা হয়_টং ঢং করিয়া বারোটা বাজে | উঠিয়া বসি। দেখি 
কোলের উপর ছোট্র একটুকরা চিঠি, খোলা বইয়ের ভিতর হইতে কখন পড়িয়াছে খেয়াল করি 
নাই। তুলিয়া দেখি, ছোট্ট কচি হাতের লেখা, কাঁকে লিখিয়ছে বুঝিলাম না। লেখ! আছে__ 
তুমি কবে আসিবে ? কে কবে আসিবে__একথ। কে জানিতে চাহে ? 

সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুবর্গ, আপনাদের বন্দীশিবিরের সাহিত্যসভার: উন্নতি কামন! করি, 
কিন্তু দীর্ঘায়ু কামন! করিতে পারিলাম না। কারণ,_তুমি কবে আসিবে? 









তিক ল্ভিলক্ষাভান্ 


আপনার মনের মত নানাবিধ বিশুদ্ধ খাবার ও মিষ্টান 
যেখান হষ্টাতে এক শতাব্দী ধরিয়া সরবরাহ হইতেছে । 


ইন্দভূষণ দাস এগু সন্‌ 


ফ্োন্ন সাউথ *শ২ 
ক 


ন্িিন্োশ্বেল্স স্যুলল 


অধ্যাপক প্রভাসচন্্র ঘোষ এম্‌১ এ, পি, আর, এস্‌ 
পের্ব গ্রকাশিতের পর) 


আধুনিক কালের সমস্ত বিরোধের মূল এখানেই ; আন্তর্জাতিক সংঘ্গুলির বিশ্লেষণ করলে 
এই কথাটিই স্পষ্ট বুঝতে পার যাবে। বস্তুত; কোনো একটা দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অপর 
কোনো দেশের জনসাধারণের কোনো শক্রতা ছিল না, থাকতে পারে না; অথচ বিংশ 
শতাব্দীর প্রথমেই দেখ! গেল প্রত্যেক প্রধান দেশের ধনিকেরা অন্যান্য দেশের ধনিকদের 
ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ করে" পুথিবীর বাজারে একাধিপত্য স্থাপন করতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ১৯১৪ 
সালে, প্রথমে বিরোধ বাধল জাম্মীনী আর ব্রিটেনের ধনিকদের মধ্যে; ফরাসী ধনিকদের লক্ষ্য 
হল জাম্মানীর কাছ থেকে তাদের আলসেস্লোরেণ গরদেশ আবাঁর কেড়ে নিয়ে ইয়োরোপ 
মহাদেশে একাধিপত্য লাভ করা । রাশিয়ার লক্ষ্য হল সমস্ত পুর্বব-ইয়োরোপে সর্বনপ্রধান হয়ে 
ওঠা; ইটালী আশা করেছিল যে সে-ও এই সুযোগে চারদিকে প্রসারলাভ করে নিতে 
পারবে; জাপান চেয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরের প্রভৃত্ব। এমেরিকার বিশ্ববাপী মহাযুদ্ধে কোনও 
প্রতাক্ষ স্বার্থ ছিল না, সে কেবল আর্থিক সুবিধার জন্যেই মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে তাদের বিজয়- 
লাভে সাহায্য করেছিল। ইয়োরোপের কয়েকটি প্রাচীন প্রবল সাম্রাজ্য ধ্বংস হল; অর্থ-নৈতিক 
সংঘর্ষের ক্ষেত্র থেকে তাদের ধনিকদের সরিয়ে দেওয়া হল। বাকী কয়েকটী দেশের ধনিকদের 
কিছুদিনের মত মনস্কামন! পূর্ণ হল, জান্মানীর আর্থিক সমৃদ্ধির মুলোচ্ছেদ করা হল। পৃথিবীর 
শ্রমশিল্প ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তার যে উঁচু স্থানটি ছিল সেখানে বসল ফ্রান্স, ব্রিটেন, 
চেকোগ্্লোভাকিয়! প্রভৃতি। তার উপনিবেশগুলি এবং বহিবশণিজ্য, তার সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ, 
এবং বাণিজ্যপোত এসে পড়ল ব্রিটেনের ভাগে । এর ওপর একদিকে তার যেমন সামরিক শক্তির 
ধবংস সাধিত এবং তার ভবিষ্যৎ সমর সঙ্জা নিষিদ্ধ ছিল, তেমন অপরদিকে ক্ষতিপূরণের নামে তার 
ওপর অত্যন্ত অসহনীয় অর্থদণ্ডের গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া হল। 

মহাযুদ্ধের ফলে বিজয়ী শক্তিগুলির ধনিকদেরই লাভ হয়; জনসাধারণের অবস্থার কিছুমাত্র 
উন্নতি হয় নি, বরং আর্থিক ছুর্দশা আরোও বেশী তীব্র হয়ে ওঠে! .বিজ্তদের কাছ থেকে ফা 
-পাওয়া গিয়েছিল সে সমস্তই ধনিকদের মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হর়্েছিল। শ্রমিকের! কেবল আরো 
বেশী করভারে জর্জরিত হয়েই উঠছিল ; সবদিক থেকেই তাদের ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে, খাটুনী 
বাড়িয়ে এবং বেতন হ্াস করে, জীবন যাত্রার স্তর আরো নামিয়ে দেওয়া হয়; অস্বাস্থ্য ও, 
অর্ধাশন অনশনের পরিমাণ ভয়াবহ হয়ে দাড়াতে লগ্গিল। বেকার সমস্যার কথাত সক?লরই জানা. 


কল 
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আছে। আসল কথ! যী যে, দেশের নি মাত্র কয়েকজনের হাতে ৷ গিয়েই জমতে লাগল | 
তারাও আবার নিজের দেশেরই গরীবদের আরো! বেশী শুষতে থাকল । 
যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশেই ধনিকদের মুনাফা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল; মাত্র কয়েকজন 
কারবারী ও ব্যবসায়ীর হাতে সমস্ত দেশটারই সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের ভার সঁপে দেওয়া 
হয়েছিল । কৃষিশিল্প বাণিজ্য, বীমা, ব্যাঙ্কিং জাহাজী ব্যবসায়, যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ সকল বিষয়েই 
এর! কয়েকজনে মিলে যা করবেন সমস্ত রাষ্্ তাই মেনে নিতে বাধ্য । সমস্ত নরনারীর সবকিছুই 
এর! নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, কোন বিষয়েই কারো কোনো স্বাধীনতা ছিল না; এই কয়েকজন ধনিক 
যে জিনিষের যে দর চাইতেন, তাই পেতেন। তাদেরই ইচ্ছামত বহুশত কোটি টাকা 
বায় করে যুদ্ধ চালনার বিবিধ ব্যবস্থ। কর। হয়েছিল। ভারা এমনই নিখুঁতভাবে সমগ্র জনসাধারণের 
সকল শ্রেণীর নরনারীকে মন্তরমুগ্ধ করে রাখতে পেরেছিলেন, তাদের মনে এমনই ভীষণ আতঙ্ক 
জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, যে তাদের প্রত্যেকটি কথাই সকলে প্রুব সত্তা বলে মেনে 
নিয়েছিল । সকল দেশেরই রাষ্ট্রনেতা, মন্ত্রী, পরামর্শদাতা, সেনানায়ক, বিভিন্ন দলের দলপতি সকলেই 
এদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছিলেন । এদের টাকার জোর এতই বেশী ছিল যে, এদের 
সমস্ত কীর্তিকলাপ জেনেশুনেও সমস্ত সভ্যজগতে এমন কেউ একজন ছিল না যে এদের কথার 
কোন প্রত্তিবাদ করতে বা এদের কাজের বিরুদ্ধে দাড়াতে পারে | "দেশ বিপন্ন” এই ধূয়ো তুলে 
এরা কয়েক বংসর সমগ্র সভ্যজগতে যা খুলী তাই করতে পেরেছিলেন | দেশের নামে এরা যেভাবে 
সকল ব্যাপারেই সফল হতে পেরেছেন, যেমন করে প্রায় সমস্ত মানবজাতিরই ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে পেরেছেন যে জগতের ইতিহাসে এরকমটি আর কখনে। দেখা যায়নি; পৃথিবীটা যে কার 
বশ তা সকলেই টের পেয়েছিলেন । | 
ধনিকদের কোনদিকেই কোন পক্ষপাত ছিল না; টাকা পেলে এরা উভয় পক্ষকেই সমানে 
সকলরকম অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ যোগাতে কুষ্টিত হতেন না । “দেশ বিপন্ন” অতএব তীর] 
কেবল নিজেদের মুনাফার কথাই ভাববেন; কারা দেশকে বিপন্ন করচে, কারা তাদের দেশ- 
বাসীর সর্ববনাশ করচে, তা ভাববার কথা ত তাদের নয়, ভার। ব্যবসায়ী, বিক্রী করাই তাদের কাজ ; 
তারা সকলকেই বিক্রী করছিলেন, তাতে দেশের লোকেদেরই ধ্বংস হলেও তাদের কোনো দায়িত্ব 
নেই। তাদেরই অস্ত্রে তাদেরই দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণেরা মরছিল, তা জেনেও তারা নিজেদের 
বাবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ জার্মানীর বিখ্যাত ক্রুপ কোম্পানী জান্মানীর শত্রু ভিকার্স কোম্পানীর 
কাছে ১২৩০০০০০০টি অস্ত্র (10569 001: 18150 £12159069 ) বিক্রী করছিলেন, তাতে যে কত 
জাম্মাণ যুবক ও বালকের প্রাণহানি হয়েছে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। অষ্তিয়ার 
স্কোডাওয়ার্কসের একটি কামান সারাবার কারখান! ছিল, রাশিয়ার রাজধানীতে, সেই সব কামান্টনৈর 
, গোলায় অনেক অস্িয় সৈম্তই পঞ্চতবপ্রাপ্ত হয়েছে। জাম্ম্াণ কোম্পানীর কাছ থেকে কেন1,8156581 
* আকাশ যানের সাহায্যেই বহু জার্ম্মাণ সাবমেরিণকে নষ্ট করতে পারা গিয়েছিল। জলের নীচে কোথায় 
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কোথায় জান্ণির “মাইন” লুকানো আছে, এই আকাশ যানের সাহাযোই লেন খুঁজে বার করা 
সহুজ হোত ; আরো বিশেষ জষ্টব্য এই যে, যখন যুদ্ধ চলছিল তখনই জান্নাণ ধনিকেরা জাম্মাণির 
শক্রদের কাছে অনেক মালমসলাই বিক্রী করেছিলেন। ১৯১৪ সনের মাঝামাঝি জাম্মীণরাও উত্তর 
ফ্রান্সের খনি এবং কারখানাগুলি দখল করে বসল, ফ্রান্স এবং ইতালীর জীবনমরণ অনেকট। 
এদেরই লোহা! ও ইস্পাতের উপর নির্ভর করছিল, কেননা জাশ্মাণ সাবমেরিণের সাহায্যের জন্যে 
এমেরিকা থেকে ফ্রান্সে লোহা আর ইম্পাতের আমদানী কমে গিয়েছিল। (তখন জার্মাণিরই 
শরণাপন্ন হওয়া গেল, কেননা তাঁর লৌহ সম্পদ অপধ্যাপ্ত ) ১৯১৬ সনের প্রথম আটমাঁসে 
সেখানের ধনিকেরা প্রতিমাসে গড়ে ১৫০০০ টন লোহা ও ইস্পাত ফ্রান্সের কাছে পাঠিয়ে 
দিচ্ছিলেন, অথচ এই ধনিকেরাই তাদের বিপন্ন স্বদেশ জাম্মাণির সমরনায়কদেরই জানিয়ে 
দিলেন যে তারা জান্মাণির ব্যবহারের আর অতিরিক্ত লোহা ইস্পাত যোগাতে পারবে না। 
এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, ফ্রান্স ও ইতালী এই লোহ। ইস্পাতের জন্য কিছু বেশী 
দরই দিচ্ছিলেন। অবশ্য জান্মাণ ধনিকেরা ভাব দেখাতেন যে এই লোহা ইস্পাত তারা সুুইট্জার- 
ল্যাগুকে বিক্রী করছেন, সে আবার কাকে বিক্রী করবে সেটা দেখা তাদের কোন কাজ নয়। 
জান্মাণ সরকারও অবিশ্যি সব খবরই রাখতেন, তারা তবু শত্রু পক্ষকে যুদ্ধোপকরণ যোগানোর 
ব্যবসায়ের পথে কোন বাধ! স্ষ্টি করতে চান নি। বিখাত ষ্টিন্েস্‌ ফাক্টররীও এই ব্যবসায়ে লিপু 
ছিলেন। এবং বর্তমান জাম্মাণীর মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতাশালী থাইসেনও বাদ পড়েন নি, যে 
অস্ত্র থাইসেন কোম্পাণী জাম্মাণ সরকারকে ১১৭ মার্ক দরে বিক্রী করছিলেন, হল্যাগুকে সেই 
সেই অস্ত্রই অনেক কম দরে (৬৮ মাক) সরবরাহ করতে পেরেছিলেন। এ সমস্ত জেনেও 
জাম্মাণ গবণমেণ্ট কিছুই করেন নি। জাম্মাণ ধনিকেরা রাশিয়ান সরকারকেও অনেক জিনিষই 
পাঠিয়েছিলেন। 

অপরদিকে ফরালী ধনিকেরা বড় কম যান না'। গত মঙ্াযুদ্ধে তুকীও বুলগেরিয়া উভয়েই 
জান্াণীর দিকে যোগ দিয়েছিল । তার আগে ফরাসী ধনিকেরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়েছিলেন, 
ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা পাঠিয়েছিলেন, সেই টাকা দিয়ে তুকী জাম্মাণ কামান কিনেছিল 
এবং মিত্রশক্তিদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল । তুকী অবশ্য ভিকার্স ও আন্মাস্ং কোম্পানীর কাছ 
থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছে । তাদেরই অস্ত্রশস্তরে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ব্রিটেনের 
সেনাই নিহত হয়েছে, ব্রিটিশ রণতরী জলে ডুবেছে। হাঙ্গেরীর ফিউম বন্দরে যে ব্রিটিশ কারখানা 
ছিল, তারই উপেডো, উপেডো বোট, উপে ডোবোট ডেস্রয়ার, সাবমেরিন, মাইন প্রভৃতি ব্রিটিশ 
যুদ্ধজাহাচ্জের অনেক ক্ষতিই করেছে। ধনিকদের কোনও সন্কীর্ণ স্বদেশ প্রেম নেই । নোবেল 
ডিঙ্লামাইট ট্রাষ্ট কোম্পানী পৃথিবীর অনেক দেশেই কারখানা খুলেছেন। এই কারবারটি 
যুদ্ধের সময় এক বৎসর ধরে জান্মাণী ও ব্রিটেন উভয়কেই সমান নিরপেক্ষভাবে বারুদবিস্ফোরক , 
১বিক্রী করে এসেছিলেন। এই ছুটি দেশই সব জেনে শুনেই অনেক দিন কিছু করে উঠতে পারেন * 
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নি। রহ কারবারের  বুক্োপকরণের জন্যে ব্রিটিশ ও জারা : যুবকের লমানভাবেই নিহত 
হয়েছে আর জান্মাণ ও ব্রিটিশ অংশীদারের! সমানভাবেই লভ্যাংশ ভোগ করে এসেছেন। 
চিল্ওয়ার্থ গানপাউডার কোম্পানীর অশীদারদের মধ ব্রিটিশরাও আছেন জান্দাণও আছেন এবং 
তারা ব্রিটিশ ও জাম্মাণ উভয়কে বারুদ জুগিয়েছেন। 

যুদ্ধোপকরণ হিসাবে নিকেল খুবই বেশী প্রয়োজনীয়, এর ব্যবহার একান্ত অপরিহাধ্য । 
একটি ব্রিটিশ কারবার (ব্রিটিশ এমেরিকান নিকেল কপেণরেশন) স্বদেশের সরকার থেকে প্রকাণ্ড 
অর্ডার এবং ৬২০০০০ পাউগু ধার পেয়েছিল, এরই সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি নরগরের কারবার 
(15. বৈ. 2.) তারা জান্মানীকে প্রতিমাসে ৬৭ টন নিকেল দিত। জান্মানীতে নিকেল 
আমদানী কমাবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার 1২. বি. |.কে ১০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়েছিলেন : অথচ 
১৯২০ সনে দেখ! গেল ষে ব্রিটিশ সরকার নিকেল পাননি, ষে টাক! ধার দিয়েছিলেন তার স্থুদও 
পান নি। সুইডেনের কারবারীর! খুব বেশী পরিমাণে ব্রিটিশ নিকেল আমদানী করে জার্াণীর 
অস্ত নি্াণের কাজে লাগিয়েছে বা জাম্মীণীতেই পাঠিয়েছে । 

যুদ্ধের সময় তামাও খুব বেশী কাজে লাগে, ব্রিটিশ ধনিকের! প্রচুর তামা স্্ইডেনে 
পাঠিয়েছে আর সেই তামা জার্মাণীতে পৌচেছে। তাছাড়া গ্রিসিরিণ, সিমেন্ট প্রভৃতি অনেক 
প্রয়োজনীয় জিনিষই জাম্মানীতে ব্রিটিশ কারবারীর! বিক্রী করেছে । 

স্থতরাং দেখ। যাচ্ছে বিভিন্নদেশে কারবারীরা মুনাফার জন্য নিজেদের মধ্যে খুব অবাধেই 
যুদ্ধোপকরণের বাণিজা চালিয়ে এসেছেন। মহাযুদ্ধের সময় যখন দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে 
সংঘর্ষ চলছে তখনও তাদের নিজেদের মধ অকপট (প্রেমের বন্ধন চিরকালই অট্রট ছিল। তারা 
সকল জাতিকেই নিরপেক্ষভাবে অস্ক্র বিক্রী করে মুনাঁফা অর্ভন করেছেন, অংশীদারদের খুব 
মোট। লভ্যাংশই দিয়ে এসেছেন, “জাতীয়” সম্পদ অনেক বাড়িয়েছেন। এ অস্ত্র দিয়ে কি হবে, 
কে কিনবে, কে মারবে, কে মরবে, কে জিতবে, কে হারবে এই সব তুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে তারা 
কখনো মাথ। ঘামান নি। তাদের কাজ তারা করে গিয়েছেন। সকল দেশেরই দেশনেতার! 
তাদের সর্বেরবাচ্চ সম্মানে বিভূষিত করেছেন, “বিপন্ন” দেশবাসীরা তাঁদের দেশের ত্রাণকর্তী বলে 
স্বীকার করেছে। 

আর একটি লক্ষ্য করবার জিনিষ এই, বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি কিশোর বালকের! যখন 
অন্ধের মত, উন্মান্বের মত পরস্পরকে এবং নিজেদের হনন করছিল, যখন অসহনীয় কষ্টের ফলে 
ফরাসী, রাশিয়ান, জান্মাণ সেনাদলে বিদ্রোহ মাথা তুলে দাড়িয়েছিল, যখন দেশের অধিকাংশ 
নরনারীরা অর্ধাশনে অনশনে দিন কাটাচ্ছিল, যখন হিংস।, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঈর্ষা বিশ্বমানবের মনকে 
বিষাক্ত করে তুলছিল, তখন ধনিকদের এবং তাদের প্রাণের বন্ধু দেশনেতাদের প্রীতির সীমা- 
পরিসীমা ছিল না । ১৯১৭-১৮ সনে প্রিটিশ দেশনেতার। কেবল যুদ্ধোপকরণ কিনতেই ৬৭২,১৬৪,৯৩৩ 
পাউণ্ড খরচ করেছিলেন । এক সময়ে তারা প্রত্যহ সত্তর লক্ষ পাউগ্ড ব্যয় করতেন। যুন্ধের পর 
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যুদ্ধ-খণ বাবত তারা প্রত্যহ দশ লক্ষ উট সুদ দিয়ে এসেছেন । ধিক তাদের রঃ প্রাণের 
বন্ধু দেশনেতাদের ভোলেননি, ভুলতে পারেন না। তারা প্রায়ই এই সকল প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী 
সেনানায়কদের প্রতি অকৃত্রিম গ্রীতির নিদর্শন স্বরূপ অনেক মূল্যবান উপহার দিতেন, অযাচিতভাবে 
তাদের অনেক টাকা ধার দিয়ে ফিরে চাইতে ভূলে যেতেন, তারা সরকারী কাজ থেকে অবসর 
নিলে পর নিজেদেরই কারখানায় অনেক সময় খুব মোটা মাইনের বড় বড় চাকুরী দিয়ে দিতেন, 
অবশ্য এখনও এই মধুর প্রেমের, এই উদার বদান্যতার কাহিনীগুলির সবকটিই জানতে পারা 
যায়নি, তবে যে কয়টি জ্ঞানা গেছে *তাই যথেষ্ট । গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে ব্যাপুত দেশগুলির 
সমগ্র সমবেত সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬০০,০০০১০০০,০০০ ডলার » এর মধ্যে মহাযুদ্ধেই খরচ 
হয়েছিল সর্বনশুদ্ধ ৩০০,০০০,০০০১০০০ ডলার । আর, লোক ক্ষয়? ধনিকেরা বলে থাকেন, খুব 
বেশী লোকসংখা। বৃদ্ধির জন্যই বর্তমানে এত হুর্গতি; যদি তাই হয়, তাহলে মহাযুদ্ধে ইয়োরোপের 
যে বনলক্ষ যুবক ও কিশোরের অকাল মৃত্যু হয়েছে তাতে কিছু বলবার নেই । 

মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিদের অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়ে দেবার কাজের সবচেয়ে বড় কর্তা ছিলেন 
স্যার বেসিল জাহারফ.। কেবল মিত্রশক্তিদেরই বা বলি কেমন করে; সকল দেশেরই অস্ত্শস্ত্র 
যোগাবার ভার ছিল তার উপর | মিত্র শক্তিদের সেনা দ্বংস কাধ্যে যারা ব্যস্ত ছিল তাদেরও প্রতি 
কাপণ্য করেননি, অবশ্য যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যে । তবে মিত্রশক্তিদের প্রধানমন্ত্রীদের (লয়েড 
জর্জ, ক্রেমাসৌঁ, ব্রিয়া) সঙ্গেই ভার বেশ দহরম মহরম ছিল; এরা প্রায় তার সঙ্গে পরামর্শ 
করতেন, তাদের সমস্ত গোপন কথা, সমস্ত পরিকল্পনা এর জানা ছিল। রণক্লান্ত বিশ্ব যখন 
কায়মনোবাকো শাস্তি কামনা কচ্ছিল তখনও ইনিই যুদ্ধ বিরতির সমস্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
দাড়িয়েছিলেন। ১৯১৭ সনে যখন এমেরিফার যুক্তরাষ্ট্রের মধাদিয়ে এই রকম একটা প্রস্তাব 
উত্থাপিত হয়, তখন এঁর পরামর্শ নেওয়া হয়, তিনি য| বলেছিলেন প্যারির তদানীন্তন ব্রিটিশ 
রাজদূত 'লর্ড বার্টির ১৯১৭ সনের ২৫শে জুন তারিখের ভায়েরীতে লেখা আছে, 2515970ঠি 
15911 0০1: ০0001001706 0105 আ211159107) &97// জাহারফ, যুদ্ধ চালাবারই পক্ষপাতী । 

এই সময়ে সন্ধি- স্থাপিত হলে হয়ত প্রায় এক কোটি লোকের প্রাণ বাচতে পারত, কিন্তু 
এঁর মুনাফা কম হত। একমাত্র ইপ্রের তৃতীয় যুদ্ধেই চল্লিশ লক্ষ “শেল” নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, 
তার দাম ২২০ লক্ষ পাউণ্ড |. 

জাহারফের অসাধারণ ফরামী ও ব্রিটিশ প্রীতির পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে ফরাসী 0:57 
0995 ০£[:2810) ০£ [70100] নাইট উপাধি, অক্সফোর্ডের 7.0... উপাধি প্রভৃতি দেওয়া 
হয়েছিল; এরকম সৌভাগ্য খুব বেশী লোকের হয়নি । ূ 

ধনিক ও সেনানায়কে সন্প্রীতির ইতিহাস চিরকালই চিত্তাকধক ; এই শ্রেণীর বিশ্বপ্রেমের 
বেন কাহিনী জানা গেছে) ১৯১৭ সনের প্রথমেই একজন জাপানী নৌসেনাপতি ব্রিটিশ 
জ্ুইজার সম্বন্ধে অনুসন্ধান কুরতে ইংলগ্ডের তিকার্সের কারখানায় আসেন, তারই উপদেশানুসারে 


অহা, ১৩০৫ বিরোধের ধুঁল ৫৮১ 


জাপানী সরকার ভিকাঁসকে ২৩৬৭১০* পাউণ্ডের কণ্টাকৃট দেন। পরে জান! যায় যে ভিকার্স 
তার বন্ধুত্বের প্রতিদানম্বরূপ অনেক বংসর ধরেই বনু অর্থ দিয়ে আসছেন । আরো একুজন 
জাপানী কম্মচারীর পরামর্শমতে ডেষ্য়ারের অডার দেওয়া হয়। অনেকগুলি সেনানায়কই অস্থের 
কারখানার মালিকদের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকাই পেয়ে আসছেন । আর কেবল জাপানীদেরই 
দোষ কি? সকল জাতিরই সেনানায়কদের এই রকমভাবে পুরঙ্গার দেওয়া হোয়েছে। 


জান্মাণ গভর্ণমেণ্টের গোপন কাগজ পত্র বিশেষ করে সামরিক বিভাগের প্লান প্রভৃতি 
জোগাড় করে দেবার জন্যে ক্রুপ শাস্ত্র কারখানার মালিকেরা একজন জান্লাণ সৈন্যাধাক্ষাকে নিঘুক্ত করে 
রেখেছেন । তিনি অবশ্য বেশ মোটা টাক! পেয়ে আসছিলেন: তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ 
আনা হয়, এবং তার চান্রনাস জেল হয়, তাকে সাহাধা করার জনো ক্রুপের 'একজন ডাউরেক্টুরের 
১১০০ মার্ক জরিমান! হয়। | 


সুইডেনের সামরিক বিমান বিভাগের একজন সেনাপতিকে বকালের জনো নাকি ১৬০০০ 
মুদ্রা ধার দেওয়! হয়েছিল, ধার ফেরং দেবার খবর পাওয়া গেছে বলে জানা নেই । এ বিষয়ে 
তানুসন্ধান করবার সময় দেখা যায় ঘে বিমান বিভাগে প্রায় সম্ভব ঘটনাই ঘটে আসছে । 

রুমানিয়াতে গ্রোডা কোম্পানীর একজন প্রতিনিধির ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনার সময় এইট 
অভিযোগ কর। হয় যে ক্কোভাতে ১৮০০০০০০ পাউগ্ডের আড্ণর দেবার বাপার সম্পর্কে তিনজন 
মন্ত্রী প্রায় ১১০০০ পাউগ্ু পেয়েছিলেন, আরো! কয়েকজন বাক্তিকে প্রায় ৯০০০৭ পাউগড দেওয়া 
হয়েছিল । কয়ং রুমানিয়ার রাজ! এই বিষয়ে তস্তক্ষেপ করেন এবং অভিযোগকারীর মুখ বন্ধ করবার 
চেষ্টা পান। অবশেষে ব্যাপারটা এত দূর গড়ায়, যে একজন সেনাপতি শাত্মহতা। করতে 
বাধ্য হন। 

সরকারী কাজ থেকে অবসর নেবার পরে অনেক সেনানায়ক বা সমর বিভাগের উচ্চপদস্থ 
কন্চারী অস্ত্র কারখানাতে বড় বড় কাজ পেয়ে যান। এঁরা বর্তমান কর্মচারীদের উপর এত বেশী 
প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, এঁদের পরামর্শমত এত বেশী কন্টাক্ট করা হয় অডার দেওয়া হয়, 
এঁরা এত গোপন সংবাদ দিতে পারেন যে এঁদের চাকরি দিয়ে অস্ত্র কারখানাগুলির খুন বেশী লাভই 
থাকে। ভিকার্সের ডিরেক্টারদের মধ্যে ব্রিটিশ সমর বিভাগের সর্ধন শ্রে্ নেতাদের হানেকেই 
রয়েছেন । 

সাধারণের ও সরকারের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে দিয়েও কারাখানাগুলির খুব বেশী লাভ হয়ে 
থাকে। জার্মানীর নেতাদের কাছে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর গোপন খবর অথব! ব্রিটিশ কর্তাদের কাছে 
জান্মাণদের চক্রান্তের গুজব এনে দিলে তারা পাগলের মত অধীর হয়ে সমর সঙ্জায় আরো কোটি 
কোটি টাকার অড্ণর দেন। জান্মানি বেশী খরচ করচে খবর পেয়েই (সে খবর সতাই হউক ব| 
মিথ্যাই হউক ) ব্রিটিশ সরকার আরো বেশী খর করতে থাকেন, অমনি জান্মানীকেও আরো! বেশী 
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খরচ করতেই হবে, তারপর ব্রিটেনকে এবং তারপর আবার জাম্মানীকে, ইত্যাদি। এ খেলার আর 
শেষ নাই । 

ধনিকদের আর একশ্রেণীর প্রাণের বন্ধু আছেন, খবরের কাগজের মালিকেরা । তার! উপযুক্ত 
মূল্য পেলে যে কোনদিন যে কোনো সুরে গাইতে পারেন, সে বিষয়ে তদের কোনে! দ্বিধা সক্কোচ 
নেই ; ধনিকের! আবার অনেক সময়েই রাতারাতি খবরের কাগজগুলিকে কিনেই নেন। খবরের 
কাগজগুলি আবার, যাতে আরো বেশী অস্ত্রশস্ত্র বিক্রী হতে পারে, তাঁরজন্যে প্রাণপণ করেন। 
১৯১৩ সনেই প্যারিতে রাসিয়ান রাঁজদূত 1. 1171810,10। সেন্টপিটাস'বর্গে অর্থসচিবকে 
লিখেছিলেন, 1016 7700702115৭ 91 8070)810107018 0110000760 10046 810. 00000101001)8 
118৬616000156 10 110076061010101008 01) 100111101011001)0011001)100101) 10৮ 010 
11110100700181 0110016 চ1085.৮ 

গ1076৬ 1)04$৯৯ 110ত91)71)0৭, 80010170001, 000৬ 1)01৮10011701811915 
[1005005110৭ 110 ১0110 010 10807101000 00700 মা0 10700121107 0701001111৬ 
1)11)8170101)8 01176012109011018 507065551১0 17105 0000 (000)81]) 011. না00) 
10071700) 100]10007970150156৯ 00 1)0 100100স৮ 

গা] 00011000011 (0০ 81110008500) 80000. 01000071৮07 000100 
01100511070 001001)81)5 0110100৮010) (1)017 001 ন0ন0)0600) 10071800101] 
11101118100), 1) 01612070181 58600. 07) (1)0171180015110100016 00101 
(10110800701621010])৭, ৯001) মন 000 10707001500 2 0117)810 10187010105 

*]91,011010 ১1001010 100 101046ন (601001)01100108010) 0110111000৮ ১৯০০৭) 
আ]1011 161) 1016 01071খোন 1) স0015 8100 8007) নি ৮৮৮ 10701)7))10, 

(11030 11000778007751) 
বিভিন্ন দেশকে পরম্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে সমরসজ্জা আরও বেশী বাড়াবার দিকেই 
'বাদপত্রগুলির বেশী ঝৌক। ১৯০৭ সালে জার্াণ জস্্কারখানার-_মালিকরা তাদের প্যারীর 

এজেন্টদের কাছে এই মর্খে আদেশ পাঠান, তার! যেন ফরাসী সংবাদপত্র গুলিতে এমন সংবাদ 
ছাপাতে স্বর করেন যাতে জাব্মানদের মনে ফরাসী সমরসজ্জ! সম্বন্ধে খুব বেশী আতঙ্ক জন্মাতে পারে 
এবং জার্ম্মানেরা ভয় পেয়ে অস্ত্রশস্্ ক্রয়ে আরও বেশী খরচ করতে থাকে । 
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মহাযুদ্ধের অবসানে সামাজ্যবাদ ও জঙ্গিবাদ এক ভীষণ উগ্র মৃত্তিতে দেখা দিয়াছে । ফলে 
বিশ্বের শান্তি, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সাম্যবাদ ও প্রগতিশীল আন্দোলন সব কিছুই আজ এই ছুই দানবীয় 
শক্তির প্রভাবে প্রহত হইয়াছে । যদিও ধনিকবাদের বর্তমান সামাজিক পরিবেশ ও অনুস্থ পরিণতিতে 
ঈহাদের উদ্ভব ও বিলুপ্তি অবশ্যান্তাবী, তবু ইহারা যে পৃথিবী হইতে বিনা বিপরবে অচিরে লোপ 
পাইবে ইহ] বিশ্বাস করা চিন্তাশীলের পক্ষে শক্ত । রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লবের সাহাযো সামাবাদ 
ন্বপ্রতিষ্িত করিতে হইলে ধনিকবাদ ও তাহার চরম বিকৃত স্ফীতি--বর্তুমান সাঘ্রাজ্যবাদের--উচ্ছেদ 
সাধন একান্ত প্রয়োজন। উহ! করিতে হইলে সাম্রাজাবাদের মর্দামূল কোথায়, ইহার স্বরূপ কি 
এবং কিভাবে ইহার লাভ-লোলুপ প্রচেষ্টা কারেমী স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য বিশ্ব গ্রাস করিতে বসিয়াছে, 
তাহ! সম্যকরূপে জান। দরকার । £00500এর বইখানার বর্তমান পরিবদ্ধিত ও পরিশোধিত সংক্গরণ 
এই উদ্দেশ্যে একটি 0185510 ৮017: বলিল অতাক্তি হয়না। পুস্তকটি ১৯০২ সালে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। সাআজাবাদ সম্বন্ধে আলোচন। করিতে গিয়া! লেনিন ইহা হইতে বন অংশ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। যদিও মাঝে মাঝে (51005 ভ/০৮কে যেমন বলিতেন “11701998115 
১০16170508৮ 009০০15) বক্র উক্তি করিতে ছাড়েন নাই, ঙবু লেনিন আপন মত ও বিশ্লেষণ 
সমর্থনের জন্য [06507 এর এই বইয়ের উপর অনেকখানি নির্ভর করিয়াছিলেন। কাজেই ইহ। 
কত মুলাবান গ্রন্থ বলা নিষ্প্রয়োজন। এতদিন পর ইহার পুনঃ মুদ্রণ একটা বড় অভাব দূর করিয়াছে 
সন্দেহ নাই । এই বইখান। ছুইভাগে বিভক্ত । অর্থনৈতিক কারণে কি ভাবে সাআআাজাবাদের 
উদ্ভব হইয়াছে, তথ্য ও সংখ্যা সাহাযো প্রথম ভাগে তাহাই দেখান হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ সমর্থন ও 
প্রুয়াগের জন্য কিরূপে কতকগুলি মতবাদ স্থষ্ট হইয়াছে এবং পরাধীন অনুন্নত জাতি সমূহের, উপর 
ইহার কুফল কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে এবং শোষণপুষ্ট বিজেতা বুটন ও অন্যান্য ইউরোগীয় জাততি- 
গুলির সামাজিক ও নৈতিক জীবনে ইহার ফলে কত পক্ষিলতা আসিয়াছে, দ্বিতীয় ভাগে ভাহ। 
আলোচিত হইয়াছে । বর্তমান বণিক সভ্যতার যুগে উৎপাদন শক্তি অল্পসখ্যক লোকের হাতে 
আসায় ধন বণ্টন ও ব্যয়ে ভীষণ বৈষমা আসিয়াছে । এই বৈষমা হইতেই অর্থনৈতিক নিয়মে 


৫৮৪ জম্্র্তরী [ ৭ম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্য। 


প্রচলিত সাআ্াজাবাদ-__'[,850 50886 ০7 '(:8116511500এর উদ্ভব হইয়াছে । [7050এর ভাষায় 
“139 5550610105৬911106 17) 21] 006 96$6101060 ০0901700153 0] 0:90000101. 913৫ 
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11919 11 19951 05 105 11760011069 01 01500606102; 076 620695156.5179155 07৪ 
£965 09 10:9005, 15106587000] 5010)19595, 10700117 8.0010101000  0৮1-52৬০ 
1 006 56150 02 05105 60 0:9৬106 210.1170122500 19:00000৮০ [0৬০] ৮1100 ৪. 
0010185190177106 99016 1] 05853 0 ০0155107781 59905... 115 011৬2 
00%/8105 ০0৮৪1585106 15 809008]15 ০17০0150 05 0০ 17801110503] 59৮17)8 
60110 2075 170988019 05011. 00900515101) 06100160180 2100. 00100 08001091. 
106 10 2150 ১69155 €9 0011152 19011101091 70021 1017 0001265 11) 93021:70] 10911005 
2150 85 006, 00161610111 0619917001067081165 215 019599. 01 16550010660, 00০ 011৬6 
[0 030 20001511010 07 091013125, 107)2060108055 2030 00110181595 0 11201901091 
90৮10107610 0০001765 ৪ 10010 01:61) 2100 0017501005 13806101081] [01105 “ইংরেজ 
শাসিত ও শোধিত দেশগুলিকে এজন্যই 79103 7৬]1]] বলিতেন 4৯ 856 55565] 06 9900()01 
10111 

আজকাল কোন মতবাদ বৈজ্ঞানিক বাখা। € দার্শনিক তিত্তি ভিন্ন টিকিতে - পারে না। 
কাজেই সাম্রাজাবাদ স্থাধী করিতে হইলে চিন্তারাজো ইহাকে শুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । এই 
উদ্দেশ্বো একদল পঞ্ডিত বছদিন হইতে নান। ভাব ও ভাষায় ইহার কদধা নগ্রমূত্তি ঢাকিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং যুন্ধেচ্ছ জাতির মানসপটে' এক রক্তিম ইন্ধন আকিয়া তুলিয়াছেন। ফলে 
সাঘ্াজাবাদ € জঙ্গিবাদের নৈতিক সমর্থন আজকাল অনেক জাতি করিতেছে । ব্রিটিশ 1107612] 
1701105 সম্বন্ধে তাই 770 1২1০১1০1 বলিয়াছেন *...৪৬০5 10009765619 11701560. ভা) ৪ 
075015 ;1911010995 81201730192] 102218, 00170506210 19119100 2120 07001000105 ৪ 
1০০17 0150. 091030806 361)56 02 80699811580. 10800108115 102179860 60 10110 
07610 9৩৮61010910 0176 560001506 06 1)0116109] 11016212905”, কট রাষ্ট্রনীতি দ্বার! ধুরদ্ধরগণ 
যদি€ নান। আদর্শে রঞ্জিত করিয়! সাম্রাজাবাদকে সাধারণের চক্ষে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন তবু ইহার 
পিছনে যে শুধু লাভলোলুপ লালসা ও স্বার্থসিদ্ধিবজন্য প্রতারণা আছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 
৬৬11৩ 01990017601 0900121 09175300196102 00906019501 172010178] 46501115 
810 11019010191] [01551905 0 01111990101 0921080106075 1 0061] চাস 10010 
০০6 59105191215 0 0172 01)0002 985 500000160975 0£ 0075181- 11019211711500, 10125 
৩৮০1৬০০এ & ০9100190116, 5905 (502 ০0? 719601019% 21119101512 ৪7200150 7০01- 
1/)17111”...... [56 31107690816 0? 01010278006 181)80986---121065118100,5017276 
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৮৪112. 07 01617, 16901016 079 00 8005 0£ 00101916 5612016০017 810186য-80010 1101), 
90102010555 00200100260 1৫171006010. 01706116956, 49001208010], 01 0:01701678 
০0180255101 ৪10 036 110 15 09 11150110100 8100. 52000655192 02 0015 ০5010981 
50100 ০৫ 4[000611911510, 

[101)291150 মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে জাতীয় জীবন অবনতির দিকে টানিয়া আনে। 
বর্তমান পুঁজিবাদ সমাজে এক শ্রেণীর পরগাছা। স্থষ্টি করে যাহারা১শুধু বিলাস. ব্যসনে আপনাদের 
শক্তি ও জাতির ওর্থ অপব্যবহার করে। এ 158. 0672৮০0 01701০9 02108010191 119, 


11020956 05 5612-59611716 101519505 আ1)101) 0190921000০ 10565 0£ 0815010701৮ ৩ 
2০00181015510995 2150 01 009106001 0070177801012 ১০1৬151176 11) 2:70001012 0001 
9621]5 02170017195 01 21011091] 50708516101 ০3015061506. 105 80000101) 23 2 1501105 
10019119528: 091100186 127011001911012 01 0090 09102001702 00010181761 10156] 
00811065 1011) 001 02800] 8৪5 100 812 79001৮10091] 00050001665 006 83001702100% 
0: 1:6890]. 0৮1: 1017016 1001901525) 


[70061191150 সম্বন্ধে এরূপ বৈজ্ঞ।নিকভাবে আলোচিত খুব কম বই আছে। রাজনীতিতে 
[70190118115 এর বিরুদ্ধে 10721660 2010 গড়ে তোলার চেষ্টাই সরনত্র হইতোছ | কাজেই 
বর্তমানে এই বইখান। 4০-০০-৭৪০০ ভাবে পুনঃ মুদ্রিত হওয়ায় বিশেব ভাল হইয়াছে । 


7০ 781 17:850 17 ৬৬/০0110 10116105 


_-8 5000 10 150210 15601%--135 03. চা. [7050501), 
00910 [010. 791655. 71690. 

« বর্তমানে আন্তজ্জাতিক অবস্থা দিন দিনই সঙ্কটাপন্ন হইতেছে । যদিও অগ্রিয়া-গ্রাস ও 
চেকোশ্রোভোকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া সাময়িকভাবে ইয়োরোপের তথা পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করা 
হইয়াছে, তবু যে ঘনায়মান সঙ্কট হইতে বহুদিনের জন্য মানব সমাজ পরিত্রাণ পাইয়াছে, বলা 
যায় না। এধূমিত বহি যে কোন সময়ে প্রচ্ছলিত হইতে পারে। এই আন্তজ্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহথের 
মূলে রহিয়াছে অর্থ-নৈতিক কারণ, কায়েমী স্বার্থের সংঘাত। কাজেই বর্তমানে অর্থাত ও 
শ্রেণীগত বৈষম্য দূর না হইলে এবং শাসক শোধিতের সন্ধদ্ধ লোপ না পাইলে এরপ যুদ্ধবি গ্রহ 
অনিবাধ্য । 
র্‌ পৃথিবীর কোন জায়গা আজ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে । একের স্বয্থ অন্যের 
গসাথে বিশেষভাবে জড়িত । কাচামাল ও প্রস্তত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ব্যবসা-প্রধান ইউরোপীয় 


৫৮৬ | জন্ম | [ গম বধ, ষষ্ঠ সংখা] 


জাতিগুলি এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি অনুন্নত দেশগুলির উপর একান্ত নির্ভরশীল। চীন এবং 
প্রশাস্ত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ প্রকৃতির দানে নান! ক্ষেত্রজ ও খনিজ পদার্থে সযৃদ্ধ। কাজেই 
08006) 0801091 ও [08756 এর জন্য এই দেশগুলি, '[1706019610179] £81755021দের একান্ত 
প্রয়োক্জন এবং 44৫1-/)91//7/ ও এই কারণেই তাহাদের এতট! প্রভাব । 

আলোগা গ্রন্থটি ঢ৪: 7:30 ও বর্তমান আন্তজ্জাতিক স্বার্থ কিভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ইহাদ্বার। 
ইউরোপীয় ও আমেরিকান রাজনীতি কিরূপ প্রভাবিত হইতেছে, তাহারই ধারাবাহিক বিবরণ। 
চু: 7:25 বলিতে সাধারণতঃ এশিয়ার নিকটবন্তা প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপমালা বুঝায়, তবে 
চীনের মত উপকূলে অবস্থিত ২১টি দেশও ইহার অন্তভূক্ত। একশ বৎসর পূর্বে ইউরোপীয় 
জাতি সমূহের আগমনে প্রথম চীনের 05731778007 £806১ সুরু হয়। জাপানে ও সে চেষ্টা 
হয়। তবে বিশেষ ফল হয় নাই। ধীরে ধীরে দ্বীপঞ্জলি বৈদেশিক শক্তির কবলে পতিত হয়। 
ইহা অন্যান্ত দেশে উপনিবেশ বিস্তার হইতে সম্পুর্ণ পথক। কারণ এখানে শুধু “80503 
ভা1)0 21: 811 012 7095516, 17611091655 50101600506 ঞাযাবা0£6000105 01 01500655 
0০৮৬621) ৬7101661017 (0৬০12106100 নয় । এখানে ইউরোপীয় শক্তিপুঙ্জের পরস্পর 
বিরুদ্ধ স্বার্থ ও তাহার সংঘাত সংযোগ বর্তমান ছিল। কাজেই বৈদেশিক রাজনীতিতে ইহার 
গুরুত্ব অনেক বেশী । ৮706 চিনা চ:95015 156] 006 0ো1£ 06 27.115060615061)0 
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8690 10000101006 1 00০ 29115 01 006 ০1] 85 8. ড1)01৩", 

প্রাচ্যে প্রতীচোর অধিকার বিস্তার সম্ভব হইয়াছে ধনতন্বের উদ্ভবে। উৎপাদন ক্ষেত্রে 
বিপ্লব আসিলে ইউরোপীয় জাতি সমুহ নৃতনভাবে শক্তি সম্পন্ন হয়। এই শক্তি রোধ করিবার 
মত ক্ষমত৷ প্রাচ্বাসীর ছিল ন! "][চ ৪5170 409০০ 11501108119 11795169116 65৪ 
010762 0119661 17 006 1960 0120৮ 017 680081051৮6 1010930% 791:0190217 
(08010811570 [010151760 আ10) 21 0৬91:-/1021016 0081611) 0 $000110119 1] 
87050 00৬০] 2100 10 £22015 17010৮60990111065 0 08105006, %৮০1110 081 
1000 606 586 019960 [7811560000০ 0650 01 আ129665৮€ 000099161012 006 
10805018165 [019106 806610106 00 02ভা 

কিন্তু জাপানে ইউরোপীয় শক্তিপুপ্ত কেন আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই, 
সে প্রশ্ন স্বভাবতই আসে। ইহার কারণ পাশ্চাত্য সভাতার সংস্পর্শে আসিয়া জাপান অতি 
সত্বর আপন জাতীয় ীবন সেই আদর্শে গড়িয়া তুলিল ও শক্তি সম্পন্ন করিল। তার উপর 
সমুদ্রবেষ্টিত প্রাকৃতিক অবস্থিতি এবং বৈদেশিক শক্তি সমূহের আত্মকলহ ও স্বার্থ সংঘাত। 
কাজেই জ্কাপান রাষ্ট্র সগঠনের অনেক অনুকূল অবস্থা লাভ করিয়াছে যাহ। চীন পায় নাই । এক্‌; 
ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শ, একই সময় এবং প্রায় একই পরিবেশ, অথচ চীন ও জাপান তাহার« 


অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ 1 থু পরিচয় ৫৮ 





প্রতিক্রিয়া ও তি নি বিভিন্ন হল কেন এই আলোচন। মি না; গ্রন্থকার স্থির 
সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন বল! যায় না। তাহার মতে (99০191 83০21506170 06 ৪ 07111015 ০8566" 
210 012 10621056 108109] 00106 00 00 065805 170010660 0৮ 006 58061001 
210817705 ০ 16360) 19002) ইহার মূলকারণ। '58178181গণ জাপানের একনিষ্ট 
সেবক ও স্বাধীনতাকামী এবং সভ্যতার একমাত্র পত্তীক বল! '910900 70115” 01019]? 
কেই প্রকারান্তরে সমর্থন করা । হিটলারের '478119এর মুলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নাই, 
শুধু রাজনৈতিক প্রয়োজনেই ইহার উদ্ভব ও প্রচার সম্ভব হইয়াছে সবাই জানে । 
চীনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষ1 থাকায় আ০11-05563171560 ও 11-0521)60 £০৮৪])- 
18 ০1895 গড়ে উঠে নাই, ক্রং 3০০1৪] 1701115র কলে নানারূপ সংযোগ ও সংমিশ্রন হইয়াছে; 
ভা।ভিজাতা সম্পন্ন কোন বিশেষ শ্রেণীর অভ্াদয় হয় নাই! কাজেই শক্তিশালী রাষ্ট্র 
গঠন কে করিবে? 
ইংলগ্ডে শাসন কাধোর নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় হয় কিন্তু তাহাতে শক্তিশালী 
০6া20:811500 5906 গঠনের কোন বাধ! জন্মিয়াছে এমন কথা কোন এতিহাসিক বলিয়াছেন বা 
সমর্থন করিবেন মনে হয় না । 
জাপানের উত্থান শুধু শ্রেণী বিশেষ দ্বারাই সম্ভব হয় নাই। সমস্ত জাতি এবং সর্বাশ্রেণী 
তাহাতে অংশ নিয়াছে। কাজেই উহা শুধু '58100181 শ্রেণীর সুকুতির ফল বল 
যায় না। 
জাতীয় গৌরব ক্ষুগ্ন হলে জাতীয় জীবনে পরিবর্তন কত দ্রুত ও অভাবনীয় হয় তাহার 
প্রমাণ ভাণাই সন্ধিতে লাঞ্কিত ও অপমানিত জার্শেন জাতি। কাজেই অপমানকর 2৩55 
016779680এ জাপানের জাতীয় জীবন হঠাৎ উদ্জীবিত ও উদ্বেলিত হইয়া উদিল এই কথা 
স্বীকার্্য * 
বিংশ শতকে চীনের জাতীয় জাগরণ কিভাবে পরিশেষে সানইয়াট্সেনের নেতৃত্বাধীনে স্থায়ী 
আন্দোলনে পরিণত হইল এবং ?3900091 0০৩৫70৫00 প্রতিষ্টিত হইল তাহার বেশ সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস এই পুস্তকে পাওয়া যায়। সানইয়াসেনকে গ্রন্থকার একজন €15107215 হিসাবে দেখিয়াছেন 
[70155101121 ভাবে নয়। কাজেই তাহার মতে 3৪ [70590 09016 5৪10181016 09 1019 027 
068 (৪0. ৪116. [7৩179019667 076 500016776 1050198150 06006 0815 হান 
1719 81772161)655 06 19107190936 1120 চা0]0, 101 [0 07০ ০৬০০০ 0£ 0170 2৩81005, ০০ 
1.6 21৪55 1801৩60 07800091 090110091 ০920666770৩, বর্তমান চীন জাপান যুদ্ধের মুলে 
কোন 01511151716 00155100? বা 1১80-2918র প্রেরণা! নাই। ইহা! নিছক স্বার্থসিদ্ধিরই নামান্তর 
জ্লাপান সাম্রাজাবাদের মূল কথ! ]891,--1/081701511005-00100109 1 5০01500010 0190 স্বষ্টি 
একরা। "০ ]180817656 59০1 60 09120] 010175915 06৬610070106 50 01086100095 
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চিনি [0 1] 6০ হার চাড়া 12051550501 [রন হিরা 01 টিটি 
এই 092001এর পশ্চাতে রহিয়াছে '3417-১০০ 001105র নগ্ন বর্ববরত। 

চীনকে সম্পুর্ণ করায়ন্ত করিতে হইলে জাপানের নৌশক্তির একান্ত প্রায়োজন। চু: £৪3৫এ 
প্রভাব বিস্তার করিতে হইলেও তা । কাজেই ১৯৩১-৩৬ সাল হইতে জাপান 4043 0652736ণ 
017০ £006109-99017 00৬701:5 10 ৪7. 01000100101010151176 09170017001 17071] 
7210 ? | 

চ্থা: 7750 পাশ্চাতা পাতি সমূহের নান! স্বার্থ সংশ্রিষ্ঠ রহিয়াছে । এজন্যই “0810165 
নাএচৈ 5011 70105 69 06 ভ$০5. 
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69111810061 015 (0০172070120 [06100901805 ইত্যাদি সম্বন্ধে বত মনীষী নানা 
পাণ্ডিতাপুণ গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াছেন, কিন্তু প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহাম্যে। 0:০£. [90 সে পথে 
যান নাই । তাহার মতে সব কিছুর মূলে রহিয়াছে অর্থনৈতিক কারণ । কাজেই ভীহার বিশ্বাস 
৬৬০ ০9106 00061508100 0110 081118107610091চ 5596610 1) 01696 131710810)  0101555 
2. 1:600910159 0790 ০7599011039 21999218006. 06. 060000190, 0715 15 03০ 
8০01001710 200. 59019] 55506] 16 15 10621706069 9015919. 16 ৪3 [70906 05 66 
0৮71)615 0 006 10500767005 0: 01:090000010 10 [10010021256 0 001 0100€15 
8150 006 586 £08101£ 01 0061 0010০01901010 01 06110151005 15 11010612106 1 811 
076 0125 105 11017111070 2$? পূর্বব প্রকাশিত তাহার ২156 ০ [201009217 
[.15219115))) পুস্তকখানার মূল সুত্র ও সিদ্ধান্তগুলি এই :81118106100817ঠ (30956115007) এ 
আরোপরিস্কুট ও ব্যাপক করিয়াছেন । আবার [1601:81657) এর সঙ্গে 281119170617910811570 
ওতপ্রতোভাবে জড়িত কাজেই বই ছুইখানা পরস্পরের সম্পুরক। 

পুস্তকের ভূমিকাটি বেশ বড, সুচিন্তিত এবং তথাপূর্ণ। বর্তমান 09111817061) এবং 
০0155008000, অর্থ-নৈতিক সম্থন্ধের উপরই অবস্থিত, ইহা বেশ পরিষ্কার, স্তায়ান্থগভাবে দেখান 
হইয়াছে। 

(20290500081 35900 দ্বারা সমাজের কোন আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। 10901 
16003000000] 1006 হেএাাা। ০6. 00010780101) 11 কখনই বিপ্লব ভিন্ন হয় না 
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ইংলগ্ডে 40075016500728] 559627 স্থায়ীত্য লাভ করিয়াছে শুধু “5০015012210 5100855, 
90000955 10 ড৮৪17 5000639 17 0121015-09119106 2170 02251176 ০096 01211 বা 
0950510র ফলে । এই গুলির অভাব হইলে ৪৮০91900715 না হইয়া ইংরেজ 17:2৬০10- 
0072150 হইত । 

[79101180606 এর আদর্শ এবং 206৭6 250৮ (র৫-ঢ02519) এর আকর্ধণ দিন দিন 
কমিয়! যাইতেছে । কাজেই 71091) 00201001681 ভাঙ্গন ধরিবে, কিন্তু কিভাবে 
তাহা দ্রুত সম্ভব হবে তাহ! ভাবিবার বিষয়। " 
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01900 0০ 0285565. 70106 00901:0101) 10095 /০]] 681 006 801962181706 0 ০0195610, 
(01106 2125 001151961810]5 52061017 0£ 059]0. 0993 39, 061) ০016101900 2000259 ৪ 
61075206, 0০10 01890158610], 5০91010 00 05850000006 0০৬16] ০? 005 50966 
19 01:00081)0 1060 0125 00 ০0058 006 01091101156 0০ 18%/ 2120. 01061. 


[:0£17.9517র এই কথাগুলি বিপ্রবী ভারতের বিশেষ প্রনিধানযোগ্য । 
শৈহেশ রায় 











লাঁকজলাল্প ল্লাজ নৈত্তিক-জল্দ্রী- 


বাঙ্গলা সরকারের ইস্তাহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলনের 
আর এক অঙ্কের উপর যবনিকা পড়লো । প্রাদেশিক সায়ত্ব শাসন প্রবর্তনের পরেও যখন বাঙ্গলার 
ষাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থার পরিবর্তন হোল না--তখন আন্দামানের রাজনৈতিক 
বন্দীদের জীবনপণ কোরে অনশন-যুক্তি দাবী কোরে-এবং তার ফলে দেশময় বিক্ষোভ. 
জেলে জেলে ও বন্দীশিবিরগুলিতে অনশন ও মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে অনশনভঙ্গ ইত্যাদি 
আজ ইতিহাসে পরিণত হোয়েছে। তারপর মহাআীজীর মধ্স্থভায় বাংল! সরকারের সঙ্গে 
পত্রালাপ ও আলোচনাকালে সমস্ত আন্দোলন স্থগিত রাখতে মহাত্মাজী অনুরোধ কোরেছিলেন, 
যাতে প্রতিপক্ষ কোনপ্রকার অজুহাত্ের অবকাশ না পায় ও মহাত্মাজীও সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ আব- 
হাওয়াতে আলোচনা চালাতে পারেন। মহাত্মাজীর অনুরোধে তখনকার স্বতঃস্কুর্ত আন্দোলনকে বন্ধ 
রাখা হোয়েছিল। তার ফল ভাল হোয়েছে বনে আমাদের মনে হয় না। দেশময় আন্দোলনের 
মধ্যে যে জাতীয় দাবী ভাষ! পেয়েছিল, কৃত্রিম উপায়ে তার কণ্ঠরোধ করাতে জনমত জোরালো হোয়ে 
উঠতে পারেনি । গত ৮ই নভেম্বর বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-রাষ্তরিয় সমিতির কার্ধানির্সবাহক সমিতির এক 
বৈঠকে মুক্তি আন্দোলন আবার সুরু করবার প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছে ও বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক 
দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক কমিটি গঠিত হোয়েছে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার 
উদ্দেশ্যে । 

১২ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি স্ুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভায় এই 
আন্দোলন আবার সুরু কর! হোয়েছে ও ২০শে নভেম্বর বাংলার সর্বত্র সভাসমিতি ও শোভাযাত্র! 
ইত্যাদি দ্বারা বাংলার জনসাধারণের দাবী জানানো হবে । আন্দোলন দেরীতে হোলেও আবার যে 
সুরু হোল এটা আনন্দের কথা--এই আন্দোলকে স্থায়ী ও কা্যকরীভাবে পরিচালিত করবার দায়িত্ব 
এইট কমিটির। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তিলাভ না করা পধ্যস্ত এ আন্দোলন চালাতে হবে । 

এই মুক্তি প্রশ্ন সম্পর্কে সার নাজিমুদ্দিন যে ছুইটা নূতন যুক্তির অবতারণা কোরেছেন 'তা 
মৌলিকত্বের দাবী করতে পারে । সরকারী সাপ্তাহিক “বাংলার কথায়” সার নাজিমুদ্দিন লিখেছেন ॥ 
ঘে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করবার যে প্রাথমিক অধিকার প্রত্যেকের আছে-__সন্ত্রাসবাদ তা « 
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থেকে দেশকে টি করতে হাতি ভাতা জন্য সম্্াসবাদকে দমন করবার গ্রয়োজন ন টেছে।, 
সন্ত্রাসবাদ দমন করবার নামে সমস্ত দেশের চিন্তা ও কর্ণকে যে ভাবে শৃঙ্ঘলিত কর! হোয়েছিল আর 
পরে আর ব্যক্তি স্বাধীনতার বুলি আওড়ানো শোভা পায় না। আর একটি যুক্তি এই যে, বহু সংখ্যক 
রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী, সাম্যবাদ € সমাভতন্ত্রবাদ প্রচার করছেন অত্তএব এই বন্দীদের 
সকলকে সরাসরি ছেড়ে দেওয়! বিচক্ষণতার কাজ হবে না। প্রথমতঃ যতদিন পধ্যন্ত সাম্যবাদ ও 
সমাজতন্ববাদ প্রচার বে-আইনী বলে ঘোষিত না হোচ্ছে ততদিন, এই অজুহাতে কাউকে বন্দী রাখ 
যায় না__হয়ত যে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকারে বিদ্ধ ঘট্বার ভয়ে সার নাজিমুদ্দিন 
এতটা বিচলিত--সেই অধিকারই যে উপরোক্ত যুক্তিতে ক্ষুগ্ন হোয়েছে তা স্বীকার করবার মত 
উদারতা তার মধ্যে আশা করা বায় না বটে, তবে ঘে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন তার মধ্ো 
অন্ততঃ চিন্তার পারম্পধা আমরা আশা কোরেছিলাম। 

আসল কথা একান্ত বাধা না হোলে তারা রাজনৈতিক বন্দীদের কিছুতেই যুক্তি দেবেন না । 
এইট বাধা করবার পথই এখন দেশকে আবিষ্কার করতে হবে। এবার আবার আন্দোলন স্থুক কোরে 
মধাপথে যাতে থেমে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকৃতে হবে । নিজের যথার্থ স্বার্থ সম্বন্ধে যদি 
ব্রিটিশ সরকার অবহিত হ্োতেন তবে আসন্ন সমরাশঙ্কা ও জাপানের ক্রমবদ্ধিত ক্ষুধার ভয়াবহত। 
থেকে আত্মরক্ষার জন্যও ভারতবাসীকে সন্থুষ্ট রাখতেন! কিন্ত কোন প্রকার দূরদশিতা থবা 
বলিষ্ট রাজনৈতিকতা৷ তাদের পক্ষে অসম্তুব। 


শ্রন্মিকদেক্র উপল্প গুলি চালন্না 
বাণিজা-বিরোধ-বিলের প্রতিবাদকারী বোম্ধের ধন্মঘটকারী শ্রমিকদের উপর গুলীবধণে সমস্ত 
দেশ বিক্ষুব্ধ হোয়েছে। যে কংগ্রেস জনসাধারণের-_আর জনসাধারণ বলতে বুঝি বিশেষভাবে . 
চাঁধী ও মজুর-_গ্রতিনিধিত্বের দাবী করে, সেই কংগ্রেস সরকারের আওতায় এ ঘটনাটি ঘটাতে 
কংগ্রেসের মধ্যাদা বিশেষ ক্ষু্ন হোয়েছে। বিশেষতঃ; অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের 
গুলীবধণ পরিহাসের মতই শোনায় । এ ঘটনাটার জন্য দায়ী কে? বোম্বে সকরার যখন এ বিলটা 
আনেন তখন স্থানীয় ও নিখিল-ভারত-ট্রেভইউনিয়ান কংগ্রেস এর বিরোধিত। করেছিলেন। ট্রেড, 
ইউনিয়ান কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা না কোরে কোন বিল পাশ করবার ফলে যে কৃফল আশঙ্কা 
করা হোয়েছিল তাই ঘটেছে। 
ট্রেড-ইউনিয়ান-কংগ্রেস এই বিলের বিরোধিতা করেছে প্রধানত; দুই কারণে । প্রথমতঃ 
এ বিলে শ্রমিকদের শতকরা মাত্র ৬ জনকে নিয়ে গঠিত মালিকদের দ্বার অনুমোদিত কমিটিকে 
প্রাধান্য দেওয়া হোয়েছে, অননুমোদিত শতকরা ২৫ জনকে নিয়ে গঠিত কমিটির উপর। ট্রেড, 
ইউনিয়ান বলেন_ এতে কতকগুলো ১1856, 011101)5 গড়ে উঠবে। কারণ এ বিল অনুযায়ী 
্ কোন একটি স্থানে একটি ইউনিয়ান গঠিত হওয়ার পর শতকরা ২৫ জন শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত ন! 
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হোলে অন্ত কোন. ইউনিয়ান অনুমোদিত হবে না। শ্রমিক কন্ীরা আশঙ্ক! করেন শ্রমিকদের 
বর্তঘান শিক্ষার অবস্থায় শতকরা ২৫জন শ্রমিক দ্বারা ইউনিয়ান গঠিত করা ছুঃসাধ্য, ফলে 
মালিকদের দ্বারা অনুমোদিত ইউনিয়ানই প্রাধান্য লাভ করবে ও তাতে যথার্থ শ্রমিক স্বার্থ রক্ষিত 
হাবে না । 
 বিলটির বিরুদ্ধে ট্রেডইউনিয়ানের ২য় অভিযোগ-_বিলটি শ্রমিকদের একমাত্র অস্ত্র, ধর্মঘট 
করবার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত কোরেছে। বোম্ছে কংগ্রেস অবশ্য এই অভিযোগটি অম্বীকার 
কোরেছেন--তবে বিলটি যে শ্রমিকদের সমর্থন লাভ করেনি তা ৮ হাজার ধন্মঘটকারী শ্রমিকদের 
ব্যবহারেই প্রকাশ পেয়েছে । সর্দার প্যাটেল প্রভৃতির মোটরের উপর প্রস্তার নিক্ষেপ করা বা 
মিলের দরজা জানালা! ভাঙ্গা কেউ সমর্থন করেননা,_কিস্তু জনতাকে এভাবে উত্তেজিত হবার 
কারণ ধারা জোগাচ্ছেন তাদের দায়িত্বও কম নয় এ ব্যাপারে । ব্যোরক্রেটিক সরকারের নীতি 
অনুযায়ী জনমত দলিত কোরে শাসনের 13699] 181))0কে যেন তেন প্রকারেণ নিখুঁত রাখবার 
ব্যবস্থা কংগ্রেস সরকারের নিকট আমরা আশা করিনি। উচিত ছিল এ বিলটী আনবার আগে 
ট্রেড ইউনিয়ানের সঙ্গে আলোচনা কোরে-_তার সমর্থন নেওয়] । 
সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে বোন্বে সরকার নিখিল-ভারত-ট্রেড-ইটনিয়ান কংগ্রেসের সঙ্গে 
কথাবার্ত। চালাবার জন্তে এক বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাবে রাজী” হোয়েছেন_-এ শুভ বুদ্ধি যদি এর 
আগে হোত তবে এ শোচনীয় অঙ্কটী আর অভিনীত হোত না। আর এই লঙ্জাকর আত্ম-বিরোধও 
এতটা প্রবল হোত না । 
উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই ভাববার খোরাক যথেষ্ট মিলবে। কংগ্রেসকে 
বথার্থ গণ- প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার কথা৷ আজকাল পথে ঘাটে শোনা যায়-_যদি এ সব উক্তির 
মধ্যে যথার্থ আন্তরিকত! থেকে থাকে, তবে কিভাবে তা করা সম্ভব তার শ্রেষ্ঠ উপায় নিপ্ধারণ করতে 
হবে। কংগ্রেসের বর্তমান কর্তৃপক্ষ স্বতন্ত্র গণ-প্রতিষ্ঠানের বিরোধী-তারা বলেন একমাত্র 
কংগ্রেসের মধা দিয়েই কৃষক ও শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ প্রকৃষ্ট ও অ-হিংস্‌ উপায়ে প্রকাশ হোতে 
পারে। বোম্বের ঘটনা কিন্তু বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে বেশী সংখ্যক, 
কংগ্রেসকে যে তাদের যথার্থ প্রতিনিধি মনে করেনি তার প্রমাণ তো হাতে হাতেই পাওয়া গেল_- 
কারণ কংগ্রেস কন্মীরা এই ধন্মঘট যাতে না হয় তার জন্য বনু প্রচার কোরেছেন__আবার শ্রমিক 
কন্ম্নীরাও ধর্মঘট করবার উপদেশ দিয়েছেন-_বহু সংখ্যক শ্রমিক শেষোক্ত উপদেশ শুনেছে । এসব 
ঘটনায় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের চিন্তা করবার খোরাক প্রচুর রয়েছে । 
একমাত্র কংগ্রেসের মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকের স্থার্থরক্ষ। সম্ভব, দাবীর সারবত্ব৷ কতটা সে স্ন্ধে 
প্রশ্ন জেগেছে । দক্ষিণ ও বাম-পন্থীদের মধ্যে যে ক্রমবদ্ধমান দূরত্ব দেখা দিচ্ছে তাতে জাতীয় 
₹হতি শেষ পধ্যন্ত রক্ষা হবে কিনা-_সেটাও ভাববার বিষয় । আগামী কংগ্রেসে এসব গুরুতর 
সমস্তার আলোচনা হবে ও দেশবাসী এক সুস্পষ্ট নির্দেশ পাবে এ আশা আমরা করছি। 
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জুমি-ল্লীজত্ কুন্সিশ্পন- 


বাঙ্গল৷ সরকার সম্প্রতি যে ভূমিরাজস্ব কমিশন বসিয়েছেন তাতে প্রজা-প্রতিনিধি ছাড়া আর” 

সকলেই আছে। জমিদার, প্রফেসার, সরকারী চাকুরে প্রভৃতি কমিশনের গুরুত্ব বাড়িয়েছেন, কিন্ত 
প্রজা-প্রতিনিধির স্থান এতে হযুনি, এতেই স্পষ্ট হয় কমিশনের উদ্দেশ্ঠ, প্রজার হিতসাধন নয়-_ 
কমিশন গঠন কোরে কিছু সময় নেওয়া মাত্র। . কিন্তু এভাবে প্রজাদের কতদিন আর প্রতারিত 
করা সম্ভব হবে। প্রজার ভোটে পরিপুষ্ট হক সাহেব বাংলার মন্ত্রীত্বের মস্নদে বসে-_ প্রজাদের 
কথা ভুলতে পারেন-_কিন্তু দরিদ্র চাষী কি কোরে ভুলবে কত আশা কোরে-_সে প্রতিনিধি পাঠিয়ে- 
ছিল তার অবস্থার পরিবর্তন হবে এই ভরসায়। এই কমিশনের সঙ্গে কোন প্রজ।-হিতৈষীর, 
বিশেষভাবে কংগ্রেসের কোন প্রকার সহযোগিতা কর! উচিত নয়। 


ভ্ডান্রত-ন্রক্ষা তদভ্ভ ক্শ্িটী 


নিরীহ কামধেনুকে যেমন ক'রে দোহন করে ভারতবধকে তেমনি দোহন করেই ব্রিটিশ 
সাআাজা নিজকে পুষ্ট করছে। ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কুটো নড়লেও বুঝতে হবে ইংলগ্ডের 
কোনো দিকে আত্মপুষ্টির ব্যবস্থ। আছে। ভারতে ইংরেজের এই স্বার্থসিদ্ধির ইতিশস ঘেটে লাভ 
নেই । ভারতবষের ঘাড়ে প। দিয়ে ইংরেজ বার বার আপন মতলব সিদ্ধ করছে। একথ। 
এত সাধারণ যে তার উল্লেখ করবার প্রবৃত্তিও কারুর হয় না। সম্প্রতি আর একবার এই নিলজ্জ 
অভিনয় ঘটচে । চারদিক থেকে প্রতিবাদও উঠেছে। কিন্তু কোন ফল যে হবে না, একথাও 
সবাই জানে। 

চ্যাটফিল্ড কমিটা এসেছে ভারতে । এই কমিটার উৎপত্তি হয়েছে আশ যুদ্ধের সম্ভাবনায় । 
চারদিকে যে ঘনঘটা সেজে এসেছে, তাতে ইংলপ্ডে সাজ সাজ রব পড়েছে । জোর যুদ্ধের 
আয়োজন আরম্ভ হয়েছে বিলেতে ৷ সৈম্যদলেও সামরিক ব্যবস্থায় নানা সংস্কার প্রবর্তন করা 
হয়েছে । এই নব সমর সংস্কারের হাঙ্গামা ভারতকেও পোহাতে হবে । জগতের সামরিক ব্যাপারে 
ভারতবধের একটা গুরুত্ব আছে। তাছাড়া ব্রিটিশ প্রয়োজনের গুরু ব্যয়ভার ভারতের পিঠে 
অনেকখানি চাপানো যাবে । ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার জনমতের চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকারকে 
আংশিক ব্যয় বহনের জন্ত কাকুতিমিনতি করায় এই কমিটাকে পাঠোনো হয়েছে মীমাংসার জন্য । 
এই কমিটা নিদ্ধারণ করবেন যুদ্ধায়োজনে কতটা ভারতের স্বার্থ এবং কতটা বা ইংলগ্ডের স্বার্থ 
সেই অনুসারে ঠিক হবে কতটা ব্যয় বহন করবে ভারত এবং কতটা ইংলগু । 

কিন্ত আশ্চধ্য এই যে ভারতের স্বার্থ জড়িত থাকা সত্বেও ভারতীয় কোনো সভ্যই এই 
কমিটাতে নেই । কারণ দেখানো হবে যে সামরিক ব্যাপারে ভারতীয়দের অভিজ্ঞতা নেই, 
কাজেই ভারতবর্ষের কাউকে কমিটাতে নেওয়া হয়নি। এই কারণ যে ভিত্তিহীন তা, প্রত্যক্ষ । 
* এই ধরণের ভূয়া ওজরে যে ভারতবর্ষের লোক ঠকবে না তা" বলা বাহুল্য। হোর-বেলিশা' 


৫৯৪ জন্্রত্জী [ ৭ম বর্ষ ষ্ঠ সংখ্য। 


স্যামুয়েল হোর, ডাফ কুপার মহারথীরা কেউই সামরিক কর্পাচারী নন। অথচ তা” সত্বেও 
হোর বেলিশার যুদ্ধ আফিস চালাতে এবং স্তামুয়েল হোর ও ডাফ কুপারের নৌবহর সংক্রান্ত কাজ 
চালাতে কোন দিক দিয়েই বাধে না। এই ছলের আশ্রয় নিয়ে ভারতরক্ষার ব্যাপার থেকে 
ভারতীয়দের বাদ দেওয়া হয়েছে। এই নিল'জ্জ অবিচারের বিরুদ্ধে দেশের নরমপন্থীরা পর্যন্ত 
প্রতিবাদ জানিয়েছে । কংগ্রেস-নেতারা এই কমিটীকে কোনো সাহায্য করবেন না, স্থির করেছেন। 
সাক্ষ্য দিতে ডাকলে এঁরা কেউ যানেন না। এই বয়কট নীতিকে লিবারেল ফেডারেশানের 
প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত চিমনলাল শীত্ভলবাদের মত মডারেট নেতাও সর্ণাস্তঃকরণে সমর্থন করেছেন। 
পূর্বেধ সাইমন কমিশনকে যেমন দেশের সর্ধদত্র বর্জন করা হয়েছিল, আমরা আশা করি এই 
স্বেচ্ছাচাঁর-ভিত্তিক কমিটাও তেমনি ভারতের সকল শ্রেণী দ্বার! সর্বনত্র বর্জিত হাবে। 








আাম্প্রদানিক্-দাঁজা 


বদ্ধমান ও সিলেটে প্রতিমা বিসজ্জন উপলক্ষ কোরে সাম্প্রদায়িকতার যে উগ্ররূপ প্রকাশ 
পেয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ জাতীয় সংহতিকে নষ্ট কোরে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজম 
এর খেলারপুতুলমাত্র হবার নির্বব দ্ধিতা বা! ছূর্ববদ্ধিতার অভাব ঘটেনি আজও । এসব দাঙ্গা 
সম্বন্ধে যবনিকার অন্তরালের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে_ বিপন্ন পর্মাকে রক্ষা করবার 
যুক্তি অজুহাত মাত্র । আসল কথা হোচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ, ধন্মোর মুখোস পরে, নির্বেবাধ 
নিরীহ সর্ববসাধারণকে ভোলায়। মিলেটের দাঙ্গার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে 
সাছুল্লা মন্ত্রীমগ্ডলীর পতন ও কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডল গঠনই দাঙ্গার আসল কারণ । 
সাছুল্লা মন্ত্রীগুলের পতনের পর হাজার হাজার 78001719 বিলি কোরে নিরীহ নিরক্ষর 
মুঘলমানদের বোঝানো হোয়েছে যে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোল এবং অতঃপর মুসলমানের 
নমাজপড়া, আজান দেওয়া বা গরু কোরবানী করা বন্ধ হোয়ে যাবে-মস্জিদ ভাঙ্গার মিথা' 
গুজোবও রটানো হোয়েছিল--এতে যে মুসলমান গণসাধারণ ক্ষেপে উঠে অঘটন ঘটাবে, এ 
অস্বাভাবিক কিছু নয় । এ ধরণের ব্যাপার বন্ধ করবার উপায় কি তা” বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে । 
গণসাধারণকে এ সব মিথ্যা প্রচারের হাত থেকে রক্ষা করবার পথও বের করতে হবে । আমাদের 
মনে হয় এর একমাত্র উপায় ০০০:266-01:0979£81)08 আর তার ভার নিতে হবে কংগ্রেসকে । 
কংগ্রেসের সুপরিচালিত ও স্ুচিস্তিত এক প্রচার বিভাগ খুলতে হবে ও শিক্ষিত বেতনভোগী 
কম্মাদের গ্রামে গ্রামে প্রচারের জন্য পাঠাতে হবে---মাজিক ল্টন, সিনেমা ও যাত্রার মধ্য দিয়ে 
প্রচার চালাতে হবে। আর এতেই হবে সত্যিকার গণসংযোগ সম্ভব । প্রতি ইউনিয়ানে স্থায়ী 
প্রচার বিভাগ খুলতে হবে-_গ্রামের কন্মীরা কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে এসে শিক্ষা নিয়ে যাবে। 
দু'তিনটা ইউনিয়ন কমিটী মিলে একটা ম্যাজিক লষ্ঠন কেনা ও. প্রচার বিভাগ স্থাপন করা অনস্তব 
ব! কঠিন নয়। আশ। করি দেশের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে নৈবাশ্যজ্ঞনক উক্তি না করে কন্মীরা সত্যকার 


অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫] সম্পাদকীয় . ৫৯৫ 


মীমাংসার পথ বেছে নেবেন---কারণ জাতীয় একা আন্তেই হবে যদি ভারতকে স্বাধীন 
হোতে হয়। 


ফোক্পেশান্ন 


ভেদনীতির সাহাযা ছাড়া যে শোষণ চলে না, একথ। ব্রিটিশ শাসকগণ যেমন বোঝেন তেমন 
আর কেউ বোঝেন না। ইংলগ্ডের ২০০ বছরের ইতিহাস ভারতবর্ষে এই সতোর চরম সাক্ষ্য দান 
করছে। নানা ছলে নানা ধরণের ভেদ ও বিবাদ স্থজন করবার কৌশলকে ইংরেজ অতি চমৎকার 
ভাবে আয়ত্ত করেছে। ব্রিটিশ সরকারের এই চিরম্তন নীতির দৃষ্টান্ত হচ্চে ১৯৩৫ সনের নতুন 
শাসন-তন্্র। এতে কত যে রকম-বেরকমের বিভেদ ও বিচ্ছেদ ভারতীয়দের মধ্যে প্রবর্তন করবার 
বাবস্থা করা হয়েছে তার ঠিক নেই । পাদেশিক স্বায়ণ্ত শাসনের নামে সাম্প্রদায়িক বিভেদ আমদানী 
ক'রে জনসাধারণকে খণ্ড বিখণ্ড কর! হয়েছে । তারপরে ফেডারেশানের অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে ভারত- 
বর্ষকে ত্রিখগ্ডিত করা হয়েছে । একদিকে ব্রিটিশ ভারত, অন্যদিকে দেশীয় ভারত। এর ভিতরে 
আবার রয়েছে মুসলমান, হিদ্দুর পৃথক সন্ত্বা। সামন্ত-রাজন্যবুন্ন, কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগ এই 
তিন শক্তির পরস্পর আকধণ বিকর্ধণের ফলে ভারসামা রক্ষিত হবে ইংরেজ সরকারের পক্ষে। এই 
আশায় ও উদ্দেশ্টে ফেডারেশানের কলকন্তা তৈয়ার করা হায়েছে। কাজেই ফেডারেশান যদি চালু 
হোয়ে যায় তবে দেশের রাজনৈতিক ক্ষতি যে পরিমাণ হবে তার আর প্রতিকার থাকবে না । একবার 
এর কবলে ভারতবর্ষ পড়লে, দেশের সকল প্রগতিমূলক উন্নয়নের পথ বন্ধ হয়ে যাবে । ছলে বলে 
কৌশলে যে ভাবেই হোক ব্রিটিশ সরকার ভারতের উপারে এইঈ অবাঞ্চিত বাবস্থা চাপাবেনই' 
একথা দিন দিন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। 
রাজন্বর্গ এ ফেডারেশানকে চায় না। কারণ তাদের আশঙ্ক। রয়েছে নিয়মতান্ত্িক কোনো 
বাবস্থা দেশে এলেই তাদের নিজেদের রাজোর স্বেচ্ছাচার-তন্ব অচল হয়ে উঠবে । যে অবাধ প্রতৃতব 
তারা আপন আপন রাজাগুলিতে বহুদিন যাব ভোগ করে আস্চেন, সে প্রতুত্ব পাছে বা খানিকটাও 
খর্ব হয়, এই ভয়ে তারা৷ ফেডারেশনকে সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। বিশেষতঃ ব্রিটিশ ভারতের 
রাজনৈতিক দলগুলি সামস্তরাজ্য সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ কোনো রকমে করবার সুযোগ পাবে; এ কল্পনাও 
তাদের অসহা। কাজেই রাজন্যবর্গ ফেডারেশনকে চায় না। দ্বিতীয়ত; মুসলেম লীগ এই 
ফেডারেশনের বিরোধী ; অবশ্য অন্ত কারণে । এরা আশঙ্কা করছেন সর্বভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে 
ফেডারেশানের সর্ববসমেত হিন্দু সংখ্যাধিকা হওয়ায় মুসলমান অংশের অপ্রতিদ্ন্দী প্রতিষ্ঠা আর 
চল্বে না। কাজেই প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় এরা যে সাম্প্রদাধ়িক সুবিধা ভোগ করছেন, সে 
নুবিধা-ভোগ স্্বভারতীয় ব্যবস্থায় অটুট থাকবে না। সর্ববভারতীয় কল্যাণ নয়, সাম্প্রদায়িক 
% সবার্থবুদ্ধি থেকে মুসলীম লীগ এই ফেডারেশনের বিরোধী । অবশ্য এই বিরোধ কোনোদিনই সক্রিয় 
* ও তীব্র হয়ে উঠবে না, কারণ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সত্যিকার বিরোধ ঘটাবার মনোভাব এদের 
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নেই। এরা বড়জোর হার হামবী নিয় পরক্ষণেই চার ও আপ্যায়ন ক'রে মন ভিজাবার, 
, মোলায়েম পন্থাকেই অবলম্বন করে থাকেন। সর্ববশেষে, কংগ্রেস এই ফেডারেশমকে সর্ববপ্রকারে 
বিরোধিতা করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। ফেডারেশান যে ভারতীয় কল্যাণের পরিপন্থী এ কথ! কংগ্রেস 
স্পষ্ট করে বলেছে এবং এই হানিজনক ব্যবস্থা যাতে ভারতের ওপরে না চালানো হতে পারে, তার- 
জন্তে বহুমুখীন সংগ্রামের প্রবর্তন করতেও কাগ্রেস প্রস্তত আছে। - 
কিন্তু সবচাইতে বড়ো বিপদ লুকিয়ে আছে কংগ্রেসেরই নিজের মধ্যে । আটটা প্রদেশে] 
শাসনবাবস্থা হাতে নেবার ফলে কংগ্রেস আজ নিয়মতান্ত্রিকতার পাঁকে ডুবে গেছে। কংগ্রেসের, 
সংগ্রামপ্রবণতা মন্দীভূত হয়ে এসেছে । কংগ্রেসের ভিতরে দক্ষিণপন্থীরা একটা বড়ো অংশ 
ফেডারেশান প্রবর্তনে বাধ! দিতে কতদুর যে আগ্রহ ও সংগ্রামশীল মনোভাব এই অংশের আছে 
তা" ছুর্বেবাধা ৷ শ্্রীযৃত সত্যমৃত্তির উক্তিগুলি থেকে অনেকটাই বোঝা যায় যে হাওয়া কোন্‌ দিকে 
বইছে। ফেডারেশান সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির স্পষ্ট সাবধানবাণী অনেককেই আশ্বস্ত করবে সন্দেহ নেই । 
কিন্ত শেষপর্যান্ত ফেডারেশানের বিরুদ্ধে কতটা সংহত শক্তি প্রবল হয়ে উঠবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ থেকেই যাচ্ছে । যাহৌক বন্তমানে ফেডারেশান ক্রমেই আসন হয়ে আসছে। এখন 
থেকেই সকল শক্তিকে সংহত করে সংগ্রামের জন্যে প্রস্রত থাকতে হবে | এর জন্য চাই ফেডারেশান- 
বিরোধী সঝল শক্তির পরম্পর সংযোগ এবং সর্বভারতীয় একটা কন্মপদ্ধতি ও প্্যান। স্থুচিন্তিত 
একটা প্লান গড়ে তুলতে হলে এখন থেকে তার বাবস্থা করতে হবে । আমরা বিশেষ ক'রে বামপন্টী 
কন্মীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। 


হগ্রেস শু স্বক্্রশ্শিক্স-- 


কংগ্রেসকন্মী ও কন্মী নন এমন বুলোকের কয়েকটী বিষয় সম্পর্কে কংগ্রেসের যথাযথ মত, 
কি, সে সন্বন্ধে নানা অম্পষ্টত! ও প্রশ্ন রয়েছে। যেমন অহিংস সম্বন্ধে কংগ্রেস পক্ষের ব্যাখ্যা কি ও 
ত| রক্ষা কর্বার উপায় কি। সম্প্রতি বোম্বের কংগ্রেসী সরকার ধর্ম্ঘটাদের উপর গুলি, 
চালনা করেও “অহিংসা” থাকতে পেরেছেন কি না জানিনা যদি বলা হয় আত্মরক্ষার জন্য হিংসা, 
অহিংসার বাতিক্রম নয়, তবে বলতে হয় কিছুদিন পূর্বে মহাত্মা গান্ধি জার্ম্মানী কর্তৃক 
চেকোশ্নোভাকিয়া গ্রাসের প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে চেকোশ্লোভেকিয়ানরা যদি আত্মরক্ষার জন্য 
অস্ত্রধারণ না করতে! তবে আরে ভালে। হোত ; কাজেই আত্মরক্ষার যুক্তিও খাটে না। এ সম্পর্কে 
কংগ্রেসের যথার্থ মত কি সে সম্বন্ধে বিশদ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন । ৃ 

ন্ত্রশিল্প সম্বন্ধেও কংগ্রেসের যথার্থ 80০49 কি সে সম্বন্ধে নানা অস্পষ্টতা ছিল। অনেকের" 
মত আমুদেরও বিশ্বাস ছিল মহাত্মা গান্ধী ও তার মতাবলম্বীরা কুটার শিল্পের প্রসারই চান যন্ত্রশিল্পে 
নয়। কাজেষ্ট রাষ্ট্রপতি সুভাষচনত্রেরপ্রস্তাবানুযায়ী জাতীয়-শিল্প পরিকল্পনা-কমিটা গঠিত হওয়াঙ্জে 
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অনেকের মনে নান! সংশয় ও প্রশ্ন জাগে। কিন্তু সম্প্রতি কোন মিলের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত 
রাজাগোপালাচারী স্পষ্ট কোরে বলেছেন-_ টু 
[10079 81700171709 0 171962]00 1008, 1] 600 0011109 ০0৫ 2৮ 0065 10৪৮ 
60908781017 810 (লি ১০০৮০০00001 00918766 আা00091500), ৩15 076 
ট 01910 01 0179 1990 017)0]) 11786 0011] 079 ন1008]1 (10700817010, [30 109 1৪ :. 
27000 019 9701715017০ 17180 চ010ন1)01)5 0086 1081 ড1180 81: 11909988৮5 
১70৮ 06 70901)10 8770 10709৮71015 1018100 ৯01776 টো 6109. 91081] ৮৮01081)01)9 10159 
: 188 19801৮ 
এরপর আর অস্পষ্ট চা থাক! উচিত নয়। তবে এরপরে ওয়ার্ধী পরিকল্পনা ইত্যাদিতে সুতো 
কাটা বাধ্যতামূলক করব!র যুক্তি আমরা পাইন! । নানাপ্রকার শিল্পের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যই 
সমর্থনযোগ্যা-_ কিন্তু সকলের জন্য ও সকলের পক্ষে সুতো কাট। রূপ একটী মাত্র শিল্পের ব্যবস্থা 
করবার কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না, যদি কং:গ্রস কুটীরজাত বনের দ্বারা ভারতবর্ষের লঙ্ভ। 
নিবারণ কর্তে না চান। বিজ্ঞানের দানকে স্বীকার করতেই হবে বর্তৃঘানযুগে _বিশেবতঃ যদি 
' বিদেশী শিল্পের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়-__কাজেই এই শিষ্প-পরিকল্পন৷ কমিটির গঠনকে 
অমরা অভিনন্দিত করছি-_কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলি শিল্পবাণিজ্যে অন্ত প্রদেশগুলির পথপ্রদর্শক 
হবে আমরা আশা করছি। 


সুজীতাা লস্ব্গীলেল আত 


সম্প্রতি যে সংবাদ খবরের কাগজে “বেরিয়েছে, তা যদি সত্য হয় তবে এসব অনভিজ্ঞ 
অল্পবুদ্ধি তরুণদের ভদ্র বেশী বর্ধরদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, 
করবার দ্রিন এসেছে । কিছুদিন আগে করপোরেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক গলদ বেরিয়ে 
পড়ে, আবার এই তরুণী বালিকাটার মৃত্য সংবাদে শুধু বিচলিত হোলেই চলবে না, উপযুক্ত 
বাবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ছুর্বধস্তরা প্রন্াশ পায় ও উপযুক্ত শাস্তি পায়। এবং ভবিষ্যতে 
এরূপ ঘটনা অসম্ভব হয়। অভিভাবক ও হোষ্টেলের নুপারিক্টেডেটদেরও আমরা বলি- তারা 
কোনরূপ রাজনৈতিক বা সামাজিক কগ্যাণের কাজে তাদের কন্যাদের দিতে নানারূপ কড়াকড়ি 
করেন, কিন্তু যথার্থ বিপদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবার মত সামর্থ্যের ভাদের একা 
$অভাব। আমরা তদন্তের ফলাফলের জন্ত অপেক্ষা করছি, তারপর এরূপ ব্যাপার যাতে 
ঞকভবিত্যতে ঘটতে না পারে তার জন্যে আন্দোলন ও ব্যবস্থা কোরতে বাঙ্গলার মেয়েদের বিশেষ ভাবে 
$অবহিত হোতে অনুরোধ করছি। ূ 

১৩ 
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মিউনিকে চতুঃশক্তি পাক্ট ও তার ফলে চেকোশ্সোভেকিয়াকে বলীদানের পরও জগতের 
শান্তিরক্ষা কতদুর অগ্রসর হোল, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এ প্রশ্ন আজ করছেন। শাস্তিকামী 
বাক্তিরা যদি মনে কোরে থাকেন এক স্বাধীন বীর রাষ্ট্রের আত্মবলীদানের পরিবর্তে চিরকালের 
জন্য না হউক অন্ততঃ দীর্ঘকালের জুম্ত সমরাশঙ্কা৷ থেকে রেহাই পাওয়া গেল তবে এ ভূল তাঁদের 
রূঢভাবেই ভাঙ্গবে__এবং অবস্থা দেখে মনে হয় সে দিনও খুব দূরে নয়। এখন দেখা যাক 
মিউনিক প্যান্টের কি 1€-801101) হোয়েছে জগতের রাষ্ট্রগুলির উপর | সর্বন প্রথমেই দেখা যায় 
এতে সর্বত্র বন্ত প্রকারে ফ্াসিষ্ট শক্তিগুলিরই শ্রবিধা ভোল। প্রথমেই দেখা যাঁবে মধা 
ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী প্রভাব ও মর্ধযাদ। একেবারে বিলুপ্ত হোয়েছে--তার পরিবর্তে মধ্য ইউরোপের 
ছোট ছোট রাজাগুলি জান্মানির সঙ্ষে মৈত্রীতা করাই অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে 
ব্ঝছে। ফ্রান্স-_তার চুক্তির সর্ত, ইংলগ্তের চাপে পড়ে বিসঙ্জন দিয়ে, চেকদের বন্ধুত্ 
চিরকালের জন্য হারিয়েছে ।উপরন্ত রুশকে বাদ দিয়ে মিউনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার ফলে 
ফাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তিও শিথিল হোতে বাধা । কারণ সোভিয়েট এই প্রতিশ্র্তি দিয়েছিল 
ফ্রান্স যদি সম্মত হয় তবে চেক রাজা রক্ষার্থে লাল ফৌজও তৈরী হবে, কিস্তু ফ্রান্স সোভিয়েটের- 
সঙ্গে আলোচন! না “কারেই মিউনিক বৈঠকের সর্ভমেনে নিল, ফলে কশীয়ার দক্ষিণ সীমান্তে ফ্যাসিষ্ট 
প্রভাব অপ্রতিছন্দী হোয়ে উঠবার সুযোগ পেল- আর এ স্তরযোগ কোরে দিতে সাহাঘা করলো। ফ্রান্স, 
এতে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট মৈত্রী বন্ধন দু হবার কথা নয়। চেকরও বঝলো আাদের পুরোনে। বন্ধুদের 
শক্তি সামর্থা ও কথার মূল্য কতদূর,-এরপর থেকে তের হিটলারের মনোরগ্ন কোরে চলাই বরং 
নিরাপত্তার দিক থেকে তারা শ্রেয়; মনে করবে। এছাড়া স্থুদোতেন জাম্মাণদের দৃ্টান্তানুযায়ী 
হাঙ্গেরী, পোলাগ্া প্রভৃতিও চেক রাঁজো ভাগ বসাতে চেষ্টা করছে ।--বালিনের চরদের 
প্ররোচনায় মেমেলের নাংসীর! লিখুনিয়ান গবর্ণমেন্টের নিকট যে দাবী পেশ কোরেছে__সুদেতেন 
জান্মাণ নেতার দাবীর সঙ্গে তার আশ্চর্যা মিল রয়েছে । সকলেই অনুমান করছেন জার্মানীর 
মেমেল, অধিকারের এটাই প্রথম অস্ক। ফ্রান্স আত্মরক্ষার অতি সঙ্ীর্ণনীতি অবলম্বন কোরে 
একটার পর একটা চুক্তিকে অগ্রাহা কোরে চলেছে, সেই আত্মরক্ষাই শেষ পধ্যন্ত তার পক্ষে 
কতদূর সম্ভব হবে সে সম্বন্ধে সংশয়ের যথেষ্ট কারণ রয়েছে । পোলাগ্ডের সঙ্গে ফান্স মৈত্রী স্প্রে 
আবদ্ধ হওয়া! সত্বেও পোলাগু যখন জান্ম্মাণীর সহায়তা কোরে চেক রাজোরু ষ্টেশন অঞ্চলে সৈশ্য 
সমাবেশ কোরলো তখন সোভিয়েট ইউনিয়ান জানিয়ে দিল, যে পোলাগু চেক রাজ্য অধিকার 
করা মাত্র চেক-সোভিযেট চুক্তি বাতিল হোয়ে যাবে, কিন্তু ফ্রান্স নিঃশব্দে চেকের বিরুদ্ধে 
পোলাখ্েরসমরায়োজন দেখল, প্রতিবাদমান্র কোরলো৷ না-__জার্দেণীর ভয়ে। এদিকে মুসোলিনী। 
ঘোষণা করেছেন ফ্রাঙ্কোর পরাজয় তিনি কিছুতেই সা করবেন না-_এবং ফ্রান্সের পররাষ্ট্র 
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্ টি সপ ৯ এতশত শা ও 


সচিব যদিও মত প্রকাশ করেছেন যে বৈদেশিক সৈম্ত সরিয়ে নিলেই স্পেনের সমস্তা মীমাংসা 
হওয়া সম্ভব এৰং তাতেই ফান্সের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, মুসোলিনীর ঘোষণার মুখে--অর 
সম্ভাবনা যে কতটুকু সকলেই বুঝবেন, আর এই ঘোষণা সত্বেও এ্যাংল্লো-ইটালীয়ান চুক্তি 
বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্ট/ হোচ্ছে নভেম্বরের মাঝামাঝি, তাতে স্পষ্টই বোঝ। ষায় যে স্পেনে 
ফ্যাসিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা, ইঈংলগু পরোক্ষভাবে স্বীকার কোরে নিয়েছে। উপরের 
ঘটনাগুলীর আলোচনায় স্পষ্টই দেখ! যায় মধাও দক্ষিণ ইউরোপে ফ্যাসিষ্ট প্রভাব অপ্রতিদবন্দী- 
ভাবে প্রতিগিত হবে। পোলাও, বেলজিয়াম, স্থইজারলেঞ্, হলাণ্ড, ডেনমার্ক এবং ফ্রান্সের 
উত্তরাংশ ১৯৪১ সনের মধো জাম্মাণের হস্তগত হবে এরূপ মর্শো মট্টা মানচিত্র জাশ্মাণীর ও 
চেকোষ্োভাকিয়ার সন্গত্র বিলি হোচ্ডে, বলে যে খবর পাওয়া গেছে তা অবিশ্বাস করবার 
কোন কারণই নেই । এরূপ আকাঙ্খা থাকা জাম্মাণীর পক্ষে স্বাভাবিক এবং তা অসম্ভবও 
নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার মেত্টারী অঞ্চলেরও “কান কোন স্থানে আতঙ্কের স্ষ্টি হোয়েছে এবং 
বুটেনকে এবিবয়ে মতক হবার জনা এসব অঞ্চল অনুরোধ কোরেছে। এদিকে মিউনিক 
প্যাক্রের প্রভাব সুদূর প্রাচো€ দখ। যাচ্ছে, উতিপুরেবই সুদূর প্রাচো ইঙ্গস-আমেরিকান গ্রুভাব 
প্রায় লুপ্ত হোয়ে ছিল. মিউনিক প্যান্টি তার অবশিষ্টটকুণ্ড থাকলে। না । চেম্বারলেনের কাজের 
ফলে জাপানের ইউরোপীয় বন্ধু, জাম্মানী & ইটালী শক্তিশালী হওয়াতে, পরোক্ষভাবে তার 
নবিধা হোয়েছে। আমেরিকা জাপ-আমেরিকান চুক্তির মধ্াদা রক্ষ। করবার জনা জাপানকে 
বার বার ঘে লিপি পাগাচ্জে--জাপান ত৷ গ্রাহোর মধোও আনছে না -উপরন্ত জাপানের প্রধান, 
মন্ত্রী, আমেরিকান লিপির যে উত্তর দেবেন তাতে নয়শক্তি চুক্তি (001) 100০) 10800) 
জাপানের পক্ষে প্রযূজা নয়, একথাই উল্লেখ করবেম বলে বিশেষজ্রা মনে করেন। এদিকে 
চেম্বারলেনের চেষ্টা স্বত্বেও হিটলারের মন ভিজলো না, মিউনিক প্যাক্টের অব্যবহিত পরেই 
ভাইমারের বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেছেন যে জান্মাণি শাস্তি চায়, কিন্তু তার স্বার্থ বিসঙ্জন 
একচুলও করবেনা, আর এবিষয়ে ইংলগ্ের খবরদারিও সহা করবেনা । গণ-তান্ত্রিক 
গভর্ণমেট্গুলি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, যে এসব রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনে নিশ্চয়তা নেই 
আজ চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রী থাকাতে যুদ্ধ স্থগিত থাক্‌তে পারে, কিন্তু কাল যদি ইডেন বা 
চার্চহিলের মত লোক গদিতে বসেন তবে যুদ্ধ অনিবাধ্য, এসব মন্তব্য শুনে মনে হয়_-এরপরই 
ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলি গণতন্ত্রী রাষ্ট্রেরে শাসনের আভাস্তরিণ রূপ পরিবর্তন দাবী করবেন, এসব দেখে 
শুনে প্রশ্ন জাগে, জগতের ভবিষ্যৎ কি? এ সম্পর্কে চেকোশ্নোভেকিয়ার এক বিখ্যাত সংবাদপত্র 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত এাবে কোরেছেন_-এ পত্রিক বল্ছেন “মধ্য ইউরোপের আর অস্তিত্ব 
নাই । ইহার পর কি হইবে? জাম্মাণী ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ-_না জান্্মাণী ও রাশিয়ার মধো 
যুদ্ধ! অথবা বৃটিশ সাস্াজা ভাগাভাগি করিয়া! লইবার উদ্দেশ্য জার্মানী ও রাশিয়ার মধো 
টমত্রী স্থাপন 1 আমাদের মনে হয় কোন ক্ষেত্রেই জান্মাণীর ও রাশিয়ার মধ্যে "মৈত্রী স্থাপন 
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হবে না। কারণ জ্রান্সের স্গ যুদ্ধ করবার প্রয়োজনও হয়তো! জান্মাণীর হবে না, হুমকি 
দিয়েই কাজ হাসিল করা চল্বে। ইতিমধোই ফ্রান্সে নাৎসী প্রভাব দেখা যাচ্ছে_যে মঃ 
দালাদিয়েব, ছুই বংসর পূর্বেও স্যোসিয়ালিষ্ট ও কম্যুউনিষ্টদের সহিত গভীর বন্ধুত্ব ছিল__ 
সম্প্রতি তিনি তীব্রভাবে দেই কম্যুউনিষ্টদের আক্রমণ কোরেছেন। সামাজ্যবাদী ইংলগ 
কম্মুউনিজমের শক্তি বৃদ্ধি যাতে না হয় তার জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ ও অপমানই সহ্য করতে 
পারবে-_কিন্ত মনে হয় শেষ পধ্যন্ত এই নীতি অনুসরণ কোরে-ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলি এত 
শক্তিশালী হোয়ে উঠবে, যে ইংলগড ও ফ্রান্সের, আশ্রিত সামন্ত রাজ্যের অনুরূপ অবস্থা হবে 
না, একথা বলা যায় না। মোট কথা এতবড় নিষ্ঠুর বলীদানেও জগতেব শান্তি রক্ষা বিন্দুমাত্র 
বাস্তব হয়নি_-সমরায়োজন পুরো দমেই চলছে পররাষ্ট্র আক্রমনের বা অধিকারের অভিনয় ও 
জল্পনা কল্পনাও বন্ধ হয়নি--জগতের ভবিষ্যৎ উজ্জল বলে আশা করবার কারণও ঘটেনি । 
সংঘর্ষ আসবেই তার জন্য প্রস্তুত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! ভারতবর্ষ এই ভবিষ্যৎ সংঘর্ষে 


কোন অংশ গ্রহণ করবে, আর তার জন্য প্রস্তুতই বা! হবে কোন উপায়ে, মে বিষয় বাস্তববাদীর 
দৃষ্টি নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। 


 চ্ীন-জাপপীন্ন তৎঘর্র-- 


জাপানের বিমানাক্রমণের সঙ্গে, চীনসৈম্ত অসীম সাহস ও কষ্টসহিফুণতা দেখান সত্তেও পেরে 
উঠছে না। পরপর কেন্টন ও হংকং এর পত্তনে জগতের স্বাধীনতাকামী জাতিমাত্রেই ব্যথিত 
হবে। সমস্ত সভ্যজগত একদিন ইতালীর আবেসিনিয়। গ্রাস যেমন নির্বিবকার চিন্তে দেখেছে 
আজও চীনের মত এক অতি পুরান সভ্যতার ধ্বংসলীলা জগতের চোখের সামনেই অভিনীত 
হোচ্ছে, কেউ বাধাদানের চেষ্টাও করছে না। ইংলগু, ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রভাব ও গুতিপত্তি 
সুদূর গ্রাচা থেকে বিলুপ্ত হয়েছে__চেম্বারলেন সম্প্রতি কমন্স সভায় কোন সভ্ের প্রশ্মের উরে 
বলেন-__চীনে ব্রিটিশ শিল্পবাণিজ্য বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত হোচ্ছে সত্য কিন্তু-_চীন ধ্বংস হোলে বিজয়ী 
জাপানের ইংলগ্ের নিকটই মূলধনের জন্য আসতে হবে, তাতে .ইংলগ্ের লাভ বই ল্লোকসান 
হবে না। বণিকম্ুলভ লাভক্ষতির বিবেচনা কোরে যারা একটি প্রাচীন সভ্যজাতীর বিলুপ্তি 
নির্বিবকারভাবে দেখতে পারে, তাদের কতবড় অধ্পতন হোয়েছে তা ভাববার 'বিষয়। কোন 
শক্তিশালী রাষ্ট্র যে এত সংকীর্ণ স্বার্থ দেখে চল্তে পারে, না দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্ত 
চেম্বারলেন শ্রেণীর সন্ীর্ণ ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের! বুঝতে পারছে না_যে এতে তাদের 
্বার্থরক্ষা শেধ পর্য্যন্ত হবে না। জাপান চীন অধিকার কোরেই নিবৃত্ত হবে না। ব্রহ্ম দেশও 
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ভারতবর্ষের উপর তার দৃষ্টি পড়বে এর পর। এখনই জাপান গর্ধৰ করচে যে চীনে ইংলগু ২য় 
শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হোয়েছে। জাপাণে ঘোষণা! কোরেছে স্তুদ্বর প্রাচো পাশ্চাত্য প্রভাব 
কিছুতেই সে স্বীকার কোরবে না__। ইংলগু এখন কোন পথ নেবে? জাপান যদি এর পর. 
ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি দেয়--তবে ইউরোপে জাপানের বন্ধু জর্্মানী ও ইটালী ইংলগুকে ব্যতিব্যস্ত 
রাখতে চেষ্টা করবে, ফলে একই সঙ্গে এসিয়াও ইউরোপে যুদ্ধ চালানো ইংলগ্ডের পক্ষে অসম্ভব 
হোয়ে দাড়াবে । স্বভাবতঃ ভারতবর্ধকে তখন জাপানের ক্ষুধা মেটাতে হবে। কিন্তু এসব জেনে- 
. শুনেও ভারতবর্ষকে অসন্তষ্ট রাখছে কেন বুটেন ? ভারতবর্ধকেও*আত্মরক্ষা করবার কথ বাস্তবতার 
সঙ্গে ভাবতে হবে । 


এ্্যালেনষ্টাইন্নে ইৎল্লরেভ-_ 


সামাজ্যবাদের প্রবল অস্ত্র হলো ভেদনীতি । ইংরেজ এই আক্ত্র ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত । জগতের 
সর্বত্র এই কুট-নীতির সাহাযো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে বাচিয়ে রেখেছে । ভারতে ইংরেজ 
সথ্টি করেছে ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারত; মুসলমান ভারত ও হিন্দু ভারত। আয়ালণাণ্ডে 
গড়ে তুলেছে আলষ্টার সমস্যা, স্থষ্টি করেছে গেলিক আয়ালাণ্ড ও ব্রিটিশ আয়ালগাণ্ড। এককে 
অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে এবং অপরকে অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ব্রিটিশ শাসন চিরশোষণের 
পথ উন্মুক্ত রেখেছে জগতের সর্বত্র। সমস্ত আরব মেসোপোটেমিয়া,ও প্যালেষ্টাইনেও এই ক্রুর 
নীতি অবলম্বন করেই সেখানকার বাসিন্দাদের সর্বনাশের বাবস্থা কর! হয়েছে । সাত্রাজ্যবাদের স্বার্থে 
রক্তশোষণ নইলে চল্বে কি কোরে! এ 
আমীর ফয়জলের ইরাক, আবছুল্লার ট্রান্স জড়ান, ুসেনালীর হেজাজ, এ সব রাজ্যের 
ইতিহাসই ব্রিটিশের স্বার্থসিদ্ধির ইতিহাস বই আর কিছু নয়। ১৯২০ সনের সেভার্স সন্ধিও 
(792৮5 ০1 ৯০৬:০৯) ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপূরক হয়েই তুক্কঁ রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ড করেছিল। 
যুদ্ধের সময়ে আরবদের স্বজাতি গ্লীতিকে প্ররোচিত করে ইংরেজ তুর মরণের ব্যবস্থা করেছে, তুকাঁর 
বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে আরবদের | প্যালে্টাইনেও যে নীতি ইংরেজ অবলম্বন করেছে তাতে 
সেখানেও অস্তবিভেদ জাগিয়ে তোলার স্থায়ী পথ বানানো হয়েছে । : 
প্যালেষ্টাইন আরবদের দেশ । এখানকার সংখ্যাধিক বাসিন্দা আরব। প্রায় ৮ লক্ষ লোকের 
[মধ্যে মাত্র ৮* হাজার ইহুদী এবং প্রায় সমসংখ্যক খৃষ্টান মাত্র এখানে বাস করছে । বাকী সবাই 
আ'রব। এই আরব দেশে একটা স্থায়ী ইছদী. রাজ্য জোর করে স্থাপন করলে এখন একটা 
'অন্তবিদ্রোহের আগুন দ্বল্‌্তে থাকবে চিরদিন, একথা কে না বোঝে? অথট ইংরেজ জেনেশুনে 
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ঠিক তাই কর্ববার চেষ্টায়ই আছে। ১৯১৭ সনের ২রা! নভেম্বর রা বেলফুর ঘোষণা 
0881৫09 19০18181090) জগতকে জানিয়েছিল যে প্যালেষ্টাইনে ইছদীদের জন্য একটা। “্বদেশ” বা 
“ব9৮০070৪8) [701009” স্থাপন করার চেষ্টা করবে ইংরেজ সরকার। ৪0107)8) [70১৫৮ 
শকটা রাজনীতি শাস্ত্রে নতুন এবং এর মানেও অতি অম্পষ্ট ও অমীমাংসিত। এই নতুন 
পরিভাষাটা 70018))' নামক উচ্ছদীদের নবজাতীয়তাবাদকে সচন। করে, একথ! নিঃসংশয্কে বল! 
যেতে পারে। কারণ ইহুদীদের :)9610081 1)0:১)' শব্দটা আর যাই বোঝাক্‌ না কেন: 
“ 0৪15]) 568০9” যে বোঝায়+না একথ! অ-বিসংবাদিত। বিশেষ কোরে, ইন্দী জাতীয়তা । 
নামক বস্তুটী যেমন জগতে আছে, ৬।০ লক্ষ লোকের আরব জাতীয়তাও তেমনি রয়েছে প্যালেষ্টাইনে। ; 
ব্রিটিশের ব্যাবসা-বাণিজ্যগত স্বার্থ এবং বিশ্বব্যাপী ইনুদী মহাজনী বাবসাকে খুশী করবার মতলব. 
ইছদীদের 4)80101)8] 1)010)6এর সমর্থনের মূলে, কিন্ত আরবজাতি কেন ব্রিটিশ স্বার্থের কাছে 
আত্ম-বলি দিতে যাবে! কাজেই তারা সমকণ্ঠে এই 78110) প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। 
[98806 0 বি৪00)8 থেকে যখন ইঈংরেজকে প্যালেষ্টাইনের সুশাসনের দায়িত্ব (017005006) 
দেওয়। হয়েছিল, তখন বেলফর প্রস্তাবকে কাধ্যে পরিণত করবার দায়িত্বও এই সঙ্গেই এদের ওপর 
সন্ত হয়। বেলফর প্রস্তাব হলো প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ কুটনীতির এক অধায়। 
দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে পীল কমিটার রিপোর্ট থেকে । ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে 
পীল কমিশনের রিপোর্ট বের হয়। এই রয়াল কমিশন প্যালেষ্টাইনকে ছুভাগ করে ছুটো স্বাধীন 
রাজ স্থাপন করবার পরামশ দিয়েছে । এই ছুটোর একটা হবে ইনুদী রাষ্ট্র, অন্যটা হবে আরব 
রাষ্্র। অবশিষ্ট কিছু অংশে ইংরেজ শাসনই বহাল থাকবে৷ ব্রিটিশ সরকার এই পীল বাবস্থাকে 
গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৭ সনের ২৩শে ডিঃসম্বরের ঘোষণায় একটা 709০1021081] 0011)11)158107। | 
নিয়োগ কারে ভাগবাটোয়ারার একটা নির্দিষ্ট প্ল্যান তৈয়ার করতে আদেশ দেন। এই প্যালেষ্টাইন-; 
বিভাগ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু এই চ7111091)001011)19101) নিযুক্ত 
হরার পর থেকেই প্যালেষ্টাইনে আরব বিদ্রোহ বিপুল আকার ধারণ করে। বিশেষ কোরে দলে: 
দলে ইছুদীদের প্যালেষ্টাইনে ঢুকিয়ে স্থায়ীভাবে ইন্থুদী উপনিবেশ স্থাপন করবার চেষ্টা চল্তে 
থাকে বলে আরব জাতি একেবারে মরিয়া হয়ে এই প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে থাকে। ফলে 
সমস্ত আরবদেশে, বিশেষতঃ প্যালেষ্টাইনে ইন্ছদী-বিদ্বেষ আগুনের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । গত 
এক বছর যাবৎ প্যালেষ্টাইনে ইন্ছদী ও আরবদের মধ্যে সংঘর্ষ অবিশ্বান্ত ভাবে চলতে থাকে এবং 
দিনরাত্রি হত্যা, লুষ্ঠন এবং অগ্নিকাণ্ড একটানা দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকে। প্যালেষ্টাইনে 
ইংরেজ সরকার প্রকারাস্তরে একর কমের সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে ব্যর্থকাম হয়েছেন। ভারত-খ্যাত . 
টেগার্ট সাহেবের পরামর্শমত 76851" চ4৪11 নামে প্রাচীর বানিয়েও প্যালে্টাইনে অস্ত্র আমদানী, 
বন্ধ করতে পার! যায়নি। অবস্থা যখন চারদিক থেকে সঙ্গীন হয়ে উঠেছে এমনি সময়ে ৮758০, 
(85 রিপোর্ট দিয়েছে যে প্যালেষ্টাইন বিভাগের যতোগুলে! প্রস্তাব ছিলো! সবগুলোই$ 
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বকে । কারণ জর্ঘতাবে ছটে। র্‌ চালাঝর মতন ্বিধে নানেইইর বর্তমানে গিরি । এর 
ওপরে ভিত্তি করে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করোছন যে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব বর্ন" 
করা হলো। বিশেষতঃ ইাদী ও আরবদের মৈত্রীর ওপরে ভিত্তি না করলে কোনো বন্দোবস্ত 
_কার্ধ্যকর হবে না এবং সেট কারণে শীঘ্রই লগ্নে ঢুপক্ষের লোকদের বৈঠকে প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ 
: সমন্ধে মীমাংসা করা হবে। ছুপক্ষের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত কিছু না পাওয়া গেলে ব্রিটিশ সরকার নিজেদের 
রঃ বিবেচনা! অনুসারে সকল বাবস্থা করবৈন। এ 

“জবরদস্তি করে কোনো ব্যবস্থা কোনো জাগ্রত জাতির ওপরে চাপানো যায় না। মৈত্রী 
: এবং সহযোগিতার পথ বাতীত অনা পথে কোনো রা্ীয় শাসনতন্ত্র কার্যকরী হয় না । এই সহজ 
কথাটা ইংরেজ সরকার স্বীকার করলেন আনেক'বিলঙ্গে এবং অনেক প্রাণহানি ও অনেক রক্তপাতের 
পরে। স্বাধীনতার জনো মানুষ প্রাণ দেয়, রক্ত দেঘ়। একথ| কি ব্রিটিশ সরকার জানতেন না ? 
ইতিহাসের বন্ সাক্ষ্য চোখের উপর রেখেও তারা প্যালেষ্টাইনে গত এক বছর ধরে আরবদের ছুনিবার 
দেশপ্রেমকে অন্থীকার করেছেন। এতে তাদের বাস্তবধাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। 
বন বিলন্দে আজকে তারা বলছেন, 115 ০1081100181 0))0 30041 0011086101) 101" 10070 
7150 1)10006নন 10001810007 আটে7]0 000 17100 2োনল20010)00000আচিটো ৯0870 
8110 710ঘান...৮ আশীহাজার ইহুদীর স্বার্থের দিকে চেয়ে তারা ৬।০ লক্ষ আরবদের স্বাধীন 
অধিকারকে অন্দীকার করতে চেয়েছিলেন । 

কিজ্ত এই লগুন সম্মেলনে যে কি স্থৃফল ফলবে সে সন্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। কারণ 

এতে ডাকা হবে এমন সব নেতাদের যারা ব্রিটিশ সরকারের মতানুসারে গত এক বছরের অশান্তির 
জনা দায়ী নন। তার মানে আরবদের মধো যারা বিভ্রোহী নন, ব্রিটিশের সমর্থক, তাদেরই কি তবে 
ডাকা হবে? এই একটা মাত্র সর্ের রাস্তা দিয়েই সমস্ত আলোচনা ও সম্মেলনের বিফলতা আসতে 
পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে আরবরা এই লগ্ন, সম্মেলনকে বয়কট করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে । তারা! 
বলছে যে প্যালেক্টাইনের সমস্ত অশান্তির জন্য দায়ী হচ্চে ব্রিটিশ কতৃপক্ষ এবং দেশবিদেশের ইহছদী 
আন্দোলনের কর্তারা । যে সম্মেলনের সুচনা হচ্চে এই বিরোধ ও সন্দেহের মধ্য দিয়ে সেখানে 
যে কী মীমাংসা হবে তাতে। বোঝাই যাচ্ছে । আমরা আশা রাখি, এখনে। ব্রিটিশ সরকারের চেতনা 
ও শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং প্যালেষ্টাইনের সমস্ত সমাধান আরব জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের 
সহযোগিতায় করবার বাবস্থা করা হবে। 


৯১০ 


ক্কামাল আতাতুর্ক 
ৃ ২১৯০৫ লন থেকে ১৯১১ সন পর্যত্ত যে যুগ গেছে, সেই বুগে এশিয়ার সর্ধবত্র এক নতুন 
এ্জাগরণ এসেছিল । নতুন গণতান্ত্রিক আদর্শ এশিয়ার জাতিগুলিকে বিপ্লবের পথে নিয়ে চলেছিল 








"বট সা 


ধীরে ধীরে । রাতে “তরুণ তৃর্ক” রদ শা উড) দল ভবিষ্তুৎ বিপ্লবের জন্তে 
ইঁনসাধারণকে প্রস্তুত করবার প্রাথমিক সাধন! রেছিল। ফলে ১৯০৯-১১ সনের -বিরাট 
আলোড়ন তুকণর বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ঝড়ের/ মতন। আবছুল হামিদ স্েচ্ছাচারের মুল) 
দিয়ে সরে পড়ল। আনোয়ার পাশা, টিউফিক মান্দার পাশা, একে একে বিশ্মৃতির গর্ভে বে 
গেলা; যুদ্ধের যুগে তুর অপমান ও অধোগন্তি শেষ ধাপে নেমে গিয়েছিল । এমব. রমা 
১৯২২ সনে দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মধ্য থেকে; উদয় হলো তুরস্কের নব সূর্য্য মুস্তাফা কমা 
সমস্ত তুরস্ককে নবযুগোপযোগী রূপি দান করে নুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন: কাল 
কামাল আজ অকন্মাৎ মৃত্ামুখে পতিত হয়েছেন। চারদিকের অব্যবস্থার মাঝে তার অভাব ' আজ 
তুরস্ককে কোন্‌ পথে নিয়ে যাবে, কেউ জানে মা। কিন্তু তুরস্কের এ ক্ষতির পরিপুরণ হবে না, 
একথা নিশ্চিত। বিশেষ করে ভারতবর্ষের পক্ষে কামালের মতন অ-সাম্প্রদায়িক, উদার 
কর্খবীরের জীবন্ত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের বর্তমান সাম্প্রাদায়িক সংস্ষীণভাকে 
কামালের গ্রহীফু জীবন উদার মনুত্তত্বে উত্তীর্ণ করবে, এ আশা আমাদের আছে। | 








জুল সনঙশ্শোঞ্ধন ূ 
কান্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংজার সেকালের মেয়েদের কথা? নামক, পরনধ, ১ 





স্থানে কর্ণেল টড হে 


